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বাংলা সংস্করণের ভুমিকা 


Dictionary of National Biography গ্রন্থাট 1972 সালে প্রয়াত ডঃ শিবপদ সেনের 
সম্পাদনায় ইনস্টিটিউট অব হস্টোরক্যাল স্টাডিজ থেকে প্রকাশিত হয়। সেই গ্নন্থের বাংলা অন;ুবাদ রাজ্য 
পুস্তক পৰ্যদ-এর সহযোগিতায় প্রকাশ করা সম্ভব হল । আমাদের উদ্দেশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে 
যে সব স্মরণীয় নরনারাী, ভারতাঁয় কিংবা ভারতে বসবাসকারী বিদেশী, জাঁতিগঠনে নিজেদের জাঁবন 
উৎসর্গ করেছেন তাঁদের জাঁবনাী বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া । 


ম্‌ল ইংরেজি গ্রন্থে কিছ কিছ; তথ্য বাদ পড়েছিল । প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থের 
‘জন্য সেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ‘এই বাংলা অন;বাদে সেই সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। 
এ ছাড়া, আলোচিত চরিত-সংখ্যা, ইংরেজি গ্রন্থের চেয়ে বাংলা অনুবাদ গ্রন্থে কিছ বেশি আছে। 


স্বাধীনতালাভ অথাৎ 1947 সাল পর্যন্ত ঘটনাবলী ম্‌ল ইংরোঁজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা 
হয়। অনযবাদেও সেই ধারা রাখা হয়েছে । ফলে 1947 সালের পর কার্য'কলাপ এবং ক্ষেত্রীবশেষে 
যাঁরা এখন জণাবত নেই তাঁদের 1947 সালের পরবর্তণী জাঁবন-কাঁহনঁী অথবা প্রতাট ক্ষেত্রে তাদের 
মৃত্যু তাঁরখও এই অনুবাদে দেওয়া সম্ভব হয় নি । পরবর্তৎ কোন সংযোজন খণ্ডে ব্যাক্তবশেষের 
ল্বাধানতোত্তর কালের জাঁবনকথা' পাঁরবেশন করতে আমরা প্রয়াস হব। এই গ্রস্থের অন;বাদ সংশোধন 
এবং পারিমাজন কাজে সহায়তা করেছেন ডাঃ নরেন ভট্টাচার্য্য, শ্রী শোভন বস, ডাঃ বাণী কুমার 
যড়ঙ্গ, শ্রীমতী কমলা সরকার ও শ্রীমতী গাঁতা ঘোষ । এ'দের সকলকে আমার আত্তারক কৃতজ্ঞতা 
জানাই ৷ 


{ নিশীথ রঞ্জন রায় 
কলকাতা অধিকর্তা 
বুদ্ধপ্‌াৰ্ণ মা, ১৩১৬ ইনস্টিটিউট অফ হস্টোরক্যাল স্টাডিজ 


ভুমিকা 


{বদেশে বহু্দন পূর্বেই জাতাঁয় চারত আঁভধান রচিত হয়েছে। সেই ধারা অনুসরণ করে 
ভারতবর্ষে এই প্রথম জাতায় চারত অভিধান রচিত হল বলা যায় । আমাদের দেশে অবশ্য ইংরেজি বা 
অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েকটি জীবন-কথা-স*্কলন প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সে সবের লক্ষ্য খুবই সীমিত । 
সাধারণত কোন একট সম্প্রদায় বা অণ্টল বিশেষের উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তদের জ'াবন' নিয়ে রচিত হয়েছে 
‘Eminent Mussalmans’, ‘Eminent Parsees’, ‘Eminent South Indians’ প্রভাত গ্রন্থ | কদ্বা 
‘Men and Supermen of Hindustan’, ‘ভারতবর্ষ ক িভুতিয়ান' বা ‘অবচিীন চারৰ কোষ’ জাতায় 
গ্রন্থে মাত্র কয়েকজন বশিভ্ট ভারতবাসীর কথা বলা হয়েছে । এছাড়া কয়েকাট রাজ্য সরকারের স্বাধীনতা 
"সংগ্রামণর ‘হ:’জ হু’ জাতায় গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন । এগুলি ম্‌লত সং'শ্লি্ট রাজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা । 
প্রত্যেক রাজ্যের হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্ম৭--যাঁরা দেশের সামাগ্রিক উন্নতাবধানে তেমন কোন উচ্লেখ- 
যোগ্য অংশগ্রহণ করেন ‘ন তাঁদের কথা লেখা হয়েছে। সম্প্রাত ভারত সরকার একট গ্রন্থ ‘Dictionary 
০ Martyrs’ প্রকাশ করেছেন, তাতে কেবল বিপ্লপবাঁদের কথা বলা আছে, অনেকটা ‘Who's Who in the 
Freedom Movement’ গ্রন্থের ধাঁচে লেখা । এইসব গ্রন্থে কেবল কোন অণ্যল বা সম্প্রদায়ের কথাই লেখা 
হয়েছে । মাত্র অষ্প কয়েকজন সর্বভারত'য় নেতার নাম এতে স্থান পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এর কোনটিকেই 
যথার্থভাবেই ভারতের জাতীয় চারত অভিধান বলা চলে না৷ 

এই সব কারণে প্রকৃত অর্থে একটি জাত'য় চারত আঁভধান রচনার প্রয়োজন স্বভাবতই অন ভুত 
হয়। বর্তমান গ্রন্থটি এই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত ; আমাদের লক্ষ্য আঠার ও উনিশ শতকের 
নানা ‘বযয়ে কৃতী ভারতীয়দের জাঁবনকথা স*্কলন করা । 

1972 সালে--অথংৎ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পঁচিশ বর্ষ প্‌ার্ত' বংসরে এই আঁভধান যেসব 
ভারতীয় এবং ভারত-প্রেমণী বিদেশ' যাঁরা এদেশকে স্বদেশ মনে করতেন ‘বাভিন্ন ক্ষেত্রে ত্যাগ, সেবা, উদ্যম ও. 
শ্রমে বর্তমান ভারত গঠন করেছেন তাঁদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আঁভধানটি শ্রদ্ধা-অর্ঘযহ্বর্‌প নিবেদিত 
হল। শ্বাধণনতার পরবর্তীকালের প্রজন্মকে প্‌র্ব‘স্‌রাঁদের কাছে তাদের খণ ও কৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য । 

চার খণ্ডে এই চাঁরত অভিধান সম্পর্ণ হবে। চার খণ্ডের কালস'মা 1800 সাল থেকে 1947 
সাল পর্যন্ত । ইাঁতহাস একট বহমান ধারা, তা খণ্ডর্‌পে দেখা চলে না । তবুও এভাবে কালস'মা 
ধার্যে'র অন্যতম কারণ আঠার ও উনিশ-_এই দুই শতকের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা ৷ উনিশ শতকের প্রথম 
{দিকে ন্‌তন ন:তন ভাবনা-চিন্তা এবং নানা শন্তির {ুয়া-প্রা্তক্রয়ার ফলে জাতীয় জাঁবনে যে জাগরণ দেখা 
দেয় তারই সফল পরিণত হল 1947 সালে দেশ শাসনের অবসানে ভারতের শ্বাধাীনতা লাভ । উনিশ শ 
সাতচঞ্লিশ সালও আবার ভারতের ইতহাসে একটি স্পষ্ট সাঁমারেখা নির্দেশ করে। এই সালে কেবল যে 
দেশ ভাগ হয়েছিল তা নয়, আরও অনেকে নুতন চিন্তা এবং কার্য'কলাপ যা স্বাধীনতার পরবর্তশকালে 
সমাজে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে তারও সূত্রপাত হয়েছিল । 

জাতীয় চারত আঁভধানের চারটি খণ্ডাটিকেই যেন কখনও একাঁট সম্পূ্ণগ্রন্থ বলে মনে করা না 
হয়। এই আঁভধান রচনার কাজ অব্যাহত থাকবে । 1947 সালের পরবর্তণী প'চিশ বছরের কথা কয়েকটি 
সংযোজন খণ্ডে লেখা হবে। তারপরে কয়েক বছরের ব্যবধানে পরবর্তী সংযোজন খণ্ডগুলি প্রকাশিত 
হবে। . 
এই অঁভধানে উনিশ শতকের শুর থেকে 1947 সালে গ্বাধাীনতালাভ পর্যন্ত ভারতের রাজনণীত 
ধর্ম, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, সাঁহত্য, বিজ্ঞান, আইন, ব্যবসা, {শিল্প ইত্যাদি {বাভিন্ন ক্ষেতে 
কৃতবিদ্য ব্যান্তিদের জাবন' স্কালিত হয়েছে। ভারতণবিখ্যাত অল্প কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মানুষের সঙ্গে সঙ্গে 


2.) 


আঞ্চলিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট নরনারাঁর কথা অথ জেলাস্তর থেকে শুর; করে রাজ্যন্তর এবং জাত'য় স্তর 
পযন্ত সকল শ্রেণীর প্রাতানিধির কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। সীমিত সামর্থ্য ও পরিসরের কথা চিন্তা 
করে নাম নিবচিনের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য বাধ্য হয়েই একটি নতি গ্রহণ করতে হয় । নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
বিশেষ কৃতিত্ব ছাড়াও ভারতবর্ষে জাতায়তাবোধের উন্মেষ এবং সমাজের সার্বিক উন্নাতর জন্য যাঁরা চেষ্টা 
করেছেন তাঁদের নামই ম্‌লতঃ নিবচিন করা হয়। এই কারণে সাধারণভাবে সঙ্গ।তশিল্পণ, নৃত্যশিল্পণ, 
অভিনেতা, ক্লাঁড়াবিদ ইত্যাদি কয়েকটি শ্রেণীর মানষের নাম যুক্ত করা সম্ভব হয়নি । 


না বলেই আমাদের বিশ্বাস । 1947 সালে দেশভাগের পর পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মানুষ অ-ভারত'য় 
বলে পরিচিত হলেও দেশভাগের পূর্বে তাঁরা কিন্তু আমাদের মতই ভারতাঁয় ছিলেন। অবশ্য তাঁদের কারুর 
কারুর বিচ্ছন্নতাবাদী নতি এবং কার্যকলাপ এদেশের অনেকে পছন্দ করতেন না । কিন্তু সেজন্য জিন্না, 
ইকবাল, নাজিম,্দিন কিংবা সোহরাবন্দির মত ব্যন্তির নাম 1947 সালের প্‌্ববতণী সময়ের জাতঁয় চরিত 
অভিধান থেকে বাদ দেওয়ার কোন য্যন্তি থাকতে পারে না। 1947 সাল থেকে 1972 সাল পযন্ত বিধৃত 
সংযোজন খণ্ডে অবশ্য কেবলমাত্র ভারতের অধিবাস'দের কথা বলা হবে। 


উদ্দেশ্যে এই অভিধান শ্রদ্ধাঘদ্বরূপ নিবেদন করা । এই ধরনের যে সব মানুষ আজও আমাদের মধ্যে 
রয়েছেন এবং যাঁদের ত্যাগ ও কৃতিত্ব প্রয়াত দেশ-গঠনকার'দের চেয়ে কোনমতেই ন:্যন নয় এবং ক্ষেত্ৰবিশেষে 
তুলনায় বেশি উজ্জল, শুধুমাত্ৰ জগবিত থাকার কারণে তাদের নাম বাদ দিতে হবে, এ যুক্তি কোন মতেই 
সমাঁচান বোধ হয় না। এই বৈষম্যমূলক নাতির ফলে দেশ-গঠনের ইতিহাস আংশিক বা বিকৃত হওয়াই 
সম্ভব । যাঁদ কোন ব্যন্তিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয় তবে তাঁর জাবিতকালের মধ্যে না করে তাঁর 
মৃত্যু পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করতে হবে ? অবশ্য এইসব শান ;যের পরবতণী জাঁবনের কাযবিল' যদি ভিন্ন 
ধরনের বলে প্রতায়মান হয়, সেকথা এই গ্রন্থের পরবর্তণী সংস্করণে কিংবা সংযোজন খণ্ডে উল্লেখ করা হবে। 


আছেন তাঁদের কথা দেওয়া হবে না । অনতিকাল পুর্বে যেসব ঘটনা ঘটেছে, মাত্র অল্প কয়েক বছরের 
ব্যবধানে তার ইতিহাসসম্মত মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় । সেজন্য সমসামাঁয়ককালের মানুষের ক্রিয়াকলাপের 
বিচার সঙ্গত বোধ হয় না । অনেক সময় অবাঞ্চনীয় বিতকেরন সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে জাঁবিত ব্যক্তির 
কথা বাদ দেওয়ার নাীঁতিই গ্রহণ করা ভাল । 
এই চরিত অঁভিধানের চারটি খণ্ডে প্রায় 1400 ব্যক্তির নাম গ্রহণ করা হয়েছে। যতদুর সম্ভব 
সতকর্তার সঙ্গে নামগডলি নিবচিন করা হয়। প্রথমে প্রতি রাজ্যের এযাডভাইসারি কমিটি, রিসার্চ 
₹সুপারভাইসর এবং রিসার্চ ফেলোরা নিজ নিজ রাজ্যের কৃতী ব্যন্তিদের নাম হ্থির করেন । রাজনণীতাবিদ্‌, 
ধ্মসিংস্কারক, সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞান, প্রশাসক, আইনজাঁবা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী 
ইত্যাদি বিভিন্ন শ্ৰেণীতে এই নামগুলি ভাগ করা হয়। পরে সেগুলি নামের বণনি-ক্মে সাজানো হয়৷. প্রথমে 
1964 সালে এইর্‌পে একাটি তালিকা তোর হয়, 1969 সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই তালিকা ভালভাবে 
পরাক্ষা করে সংশোধন করা হয়। সেই তালিকা বিভিন্ন বৃত্তিতে কৃত ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হয়। 
তাঁদের মতামত অনুসারে তালিকাটি কয়েকবার সংশোধন করা হয়। ফলে, প্রথম তৈরি তালিকায় কয়েকটি 
নাম বাদ পড়ে, নতুন কয়েকটি নাম আবার যোগও করা হয়। তালিকাটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে 


(13) 


তালিকাটি যে সকলে সন্ভুভ্ট চিত্তে গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে অবশ্য সংশয় আছে এইমান্ বলা যায় যে কোন 
কোন ক্ষেত্রে পরম্পরের মতামতে এত আঁমল ঘটে যে সর্বজনদ্বাকৃত একটি নামতালিকা তোর করা প্রায় অসম্ভব 
হয়ে পড়ে । সাধ্যমত সকল যোগ্য ব্যত্তির নাম তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে । এ সত্ত্বেও যদ 
{বিশেষ কোন নাম বাদ পড়ার জন্য কেউ মনে আঘাত পেয়ে থাকেন আমরা 'নরুপায় ! বোধ করি এইরকম 
ক্ষেত্ৰে সকলকে সভুষ্ট করা যায় না। f 
কাজের সুবিধার জন্য প্রথমে রাজ্যাভাত্তিক নামতালিকা তোর করা হলেও শেষে সমগ্র দেশের ভিত্তিতে 
সেগুলি একসঙ্গে {মিলিয়ে একট পূর্ণতালিকা তোৈঁর করা হয়। কোন রাজ্য, অণ্টল, জাত বা ধর্ম নয়, 
কেবলমাত্র বণনিক্রমে নামগুলিকে সাজানো হয়েছে । উচ্লিখিত ব্যক্তির একটিমাত্রই পাঁরচয় তানি ভারতীয় 
নিছক কোন অঞ্চলের অধিবাস যেমন বাঙ্গালা, পাঞ্জাবাঁ, কিংবা কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের, যেমন হন্দড়, 
মুসলমান, ব্রাহ্মণ (কিংবা হারজন-_মান:য নন । আশা করা যায় এই রকম সাজানো পদ্ধাত দেশবাসীর 
মনে জাতীয় সংহাঁত বা ওঁক্যবোধ সৃষ্টি করবে, বিশেষ করে বর্তমানে দেশজ:ড়ে যে বিভেদ বা অনৈক্যের 
বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তার দুর করে বর্তমান প্রজন্মের মনে ভারতায়-বোধাঁট উজ্জল করে তুলে ধরতে 
বিশেষ সহায়ক হবে। 
সাধারণত পদবী অন:সারে বণনি ক্রমে নামগৃলি সাজানো হয়েছে । এ ক্ষেত্রে একাঁট সমস্যা হল 
বানান বৈষম্য, একই ভারতীয় পদবী ইংরেজিতে নানাভাবে লেখা হয়, যেমন—Datta, Dutt বা Dutta ; 
Majumdar বা Mazumdar ; Bose, Bosu বা Basu ; Ghose বা Ghosh ; Mitra a Mitter; 
Roy বা Ray ; Barua 1 Borooah ; Chatterjee বা Chattopadhyaya ; Banerjee বা 
Bandopadhyay ; Mukherjee বা Mukopadhyay ইত্যাদ | ইংরেজি নানান হসাবে বণনিুক্রমে 
সাজানো হলে সাধারণ পাঠকদের যে বিড়ম্বনা বা অসুবধা ভোগ করতে হবে সে 'বষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 
সেজন্যে পাঠকের অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বাভিন্ন বানান বজায় রেখেও পদব'ঁগনলকে একটি 
শ্রেণীর মধ্যে সাজিয়োছি। কয়েকাট উদাহরণ £ 
Datta-র অধীনে Datta, Dutt এবং Dutta, 
Majumdar-এর অধীনে Majumdar এবং Mazumdar, 
Bose-এর অধীনে Bose, Bosu এবং Basu, 
Ghosh-এর অধীনে Ghosh এবং Ghose, 
Mitra-র অধীনে Mitra এবং Mitter, 
Roy-এর অধণনে Roy এবং Ry, 
Barua-র অধীনে Barua এবং Borooah, 
Banerjee-র অধনে Banerjee, Bonnerji এবং Bandopadhyay, 
Chatterjee-র অধীনে Chatterjee এবং Chattopadhyay, 
Mukherjee-র অধীনে Mukherjee এবং Mukhopadhyay ! 
এভাবে সাজানোর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে সাঁঠক বানান জানা না থাকলেও ঢা খন্জে বার করতে পাঠকের 
কোন অসঃববিধা হবে না মনে হয়। 
আর একট বড় সমস্যা হল অনেক সময় আদোঁ কোন পদ্বব' ব্যবহার করা হয় না । ভারতের নানা 
অণ্যলে এটা প্রচলিত সাধারণ নণীঁত । এসব ক্ষেত্রে যতদুর সম্ভব নামের শেষ অংশটি অন:ুসারে বণনিন্রমে 
সাজানো হয়েছে, যেমন, রাজেন্দ্র প্রসাদ নামাঁট প্রসাদের অধীনে দেওয়া হয়েছে। সেখানে তা সম্ভব নয়, 
কংবা এ রকম ভাগের ফলে আরও 'বল্রান্তি দেখা দিতে পারে, সেখানে সাজানো হয়েছে পুরো নামের আদ্য 
অক্ষর হিসাবে । যেমন, ভগৎ সিং, ভগবান দাস প্রমুখ । আবার কয়েকাট দ'ক্মণ ভারতীয় নামের যে 
কোন অংশ প্রথমে উচ্লেখ করা হয়, যেমন, Alluri Sitaram Raju-কে বলা হয় Sitarama Raju, 
All৬ri-_মুলালম নামের বেলাতেও নামের যে-কোন অংশ প্রথমে লেখা হয়, যেমন, Mohammad Ali, 
Ali, Mohammad, Shaukat Ali, কিংবা Ali, Shaukat লারা দেশে এত রকমভাবে নাম লেখার 
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রীতি আছে যে ব্ণনি্রমে সাজানোর সময় একটি স্বাঁকৃত সাধারণ নিয়ম স্থির করা বেশ কঠিন । নাম লেখার 
একটিমাত্র পদ্ধতি অনুসারে নামগলিকে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যে পদ্ধাততেই নাম লেখা হোক 
না কেন তার যে কোন একটি জানা থাকলে একই শিরোনামে অধানে আসল ব্যন্তিটির নাম খংজে বার করতে 
মনে হয় সাধারণ পাঠকের অসনবধা হবে না। আরও একটি কথা বলা দরকার। নাম যে-ভাবে বেশ 
পরিচিত তারই বণনি5্রমে তা সাজানো হয়েছে। যেমন ঘোষ, অরবিন্দ-র বদলে শ্রী অরবিন্দ, প্রথম নামাট 
অবশ্য ক্রস রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । 

প্রস্তাবিত চারটি খণ্ডে নামগ্ডলি এভাবে সাজানো হয়েছে প্রথম খণ্ডঃ এ থেকে 'ড, দ্বিতীয় 
খণ্ড £ ই থেকে এল, তৃতীয় খণ্ড ঃ এম থেকে আর এবং চতুর্থ খণ্ড ঃ এস থেকে জেড্‌ । প্রতি খণ্ডে 
আনুমানিক 300 থেকে 500 জাঁবনাী থাকবে। প্রতি খণ্ডে সেই খণ্ডভুন্ত জাবনর লেখকের নামও 
থাকবে৷ 

আপন আপন কাজ এবং কৃঁতত্বের বিচারে জ'াবনাগুলির পারসর কোথাও বেশি কোথাও কম, 
সাধারণত 600 শব্দ থেকে 2000 শব্দের মধ্যে । কখনও কখনও 1000 বা 1600 শব্দও আছে । এক 
হাজার ব্যক্তির জাঁবনা লিপিবদ্ধ করতে হলে, নিজ নিজ গুণের হিসাবে তাঁরা যখন আবার পরস্পর সমতুল্য 
নন, স্বভাবতই সকলের ক্ষেত্রে পরিসরের তারতম্য ঘটতে পারে। 

জাতাঁয় চরিত আঁভধানের আর একাঁট বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা দরকার ৷ গবেষক পাঠকদের কথা মনে 
রেখে প্রতি জাঁবন-কথার শেষে নিবা্চিত গ্রন্থ-তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় শুধু প্রকাঁশত 
বইয়ের নাম নয়, অপ্রকাশিত নথিপত্র, ব্যক্তিগত সংগ্রহে রশ্চিত কাগজপত্র, রিসার্চ ফেলোদের নেওয়া সাক্ষাৎ- 
কার, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যন্তি-বিশেষের সঙ্গে পরিচয় সৃত্রে লেখকরা যেসব তথ্য বা সংবাদ জানেন 
সেগ্যলও উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এই ধরনের তথ্য সংযোজন খুবই প্রয়োজন, এদের 
গৃরুত্ব কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। কারুর কারুর সম্বন্ধে যেমন অনেক কিছুই জানা যায় । অন্য 
অনেকের ক্ষেত্রে আদো তা নয় । এছাড়া বিভিন্ন রিসার্চ ফেলো বা লেখকরা এগুলি তৈঁর করেছেন। এ 
কারণে স্বভাবতই গ্রন্থপঞ্জার মান সর্বত্র এরকম রাখা সম্ভব হয়নি । আর একটি কথা, বিভিন্ন ভারতায় 
ভাষায় যেসব তথ্য পাওয়া যেতে পারে সেগুলির উপরেই বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, আত্মচরিত, 
জাঁবনা, সংবাদপত্র, সাহিত্য, পৃস্তিকা ইত্যাদি, এসব কারণে এই গ্রন্থপঞ্জী কোৌত্‌ৃহল' পাঠকের কাছে বশেষ 
উপযোগ হবে মনে হয় । 

কয়েক শ্রেণীর মানুষ, যেমন, যাঁরা এমন অঞ্চলে বাস করতেন যা পরে পাকিস্তান অন্তভক্ত হয় {কংবা 
দেশ বিভাগের পর যাঁরা পাকিস্তানে চলে যান তাঁদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে 1947 সালের পর তাঁদের কর্মধারা 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কাজে আমাদের {বিশেষ অস:বিধায় পড়তে হয়। দুই দেশের মধ্যে সোৌহাদ না থাকায় 
সরাসরি পাকিস্তান কিংবা নতুন দিল্লীর পাকিস্তান হাই কমিশন মারফৎ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাও ববশেষ 
ফলবতা হয়নি । তথ্য সংগ্রহের জন্য কাউকে সরাসার পাঁকন্তানে পাঠানো রাজনৈতিক কারণে সম্ভব ছল 
না। সেজন্যে ভারতে বসেই এই ধরনের মান:ষ সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতেই বাধ্য হয়ে তৃপ্ত হওয়া 
ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না । কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের তথ্য {বিশেষ করে কারুর কারুর জশীবনের 
শেষ পর্বের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে যথেষ্ট নয় সে বিষয়ে আমরা সচেতন । আশা কাঁর আমাদের অক্ষমতার 
কারণাট পাঠকরা উপলব্ধি করতে পারবেন । ) 

জাবনী রচনার ক্ষেত্রে যতদুর সম্ভব একটি সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য 
যে নির্দিচ্ট ( ফর্ম ) রিসার্চ ফেলোদের দেওয়া হয় এবং লেখকদের কাছে পাঠানো নর্দেশনামার প্রতিলিপি 
এই গ্রন্থে মন্ত হল । বত্ৰিশ জন রিসার্চ ফেলো 'বাঁভন্ন রাজ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন এবং তিনশ পণ্টাশ 
জন ব্যান্ত জাঁবনাঁগুলি রচনা করেছেন। কাছেই তথ্য সংগ্রহ বা জাঁবন' রচনার ক্ষেত্রে সর্বত্রই যে একই রণাঁত 
মেনে চলা হয়েছে, তা কিছুটা দ:রাশা বৈঁক। রচনাগুলি সম্পাদনার সময় অবশ্য যতদুর সম্ভব একটি 
সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু অভাঁষ্ট সিদ্ধ হয়েছে একথা বোধকাঁর কখনই বলা চলে না। 
তাছাড়া সকল ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান আমাদের কাম্য মনে হয়ান। প্রত্যেক লেখকের নিজগ্র রচনা বা 
উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য বজায় না রাখলে গ্রন্থাট পাঠকের মনোগ্ৰাহী হবে না । 
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1963-64 সালে এই অভিধান রচনার পারকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথম বছরাঁট আঁতবাঁহত হয় 
নানা আনুষাঙ্গিক কাজে, যেমন দেশব্যাপী সংগঠন, বিভন্ন রাজ্যে {রিসার্চ ফেলো নিয়োগ ও তাদের শিক্ষাদান, 
প্রাথামক নাম-তাঁলকা তোর, কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তার নির্দেশনামা তোর, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র, 
রাজনৈতিক দল, জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা লাভের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ । কাজটি 
আদোঁ সহজ নয়, বিশেষ করে এধরনের কাজ এদেশে ইতপুর্বে না হওয়ায় পূর্বের কোন অঁভজ্ঞতার 
সাহায্যলাভের সুযোগ আমাদের ছিল না । সংগঠন থেকে শুরু করে কার্যপ্রণালাী নিধরিণ পর্যন্ত সব কিছুই 
আমাদের করতে হয়েছে। 

পরবর্তণী পাঁচ বছর বাভিন্ন রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে বত্রিশজন রিসার্চ ফেলো 
জ'বন' রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। এ'রা সকলেই পরিশ্রম সহকারে পরম আগ্রহে এই কাজাঁট সম্পন্ন 
করেছেন। তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই ৷ ববশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ যাঁরা রিসার্চ ফেলোদের উপদেশ 
ও 'নর্দেশ দিয়েছেন, কাজ সংশোধন করেছেন তাঁদের কাছে আমরা 'বশেষভাবে কৃতজ্ঞ । সংগৃহীত উপাদান 
ফাইল এবং কার্ডে {লপবদন্ধ হয়ে আমাদের ইনাস্টউটের গবেষণা কক্ষে সংরাক্ষত আছে গ্রন্থের প্রকাশ 
সম্পূর্ণ হলে সেগুলি গবেষকদের পড়তে দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য, সংগৃহীত তথ্যের আঁত অল্পই চাঁরত 
অভিধানের ন্বল্প-পারিসরে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। 

পরের দুবছর অতিবাহিত হয়েছে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জাঁবনাী রচনায় । সারা দেশে সাড়ে 
তনশ লেখকের উপর এই লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়োছল ৷ রচনার আয়তন, লিখনভঙ্গা, তথ্যবিন্যাস, 
গ্ৰন্থপঞ্জী ইত্যাদি ‘বিভিন্ন বিষয়ে যাতে একটি সামঞ্জস্য থাকে সেজন্য একাঁট নির্দেশনামা লেখকদের কাছে 
পাঠানো হয়। তাঁরা সকলেই মনোঁনবেশ সহকারে নিজদা'য়ত্ব পালন করেছেন । কেউ কেউ আবার 
উদ্যোগ’ হয়ে ক্ষেত্র {বিশেষে প্রয়োজনবোধে বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করেছেন, {রিসার্চ ফেলোদের সংগৃহীত তথ্য 
যাচাই করে দেখেছেন । মোট তনশ পঞ্চাশ জন লেখকের মধ্যে প্রায় দশ পণ্টাশ জন হলেন ইতিহাসাঁবদ্‌ 
দেশের কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে য;ুন্ত ৷ সারা দেশের প্রায় সকল খ্যাতিমান ইাঁতহাসবিদ্‌গণ 
আমাদের এই অভিধান-প্রণয়ন কাজে যুক্ত -আছেন। তাঁদে অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভে আমরা গোঁরবান্বিত। 
বাকগ লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন বিভিন্ন বৃত্তির কৃত মানুষ, যেমন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, 
রাজ্যপাল, হাইকোর্টের বিচারপতি, ভারতায় দূত, দেশের রাজনৈতিক দলের {বিশিষ্ট নেতৃবর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য, সাংবাদিক, আইনজ'ব’, বিজ্ঞান, সাহিত্যিক, সমাজসেবা, শিল্পপাঁত প্রভাত । এ'দের নিজ নিজ 
দ:ণ্টিভঙ্গ। ও {লিখন বৈশিষ্ট্য {নিঃসন্দেহে গ্রচ্হাটর নযা্দা বৃদ্ধ করেছে। 

পুরো একাঁট বছর-নবম বর্ষ-অতিবাঁহত হয়েছে; রচনাগুলির সম্পাদন কাজে ৷ এ ধরনের গ্রচ্হের 
সম্পাদন-কার্য্যট অতীব দুর্‌হ এবং পরিশ্রমসাধ্য । নানা বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। সতক্ক থাকতে হয় 
যেমন, ঘটনা ও তারিখ 'মালয়ে দেখার ভাষা, রচনা-ভঙ্গী এবং তথ্য উপস্থাপন সংশোধন ও পরিমার্জন, 
আয়তন কাটছাঁট করা, প্রয়োজনবোধে গ্রচ্হপঞ্জী মায়ে দেখা ইত্যাদি ৷ প্রত্যেকের {িখনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য 
বজায় রাখার দিকে যেমন লক্ষ্য রাখতে হয়েছে তেমান লক্ষ্য রাখতে হয়েছে যাতে প্রাতাঁট রচনার মধ্যে 
একটি সামঞ্জস্য থাকে । এ কারণে যে-সব লেখকের রচনার কিছ: রদবদল করতে হয়েছে তাঁদের 
কাছে আমরা মা্জ‘নাপ্রার্থী ৷ আশা কাঁর তাঁরা সম্পাদকের পক্ষে এহেন কাজের প্রয়োজন'য়তার কথা 
উপলাঁক্ধক করতে পারবেন । 

দশ বছরে আমাদের মোট ব্যয় হয়েছে আট লক্ষ পণ্টাশ হাজার টাকা । এর মধ্যে আমরা কেন্দ্রয় 
সরকারের কাছ থেকে টাকা 2,19,000/- '্বাভন্ন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে টাকা 1,89,000/- এশয়া 
ফাউন্ডেশন থেকে টাকা 2,43,000/- এবং দান হিসেবে টাকা 11,000/- পেয়েছি । বাকা টাকা ইনস্টিটিউটের 
নিজস্ব তহবিল থেকে নেওয়া হয়েছে। যাঁরা আঁথ'ক সাহায্য দান করেছেন তাঁদের নাম অন্যত্র মহ'দ্রিত হল । 
এ'দের সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কাঁর । তাঁদের সন্নদয় আন;ক্‌ল্য বিনা এই গ্রন্হ 
প্রণয়ন কোনমতেই সম্ভব হত না। 

উপরের ববরণাী থেকে একথা স্পচ্ট হবে যে জাতায় চারত অঁভধানের মত বিশাল গ্রচ্হ প্রণয়নে যা 
সময় লাগা উচিত আমরা ঠিক সেই সময় সামার মধ্যেই কাজটি সম্পূর্ণ" করতে পেরোঁছ। আরও একট 


(C14) 


কারণে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি । ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে এই ধরনের কাজে যে সময় ও যে 
পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার চেয়েও কম সময়ে এবং কম ব্যয়ে আমাদের কাজাট শেষ হয়েছে । 

এই গ্রচ্হের লক্ষ্য হল শুধুমাত্র ইতিহাসের পাঠক বা গবেষকদের নয় সাধারণ পাঠকের প্রয়োজন 
মেটানো ; এই প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রেখে লিখনভঙ্গী, তথ্য সমাবেশ এবং উপস্থাপনা ইত্যাদি স্থির 
করতে হয়েছে । আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস, রাজনণীত এবং সামাজিক অবস্থার উদ্ন'তর কথা যাঁরা 
ভালভাবে জানতে চান তাঁদের কাছেই এট কেবল আকরগ্রম্হ হিসেবে বিবেচিত হবে তা নয়। আমাদের লক্ষ্য 
হল এটিকে কিভাবে সাধারণ পাঠকের কাছে স;খপাঠ্য ও সরস করে তোলা যায় । আমাদের বিশ্বাস বর্তমান 
প্রজন্মের প্রতিটি মানুষ, তিনি যে বৃত্তিতেই নিযযৃ্ত থাকুন না কেন, এই গ্রদ্হপাঠে কিভাবে বর্তমান 
ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে তার সম্যক পরিচয় জানতে পারবেন। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠাঁর কার্যকলাপ এবং 
অবদানের তাংপর্য জানা থাকলেই তবে দেশের চিত্রটি জানা যায়। কিভাবে এ'রা, যিনি যে বৃত্তিতেই থাকুন 
বা যে মতবাদ বা আদৰ্শই অনুসরণ করুন না কেন, ধীরে' ধরে নিজেদের দেশপ্রেম, পরিশ্রম ও ত্যাগের দ্বারা 
ধাঁরে ধাঁরে বর্তমান ভারতবর্ষ গড়ে তুলেছেন--যেন একটির পর একটি ই'ট গে'থে ভারত-সৌধ নিমণি করা 
“এই কাহিনী খুবই কৌত্‌হলোষ্দীপক ৷ 

প্‌থকভাবে শ্বনিবাচিত নির্দিষ্ট একট ক্ষেত্রে একটি মানুয কি কাজ করেছেন তার বিবরণ নয়, কি 
ভৈবে তানি করেছেন এবং তাঁর মুল কর্মকাণ্ডের বাইরে জ'বন ও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ধ্যান ধারণা 
‘ক ছিল, সম্ভবমত সে সব কথা ব্যন্ত করাই হল এই অভিধানের উদ্দেশ্য । শুধুমাত্র ঘটনাপরম্পরার বিবরণ 
নয়, মানুষের ব্যন্তিত্বের একটি প£ণ‘র্‌প পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে । 

এই অভিধান দুটি বিশেষ কারণে গবেষকদের কাছে উপযোগণী বলে বিবেচিত হবে । বর্ত“মানকালে 
ভারতবর্ষে'র বিভিন্ন আন্দোলন এবং ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে এটি একটি প্রামাণ্য বই। এ ধরনের বইয়ে সামাজিক 
ও রাজনৈতিক আশ্দোলনের গঁতপ্রকতর একটি সাধারণ বিবরণ থাকে, সেই সঙ্গে কতকগুলি সাধারণ-ধরনের 
সিদ্ধান্তের কথা । এই সিদ্ধান্তগুলির সত্যাসত্য বিচার সম্ভব যদি পাঠকেরা সেই সঙ্গে সংশ্রিচ্ট ব্যক্তি-যাঁরা 
উনিশ শতকের প্রারম্ত থেকে বিশ শতকের মধাভাগ পর্যন্ত এইসব আশ্দোলনে প্রধান অংশ নিয়েছেন তাঁদের 
জাঁবনাঁগ্‌ৃলি পাঠ করেন । অন্যথায় যে কোন আন্দোলনের সাধারণ বিবরণ পাঠে জাত বা দেশ সম্বন্ধে একটি 
ভাসা-ভাসা ধারণাই হবে। ইতিহাসের গাঁতপ্রকৃতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে জাঁবন! গ্রন্থপাঠের উপযোগিতা 
কখনই অবহেলা করা চলে না। 'দ্বিতাঁয়ত, এই গ্রন্থপাঠে গবেষকরা ভারতের ইতিহাসের বিশেষ কয়েকটি প্রব- 
গতার কথা অনএধাবন করতে পারবেন এবং বর্তমান ভারতগঠনে যে শক্ত বা কারণগুৃলি প্রধান সে সবের গৃরত্ব 
মল্যায়ন করতে পারবেন । উদাহরণস্বর্‌প বলা যায়, উনিশ শতকে সমাজের উন্নতি বিধানে নানা আন্দোলন 
যাঁরা প্রধান অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের জ'ীবন* পাঠ করেই জানা যাবে পাশ্চাত্য প্রভাব কিংবা ভারতায় চেতনার 
পুনরুভ্যুতথান কোনটি কি পরিমাণে এই উন্নতির জন্য দায়] । একদিকে সামাঁজক ও ধর্মীয় সং্কার 
অন্যদিকে রাজনৈঁতক উন্নত এ দুয়ের মধ্যে সঠিক সম্প্কণটও অন:ধাবন করা যায় জ'ঁবনাী পাঠ করে। 
সমাজ বা দেশ গঠনে বিভিন্ন গোষ্ঠার, যাঁদের মতবাদ বিভন্ন এবং কা্য‘প্রণালাীও এক নয়, ভূমিকা কি ছিল 
তাও সাঁঠক- বুঝতে পারা যাবে। একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে নিছক একটিমাত্র কারণ--কোন একটি দল, 
মতবাদ বা কার্য'প্রণাল--দেশের উৎ্নতির মুল নয়। {হিংসা বা অহিংসা নাতি, চরমপন্থী বা মধ্যপন্থগ 
মতবাদ, সমাজ সংস্কার কিংবা গোঁড়ামি-_-এর কোন একটিকেই ভারতের উষ্ন'তর মূল কারণ বলা যায় না। 
স্বাধীনতার পরবর্তণকালের প্রজশ্মের বিশেষভাবে জানা দরকার কিভাবে, কোন ধারা অনুসরণ করে এবং কোন 
কোন কাজের ফলে দেশের উ্নাত ঘটেছে। এবং এ ভালভাবে জানা থাকলে কোন ‘একটি বিশেষ মতবাদ বা 
আদৰ্শ‘ বা কার্যকলাপের ফলেই দেশ শ্বাধান হয়েছে, আধ;নিক হয়েছে-_এই মর্মে দেশবাসীর মনে যে একট 
ধারণা জন্মানোর চেষ্টা চলেছে তার প্রতিরোধ করা সম্ভব । আমাদের কর্তব্য দেশের অতাঁতকে সঠিক পরি- 
প্রোক্ষতে দেখা এবং প্রতিটি মানুষকেই তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও মযা্দা দেওয়া । 

দেশ-বিভাগ এবং স্বাধানতালাভের পর আমাদের দেশে নানা যৃগান্তকারী পরিবর্তন সৃচিত 


হয়েছে । ধাঁরে ধারে, কখনও বা অকস্মাৎ, পুরনো কালের নায়কেরা বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছেন । -, 


রঈমণ্ডে এখন ন্‌তন নায়কদের আনাগোনা, তাঁদের মনে ন:তন ভাবনা-চিম্তা, কর্ম'সম্পাদনের ন:তন পদ্ধতি । 


SAD 


বোধ কাঁর এটা অবশ্যম্ভাবী এবং প্রয়োজন'য়ও বটে । ক্বাধানতা লাভের পর দেশের ন;তন পাঁরাস্থাততে 
পরানো কর্ম“প্রণাল'! প্রায়ই অনুসরণ করা চলে না । ন;তন নেতা, ন্‌তন চিম্তা এবং কর্ম“ধারার প্রয়োজনের 
কথা অন্বাকার করা যায় না৷ কিন্তু তা বলে যাঁদ আমরা পুরানো যুগের মান;ষকে মাত্র পঁচিশ বছরের 
মধ্যেই একেবারে ভুলে যাই, তাঁদের অবদানকে উপেক্ষা কার তাহলে সেটা খুবই দুঃখের | আমাদের এই 
আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়৷ শ্বাধাীনতোত্তর কালের মানুষের মন থেকে যে গতযুগের দেশসেবক, চিন্তা- 
নায়ক ও অন্যান্য গুণী মানুষের কথা দ্রবৃতগাঁততে মুছে যাচ্ছে একথা অস্বাঁকার করা যায় না। সে স্ম্‌তি 
এখন ধুসর, গ্লান, কখনও বা একেবারে লুপ্ত । আশঙ্কা হয় আরও প'চিশ বছর পরে অঁত অল্প লোকই 
হয়তো ফাড়কে কংবা ক্ষুদিরাম, মাদাম কামা কিংবা ভগৎ সিং, ফিরোজশা মেটা কিংবা স:রেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, এমন ক স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা স্বামা দয়ানষ্দর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে না । আমাদের 
জাতীয় চার্লের এই অবমাননা এবং অক:তজ্ঞতা অপনোদনের উদ্দেশ্যই এই জাতীয় চারত অভিধান গ্রন্থ রচনার 
পাঁরকল্পনা করা হয় । এবং সোট ্বাধানতালাভের প"চশ বছর পঢ়াত উপলক্ষে দেশবাসীর কাছে 
{নবেদন করা । আমাদের উদ্দেশ্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে পথিক:তদের অবদানের কথা তুলে ধরা এবং 
তাঁদের স্মতে সজাব রাখা । যাঁদের সেবা, পরিশ্রম, আত্মত্যাগ বর্তমান ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে ভারত কল্যাণে 
নবেদিতপ্রাণ_সেই সব মহাপ্রাণদের উদ্দেশে বর্তমান প্রজন্মের শ্রদ্ধা-ভ্তির অর্ঘযদ্বরপ এই জাতায় চাঁরত্র 
অভধান গ্রন্থাট নিবোঁদত হল । 

পাঁরশেষে রিসার্চ ফেলো, সপারভাইজার, এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজাঁর কাৰ্মাটর সদস্যবৃষ্দ এবং 
জ’বনগ লেখক যাঁদের সমবেত সহায়তা এবং অকুণ্ঠ পাঁরশ্রমে এই বিশাল কাজটি সম্পন্ন হয়েছে তাঁদের 
প্রত্যেককে আমার আত্তারক কৃতজ্ঞতা জানাই । এই গ্রন্থের যে সার্থকতা বা গোঁরব সবই তাঁদের সহুদয় 
সহায়তার জন্য, আর যা বচন্যুতি বা ত্রবটি তার জন্য দায়] আমি, সম্পাদন কাজে আমার ব্যর্থতা । 

আশা কাঁর ভাঁবষ্যতে ভারতের স্বাধীনতালাভের শতবর্ষপ্‌যরর্তি উপলক্ষে একজন যোগ্য সম্পাদকের 
নেতৃত্বে একটি প্‌ণাঙ্গি জাতাঁয় চারত অভিধান রাঁচত হবে । অনাগতকালের সেই সম্পাদককে আম আঁগ্রম 
অভিন'্দন ও সাধুবাদ জানাই ৷ 


30 জুন 1972 শিৰপদ সেন 


প্রকাশকের কথা 


জাতীয় চারতাভিধান-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ’ল । 

ইনস্টিটিউট অব হহিস্টোরিক্যাল স্টাডিদ-এর উদ্যোগে এ সংস্থার তৎকালন অধিকতা ডক্টর শিবপদ 
সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় 1972 সালে Dictionary of National Biography নামে যেগ্রন্থাটি 
প্রকাশিত হয়, জাতাঁয় চারতাভিধান তার বাংলা সংস্করণ । আক্ষরিক বাংলা তরজমা না করে, বর্তমানে 
গ্রন্থাটতে ইংরেজিতে প্রকাশিতবয দ্বিতীয় সংশ্করণের জন্য আহ্বৃত তথ্যসমুদয়, প্রয়োজনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 

বাংলা ভাষার সহযোগে উচ্চস্তরে বিদ্যাবিস্তার রাজ্য পুস্তক পর্যদের মুল প্রবর্তনা । স্বভাবত 
1984 সালে ইনস্টিটিউটের বর্তমান অধকতাঁ অধ্যাপক নিশাঁথরঞ্জন রায় মহাশয় যখন জাত'য় চারিতাভিধান 
প্রকাশের প্রস্তাব দেন, পর্যদ সানন্দে তা-গ্রহণ করে। ইংরেজিতে চার খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থাটর বাংলা 
ভাষাস্তরে কলেবর ব:দ্ধ পাবে, এই ‘ববেচনায় ্থর হয়, জাতয় চারতাভিধান পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। 
মূল ইংরেজ গ্রন্থাট 1800 সাল থেকে 1947 সাল পর্যন্ত কালস'মায় আবদ্ধ । আপাতত সময়ের এই 
স'মাটুকু মেনে নিয়ে জাতীয় চারতাভিধান প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহত হয়েছে । ভবিষ্যতে ইনস্টিটিউটের 
সহায়তায় পরবর্তকালের ঘটনা এবং ব্যন্তিত্বের ইতিবৃত্ত পৃথক একাট খণ্ডে সংযোজন করা যেতে পারে। 

অধ্যাপক িশাঁথরঞ্জন রায়ের নেতৃত্বে ইনস্টিটিউটের গবেষকগণ যে যত্ন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ 
করেছেন, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ কাঁর । এই সুযোগে তাঁদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই । যদিও জানি, 
সারস্বত সমাজ গ্রন্থাটকে বরণ করলেই তাঁদের শ্রম যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে । এই ধরনের একাঁট মূল্যবান 
প্রকাশন-প্রকল্প রুপায়নের সঙ্গে যুন্ত থাকতে পেরে পর্ষদ কৃতাৰ্থ । আশা কাঁর, গ্রন্থাট 'বদ্যার্থণসমাজের 


মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হবে। 


কলকাতা, ১ শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় 
জ5ন, 1989 ৰ ৷ মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ 


কৃতজ্ঞত৷| স্বীকার 


{ড়. এন. 'ব প্রজেক্টে আর্থ যক অনুদানের জন্য আমরা নদ্নালখত প্রতিষ্ঠান সমুহকে আমাদের আন্তারক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ £ 


ভারত সরকার 
অন্ধ প্রদেশ সরকার 

আসাম সরকার 

উত্তর প্রদেশ সরকার 

উড়িষ্যা সরকার 

কেরালা সরকার 3) 
গুজরাট সরকার 

জম্ম: এবং কাশ্মীর সরকার 
তামিলনাড়ু সরকার 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার 

পাঞ্জাব সরকার 

{বহার সরকার 

মধ্যপ্ৰদেশ সরকার 

মহারাষ্ট্র সরকার 

মহণশুর সরকার 

মেঘালয় সরকার 

রাজস্থান সরকার 

fহমাচল প্রদেশ সরকার 


ইণ্ডিয়ান ডাইম্টাফ; ইণ্ডা'স্ট্রস্‌ লিমিটেড, 
মফৎলাল হাউস, ব্যাক বে রিক্ল্যামেশন, 
বোদ্বাই-20 


এশিয়া ফাউণ্ডেশন, নিউ 'দিল্লা 


দ ডেকান হেরাচ্ড, 
1 ‘প্রিচ্টাৰ্স ( মাইশোর ) প্রাঃ লিঃ, 
বাঙ্গালোর 


{নউ শোরক 'গ্পানং এণ্ড ম্যানফেকচারিং কোং লিঃ, 
গফংলাল হাউস, ব্যাক বে রির্যামেশন, 
বোদ্বাই-20 


গফংলাল ফাইন স্পানং এণ্ড ম্যান:ফেকচারিং কোং লিঃ, 
মফৎলাল হাউস, ব্য্যক বে রির্ল্যামেশন, 
বোদ্বাই-20 


হন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, 

ব্যাক বে রির্ল্যামেশন, বোম্বাই-20 

- সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া, প্রধান কাযলিয়, 

মহাত্মা গান্ধী রোড, বোচ্বাই-1 

স্ট্যা"ডার্ড মিলস্‌ কোং লিঃ, 

মফংলাল হাউস, ব্যাক বে রিক্ল্যামেশন, 

বোম্বাই-20 

আমাদের সদস্যব্‌দ্দ ও শুভান:ধ্যায়ীদের থেকে প্রাপ্ত আ্থ‘ক অন;দানের জন্য আমরা তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করছি । 

গবেষক, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, সম্পাদকীয় উপদেষ্টা কৰ্মাটির সদস্য ও লেখকগণেয় সহৃদয় সহযোগিতা 


এবং অপরিসীম পরিশ্রমের জন্যই এই পরিকল্পনা র্‌পায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্য অর্জনে 
অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 


শ্রীমতী সৃত্রতা ঘোষ এবং শ্রীমতী মিনাত ভট্রাচার্যকে সমন্বয় সাধন ও সম্পাদনার কাজে এবং 
ডঃ সুকুমার ভট্টাচার্যকে প্রেসের কাজে সাহায্যের জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি । এই পারকল্পনার সাফল্যের 
ক্ষেত্রে ডঃ ভ. জি হাটালকরের অম্‌ল্য অবদানের জন্য আমরা তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞ । 


পরিশেষে, ছাপার কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য আমরা সরস্বতী প্রেস লিঃ-এর শ্রী মহেন্দরনাথ দত্তকে ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি । 


ডঃ এইচ. কে. বরপুজারা, 

ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক, 
গোঁহাট! ‘বিশ্ববিদ্যালয়, 

গোঁহাটাী, আসাম । 


ডঃ এম. এন. দাশ 

ইতহাস বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক 
উৎকল ‘বশ্বাবিদ্যালয়, 

বাণ বিহার, 

ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা । 


ডঃ এস. গোপাল, 

ডিরেক্টর, {হস্টোরিক্যাল ডিভিশন, 
{মানাস্ট্ব অব, এক[স:টারনাল আযাফেয়াস', 
{নউ দল্লাঁ ৷ 


ডঃ কে, কে, পিল্লাই, 

ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক, 
মাদ্রাজ বিশ্বাবিদ্যালয়, 

দি মারিনা, মাদ্রাজ । 


ডঃ জি. এম. মোরেস, 
ইাঁতহাসের অধ্যাপক, 
বোম্বাই ‘বিশ্ববিদ্যালয়, 
বোম্বাই=32 


রিসার্চ সুপারভাইজার 


ডঃ পি. এস. মেহরা, 
ইতিহাসের অধ্যাপক, 
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, 
চষ্ডগড়, পাঞ্জাব । 


ডঃ পি. কে. কে. মেনন, 

ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক. 
কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়, 

বৰৰবান্দ্ৰাম, কেরালা । 


ডঃ পি. সি. গুপ্ত, 

ইতহাস ‘বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক। 
যাদবপুর ‘বিশ্ববিদ্যালয়, 

কলকাতা-32 


ডঃ বিশ্বেশ্বর প্রসাদ, 

ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক, 
দিষ্ল' বিশ্ববিদ্যালয়, 

দিল্লী-6 


ডঃ ভি. এ. নারায়ণ, 
ইতিহাস বিভাগের রিডার, 
পাটনা ‘বশ্ববিদ্যালয়, 
পাটনা, বহার । 


এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইসারি কমিট 


ডঃ এইচ. কে. বরপুজারী, 

অধ্যাপক এবং ইতিহাস বিভাগের প্রধান, 
গোঁহাট বিশ্ববিদ্যালয়, 

গোঁহাট, আসাম ৷ 


ডঃ এম. মত্জব, 

উপাচাৰ্য, 

জামিয়া {মলয়া ইসলামিয়া, 
জা'মিয়ানগর, 

নিউ দষ্ল-25 


ডঃ এম. রামা. রাও, 

অধ্যাপক এবং ইতিহাস বিভাগের প্রধান, 
এস. ভি. বিশ্ববিদ্যালয়, 

তর পাঁত, অম্মপ্রদেশ । 


ডঃ এস. নুরুল হাসান, 

অধ্যাপক এবং ইাঁতহাস বিভাগের প্রধান, 
আলিগড় ম:সাঁলম বিশ্ববিদ্যালয়, 
আলগড়, উত্তর প্রদেশ । 


ডঃ কে. কে. দত্ত, 
উপাচার্য, 

পাটনা 'বশ্বাবদ্যালয়, 
পাটনা, বহার । 


ডঃ কে. কে. পল্লাই, 
অধ্যাপক এবং ইতহাস বিভাগের প্রধান, 
মাদ্রাজ ‘বশ্বাবদ্যালয়, 
{দ ম্যারনা, মাদ্রাজ । 


ডঃ জি. এম. মোরায়েস, 
ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, 
বোম্বাই ‘বশ্বাবদ্যালয়, 
বোচ্বাই-32 


ডঃ ড়. ভি. গঢণ্ডা*পা, 
আঁধকতা, 


গোখলে ইনস্টিটিউট অফ পাবালক অআ্যাফেয়ার্স', 


বাঙ্গালোর-4, মহাশ্‌র। 


দা 


মহামহোপাধ্যায় ডি. ভি. পোদ্দার, 
প্রান্তন উপাচার্য, 

পুনা বিশ্ববিদ্যালয়, 

পুনা, 

মহারাষ্ট্র । 


অধ্যাপক নির্মল কুমার বস্‌, 


তফসণীল জাত ও উপজাতির প্রাক্তন কাঁমশনার, 


ভারত সরকার, 
37-এ, বোসপাড়া লেন, 
কাঁলকাতা ৷ 


ডঃ পি. এল. মেহরা, 
ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, 
পাঞ্জাব ববশ্ববিদ্যালয়, 
চণ্ড়াগড়, 

পাঞ্জাব । 


ডঃ পি. কে. কে. মেনন, 

অধ্যাপক এবং ইতহাস {বিভাগের প্রধান, 
কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়, 

বিবাচ্দ্ৰাম, কেরালা ৷ 


ডঃ পি. সি, গুপ্ত, 

অধ্যাপক এবং ইাঁতহাস বিভাগের প্রধান, 
যাদবপুর 'বশ্ববিদ্যালয়, 

কাঁলকাতা-32 


ডঃ 'বশ্বেশ্বর প্রসাদ, 
প্রান্তন উপাচার্য, 
ভাগলপ;র বিশ্ববিদ্যালয়, 
34, চাথাম লাইনস, 
এলাহাবাদ, 

উত্তর প্রদেশ । 


ডঃ fভ. জি. হটলকার, 

কলা বিভাগের প্রান্তন প্রধান, 
বো্বাই বশ্বাবিদ্যালয়, 
বোম্বাই-32 


রিসার্চ স্কলারদের নামের তালিকা 


শ্রণ অমলেন্দু দে, শ্রী এল. সুজা, 
বাধা যতাঁন কলোনি, দাস চাগাস:্‌ সুজা, 
এস. পি. ড রক, পোঃ অঃ গড়িয়া, (শ্ৰী ) লাঁভানিও পেরতো-দা-ফণ্টে, 
জেলা £ 24 পরগণা, eh সানগোলডা, ভায়া £ সালগাঁও, 
পাঁশ্চমবঙ্গ । গোয়া । 
(ডঃ ) শ্রীমতী অময়া বরাট, শ্রী এল. দিওয়ানা, 
বেলমণ্টে, f 21/26, ওয়েস্ট প্যাটেল নগর, 
6-3-597 এ, আনদ্দনগর, নিউ দিল্লী-8 
খৈরতাবাদ, হায়দ্রাবাদ-4, j 
অন্ধুপ্রদেশ । শ্রী এস. আর. মহাজন, 
ই-1/121 লাজপত নগর, 
শ্রণ আর. নাগেশ্বর রাও, নিউ দষ্লী-14 
পাঁটপাদু, ভায়া £ বিজয়ওয়াদা, 
কৃষ্ণা জেলা, অন্ধুপ্রদেশ । শ্রীমতী এস. এ. দেশপাণ্ড়ে, 
ববি-142/4, গভৰ্ণমেণ্ট সাভেণ্টস্‌ কলোনি, 
মত" ইন্দ: রাদ্তোগণী, বান্দা ( ঈদ্ট ) f 
17, আশা মহল, বোদ্বাই-51 
46, গেডার রোড, 
বোদ্বাই-26 শ্রণ এস. এ. মদন, 
ববদ্যার্থী ভবন, 
শ্রণ ইম্যান;ুয়েল ডাভয়েন, 6, ভুবন রোড, 
19, হ্যাডোস রোড, মাদ্রাজ-6 বোচ্বাই4 
শর এ. সি. ভ:ইঞা, শ্রী এস. এস. মুখোপাধ্যায়, 
এইচ. সি. রোড, 11“ব রামমোহন বেরা লেন, 
উজান বাজার, কাঁলকাতা-700046 


গোঁহাট-1, আসাম । 
শ্রী এস. ডি. গজরান, 


শ্রণ এন! এম. কে. নায়ার, বহ বার্ড ডাই রিনার্স, 
কা'ন্নলাথু, কুরমপালা, লাহোর গেট, 

পোঃ অঃ পা'ডালাম, কেরালা । পাঁতয়ালা, পাঞ্জাব । 

শ্রী এন. ডেলাউধন নায়ার, শ্রাঁ এস. ড. গায়কোয়াড়, 
ইঁতহাস বিভাগ, ইতিহাস বিভাগ, 
ইউানভাস“ট ইণ্টারামডিয়েট কলেজ, সিদ্ধার্থ বিহার, 
ব্িবান্দুম-14, ওয়াডালা, 


কেরালা । বোদ্বাই-31 


শ্রাঁ এস. পি. দে, 
“কালপদ ভবন”, 
কাছাড় স্কুল রোড, 
শিলচর--2, আসাম । 


ডঃ ( শ্রীমতী ) কুমুদ প্রসন্ন, 
6, ডাগ্‌:লিস: হাউস, প্লট-11, 
অশোক নগর সোসাইটি, 

10, নৰ্থ সাউথ রোড, 

ভিলে পারলে ( ওয়েস্ট ), 
বোচ্বাই-56, এ. এস. । 


শ্রী জে. সি. রথ, 

টেক্সট্‌ বুক প্রেস কোয়াটসি,, 

কোয়াটরি নং-_ডি. এস.-2 আর. এ:/138, 
ইউনিট নং--9, 

নিউ ক্যাপিটাল, 

ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা । 


শ্রী টি. আর. শারণণ, 

এটসিষ্ট্যাণ্ট আর্ক“ভিস্ট্‌, 
ন্যাশনাল আকহিভস: অব ইণ্ডিয়া, 
জনপথ, নিউ দিষ্লা-1 


শ্রী ডি. এ, দল'ভ, 
নিয়ার টেমাঁব মস্‌কে, 
টেমাঁভ থানা, 

থানা ( সি. আর, )। 


শ্রী ডি. এল. দত্ত, 
নং-_1009/সেক:টর 234ব, 
চণ্ডাীগড়-2, 

পাঞ্জাব । 


শ্রী পি. এম. কেবলরমাণি, 

দি সিন্ধি পণ্চায়েং ফেডারেশন, 
খোরশেদ বিষ্ডিং, দ্বিতল, 
স্যার ফিরোজশা মেহতা রোড, 
ফোর্ট“, বোদ্বাই-1 


E2285..) 


শ্রী পি. ভি. তাহিলরমানি, 
3, ঈশ্বর ভবন, “এ” রাড, 
চা্চ‘গেট, 

বোচ্বাই-20 


শ্রাঁ ফণান্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
34/7 {ব., ডি. গৃপ্ত লেন, 
ত্ৰিতল, 

কাঁলকাতা-700050 


শ্রী বি. কেশবনারায়ণ, 

হশ্টেল নং--“এ”, রুম নং--13, 
ওসমানিয়া ইউনিভাসি“টি ক্যাম্পাস, 
হায়দ্রাবাদ, 

অন্ধুপ্রদেশ ৷ 


শ্রীমতী মনতোষ গ্‌রদেব সিং, 
জাজেস্‌ হাউস: নং--25, 
সেকৃটর-4, চণ্ডাগড়, পাঞ্জাব ৷ 


শ্রঁমতা মিনাঁত ভট্টাচার্য, 
3/স, সাতকড় মিত্র লেন, 
কলিকাতা-54 


ডঃ রামেশ্বর প্রসাদ, 
ফ্লাট নং--197/25 রাজেন্দুনগর, 
পাটনা-16, {বহার । 


শ্রী সি. বি. খেয়ারমোদয়, 
147-এ fহন্দ; কলোন', 
বোম্বাই-14 


শ্রঁমতা সুজাতা ঘোষ, 
13-জে, শাঁখারিপাড়া রোড, 
কাঁলকাতা-700025 


শ্রী সরোজিং দত্ত, 
59-এ, সতীশ মুখা্জি রোড, 
কাঁলকাতা-26 


মূল লেখকদের নামের তালিকা 


শ্রণ অঁখলেশ মিশ্র, 

(প্ৰান্তন সম্পাদক, ‘দৈনিক গণেশ,’ কাণপঢুর ), 
5, গঙ্গা ফা প্রাইভেট লিমিটেড, 
তালকাটোরা রোড, 

লক্ষে্নীা-4, ( উত্তর প্রদেশ ) 


ডঃ ( শ্রণমতাী ) অপর্ণা বস, 
ইতিহাস ভাগ, 

{দ্ল' ‘বিশ্ববিদ্যালয়, 
ডি/1/53 সত্যমাৰ্গ, 
ডিপ্লোমোঁটক এনকর্লেভ, 

নিউ দল্লী-1 


শ্রী অমলেন্দ; দে, 

বাঘা যতাঁন কলোনী, 

এস. প. ডি: রক, পোঃ অঃ-_গাঁড়য়া, 
জেলা £ 24-পরগণা, 

পশ্চিম বঙ্গ । 


ডঃ অদ্বা প্রসাদ, 

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
দল্ল' ‘বিশ্ববিদ্যালয়, 
দষ্লী-6 


শ্রণ অরুণ চন্দ্র গুহ, 
( প্ৰান্তন সাংসদ ) 
5নং গঢুরুদ্বারা রাকাবগঞ্জ রোড, নিউ দিল্ল-1 


শ্রা অসাম কুমার দত্ত, 
কলা বিভাগ, 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, 
কালিকাতা-32 


ডঃ আবদ:স শুভান, 
আরব এবং ফার্সি“ বিভাগ, 
করূলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 
কলকাতা=-!1? 


১ম খণ্ড (অ-_ও ) 


শ্রী আর. এল. রাভল, 
ইউনিভার্স“ট স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস, 
গুজরাট 'বশ্বাবিদ্যালয়, 
আমেদাবাদ, গুজরাট, 


ডঃ আর. কে. ধারাইয়া, 

ইতিহাস বিভাগ, 

ইউনিভাঁস“ট স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস: 
গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়, 


আমেদাবাদ-?, গুজরাট । 


শ্রী ই. ডাভিয়েন, 
19, হ্যাডোস রোড, 
মাদ্রাজ-6 


শ্ৰমত" ঈখিতা চট্টোপাধ্যায়, 

অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, 

সরকার! মাঁহলা মহাবিদ্যালয়, 
কৃষ্ণনগর, পাঁশ্চমবঙ্গ । 


ডঃ এইচ. কে. শেরবান, 
রহং-ফিজা, 

602, হমায়ং নগর, 
হায়দ্রাবাদ, অন্ধুপ্রদেশ । 


শ্র। এইচ. ভি. শ্রনিবাসমার্ত, 
ইতিহাস বিভাগ, সেণ্ট্রাল কলেজ, 
বাঙ্গালোর 'বশ্বাবিদ্যালয়, 
বাঙ্গালোর, মহাশুর । 


ডঃ এ. কৃষ্ণস্বামী, 

( ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রান্তন অধ্যাপক, 
আম্নামালাই ববশ্বাবদ্যালয় ), 

নং 22, আমাইপাল্লাম, 

আন্নামালাইনগর, 

‘চদাম্বহ্স। তাগিলনাড" | 


ডঃ এ. চোঁরয়ান, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
উইলসন কলেজ, বোদ্বাই । 


শ্রী এন. আর. পাঠক, 

সম্পাদক, হিস্ট্রি অব্‌ ফিুডন মুভমেণ্ট ইউনিট, 
মহারাষ্ট্র সরকার, : 
11-এ, নিউ ভাটওয়ারি, বোদ্বাই-4 


ডঃ এন. কে. সাহু, 
ইঁতহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান, 
সম্বলপ;ুর বিশ্ববিদ্যালয়, Y 
সম্বলপ্ঢুর, উঁড়য্যা । 


শ্রী এন. খেলচন্দ্র সং, 
গ্রন্থাগারিক, 

মণিপ্যর সেক্রেটারিয়েট লাইৱের!, 
ইম্ফল, মণিপুর । 


ডঃ এন. সত্রামনিয়ম, 

প্রাচান ভারতাঁয় ইতিহাসের অধ্যাপক, 
মাদ;ুরাই বিশ্ববিদ্যালয়, 

মাদ;রাই, তামিলনাড়ু । 


শ্রী এ. প. ইব্রাহিম কুঞ্জরু, 
(প্রান্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
কালিকট ‘বিশ্ববিদ্যালয় ), 

কাঁলকট, কেরালা । 


শ্রা এম. মাসানি (প্রান্তন সাংসদ ) 
2, তুঘলক রোড, 
নিউ দল্লী-11 


ডঃ এম. এ. আনসারি, 


অধ্যাপক, ভারতীয় ইাঁতহাস এবং সংস্কৃতি বিভাগ, 


জামিয়া মালিয়া ইসলামিয়া, 
জা'ময়ানগর, নিউ দন্লী-25 


শ্রী এম. এস. আহ:ল;ওয়ালিয়া, 


ইনপ্টিটিউট অব্‌ হাস্ট্র এণ্ড হস্টোরিক্যাল স্টাডিজ, 


পাঞ্জাব’ 'বশ্বাবদ্যালয়, 
পা'তয়ালা, পাঞ্জাব ৷ 


E305) 


ডঃ এম. এস. জৈন, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
রাজস্থান ‘বিশ্ববিদ্যালয়, 
জয়প;ুর, রাজস্থান । 


ডঃ এম্‌. ভেঙ্কটরঙ্গাইয়া, 
80, নেহর্‌ নগর, 
সেকেন্দাবাদ-26, অন্ধপ্রদেশ । 


ডঃ এম. রামা রাও, 
( ইতিহাস বিভাগের প্রান্তন অধ্যাপক, 
এস. ভ. বিশ্ববিদ্যালয়, 

আনন্দ নিলয়ম, তিরুপাঁত ), 
বি-1-12, পট্টভিপ্যরম, 

গু"টুর-4, অন্ধুপ্রদেশ । 


শ্রাঁ এম. রকতনদ্বামী, এম. পি., 
119, সাউথ এভিনিউ, 
নিউ দিহ্ল-11 


ডঃ এ; রামদ্বাম'!, 

অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান, 
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়, 

আম্ামালাই নগর, 

তামিলনাড়ু ৷ 


ডঃ এস. ইউ. কামাথ, , 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
বাঙ্গালোর 'বশ্বাবদ্যালয়, 
বাঙ্গালোর, মহাশুর । 


শ্রী এস. এন. পদ্মনাভন, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
মাদ্রাজ খি:স্টান কলেজ, 
তামবরম ( ঈস্ট ), মাদ্রাজ-59 


ডঃ এস. এম. জিয়াউদ্দিন আলাভণ, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
আ'লগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, 
বার্চ' হাউস, 

কোলানগর, 

আলিগড়, উত্তর প্রদেশ । 


(CS) 


ডঃ এস. কে বাজাজ, শ্ৰী কাণ্টন চক্ববর্তশী, J 
ডিপার্ট'মেণ্ট অব: পাঞ্জাব স্টোরক্যাল স্টাডিজ, অধ্যাপক, শিষ্পকলার ইতিহাস বিভাগ, 
পাঞ্জাব! বিশ্ববিদ্যালয়, কলাভবন, 

পা'ঁতয়ালা, পাঞ্জাব । বিশ্বভারত' বিশ্ববিদ্যালয়, 


শান্তানকেতন, পশ্চিমবঙ্গ । 
শ্রী এস. কে. মুরানজন:, 


8, এ্যাশ লে হাউস, শ্রী কামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য, 

167-এ কোলাবা রোড, অন;শাঁলন ভবন, 

বোশ্বাই-5 32/8 চণ্ডী ঘোষ রোড, 
কাঁলকাতা-40 


শ্রণ এন. কৃষ্ণস্বাম'ণ, 
অধ্যাপক, ইঁতহাস বিভাগ, 
মাদ্রাজ 1খ্‌্টান কলেজ, 
তামবরম, মাদ্রাজ-59 । 


শ্রী {কঝোদাথ বাস;দেবন নায়ার, 
অরবিন্দ মাঁন্দর, 

ক্লাঙ্গানোর, 

পোঃ অঃ শ্ৰিচুর, কেরালা । 


শ্রী এস. ডি. গডুরহু, 
সম্পাদক, স্টেট গেজে'টয়ারস, 
34/14, সাউথ টি, টি. নগর, 


শ্রী কে. আর. মালকানি, 
সম্পাদক, দ মাদার ল্যা্ড, 
রাণী ঝাঁসী মাগ, 


EA ET ; নউ দিল্লী-55 

ডঃ এস: নাঁব হাদি, ডঃ কেয়ামদ্দন আহমেদ্‌, 
অধ্যাপক, ফাঁস‘ ভাষা ও সাঁহত্য, অধ্যাপক, ইঁতহাস বিভাগ, 
আলিগড় মুসলিম 'বশ্বাবদ্যালয়, পাটনা ‘বিশ্ববিদ্যালয়, 
আলিগড়, উত্তরপ্রদেশ । পাটনা-5, বিহার । 

| ডঃ এস. স. মিশ্র, শ্রী কে. এন. দত্ত, 
ইাঁতহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান, ( প্রান্তন সম্পাদক, স্টেট গেজেটিয়ারস ), 
এম. এস. 'বশ্বাবদ্যালয়, বরোদা, - ল্যাণ্ড মাক‘, 
বরোদা-2, গুজরাট ৷ ননাগ্রমবা রোড, 

| {শলং-3, মেঘালয় । 

শ্রা ওয়াই, শ্রীরামম্‌ত্, 

| অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শ্রী কে. এল. শ্রাবাস্তব, 

| অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যক্ষ, 
ওয়ালটেয়ার, অন্ধুপ্রদেশ । গভর্ণমেল্ট পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, 


পোঃ অঃ সেহোর, মধ্যপ্ৰদেশ । 
শ্রী কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত, 


অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতাঁয় ইতিহাস ও ডঃ কে: কে. দত্ত, 
সংস্কৃতি বিভাগ, ( পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তন উপাচার্য ) 
কাঁলকাতা বশ্বাবদ্যালয়, বোরিং ক্যানাল রোড, 


| কাঁলকাতা-12 পাটনা-1, বিহার । 
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ডঃ কে. কে. পিল্লাই শ্ৰী গণেশ ঘোষ, 

অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, বিপ্লব তাঁ্থ চট্টগ্রাম ফ্মৃ্‌তি সংস্থা, 

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টলা আর্ট“ স্টুডিও, 

দি ম্যারিনা, মাদ্রাজ্জ-5 16/17, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-12 

ডঃ কে. বাঁরথাপ্পা, ২ শ্রী গোপাল হালদার, 

অধ্যাপক, ইাঁতহাস বিভাগ, প্রান্তন সম্পাদক, ‘পরিচয়’, 

বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়, রক-এইচ, ফ্লাট নং-19, 

সেণ্ট্াল কলেজ, {স. আই. টি., ক্রিস্টোফার রোড, কালকাতা-! 4 


বাঙ্গালোর, মহাঁশ্‌র ৷ 
শ্রীমতী ছায়া ভট্টাচার্য‘, 


ডঃ কে. রাজাইয়ান, ৩/6, গভর্ণ‘মে'ট হাউনসিং এস্টেট, 
অধ্যাপক, আধুনিক ইতিহাস বিভাগ, নিউ সি. আই. টি. রোড, কালিকাতা-14 
মাদ;রাই 'বশ্ববিদ্যালয়, 
মাদুরাই-2, তামিলনাড়ু । শ্রী [জ. এল. মেহতা, 

( আমেরিকাস্থ প্রান্তন ভারতায় রাষ্ট্রদূত ), 
শ্রী কে. শান্থানাম 5/স জাঁবনজ্যোতি, 
58, ঈষ্ট অভিরামপ;রম স্ট্রণট, 7, সৈতলবাদ রোড, 
মাদ্রাজ-4 বোচ্বাই-6 
ডঃ কে. সি. চোঁধুরণ, ডঃ জি. এস. চাবড়া, 
অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
মন'দ্দ্ৰ চন্দ্র নদ্দী কলেজ, কলকাতা, জম্ম; বিশ্ববিদ্যালয়, 
পি-112, লেক টাউন, রক-এ, জচ্ম্‌ু, 
কলিকাতা-55 জম্ম ও কাশ্মীর রাজ্য । 
ডঃ কৃপাল সং, ডঃ জি. এস. দীক্ষিত, 
ডিপার্ট'মেণ্ট অব্‌ পাঞ্জাব বহস্টোরিক্যাল স্ট।ডিজ, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
পাঞ্জাব বশ্বাবদ্যালয়, কণটিক 'বশ্বাবদ্যালয়, 
পাতিয়ালা, পাঞ্জাব ৷ ধারওয়ার, মহ'াশুর। 
শ্রী ক্ষিতীশ রায়, শ্রী জি. টি. পরাণ্ডে, 
( প্ৰান্তন অধ্যক্ষ, বিশ্বভারত', শান্তানকেতন ), সম্পাদক, ‘দি হতবাদ’, 
রতনপল্লাী, ওয়ারধা রোড, 
পোঃ অঃ শাঁন্তানকেতন, নাগপ;ুর-!, মহারাচ্ট্র । 
জেলা ব’রভুম, পশ্চিমবঙ্গ । 

ডঃ জি. ডি. পাঁরিখ, 
ডঃ গণ্ডা সিং, (প্রান্তন অধ্যক্ষ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, 
( ইাঁতহাসের প্রান্তন অধ্যাপক, গণেশ ভবন, 
পাঞ্জাবা বিশ্বাবদ্যালয়, পাঁতয়ালা ), 276 তেলাং রোড, 
লোয়ার মল, মাতুঙ্গা, 


পাঁতয়ালা, পাঞ্জাব । বোম্বাই-19 


Sn 


শ্রী [জি. পি. শেখর, 

সাহানা, ভকাঁত বিলাস রোড, 
তাজ:থাকাড, ন্ৰিবান্দ্াম-! 4, 
কেরালা ৷ 


শ্রী জি. ভি. কেটকার, 
(প্রান্তন সম্পাদক, “কেশরা’’ ও “মারাঠা”' ), 
ডেকান কলেজ, পঢুণা, মহারাচ্ট্র । 


ডঃ জে. এস. গ্রেওয়াল, 
ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান, 
গ্‌র; নানক ‘বিশ্ববিদ্যালয়, 

অম্‌তসর, পাঞ্জাব ৷ 


শ্রী ঢাটাপুরম সংকুমারন, 
জনসংযোগ আ'ধকারক, 
টাটাপঢরম, 

কোচন 682018, 
কেরালা । 


ডঃ ট. কে. রব'ন্দ্রন, 
ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং বভাগায় প্রধান, 
কেরালা 'বশ্বাবিদ্যালয়, 
{্ৰবান্দ্াম, কেরালা । 


ডঃ টি. পি. মাঁনাক্ষিসুন্দরগ্‌ 
(প্রান্তন উপাচার্য, মাদ;রাই বিশ্ববিদ্যালয় ): 
মাদ;রাই, তামিলনাড়ু । 


শ্ৰী ট. fভ. কৃষ্ণাণ, 
সংবাদদাতা, “পেট্ুয়ট”, 
বিবান্দ্ৰাম, কেরালা । 


শ্রী 1ট. ভি. পারভাতে, 
গভর্ণমেণ্ট কোয়াটর্সি, 
বর 
বণ বিশ্ববিদ্যালয়, পঢুণা, মহারাষ্ট্র । 


« 


শ্রী $ট. লি শঙ্কর মেনন, 

( অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ), 

“দেবী নিবাস'', 

থেবারা রোড, কোচন-16, কেরালা । 


ঙঁ 
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“ডঃ ডি. অবস্তগ 
অধ্যাপক, ইাঁতহাস বিভাগ, 
পাঞ্জাব! বিশ্ববিদ্যালয়, পাঙিয়ালা, পাঞ্জাব ৷ 


ডঃ ড. পি. বড়ুয়া 
খারঘুলি, গোঁহাটি-4, আসাম । 


ডঃ ডি. পি. সিংহ, 

( ইতিহাস বিভাগের 

প্রধান ও অধ্যাপক ), 

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 
রাজার৷মমোহনপুুর, 

জেলা- দাঁজ“লঙ, পশ্চিমবঙ্গ । 


ডঃ ডি. বালাস;বরামনিয়াম্‌, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
আমন্নামালাই {বশ্বাবিদ্যালয়, 
আম্নামালাইনগর, চিদাম্বরম, তামিলনাড়ুর 


ডঃ ডি. ভি. গঢণ্ডাপ্পা 
অধিক, গোখলে ইনস্টিটিউট অব্‌ 
পাবালক এফেয়ার্স‘, বাসবস্তগুড়ি, ব্যাঙ্গালোর, মহণশুর 


শ্রী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
171, সি. দস. ও. এস, 
টালাপার্ক-, কাঁলকাতা-2 


ডঃ দশরথ শা, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
যোধপ;র বিশ্ববিদ্যালয়, যোধপঢুর, রাজস্থান । 


শ্রা দেবব্ৰত দত্ত, 
অধ্যক্ষ, গর চরণ কলেজ, শলচর, আসাম 


শ্রাঁ নালন'রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, 
অন:ুশাীলন ভবন, 
32/8 চণ্ডী ঘোষ রোড, কাঁলকাতা-40 


ডঃ নাীলমাণ মুখোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
কলকাতা 'বশ্বাবিদ্যালয়, কাঁলকাতা-12 


শ্রী ন:রুউদ্দিন আহমদ, 
দিল্লার প্রাক্তন মেয়র, 
10-এ আলিপুর রোড, দিল্লী-6 


শ্রী পি. এন. দত্ত, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
সেট এডমণ্ডস: কলেজ, 
{শলং, মেঘালয় । 


শ্রী পি. কোচুনি পাণিরূর, 

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, কালাথিথকল হাউস, 
পারুর, {নিয়ার হস_পিটল, 

ভায়া আলয়াওয়ে, কেরালা । 


শ্রী পি. কুঞ্জ্কৃষ্ণ মেনন, 
19/291, চালাপংরম, 
কালকট-2, কেরালা 


শ্রী পি. কে. গোপালকৃষ্ণণ, 
রিসার্চ অফসার, 

কেরালা (ঁহাস্ট্র এসোসিয়েশন, 
শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়, 
তরুপাঁত, অন্ধুপ্রদেশ 


ডঃ পপি. ঝাঁস' লক্ষণ, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, 
হায়দ্রাবাদ, অন্ধুপ্রদেশ, 


শ্ৰমত! প্যান: ছায়া ঘোষ, 
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ডঃ বখসিস্‌ সিং নিষ্জর, 
ডিরেক্টর অব স্টেট আকহভস;, 
পা'তয়ালা, পাঞ্জাব । 


শ্রী বদরুদ্দিন তায়েবজণ, 

(জাপানে প্রান্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ), 
লাঁতাঁফয়া, রে'ড-6, বানজারা £হল্‌স:, 
হায়দ্রাবাদ-34, অন্ধুপ্রদেশ । 


শ্রী বলরাজ প;রণী, 

অধিকর্তা, ইনাস্টাটিউট অব জম্ম; এণ্ড: 
কাশ্মীর এ্যাফেয়ার্স, 

করণনগর, জম্মু এণ্ড কাশ্মীর স্টেট । 


ডঃ বি. কে. আপ্তে, 

ইতিহাস বিভাগের প্রধান, 

নাগপ;র বিশ্ববিদ্যালয়, রাধা নিবাস, 
ধরমপেথ, নাগপ;ুর, মহারাষ্ট্র । 


ডঃ বিজিত দত্ত, 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, 
বর্ধমান, পাঁশ্চমবঙ্গ । 


শ্রী বি. নরাসিংহরাজন, 

ইতিহাস বিভাগ, {শপ হেবার কলেজ, 
পথ ক, ত্ৰিচি-17, 

তামিলনাড়ু ৷ 


ডঃ ব. বি. মজুমদার, 


বহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তন কলেজ পরিদর্শক, 
অধ্যাপিকা, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দরিয়াপুর, গোলা, পাটনা-4, বিহার । 
লোরেটো কলেজ, কলকাতা, : 


59, পার্ক“ স্ট্রাঁট, পার্ক“ ম্যানসনস:, কলিকাতা-16 ডঃ ( শ্রীমতী ) বব. শালিন' দেবা, 


ইতিহাস বিভাগ, 
শ্রী পৃথৰী সিং, উইমেন:স্‌ খ:স্টান কলেজ, 
গণেশ ক্রাঁড মণ্ডল, মতিবাগ, ভাবনগর, গুজরাট । মাদ্রাজ । 
ডঃ ফোঁজা সং, ডঃ বিশ্বেশ্বর প্রসাদ, 
অধিকর্তা, ডিপার্ট‘মেম্ট অব্‌ "_ ( ভাগলপঢর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তন উপাচার্য Y; 
পাঞ্জাব {হস্টোরিক্যাল স্টাডিজ, 34, চাথাম লাইন্‌স্‌, 


পাঞ্জাব! বিশ্ববিদ্যালয়, পা'তয়ালা, পাঞ্জাব । এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ ৷ 


শ্রণ ববিষ্ণুপদ বেরা, 
গ্রাম-কামরাঙ্গ:, 
পোঃ অঃ-ঝোরহাট, জেলা-হাওড়া । 


ডঃ ভরত প্রসাদ মজুমদার, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ 
পাটনা ‘বশ্বাবদ্যালয়, পাটনা, বিহার ৷ 


ডঃ ভবতোষ দত্ত, 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ 
প্রোঁসডোদ্স কলেজ, কাঁলকাতা-12 


ডঃ ভবতোষ দত্ত (২) 

( প্রান্তন ডি. পি. আই. এবং 
এডুকেশন সেক্রেটারী, পশ্চিম বঙ্গ ), 
1/1 কে যোধপ;ুর পার্ক, কলিকাতা-31 


শ্রী ভি. এন. দত্ত, 

ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও 
অধ্যাপক, কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়, 
কুরুক্ষেত্র, হারয়ানা । 


ডঃ ভি. এন. হাঁররাও, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
শ্রণ ভেগকটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়, 
তরুপাঁত, অন্ধ প্রদেশ । 


ডঃ ভ. এস. ভা্গ‘ব, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বভাগ 
গভৰ্ণ‘মে'্ট কলেজ, 
আজমীর, রাজস্থান ৷ 


শ্রণ ভ. কে. নরাঁসংহম, 
সম্পাদক এক্সপ্রেস টাওয়ার, 
“দ ফাইনাদ্সয়াল এক্সপ্রেস’, 
নরিম্যান পয়েণ্ট, বোদ্বাই-1 


ডঃ ভ. জি. দিঘে, 

( প্রান্তন সহ-সম্পাদক, হপ্ট্রি অব ফিনডম 
মুভমেণ্ট ইউনিট, ভারত সরকার ), 

8, আনন্দ, ড. এল: বৈদ্য রোড, 

দাদার, বোম্বাই-28 


(035) 


ডঃ ভি. জি. হাটলকার 

( কলাবভাগের প্রান্তন প্রধান, 
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ), 

16-বি, শ্লটার রেড, বোম্বাই-7 


ডঃ fভ. টি. গঢ়ণে, 
অধধকতা, {হস্টোরিক্যাল আকইভস: অব গোয়া, 
পানাজি, গোয়া ৷ 


ডঃ ভি. ডি. রাও, 

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 

{ফল্ক বিশ্বাবিদ্যালয়, 

নসভিশ্‌ টেনোঁস 37203, ইউ. এস. এ. 


শ্রী ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, 
32, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ রোড, 
কালকাতা-? 


ডঃ ভি. যশোদা দেব’, 

ইতিহাস বিভাগ, 

এস. ভ. বিশ্ববিদ্যালয়, ।তরুপতি, 
246, জ. এন..এম স্ট্রীট, 
তিরুপাতি, অন্ধুপ্রদেশ । 


ডঃ মালিক রাম বাভেজা, 
{স-396, ডফেন্স কলোনী, 
নিউ দিল্লী-3 


শ্রী মিল্টন সাংমা, 

ইতিহাস বিভাগ, 

ইউনিয়ন খুস্টান কলেজ, 
পোঃ অঃ বারাপান, মেঘালয় । 


শ্রী মাঁহর বস;, হু 
বিপ্লব তাঁথ' চট্টগ্রাম স্ম্তি সংস্থা 
চাট্টাল আর্ট“ স্টুডিও, 

16/17, কলেজ স্ট্রীট, কাঁলকাতা-12 


ডঃ মুশরুল হক, 

ফেলো, ইাঁণ্ডয়ান ইনস্টিটিউট অব্‌ 
আ'যাডভান্স স্টাডিজ, রাচ্ট্রপাত নিবাস, 
সমলা-5, হমাচল প্রদেশ । 


শ্রী মেহের চাঁদ খান্না, 
59, ফ্রেণ্ডস্‌ কলোন', 
নিউ দিল্লী । 


শ্রী যতীন্দ্ৰ নাথ গোদ্বামা, 
জে. বি. কলেজ, 
জোরহাট-1, আসাম । 


শ্রী যশোবন্ত {সং খচি, 
ইতিহাস ‘বিভাগ, 
ডুংগর কলেজ, 
{বিকান'র, রাজস্থান ৷ 


শ্রী রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, 
শান্তি প্রেস, 

27/3 'ব, হাঁর ঘোষ স্ট্রীট, 
কালকাতা-6 


শ্রী রবাঁদ্দর নাথ দাস, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, 
মোঁলানা আজাদ কলেজ, 
কলিকাতা-13 


শ্রী রসময় সর, 

সেক্লেটারণী, 

পল্লী নিকেতন, 

পোঃ অঃ-_বাগ্‌ ( ভায়া রাজারহাট ), 
জেলা --24 পরগণা, পাঁশ্চমবঙ্গ । 


শ্রীমতী রাজেন্দ্র (জন্দল, 
"সমাজবিদ্যা বিভাগ, 
ডুংগড় কলেজ, 
বিকানার, রাজস্থান ৷ 


শ্রী রাধোন এস. fিংডো, 
স্পাঁকার, 

মেঘালয় লোঁজসলেচার, 
শিলং, মেঘালয় । 


শ্রীমতী রুকিয়ণী দেবা, 
কলাক্ষেত্র, 
তিরভানিয়ুর, মাদ্রাজ-41 


(36) 


শ্ৰী শচাঁন্দ্ৰলাল ঘোষ, 
48, গ্রেটার কৈলাস, 
নিউ দিষ্ল-48 


ডঃ শিশির কুমার মিত্র, 
শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, 
পাণ্ডচের-2 


শ্রীমতী শোভনা নদ্দণ, 
এ/17, চিরন্তন’ পার্ক, 
পোঃ অঃ--বাঁশদ্রোণ", 
জৈলা--24 পরগণা, পাশ্চমবঙ্গ । 


শ্রী সত্যরঞ্জন ঘটক, 
অনুশাঁলন ভবন, 

32/8 চণ্ডী ঘোষ রোড, 
কাঁলকাতা-40 


ডঃ সফণঁ আহমেদ: 

ইতিহাস ‘বভাগ, 

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, 
আলিগড়, ইউ. পি । 


শ্রাঁ সি. বি. খৈরমোদয়, 
147-এ, fহন্দ; কলোন', 
বোচ্বাই-14 


ডঃ সুনাঁল সেন, 

ইতিহাস ‘বিভাগের প্রধান ও রাডার, 
রবাদ্দ্রভারতা বিদ্ববিদ্যানয়, 
কলিকাতা । 


শ্রী সুভাষ চন্দ্র সরকার, 
সম্পাদক, 
‘সার্চলাইট’, 


- পাটনা, বিহার । 


শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 
“দি স্টেটসম্যান’, 
স্টেটসম্যান হাউস, 

কনট সাকসি, 

নিউ দিল'ী-1 


লেখকদের প্রতি নির্দেশ 


১। জ'গবনালেখ্যগুলি পরস্পর সম্পৃন্ত বাক্যাবল' সমাদ্বত এবং বর্ণনামুলক হবে। কিছুটা সংক্ষিপ্ত 
এবং সাহত্যান:গ হওয়া বাঞ্ছনায় ৷ 


২। বন্ধনার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর সাল সহ নেতাদের নামগুলি বড় হাতের অক্ষরে লিখতে হবে। 


৩। চাঁরতাভিধানের যে নামাঁট ০০55 reference {হসাবে বার্ণ'ত হবে সোট পৃষ্ঠার শুরুতেই উদ্লিখিত 
থাকবে। পদবাঁর উল্লেখ থাকলে সেগুলিকে underline করা হবে। 


৪1. {নয়ালাখত পায়ে জাবনালেখ্যগুলি বিভন্ত-_ 
ক) ব্যন্তগত ও পরিবারিক পাঁরচিতি। 


জন্মের তারিখ এবং জন্মহ্থান-_পিতামাতা, আত্মীয় পরিজন, পারিবারিক পটভূমি, সামাজিক 
মানমযদা, ধর্ম, জাতি প্রভাত ; আর্থিক অবস্থা, তাঁরখ, বিবাহের তাঁরখ, পত্নীর নাম, পত্নীর 
পাঁরবারক পটভূমি ৷ 


খ) প্রথম জ'বন। 
শিক্ষাঁ-ভ্রমণ_-মন বা চাঁরত্রে কোনপ্রকার প্রভাব {বল্তার ( ব্যান্ত {বশেষ, বই, সংচ্হা প্রভাত) । 
গ) কর্মজীবনের ইতিহাস । 


বয়ঃসান্ধর পর থেকে মৃত্যুকাল ( অথবা জাবিত ব্যান্তর ক্ষেত্রে বর্তমান সময় ) পর্যন্ত সমগ্র কর্ম- 
জ'ীবনেতিহাসের অন;ুক্কামক বর্ণনা দেওয়া হবে। কখন, কোন পদে আসান ঁছলেন তাও 
উল্লিখিত থাকবে৷ কারো জ'বনোঁতহাসে আপ্রয় বিত‘কের উল্লেখ প্রয়োজনীয় হলে তা’ এঁড়ুয়ে 
যাওয়ার প্রয়োজন নেই । 


কোন লেখক বা কবর ক্ষেত্রে তাঁর মযখ্য রচনাগুলির উল্লেখ থাকবে । 
ঘ) ব্যান্তত্ব ও বৈশিচ্ট্য । 


{বাভিন্ন {বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা বা মনোভাব-_সমাজ সংস্কার, ধর্ম, শিক্ষা, জাতীয়তাবাদ, 
অর্থনৈঁতক সমস্যা, প্রাদোশকতাবাদ প্রভৃতি । চেহারা, পোশাক, ব্যবহার, এবং জ'বনযাত্রা 
( যেমন অনাড়্বর, বিলাস, শান্ত, বাঁরোচিত অথবা ভবধ্যুরে )। 


ঙ) ম্‌লায়ন। 


তাঁর মান, সমাজের প্রতি দৃচ্টভঙ্গী, বিশেষত জাতায় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান 
সম্পর্কে একাঁট সম'ক্ষা । 


(বিঃ দঃ-_ প্রত্যেক নেতার মধ্যে (ক) (খ) এবং (ঘ) পযয়িভুন্ত সমন্ত বৈশিষ্ট্যই থাকবে এমন 
আশা করা যায় না । তবে এই প্রকল্পের জন্য সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এই 'তনাঁট 
পায়ে ব্যন্ত করা হয়েছে। 


৫ । প্রাতাঁট রচনাকে ন্দি‘ল্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদে পারবেশন করতে হবে । 


৬। সম্পাদক মণ্ডল! প্রতাট রচনার দৈঘ্য মোটামুটি নিদিষ্ট করে দেবেন । লেখকদের কাছে অন;রোধ 
নির্দিষ্ট সাঁমার আঁতারক্ত একশটি শব্দের অধিক যোগ না করেন। 


E368) 


৭। ৪ সংখ্যক নির্দেশে পযায়ানুযায়ী অন:চ্ছেদের যে সমা উল্লেখ করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে লেখকদের 
অন;রোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা নিম্নোন্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবাহত থাকেন = 


পযয়ি (ক) ও (খ) সমগ্র লেখার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ জায়গার মধ্যে সামাবদ্ধ থাকা বাঞ্চনীয় । 
(গ) সংখ্যক পায়ে থাকবে সমগ্র লেখার ৫০ শতাংশ । 
(ঘ) ও (ঙ) সংখ্যক পৰ্যায়ে সমগ্র লেখার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে । 


৮। লেখক প্রয়োজন বোধে, গবেষক কর্তৃক সংগৃহাঁত তথ্যের বাইরে অপর যেসব প্রাসাঙ্গক তথ্য পাওয়া 
যাবে অবশ্যই সে সব তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন। 


৯1 প্রত্যেক জাঁবনালেখ্যের শেষে নিবা্চিত তথ্যপঞ্জীর পাঁরচয় থাকবে। ব্যান্তস্‌তরে প্রাপ্ত উপাদানও 
উচ্লিখিত থাকবে । 


১০। পৃথকভাবে প্রত পৃণ্ঠায় কোন পাদটীকা নির্দেশিত হবে না। প্রয়োজন'য় উচ্লেখ্য সত্ৰ অথবা ‘বিষয় 
মূল লেখার মধ্যেই বন্ধন'ঁভুন্ত করা হবে। 


উপকরণ সংগ্রহ বিধি 


পরিবার পরিচিতি ও প্রথম জীবন 
(অ) কাল সাঁমার উল্লেখ £- 
১। জাঁবনায়ন, জদ্ম ও মৃত্যুকাল ॥ 
২। জাতায়তাবাদের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানের পরিচিতি । 
(আ) ভোঁগোঁলক ব্‌ত্তান্ত £- 


১। জন্মচ্হান ৷ 
২। ব্যান্ত বিশেষের কর্মক্ষেত্র । 
(ই) পাঁরবার পাঁরাচাঁত £- 


১। ব্যক্তাবিশেষের পারিবারিক নিকটজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় £- 
ক) 'পতামাতা। 
খ) নিকট আত্মীয় । 
২। সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক পটভূমি £- 
ক) জাঁত/ব্ণ। 
খ) 'পতার পেশা। 
গ) শনজ পরিবারের সামাজিক মান । 
৩। পাঁরবারের মাধ্যমে অন্যান্য সংসর্গ (এমন কেউ যান তাঁর জ'বনকে প্রত্যক্ষভাবে 
প্রভাঁবত করোঁছলেন ) । 

(ঈ ) শিক্ষা £- 
১1। ভারতাঁয় এত্হ্যান সারা । 
২। আধনিক। 

(উ) ব্যান্তগত জীবন £- 
১। 'ববাহ। 
ক) পত্নীর নাম, পাঁরাচাত । 
খ) '‘ববাহের তারিখ । 
গ ) অআ'ঁববাহত অথবা একাধিক (বিবাহ । 
২। পাঁরবার বা পত্নী ব্যতাঁত অন্য কোন ঘনিষ্ঠ ব্যাগন্তত সম্পর্ক £- 
ক) প্রুর্ষ ( শিক্ষক, কোন বাঁরোচিত ব্যান্তিত্ব, পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি )। 
খ) নারা। 
৩। জীবনধারা ( অনাড়দ্বর, বিলাসাঁ, শান্ত, বাঁরোচিত ইত্যাদি )। 
৪। প্রভাব বিস্তার করোঁছল এমন কোন ধর্মীয় বা অন্য কোন প্রকারে বই, মান্য এবং 

সংসৰ্গ । 
বিদেশী প্রভাব 
ক) 'বদেশ ভ্রমণ । 
খ ) ববদেশী সংসর্গ বা বন্ধুত্ব । 
গ ) 'বদেশ' গ্রন্থপাঠ জনিত প্রভাব ( লেখক এবং পাঠিত গ্রন্থ j) 
পরিণত বয়সের মনোভাব এবং ভাবধার৷_ 

(অ) সগাজ সংচ্কারম;লক বিষয়ে £- 
১। জাত, অস্পৃশ্যতা, বিধবা বিবাহ, নারীর মযদা ইত্যাদি । 
২। রক্ষণশীলতা, আধ্যুনিকতা । 

(আ ) ধৰ্ম" বিষয়ে £- 
১। ধৰ্ম বিশ্বাস ৷ 
২। রক্ষণশীলতা, আধনিকতা । 


(ই) 


(ঈঈ) 


-(উ) 
(ডে) 


(এ) 


(40) 


শিক্ষা বিষয়ে £- 

১। “পাঁশ্চমণী’ শিক্ষা । 

২! “জাতায়” শিক্ষা । 

৩। “বুনিয়াদী” অথচ প্রাথমিক শিক্ষা । 

জাতীয়তাবাদ বিষয়ে £- 

১1। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে ভাবধারা । 

২। জাতাঁয়তাবাদঁ আন্দোলনের পন্থা ( সাংবিধানিক, বিপ্পবাত্মক, সাঁহংস, আহিংস, সাম্প্র- 
দায়ক ইত্যাদি )। 

৩। প্রধানত ঃ বিংশ শতাব্দীর আদ্তজাতিক প'রিশ্হিত ও ঘটনাবলণ ( বিদেশবাসণী 
ভারতায়দের ব্যবহার ) সম্বন্ধে মনোভাব । 

আগ্টালকতাবাদ বিষয়ে £- 

বৃটেন সম্বন্ধে £- 

১। ভারতে বৃটিশ শাসকদের শাসন পরিচালনা ও মতামত 'বষয়ে । 

২। ইংলণ্ডের আদর্শে গাঁঠত সরকার । 

৩। সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদী সুত্র । 

অর্থনৈতিক বিষয়ে £ঃ- 

১। বটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈঁতক অভিযোগ ( শুল্ক, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, 
সরকার ব্যয়, সম্পদ লঃ"ঠন ইত্যাদি )। 

২। শ্রমিক সমস্যা ( কারখানা, আবাদ, কৃষিশ্রামিক এবং ভুমি-সংচ্কার )। 

৩। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ'ন'ীঁত বিষয়ে ভাবধারা ( কুটাীর শিল্প )। 

৪1 বৃহত্তর অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাবধারা ( আধুনিক শিল্প )। 


সাধারণের সঙ্গে আচার-ব্যবহার এবং কর্মজীবন 


(অ) 


ব্যবহৃত সংযোগ ব্যবস্থা £- 
৯১। সাংবাদিকতা । 
২। জন-মণ্ট । 

৩। 'শিক্ষা। 

8৪ প্রন্থরচনা । 

৫1 ‘দল’ সংসৰ্গ । 


৬। অন্যান্য পদ্হা ৷ [| 


(আ) পদাঁধকার £- 


হু) 


৯১। জাতীয়তাবাদী আণ্দোলনে ৷ 
২। জন-জ'’বনে। 

৩1। শিক্ষাজগতে ৷ 

৪। স্রকারা ক্ষেত্রে । 

6 । আঁজ‘ত সমমান এবং উপাধি । 
কাৰ্ষ‘কলাপ £- 


॥ ৯। সমাজ সংক্কার। 


(নে) 


২। জাতীয়তাবাদ! কর্মসুচী ৷ 
৩। শিক্ষাবিষয়ক কর্ম 
৪। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আঁথ‘ক অন:দান । 
দলগত সদস্যপদ, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা অন্য যে কোন প্রকার (গুপ্ত সাঁমত সহ) । 


|) 


নাম! 
শ্রী অভাঁক লাহিড়ী 


শ্রী অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রী আনন্দ ভট্টাচার্য 
শ্রাঁমতা ঈিতা চট্রোপাধ্যা্ 
শ্রামতা কাঁ্ণকা সেন 
শ্রঁমত' কমলা সরকার 

শ্রণ কুশলৱ্ৰত ঘোষ 

শ্রঁমত' গাঁতা ঘোষ 

শ্রী পার্থপ্রাতম বস 

শ্রী বিষ্ণুপদ বেরা 

শ্ৰমত বেলা দে 


শ্রী রাজাবফাস্তি শমাধিকারা 
শ্রাঁমত'! শুভ্রা চৌধুরী 


শ্রণ সসীম কাঁবরাজ ঠাকুর 
শ্রামতা সারা সরকার 


শ্রী সুদীপ সেন 
শ্রীমতী সঃপ্রয়া জানা 


শ্রীমতী সুম্মিতা দত্ত 


অনুবাদকারীদের নামের তালিকা 
১ম খণ্ড (অ-ও) 


চাঁরতাবল'র ক্রমিক সংখ্যা ( পণ্ঠা 43-48 ) 

৩, 8৬, 8৪৮, ৬৫, ৭৮, ৮৭, ১২১, ১২৪, ১২৯, ১৩০, 
২০৫, ২০৬, ২১৩, ২১৫, ২১৬ । 

১৯, ২৮, ৩০, ৩8৪, 8৩, 88, 6৮, ৬২, ৭০0, ৭৭, 
A, 9৯, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৩, ৯৮, 
১০২, ১০৩, ১১৪, ১১৮, ১১৯, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, 
১৪১, ১৭১, ১৮৪, ১৮৮, ২১১, ২১৯ । 

8, ১২, 68, ৮৬, ৮৯, ৯৪, ৯৯, ১২৭ । 

২! 

২৪, ২১০ । 

৯, ৩৫, ৫০, ১০৮ ! 

৭ 

৮৫, ১৭৪ । 

6, bOI 


২৫, 6৫, ৮২, ১১৭. ১৬৮, 

১৩, ১৭, ২০, ২৬, ২৭, ৩৬, ৪২, ৪৭, ৫২, ৬৬, ৯৫, 
১২৬, ১৪৬ ৷ 

২৩, ২৯, ৩৩, 8৪১, ৪৯, ১১৩, ১২০, ১২১, ১২৫, 
১২৮, ১৩১, ১৩৪, ১৯৩, ১৯৯, ২০২, ২০৩, ২১২ । 

১৫, ১৬, ৩১, ৩৭, 80, ৫৭, ৬৩, ৭২, ১৩৩, ১৬১, 
১৮৫ । 

১৪৩, ১৫৫, ১৮২ ৷ 

১,৬, ৮, ১০, ১১, ১৪, ২১, ৩২, '৩৯, 86, 6১৯, 
&৩, ৫&৯, ৬০, ৬১, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৯৬, ১০০, ১১৬, 
১২৩, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪, 
১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭৫, ১৮৩, ২১৭, ২২১ । 

১৩৫, ১৭৭, ২০১, ২১৮, ২২০ । 

১৮, ২২, ৩৮, ৭১, ৭৩, ৯১, ৯২, ১০৪, ১১০, ১২২, 
১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬, ১৭৬, 
১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮৯, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০, 
১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২০০ 
২০৪, ২০৮, ২০৯, ২১৪ ৷ 

৫৬, ৬২, ৬৪, ৭8, ৭৫, ৭৬, ৯৭, ৯৮, ১০১, ১০৫, 
১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৫, ১৩২, ১৩৫, 
১৩৬, ১৩৮, ১৫১, ১৫৩, ১৫৭, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, 
১৯৬৬, ১৭২, ১৭৩, ২০৭ ৷ 


| 
| 


১১ 


১২। 


১৩ । 


১৪। 


১৫। 


১৬। 


১৭। 


চরিতাবলার বর্ণানুক্রমিক তালিকা 


১ম খণ্ড (অ-ও ) 
পৃষ্ঠা সংখ্যা প্‌ষ্ঠা সংখ্যা 
| ১৮ অনস্‌য়াবাঈ কালে 
অক্ষয় কুমার দত্ত Anasuyabai Kale 23 
Akshay Kumar Datta 1] ১৯1 অন্নপুণহিয়া মাদুরি 
অক্ষয় কুমার মৈন্রেয় Annapurnayya Maduri 24 
Akshay Kumar Maitreya 3 ২০! অবদেশ প্রতাপ সিং { ক্যাণ্টেন ) 
অখণডানণ্দ ভিক্ষ; Awadesh Pratap Singh (Captain) 
Akhandanand Bhikshu 4 2% 
অচ্যুত বলবস্ত কোলাতকার ২১ ' অবনান্দ্নাথ ঠাকুর 
Achyut Balwant Kolhatkar 5 Abanindranath Tagore 30 
অচ্যুত সতারাম পটবর্ধন ২২। অবন্তিকা বাঈ গোখেল 
Achut Sitaram Patwardhan 6 Avantika Bai Gokhale 33 
অজয় ঘোষ ২৩ । অববনাশ চন্দ্ৰ চক্বব্তণী 
Ajay Ghosh 8 Abinash Chandra Chakravarty 34 
আঁজত প্রসাদ জৈন ২৪ ৷ অভয়ঙ্কর মোরেশ্বর বাস দেও 
Aijit Prasad ain 10 Abhyankar Moreshwar Vasudeo 
আঁজত সং ( সদরি ) 36 
Ajit Singh ( Sardar ) 11 ২৫। অভেদানন্দ স্বামাঁ 
অতুলকৃষ্ণ ঘোষ Abhedananda Swami 36 
Atulkrishna Ghosh |12 ২৬ অমরনাথ {বদ্যালঙ্কার 
অতুল চন্দ্ৰ ঘোষ Amarnath Vidyalankar 38 
Atul Chandra Ghosh 14 0 FT সিংহ 
অতুল প্রসাদ সেন Amar Singh 40 
Atul Prasad Sen 15 ২৮ অমরাবতা শেষাইয়া শাস্ত্রী 
অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে Amaravati Seshiah Sastri 41 
Ananta Lakshman Kanhere 17 ২৯ অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় 
অনসন্তলাল সিংহ Amarendra Nath Chattopadhyay 
Anantalal Sinha 18 44 
অনাথবন্ধ: গুহ ৩০। অমিয় কুমার দাস 
Anathbandhu Guha 20 Amiya Kumar Das 46 
: ৩১। অমনল্যধন মুখোপাধ্যায় ( ডঃ ) 
অনিল বরণ রায় (১) * ন 
Anil Baran 5 21 Amulyadhan Mukhopadhyaya (Dr.) 
47 
অনিল বরণ রায় (২ ) ৩২। অমত কাউর (  ) 
ATIIBGIGNRCY 22 Amrit Kaur ( Rajkumari ) 49 
অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ৩৩ । অমৃত লাল নাগর 
Anugraha Narayan Sinha 25 Amrit Lal Nagar 50 


৩৪। 


6১ 


৫২ 


(44) 


পৃষ্ঠা সংখ্যা 
অম্‌তলাল বিঠলদাস ঠক্কর ( ঠক্কর বাপা ) 
Anmritlal Vithaldas Thakkar 
( Thakkar Bapa ) 51 
অম্‌তলাল হাজরা 
Anmritlal Hozra 54 
অম্‌তলাল সরকার 
Anmritlal Sarkar 55 
শুম্‌তলাল শেঠ 
Anmiritlal Sheth 56 
অদ্বাদাস গোপাল পঢ"টামবেকার 
( ওরফে নাথুকাকা ) 
Ambadas Gopal Puntambekar 
( alias Nathukaka ) 57 
অদ্বা প্রসাদ ( স:ফ ) 
Amba Prasad ( Sufi ) 58 
আঁদ্বকাগাঁর রায়চোধৃরী 
Ambikagiri Roy Choudhury 60 
আঁম্বকা চক্রবর্ত্তী 
Ambica Chokravarty 61 
আঁদ্বকা চরণ মজুমদার 
Ambica Charan Majumdar 62 
আদ্বকা প্রসাদ বাজপাই 
Ambica Prasad Bajpai 64 
অযোধ্যা নাথ পাঁণ্ডত 
Ayodhya Nath Pandit 65 
অরাবন্দ (শ্রী ) 
Aurobinda ( Sri ) 69 
অরুগান্ত ভেগ্কট সুব্বাইয়া 
Aruganti Venkata Subbaiah 73 
অর্জন লাল শোঁঠ 
Arjun Lal Sethi 67 
অজ'নে সং গারগাজে 
Arjun Singh Gargage 68 
অরুণ কুমার চন্দ 
Arun Kumar Chanda 74 
অরুণ চন্দ্র গুহ 
Arun Chandra Guha 76 
অরুণা আসফ আল 
Aruna Asaf Ali 78 
অশোক মেহতা j 
Ashok Mehta 79 
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৬৮ 
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৭০0! 


৭১। 


পৃষ্ঠা সংখ্যা 
জাশ্বন' কুমার দত্ত 
Aswini Kumar Datta 81 
আআ 
আই. কে. কুমারণ 
1. K. Kumaran 82 
আইয়ানকাল 
Aiyankali 84 
আইয়াঙ্ক ভেৎ্কটরামানাইয়া 
Ayyanki Venkataramanayya 85 
আইয়া দেবরা কালেশ্বর রাও 
Ayyadevara Kaleswara Rao 87 
আকবর হায়দার ( স্যার ) 
Akbar Hydari ( Sir ) 88 
আগা খান ( তৃতীয় ) 
Aga Khan (Ill ) 91 
আচার্য প্যারীমোহন 
Acharya Pyarimohan 93 
আজমল খান ( হাঁকম ) 
Ajmal Khan ( Hokim ) 94 
আজহার মাজহার আলি 
Azhar Mazhor Ali 96 
আ'জমনুল্লাহ্‌ খান 
Azimullah Khan 97 
আতমবাপ; শর্মা, বিদ্যারত্ন 
Atombapu Sharma Vidyaratna 
98 
আতাউ্লাহ্‌ শাহ, ( বোখারী ) 
Ataullah Shah ( Bokhari ) 100 
আত্তাবরা বালকৃষ্ণ শোঁটু 
Attavara Balkrishna Shetty 101 
আনন্দচন্দর রায় 
Ananda Chandra Ray 103 
আনন্দ চাল; পানাচ্বাক্কাম 
Ananda Charlu Panambakkam 103 
আনন্দ মোহন বস; 
Ananda Mohan Bose 105 
আনন্দরাজ সুরানা j 
Anand Raj Surana 107 
আনন্দরাম ঢোঁকয়াল ফুকন | 
Anandaram Dhekial Phukan 109 
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পৃষ্ঠা সংখ্যা 
আনন্দরাম বড়ুয়া 
Anandaram Barooah 111 
আনন্দ (দ্বামাী ) 
Anand ( Swami ) 112 
আনাপপরামবিল যোশেফ জন 
Anapparambil Joseph John 113 
আমন্নাদানা’পা দোদ্দামোঁত 
Annadanappa Doddameti 114 
আন্না বাবাজী লাঠটে 
Anna Babaii Latthe 116 
আবদুর রহমান, মুহস্মদ ( স্যার ) 
Abdur Rahman Mahammad (Sir ) 
117 
আবদুর রহম ( স্যার ) 
Abdur Rahim ( Sir ) 118 
আবদুর রাঁহম হাফিজ 
Abdur Rahim Hafiz 119 
আবদ:ুর রসংল ( মৌলভাঁ ) 
Abdur Rasul (Maulvi) 120 
আবদুল আজিজ মিঞা 
Abdul Aziz Mian 121 
আবদুল কাঁরম খান সাহেব ( সঙ্গীতরূত্র ) 
Abdul Karim Khan Saheb 
(Sangeetratna) 122 
আবদুল কাদির ( স্যার ) 
Abdul Qadir (Sir) 124 
আবদুল কায়ীইউম আনসার 
Abdul Qaiyyum Ansari 125 
আবদ:ল গাঁণ দার 
Abdul Ghoni Dar 126 
আবদুল গফ্‌ফর খান 
Abdul Ghatffar Khan 128 
আবদুল বারা 
Abdul Bari 131 
আবদুল বারা ( মৌলানা, মুহস্মদ 0) 
Abdul Bari (Maulana) Muhammad 
132 
আবদুল মাঁজদ খৰাজা 
Abdul Majid Khawaja 134 
আবদ:ল রহমান সাহেব ( মুহম্মদ ) 
Abdul Rehiman Saheb 


(Muhammad) 135 
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প্‌ণ্ঠা সংখ্যা 
আবদুল নঁতফ ( নৰাব ) 
Abdul Latif (Nawab) 136 
আবদুল লাঁতফ ফারুক 
Abdul Latif Farookhi 137 
আবদ:ল হায়ি মিঞা 
Abdul Haye Mian 182 
আবদুল হামিদ খান 
Abdul Hameed Khan 140 
আবদুল হালিম গজনভ', স্যার 


Abdul Halim Ghaznavi, Sir 141 


আবদ়্লাহ্‌ ব্যারেলভা, সৈয়দ 

Abdullah Brelvi, Syed 143 
আবদুন্লাহ্‌ শেখ ( ডঃ ) A 
Abdullah Sheikh (Dri) 145 
আবদুল্লাহ্‌ শেখ মহম্মদ্‌ 


Abdullah Sheikh Muhammad 147 
আবদুস: সামাদ্‌ খান 

Abdus Samad Khan 149 
আবুল কালাম আজাদ ( মৌলানা ) 

Abul Kalam Azad (Maulana) 151 
আব্বাস তায়েবজা 


Abbas Tyobiji 154 

আমার, আহমদ খান ( রাজা অব্‌ 
মহমনুদাবাদ ) 

Amir Ahmad Khan 

(Raja of Mahmudahad) 156 

আম'র চাঁদ ( মাষ্টার ) 

Amir Chand (Master) 157 

আম্মু শ্বামানাথন 

Ammu Swaminathan 158 


আর. এন. আরো'কয়াশ্বামণ মুদালিয়ার 

R. N. Arokiaswami Mudaliar 159 
আর. এল. পুরুষোত্তম রেন্ডা 

R. L. Purushothama Reddy 160 
আর. কে. সন্মুগম চোঁটু 

R. K. Shammugam Chetty 162 
আর. কৃষ্ণমনার্ত ( কাঁল্ক ) 


R. Krishnamurthi (Kalki) 163 
আর. রঘুনাথ রাও 

R. Raghunath Rao 165 
আর. সংগাথান 

Ri Sugathan 167 


(46) 


পৃষ্ঠা সংখ্যা পৃষ্ঠা সংখ্যা 
১১১ । আর. সোনারাম সাংমা * ১৩০ । আশুতোষ দাশগুপ্ত 
R. Sonaram Sangma 168 Ashutosh Das Gupta 200 
১১২ । আর. শ্রীনিবাসন দেওয়ান বাহাদুর ১৩১ ৷ আশ্ৰতোষ মুখোপাধ্যায় ( স্যার ) 
R. Sri Nivasan Dewan Bahadur 170 Asutosh Mukhopadhyay (Sir) 
১১৩ । আলতাফ হুসেন ( খ্ৰাজা ) হালি 20] 
Altaf Hussain (Khwaja) Halli 172 
১১৪ । আলি ইমাম ( স্যার ) ই 
Ali Imam ( Sir ) 173 ১৩২ । ই. ইক্কান্দা ওয়ারিয়র 
১১৫ । আল মুহম্মাদ খান, মুহম্মাদ E. Ikkanda Warrier 204 
( মহারাজা অব্‌ মেহমুদাবাদ, স্যার ) ১৩৩ । ই. এম. এস. নাম্বৃদারিপাদ 
Ali Muhammad Khan, Muhammad E. M. S. Namboodiripad 206 
(Maharaja of Mahumudabad, Sir) ১৩৪1 ই. fভ. রামশ্বামণী নায়েকার 
174 E. V. Ramaswami Naicker 208 
১১৬ । আল্লাঁড, কৃষ্ণ্বামী আইয়ার ১৩৫ । ই. রাঘবেন্দ্র রাও (ডঃ ) 
Alladi Krishnanaswami Aiyar 176 E. Raghavendra Rao ( Dr. ) 211 
১১৭ । আং্লাঁদয়া খান ১৩৬ । ই. সুরেন্দ্র নাথ আর্য 
Alladiya Khan 177 E. Surendranath Arya 213 
১১৮ । আং্লা বক্স সুমরং ১৩৭ । ইউ. গোপাল মেনন 
Allah Bux Soomro 178 U. Gopala Menon 214 
১১৯। আং্লামা মাশরিকাী ১৩৮। ইউ. জ'বন রায় 
Allama Mashriqi 180 U. Jeebon Roy 215 
১২০ ৷ আল্লার সাঁতারাম রাজ ১৩৯ ইউ. তরোট সং 
Alluri Sitaram Raju 182 U. Tirot Singh 217 
১২১ ৷ আহমদ খান সাইয়৷দ ( স্যার ) ১৪০ । ইউ. সোসো থাম 
Ahmad Khan Sayyid (Sir) 184 U. Soso Tham 218 
১২২ ৷ আহমাদ, জিয়াউদ্দিন ( স্যার ) ১৪১ ৷ ইউসুফ জাফর মেহের আলি 
Ahmed, Ziauddin ( Sir) 187 Yusuf Jaffar Meherally 220 
১২৩ ৷ আহমদ, সৈয়দ সংলতান ( স্যার ) ১৪২ ইউসুফ শাহ মির ওয়াইজ 
Ahmad, Sayyid Sultan (Sir) 188 Yusuf Shah Mir Waiz 222 
১২৪ ৷ আহমদ উল্লাহ্‌ শাহ্‌ ( মৌলভাঁ ) ১5৩ ইকবাল মহম্মদ ( স্যার ) 
Ahmad Ullah Shah (Moulavi) 190 Igbal Muhammad ( Sir ) 224 
১২৫ ৷ আসফ আল ১৪৪ ৷ ইন্দর পাল ( পাঁণ্ডত ) 
Asaf Ali 191 Inder Pal ( Pandit ) 226 
১২৬ । আসাদউ*ল্লা খান গালিব ১৪৫ । ইন্দুমতী সিংহ 
‘_ Asadullah Khan Galib 194 Indumati Sinha 227 
১২৭ । আশুতোষ কালী ১৪৬ ৷ হইণ্দুলাল যা'ঁজ্ঞক 
Ashutosh Kali 196 Indulal Yagnik 228 
১২৮ । আশুতোষ চৌধুরী ( স্যার ) ১৪৭ । হন্দুবিদ্যা বাচস্পাত 
Asutosh Choudhuri ( Sir ) 197 Indra Vidya Vachaspati 230 
১২৯ ৷ আশুতোষ দাশ (ডঃ ) ১৪৮। ইফাঁতকার উদ্দিন, মিঞা 


Ashutosh Das ( Dr. ) 200 Iftikar-ud-Din, Mian 232 
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(547") 


পৃষ্ঠা সংখ্যা 


ইৱাহম মুহম্মদ ( হাফিজ ) 
Ibrahim Muhammad ( Hafiz ) 233 


ইন্রাঁহম রাঁহমতুলা ( স্যার ) 

Ibrahim Rahimtoola ( Sir ) 234 
ইমাম সৈয়দ হাসান 

Imam Syed Hasan 236 
ইয়াকুব হাসান 

Yakub Hasan 238 
ইসমাইল ইন্াঁহম চুন্দ্ৰগার 

Ismail Ibrahim Chundrigar 240 


ইসমাইল খান মহম্মদ ( নবাব ) 

Ismail Khan Muhammad (Nawab) 
241 

ইসমাইল মজা মহম্মদ ( স্যার ) 

Ismail Mirza Muhammad (Sir) 243 

ইসমাইল মোহামেদ 


Ismail Mohamed 245 
ন 

ঈশার সং মাঝাইল 

Ishar Singh Maijhail 247 

ঈশ্বর চন্দ্র গৃপ্ত 

Iswar Chandra Gupta 249 

ঈশ্বর চন্দ্র {বিদ্যাসাগর 

Iswar Chandra Vidyasagar 25! 

ঈশ্বর শরন ( ম্‌ন্সী ) 

Iswar Saran ( Munshi ) 254 

উ 
[ উইলিয়ম পিয়াস‘ন_ William 
Pearson— তৃতীয় খণ্ড ] 

উইনিয়ম ওয়েডারবার্ণ ( স্যার ) 

William Wedderburn (Sir) 255 

উচ্চরংগ্রো নাভলশঞ্কর ধেবড় 

Uchharangray Navalshankar 
Dhebar 257 

উচ্জবল সিং ( সদরি ) 

Ujjal Singh ( Sardar ) 259 


উধম সিং শহাঁদ ( সদরি ) 
Udham Singh Saheed ( Sardar ) 
262 


১৬৫ । 


১৬৬ । 


৯৬৭ । 


১৬৮ ৷ 


১৬৯ । 


১৭০ । 


৯১৭১। 


১৭২ । 


১৯৭৩ । 
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অক্ষয় কুমার দত্ত ( ১৮৪২০-১৮৮৬ ) 
Akshay Kumar Datta (1820—1886) 


অক্ষয় কুমার দত্ত 1820 সালের 15 জুলাই 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চুপ! গ্রামে এক হহন্দড কায়স্থ 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পাঁতাদ্বর 
দত্ত খিদিরপরের কুটঘাটের ক্যাশিয়ার ও ইন্সপেক্টর 
{ছলেন | তান অত্যন্ত সরল ও উদার প্রকবতির 
মানুষ ছিলেন । অক্ষয় কুমারের মাতার নাম ছল 
দয়াময়ী দেবী ৷. পনের বছর বয়সে অক্ষয় কুমার 
শ্যামাস;ন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। খ্যাত কাঁব 
সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদেরই পৌঁত্র। 

শৈশবে অক্ষয় কুমার গ্রামের পাঠশালায় গুরু্চরণ 
সরকারের কাছে চার বছর লেখাপড়া শিখোঁছলেন, 
এছাড়া ফার্সণ শিখতেন মুন্সী আমিরডদ্দিনের কাছে, 
সংস্কৃত পড়তেন গোপীনাথ তকলিঙকারের টোলে ৷ 
দশবছর বয়সে তাঁন উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় 
যান। প্রথমে তান মঃ জে নামধারী এক ব্যান্তর 
কাছে ইংরাজি শিক্ষাগ্রহণ করেন৷ কিন্তু তাঁর পড়া- 
নোর ধরন পছন্দ না হওয়ায় পরে মিশনারী পাদ্বীদের 
কাছে যান | 'মশনারাঁদের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে 
সন্দিহান হয়ে তাঁর আত্মায়েরা তাঁকে ওারয়ে"টাল 
সেমনারাীতে পাঠান । তখন ওাঁরয়ে'টাল সেমিনারাীর 
অধ্যক্ষ ছিলেন মঃ হার্ডম্যান জেক্রয় । অক্ষয় কুমার 
‘ৃবশেষ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কাছে গ্রীক, ল্যাটিন, জামনি 
ও {হৱ শেখেন ৷ তাঁর মেধায় সম্ভুল্ট হয়ে তাঁর 
{ৃশক্ষক মিঃ জেক্রয় তাঁকে ফিফ্‌থ ক্লাস থেকে ডবল 
প্রমোশন দিয়ে থার্ড ক্লাসে তুলে দেন । কিন্তু 
দু্ভাগ্যকমে এই সময়ে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে অক্ষয় 
কুমার বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে উপার্জনের চেষ্টায় মনো- 
{নবেশ করতে বাধ্য হন! 

ছান্রাবস্থাতেই অক্ষয় কুমার পদার্থবদ্যা, ভূগোল, 


অ 


জ্যাঁমাত, বাঁজগঁণত, ্ৰিকোণামাত, সাধারণ 'বজ্ঞান, 
মনস্তত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করতেন । 
ববদ্যালয়ের পড়া ছাড়াও তান আনম্দকৃষ্ণ বসুর 
কাছে 'বার্ভন্ন বিষয় পড়তেন ৷ এই সময় তাঁর সঙ্গে 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরিচয় হয় ও তান ‘সংবাদ প্রভাকরে' 
গলখতে শ্যর করেন । ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে লেখার জন্য 
উৎসাহ দিতেন এবং 1839 সালে দেবেন্দুনাথ ঠাকুরের 
সঙ্গে তাঁর পরিচয় কাঁরয়ে দেন। অক্ষয় কুমার ‘তত্ত্ব 
বোধন সভার' একজন সভ্য হন। তত্ত্ববোধিনী 
পাঠশালায় তান পদার্থাবদ্যা ও ভূগোল পড়াতেন । 
সেই সময় এই বষয়গল পড়াবার মত উপযযুন্ত পাঠ্য 
পুস্তক বাংলা ভাষায় ছিল না। এই অভাব দর 
করার জন্য অক্ষয় কুমার পদার্থবদ্যা ও ভূগোল শেখার 
জন্য দুটি পাঠ্য প;ুস্তক রচনা করেন। 

1842 সালে প্রসন্ন কুমার ঘোষের সহযোগিতায় 
তান “ববদ্যাদর্শন' নামে একাঁট পাঁত্রকা প্রকাশ করেন। 
এই পাৱ্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞান ও 
ধর্মীয় $চম্তাভাবনা প্রকাশের উপযোগণ করে তোলা । 
তান কিছুদিনের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার সহসাঁচব 
ছলেন | তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ব‘াশবোঁড়ুয়ায় 
স্থানাস্তারত করা হলে তান সেখানে গয়ে পড়াতে 
অদ্বাকার করেন । 1843 সালে তান নতুন প্রকাশিত 
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হতে সম্মত হন। 
পাঁচজন সভ্য নিয়ে এই পাঁত্রকা পাঁরচালনা করার 
জন্য একাঁট সাঁমাত গঠন করা হয়। অক্ষয় কুমার 
দত্তও এ'দের মধ্যে একজন ছলেন। এই সুত্রে 
{তান ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগর, রাজেন্দুলাল মন, রাজ- 
নারায়ণ বস: প্রমুখ তৎকালীন বখ্যাত মনীষীদের 
সংস্পর্শে' আসেন ৷ ' দাঁর্ঘ বারো বছর এই পাঁতকা 
সম্পাদনা করার পর কর্ত্তপক্ষের সঙ্গে মতাঁবরোধ হওয়ায় 
তান পদত্যাগ করেন। 


অক্ষয় কুমার দত্ত 


1843 সালে আরো অনেকের মত অক্ষয় কুমার 
রাহ্ষধর্ম গ্রহণ করেন৷ কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণে মনে হয় 
পরবর্তীকালে তিনি ব্রাহ্মধর্মে* আস্থা হারিয়ে অজ্ঞাবাদাী 
(nostic) হয়ে যান । 1852 সালে কিছু লোকের 
সহায়তায় তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়াতে ‘আত্মীয় 
সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে হন তার সঁচব। 
1854 সালে “‘সমাজোন্নাত বিধায়িনী সুহৃদ সভা’ 
গঠিত হলে অক্ষয় কুমার হন এর যুণ্ম সচিব । এতে 
তিনি ছাড়া অন্যান্য উৎসাহ সভ্যদের মধ্যে ছিলেন 
১ কিশোরাঁচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মত, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, 
হ'রিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ 
{শিকদার | এই সভা স্ররণ শিক্ষা প্রসার, বিধবার 
প্ঢনা্ব'বাহ, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ নিরোধ ইত্যাদি 
সামাজিক সংস্কারম্‌লক কাজে মনোনিবেশ করে । 
1855 সালে অক্ষয় কুমার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সৃপারিশে নমলি কুলের প্রধান শিক্ষক পদে 
নিয;ুস্ত হন । 'কন্তু অসুস্থতার জন্য তান নির্দিষ্ট 
সময়ের পূর্বেই . অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন । তান 
কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে মাসিক 25 টাকা 
বৃত্তি পেতেন । 1862 সালের পর ‘তান নিজেই 
সেই বৃত্তি পরিত্যাগ করেন । জাঁবনের সায়াহ কালে 
তান বালঁতে আপন আবাসগ্‌হ নিমণি করেন এবং 
তার নাম দেন ‘শোভনোদ্যান'। 

বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় কুমারের অবদান 'বশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য | 'ঁতান বেশ 'কছু বিদ্ধ রচনা 
লিখেছেন । তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সাহত মানব প্রকৃতির 
সম্বন্ধ বিচার’ দুই খণ্ডে প্রকাশিত (1851, 1853), 
‘ভারতবর্ষণীয় উপাসক সম্প্রদায়’ দুই খণ্ডে প্রকাশিত 
(1870, 1883), ‘পদাৰ্থ বিদ্যা’ (1856), ‘ধমনীত’ 
(1856), এবং ‘চারনপাঠ' তন ভাগে প্রকাশিত (1853- 
- 1859) সমালোচকদের প্রশংসা অর্জ'ন করেছে। 
যদিও 'বাহ্যবস্তু’ এবং ‘ভারতবর্ষণয় উপাসক সম্প্রদায়’ 
জজ কন্ব, এবং উইলসন-এর রচনার অনহবাদ কিন্তু 
শেষোন্ত বইটিতে অক্ষয় কুমার অনেক নতুন মুল্যবান 
তথ্য ও পাঁরসংখ্যা যুক্ত করেছিলেন । বাংলায় বিজ্ঞান 
ভিত্তিক রচনার উপযোগাঁ নতুন পারিভাষা সৃষ্টি 
করে অক্ষয় কুমার বাংলা ভাষায় নিজের অবদান 
রেখেছেন। সাধারণভাবে যঢন্তিগ্রা্য গদ্য ভাষায় 
লিখলেও প্রয়োজনবোধে তান সাহিত্যক ভাষাও 
ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত মৌলিক ও অনুবাদ 
গ্রচ্হগুল বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উ্মোচন 
করে। 'তত্তববোধনা' পাত্রকায় নিয়ামত বৈজ্ঞানিক 


অক্ষয় কুমার দত্ত 


প্রবন্ধ লিখে তিনি বাঙ্গালীদের বিজ্ঞান চচায়ি উৎসাহত 
করে তোলেন । তাঁর এই উদ্যম ছিল 'বশেষভাবে 
স্মরণীয় । উনবিংশ শতাব্দার শিক্ষিত বাঙ্গাল' সম্প্র- 
দায়ের মানসিক ও বোঁদ্ধিক বিকাশ '‘তত্ত্ববোধিনণ’ 
পত্রিকার কাছে বহুলাংশে খণণী। 

ধর্ম সম্বন্ধে অক্ষয় কুমার যৃপ্তিবাদী ছিলেন । 
দেবেন্দুনাথ ঠাকুরকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন । 
কিন্তু ঈশ্বরের আস্তত্ব বা বেদের অশ্রান্ততা সম্পর্কে 
দেবেন্দরনাথের মতকে খণ্ডন করতেও তান কণ্ঠত 
হননি | দেবেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত অক্ষয় কৃমারের 
যুক্তি সমর্থন করে তাঁর মতামত মেনে নেন । 
অক্ষয় কুমারের বিশ্বাস ছিল শুধু প্রার্থনাই যথেষ্ট 
নয়, ঈশ্বর লাভের জন্য উপযুক্ত সাধনা চাই । 
‘আত্মীয় সভায়’ ধর্মের এই সব তত্ব প্রায়ই আলোচনা 
করা হত। এই আলোচনা সভার বিশেষত্ব ছিল এই 
যে এখানে সদস্যদের মধ্যে ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হত। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নবীন 
বাংলার নতুন মানসিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল। 

অক্ষয় কুমার খঢাঁজ্টান মিশনারণদের প্রচার অভি- 
যানের বরডদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন। িশনার- 
দের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লিখতে ও ভাষণ দিতে 
তিনি রাজনারায়ণ বসকে উৎসাহিত করেন। অক্ষয় 
কুমার সমাজ সংস্কারেও বিশেষ উৎসাহ ছিলেন। 
তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন । বাল্য বিবাহ, 
বহুবিবাহ ও মদ্যপানের তান বিরোধ িলেন। 
দেশবাসীর মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার 
প্রসারের জন্য তান তাঁর স্থাবর সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক 
দান করেন । শিক্ষাবিদ রুপে তাঁর নিজদ্ব অভিমত 
দিল এই যে মাতৃভাষা অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যম হবে। 
{তি প্রাচীন পাঠক্রম বদলিয়ে যুগোপযোগী নতুন 
পাঠক্ম চাল: করতে চেয়েছলেন । তিনি তদা- 
নাঁন্তন ব্ৰিটিশ সরকারকে প্রত্যেক গ্রামে আর্থ'ক অনহুদান 
সংগ্রহ করে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ও প্রাথমিক 
শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতাম্‌লক করার জন্য অন রোধ 
করোছলেন ৷ গ্রামগৃলিতে কৃষি ও কারিগরী বিদ্যা 
শেখার জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যও তানি 
স্মূপারিশ করোঁছলেন। 'ঁতনি প্রতি গ্রামের জন্য 
একটি লাইব্রেরী ও অন্তত একটি বইয়ের দোকান 
চেয়েছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত তানিও 
বিদ্যালয়গ্‌লিতে িক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবী 
করোঁছলেন। 'বদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর 
নিজন্ব পরিকল্পনা ছিল ॥ তিনি চার বংসরের 
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প্রাথামক শিক্ষা ও আট বা নয় বংসরের মাধ্যমিক 
{শিক্ষার পরেই তৃতায় স্তরের উচ্চ শিক্ষার কথা 
ভেবোঁছলেন। 

অক্ষয় কুমার উদ্ভিদ প্রেমিক ছিলেন। বালাঁতে 
তাঁর নিজের বাসভবনে দুর্লভ ব্‌ক্ষচারার সংগ্রহ ছল। 
বহ: স্থান থেকে তান অক্ড চারা সংগ্রহ করোঁছলেন। 
উদ্ভিদের শরীর তত্‌ এবং ক্রিয়া পারক্রিয়া সম্পর্কে তান 
যথেষ্ট অবাঁহত ছিলেন । 

[ মহেন্দ্ৰনাথ রায়-_ অক্ষয় কুমার দত্তর জাঁবন 
বত্তান্ত (1292 বঙ্গাব্দ ) ; নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস-__অক্ষয় 
চাঁরত (1294 বঙ্গাব্দ ); ব্রজেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অক্ষয় কুমার দত্ত ( সাঁহত্য সাধক চারিতমালা ) ; 
সুকুমার সেন-_বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় 
খণ্ড ; বিনয় ঘোষ-_সামাঁয়ক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, 
দ্বিতীয় খণ্ড 1963 ৷] 


( ঠগ. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় ) {বাজত কুমার দত্ত । 


অক্ষয় ফুমার মৈত্ৰেয় ( ১৮৬১-১৯৩০ ) 
Akshay Kumar Maitreya (1861—1930) 


অক্ষয় কুমার মৈন্রেয় তৎকাল'ান নদা'ঁয়া জেলার 
নগ্যুয়াপাড়ার অধীনস্থ সিমলা গ্রামে 1861 সালের ১লা 
মার্চ জন্মগ্রহণ করেন! এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশাট 
রোহলাপটাীর কুলীন হিসেবে পাঁরাঁচত। অক্ষয় 
কুমারের পতা মথুরা নাথ মৈত্ৰেয় তৎকালীন নদায়া 
( বৰ্তমানে কুটিয়া, বাংলাদেশের অন্তর্ভুন্ত ) জেলার 
কুমারখালির ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক {ছিলেন । তাঁর 
মাতা সোঁদাঁমনী দেবী ৷ কুমারখালি গ্রামে অক্ষয় 
কুমারের শিক্ষারম্ত হয় কাঙাল হাঁরনাথ মজুমদারের 
তত্ত্বাবধানে । তাঁর গ্কুলে ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ 
1871 সালে উত্তর বাংলার রামপুর-বোয়ালিয়া স্কুলে । 
1878 সালে তান কলকাতা ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা 
পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন ৷ দুই বৎসর পর রামপনুর- 
বোয়ালিয়া কলেজের ছাত্র রূপে তিন এফ. এ. পাশ 
করেন। এই রামপঢুর-বোয়ালিয়া স্কুল ও কলেজই 
বর্তমানের বিখ্যাত রাজশাহ' স্কুল ও কলেজ ৷ অক্ষয় 
কুমারের পতা পরে সরকারা চাকুরাসনত্রে রাজশাহা- 
বাসা হয়োছলেন এবং সেই সত্রেই অক্ষয় কুমারের 
{শক্ষা জাবন কুমারখালি গ্রামের পর রাজশাহাঁতে 
স্থানান্তারত হয় । তান প্রবোশকা পরাক্ষায় পনের ও 
এফ. এ. পরাক্ষায় কুড়ি টাকার বৃত্তি পেয়েছিলেন । 
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প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসেবে 1883 সালে তান 
কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতক হন । 1885 সালে 
রাজশাহী কলেজ থেকে বি. এল. পর'ক্ষায় উত্তার্ণ" 
হয়ে ওঁ বছর থেকেই রাজশাহীতে ওকালাত আরম্ভ 
করেন। আমৃত্যু তান খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সঙ্গে এই 
ব্যবসায়ে নিপ্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই হৃদয়কমল 
দেবার সঙ্গে তাঁর {বিবাহ হয়। 

বাল্যাবস্থাতেই তাঁর সাহত্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে । 
বাল্যাশক্ষাগডুরর কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবাত'র 
পাঁরচালনায় তান অংশগ্রহণ করেন । তাঁর বাল্যকালের 
রচনা প্রকাশত হয় কুমারখাঁলর 'গ্রামবাতা' ও 
রাজশাহ'ার “হন্দুরাঞ্জকা'য় । বাংলা ও সংস্কৃত উভয় 
ভাষাতেই তাঁর যথেষ্ট বুংপত্তি ছল । বাংলা ও সংস্কৃত 
সাঁহত্যের নানা বিভাগেও তান বহুবিধ গ্ঢুরডত্বপূর্ণ 
ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। 'কন্তু অক্ষয় 
কুমার মৈব্রেয় প্রসিদ্ধ অর্জ'ন করেন এঁতহাঁসক রচনার 
জন্য । তান বাংলা ভাষায় {বজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 
ইতহাস লেখার পথপ্রদর্শক ৷ “সরাজউদ্দোলা' 
(1898 ) ও ‘মরকাশম' (1906) নামক দুখান 
ঞাঁতহাসক গ্রন্থ বাংলার ববিদ্বংসমাজে বাঙ্গালী এঁত- 
হাঁসিক রূপে তাঁকে প্রাঁতাষ্ঠত করে। এই গ্রন্থ- 
দুটিতে তান দাঁলল দস্তাবেজের সাহায্যে প্রমাণ করেন 
যে ইংরেজগণ এই দুই ব্যান্তর চাঁরত্রে যে কলগক কালমা 
লেপন করেছেন তা ভ্রান্ত । তান প্রকৃত ইতিহাস 
উদ্ধারে যত্ববান হন এবং তাঁর গবেষণার ফলে সিরাজ ও 
ম’রকাশিম সম্পর্কে তৎকালে প্রচালত বহু ধারণা ও 
সদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। রবা'দ্দ্রনাথ ঠাকুর 
পাঁরচালত ‘সাধনা'’য় অক্ষয় কুমারের “সরাজউদ্দোলা’র 
প্রকাশ শ্ঢুরর ও ‘ভারতী’তে সমাপ্ত । সেই সুত্রে 
তান রবান্দ্রনাথের সঙ্গে পাঁরাচত হন এবং বাংলা 
ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইঁতহাস চচচা প্রসারের 
জন্য রবান্দুনাথের সহায়তায় 1899 সালে রাজশাহী 
থেকে ‘এত্হাসিক চত্র' ব্ৰৈমাঁসক পাঁত্ৰকা প্ৰকাশ ও 
সম্পাদনা শুর করেন ৷ 1912 সালে ‘গোঁড়লেখমালা’ 
(প্রথম স্তবক ) গ্রন্থে বাংলার পালরাজাদের তাম্রশাসন 
ও 'শলালাপ বাংলা অন;ুবাদ সহ প্রকাশ করেন। 
এর ফলে বাংলার ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার পথ সুগম 
হয়। এই গ্রন্থাট তাঁর অসাধারণ পাণ্ডত্যের নিদর্শননও 
বটে । এছাড়াও অক্ষয় কুমার ‘সমর সিংহ’ (1883 ), 
‘সতারাম রায়’ (1898 ), “রফারঙ্গাী বাণক’ (1922) 
ও ‘অঙজ্ঞেয়বাদ’ ( সমালোচনা, 1928 )_ প্রভূত গ্রন্থের 
প্রণেতা । 'তাঁন প্রদীপ’, ‘বঙ্গদর্শন’, ‘সাঁহত্য!, 
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মানসা’, প্রবাসী’ প্রভৃতি তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর 
পত্ৰ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর লিখিত 
প্রবন্ধগুুলির মধ্যে. ‘পোন্ডুবর্ধন', 'রাণাী ভবানী’, 
‘বালি দ্বীপের হন্দুরাজ্য’ প্রভৃতি ও গোঁড় সম্বন্ধে 
এাঁতিহাসিক প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য । 

1916 সালের 24 মার্চ কলকাতা এশিয়াটিক 
সোসাইটি হলে ‘ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি’ 
আহত 'অন্ধকুপ হত্যা’ কাহিনী সত্য কিনা সেই 
সংক্রান্ত সভায় অক্ষয় কুমার তাঁর ‘সিরাজউদ্দৌলা’ গ্রন্থে 
উল্লিখিত প্রমাণাদি ব্যবহার করে এক ওজদ্বন' বক্তৃতায় 
এই কাহিনাঁকে মিথ্যা প্রমাণিত করেন। বহুদিন 
পর্যন্ত অন্ধকূপ হত্যা বিষয়ে তাঁর এই মতই সমাঁচাীন 
বলে গূ্‌হাঁত হয়েছে । অবশ্য আঁত আধ্যনিক কালে 
সমসামাঁয়ক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান লেখকের 
বিবরণ থেকে জানা গিয়েছে যে 'অন্ধকুপ হত্যা’ 
কাঁহন' অতিরঞ্জন সত্বেও ইংরেজ লেখকগণের সম্পূর্ণ 
স্বকপোলকঞ্পিত নয় । 

1910 সালে দাঁঘাপতিয়ার কুমার শরৎ কুমার রায় 

‘ রাজশাহাতে বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ 
সংগ্রহ করবার জন্য ‘বরেন্দ্র অনুসন্ধান সাঁমাত’ প্রতিষ্ঠা 
করেন। অক্ষয় কুমার মৈত্ৰেয় এই সমাতর কাজে শরৎ 
কুমারের প্রধান সহকারী এবং চিত্রশালার দ্রব্য সংগ্রহ ও 
আন:যষাঁঈ্ক ব্যাপারে প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অঙ্ষয় 
কুমার মৈৱ্রেয় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম 
অধবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপাঁত হন। 1311 
বঙ্গান্দে {তান বঙ্গায়-সাহত্য পরিষদ-এর সভাপাঁত ও 
1318 বঙ্গাব্দে বিশিষ্ট সদস্যপদে নিবা্চিত হন । 
1915 সালে তিনি সরকার দ্বারা ‘কৈসর-ই-াহন্দ' 
দ্বণপদক ও সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হন। 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ও তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রত সম্মান 
প্রদ্শনি কর তাঁকে পালরাজাগণের ইতিহাস সম্বন্ধে 
ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ করেন । 
{তানি অসাধারণ বা*ম ও স্বদেশান:রাগাী ছলেন। 
ক্কেট খেলা, শিল্পকলা ও রেশমশিল্প বিষয়েও তান 

- বিশেষ উৎসাহ' ছিলেন 1930 সালের 10 ফেব্রুয়ারী 
70 বছর বয়সে তাঁর জাঁবনাবসান হয় । 

[ ভারতকোষ (1ম খণ্ড) (বঙ্গায় সাহত্য 
পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ) ; সংসদ বাঙ্গালী চারিতা- 
ভিধান ( সাহত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত ) ; সাং- 
স্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ--ডঃ দানেশ চন্দ্র সরকার ); 
প্রজ্ঞাভারতী কর্তৃক প্রকাশত অক্ষয় কুমার . মৈত্েয় 
রাঁচত “ফরিঙ্গী বণিক’ গ্রন্থের পারশিষ্টে সংযোজিত 
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সনং কমার গৃপ্ত লিখিত “অক্ষয় কুমার মৈন্েয় ও 
বাংলা ইতিহাসের একদিক’ । ] 


ঈখিতা চট্টোপাধ্যায় 


অখণডান'্দ ভিক্ষ; (১৮৭৪-১৯৪২) 
Akhandananda Bhikshu (1874—1942) 


অখণ্ডান্দ ভিক্ষ্'র (প্রকৃত নাম লাল্লভাই 
থাক্কার ) জন্ম গুজরাটের কয়রা জেলার বোরসাদে 
এক ‘লোহানা’ উচ্চবৰ্ণ' পরিবারে । তাঁদের লোহালরুড়, 
চাঁনামাটির বাসন ও খাদ্যশস্যের ব্যবসা দছিল। তাঁর 
পতা জগজাঁবন থাক্কার এবং মাতা হরিবা। তিনি 
প্রথমে গ্রামের পাঠশালা ও পরে এক সরকার মাধ্যমক 
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া {শখলেও অব্যবাহত কাল পরেই 
‘বিদ্যালয় ছেড়ে পারিবারিক ব্যবসায়ে যোগ দেন। তাঁর 
মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন । ‘তান প্রায়ই 
ধর্মসঙ্গীত-সভায় উপান্থিত থাকতেন এবং প্রায়শঃই 
বাড়িতে সাধ; সন্ন্যাসী ও ভক্ত মান:ষদের আপ্যায়ন 
করতেন। মায়ের এই কার্যকলাপ শিশ: সন্তানের 
ওপর নিশ্চিতভাবে গভাঁর ছাপ রেখেঁছল । অখণ্ডানন্দ 
পরবতণী জাঁবনে তুলস' দাস, নরাঁসং মেহতা ও ম'রা 
বাঈর ভজন শ্নে অবসর বিনোদন করতেন। 
‘যোগবাশিষ্ঠ' ও 'গাঁতা’'র দ্বারাও তানি প্রভাবিত 
হয়োছলেন। তাঁর ‘একাদশ ক্রন্ধ’, ‘অবধ্‌ৃত গাঁতা’ 
এবং 'মহাকাব্যরস্নাবলী' ইত্যাদি হিন্দ; ধর্মগ্রন্হের 
সঙ্গেও সম্যক পরিচয় ছিল । 


ভিক্ষ; অখণ্ডানন্দ গ্বামী রামতার্থ ৷ সম্পর্কে 
গভাঁর শ্রদ্ধাবান ছিলেন। শিক্ষাবিদ মোতি ভাই 
আমিন তাঁর ব্যন্তিগত বন্ধু ছিলেন এবং পরবর্তশ 
কালে তান অখণ্ডানন্দের প্রকাশিত রচনাবলী বরোদা 
রাজ্যের গ্রন্থাগারগনলর জন্য কিনে তাঁর বন্তব্য' প্রচারে 
সাহায্য করেন । 

সাত কি আট বছর বয়সে কয়রা জেলার এক ধনী 
ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যা সদাবেনের সঙ্গে অখণ্ডা- 
নন্দের বিবাহ হয়। 1904 সালে তিনি গাহস্থ্য 
জাঁবন ত্যাগ করে আমেদাবাদে স্বামী শিবানন্দের কাছে 
দাঁক্ষা নেন। এরপর তান হিমালয়ে হিন্দুদের 
পবিত্ৰ ধ্মস্থানগল পরিদর্শন করেন এবং লক্ষ্যোঁতে 
স্বামী রামতাঁর্থে'র সঙ্গে কিছুকাল আঁতবাহিত 'করে 
ট্বল্প সময়ের জন্য গুজরাটে ফিরে আসেন । 
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1907-1908 সালে অখণ্ডানন্দ বোসম্বাইতে 
একটি বই {কনতে গয়ে বইটির অত্যধিক ম্‌ল্য জেনে 
{বস্মিত হন৷ তারপর থেকেই তাঁর জাঁবনের লক্ষ্য 
হয়ে দাঁড়ায় ভাল বই সুলভ মুল্যে প্রকাশ করা যাতে 
সাঁহত্যের ভাণ্ডার দারদ্রদের কাছে উন্মুন্ত হতে পারে। 
যে প্রাতিষ্ঠানটি তান গড়ে তোলেন তার নাম ‘সদ্তু 
সাহত্য বর্ধক কার্যালয়'__যার অর্থ হল স্বল্পমূল্যে 
সাহিত্যকে জনাপ্রিয় করার প্রচেষ্টার একাট প্রতিষ্ঠান । 
অখণ'ডানন্দ তাঁর অবাশচ্ট জীবন এই কাজেই নিয়োগ 
করোঁছলেন। তাঁর অক্লান্ত উৎসাহ ও নিষ্ঠায় এই 
প্রাতণ্ঠানের উদ্যোগে প্রায় {তনশ বই প্রকাশিত হয়োছল 
এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই অথাৎ মাত্র 34 বংসরের 
মধ্যেই সতেরো লক্ষ কাঁপ বই 'বাঁক্ক হয়েছল। 
সাধারণভাবে দেড় হাজার প্‌ণ্ঠার একট বই-এর দাম 
{ছল দেড় টাকার মত ৷ অখম্ডানন্দ কেবল মাত্র 
গঢ়জরাটী ভাষা জানতেন, সেহেতু তাঁর সব বই প্রকাশিত 
হয়োছল মাতৃভাষা গ.জরাটীতেই। সিন্ধু সাহিত্য" 
খুব শাঁঘুই গড়জরাটে প্রত ঘরে অত্যন্ত পাঁরাচত 
একট শব্দ হয়ে দাঁড়ায় । এই আন্দোলন গান্ধাজীর 
মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং যমুনালাল বাজাজ 


চেয়োছলেন অখণ্ডানন্দ {হিন্দ ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরুপ 


কাজ করুন ৷ কিন্তু হিন্দী ভাষায় উপযযুন্ত পারদাঁর্শতা 
না থাকায় অখণ্ডানন্দ এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত 
হন'নি। 

অখণ্ডানন্দ সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারেও 
আগ্রহী ছিলেন এবং অস্পৃশ্যতা দুরাঁকরণ ও নারা- 
মুপন্তির জন্য কাজ করেছিলেন । ‘তান বাল্য {বিবাহের 
মতো কুপ্রথার ববর:দ্ধে এবং বিধবা {বিবাহের পক্ষে 
জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করোঁছলেন ৷ তিনি মহৎ 
দাতা ছিলেন, একবার মহারাষ্ট্রের পান্ধারপরে হাঁরজন 
তাঁ্থঘান্রীদের জন্য নির্মিত ধর্মশালাকে বৃহত্তর, ও 
উন্নত করার জন্য পচশ হাজার টাকা দান করেন । 

্বদেশার গোঁড়া সমর্থক ভিক্ষ: অখণ্ডানন্দ স্বদেশী 
সামগ্রণ ব্যবহার করতেন এবং তাঁর সব বই-ই ছাপা 
হয়েছিল দেশ কাগজে ৷ প্রথমাঁদকে তান কংগ্রেসের 
অধিবেশনে দর্শক রূপে উপাঁস্থত থাকতেন এবং 
দর্শকদের পশ্চাৎ সাঁরর মধ্যে বসতেন ৷ যখন পিছনে 
বসে কহু শোনা অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন তান 
প্রতানধি রূপে অধিবেশনে যোগদান করেন। কন্তু 
রাজনীতি কোন দিনই তাঁর ম:খ্য আকর্ষণ ছিল না। 

সুলভ প্রকাশনের মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষিত 
করার কাজেই অখণ্ডানন্দ আত্মনিয়োগ করেছেন! 


অচ্যুত বলবন্ত কোলহাতকার 


তাঁর সাঁহত্য সংকলনগঢ়ল ম্‌লতঃ ছিল ধর্মীয় ববিষয়- 
কেন্দ্রিক, কিন্তু অন্যান্য জনশিক্ষামুলক বিষয় যেমন_ 
পরিচ্ছন্নতা বা নারী ও শিশুদের সমস্যা সম্পার্ক্ত 
গ্ৰন্থও তাঁর সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল । তাঁর সংকলনের 
মূল উদ্দেশ্য ছিল চারত্র গঠন । সন্তু সাহিত্য’ 
পরিকল্পনার মাধ্যমে এত্হ্যাশ্রয়ী ভারতাঁয় ধর্মগ্রন্থ 
ও ধর্মভাবনা তান নামমাত্র মুল্যের বই-এর মাধ্যমে 
প্রকাশ করে তাকে সর্বজনের কাছে পে'ঁঁছে দেন৷ 


‘ তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রাতাঁট সাধারণ মানুষের মনে নিজের 


প্রাত ও নিজের সমাজের প্রাত কর্তব্য পালনের উপযোগী 
সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছল। 


[Sopan & Dave, Jyotindra,—Bhikshu 
Akhandanand : His Life & Work, Ahme- 
dabad (1947), Guj.; Sadgat Swami Shri 
Akhandanandji na Patro, Ahmedabad 
(1947), Guj.; Ojha, Dhanavant,—Bhikshu 
Akandanand (A’bad, 1947), Gvuj.; Kumar, 
1947 volume ; Akhandanand, Bhikshu,— 
Otpati, Sthiti ane Bhavishya.] 


( কুমঢুদ প্ৰসন্ন ) অপণা বস 


অচ্যুত বলবন্ত কোলহাতকার (১৮৭৯-১৯৩১ ) 
Achyut Balwant Kolhatkar (1879—1991) 


1879 সালের 1. অগাষ্ট মহারাষ্ট্রের সাতারা 
জেলার ওয়াই নামক স্থানে অচ্যুত বলবন্ত কোল- 
হাতকার ( ঘাঁনণ্ঠদের মধ্যে ‘সাহেব' নামে পাঁরচিত ) 
জন্মগ্রহণ করেন । 'তাঁন চিতপাবন গোষ্ঠাঁর এক 
সুখ্যাত সংগ্কৃতজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ পাঁরবারের সন্তান ওয়াই 
স্থানট সংক্কৃত শিক্ষার পাঁঠস্থান ও “দাক্ষিণাত্যের 
বেনারস’ নামে পাঁরাচত হয়োছল । অচ্যুতের পিতামহ 
মহাদেও শাস্ত্রী কোলহাতকার ষড় দর্শনে বিশেষ 
পারদার্শতা অর্জন করেন ও মধ্য বয়সে ইংরাজি ভাষা 
{শিক্ষা করেন এবং কালক্রমে একজন শান্তশালী মারাঠা 
লেখক ও অন্যুবাদক- হয়ে ওঠেন৷। তাঁর বিশিচ্ট 
মারাঠী রচনার মধ্যে শেকস্‌পাঁয়ারের ‘ওথেলো'র 
অনুবাদ উল্লেখযোগ্য । তাঁর পিতা বামন রাও ছিলেন 
নাগপঢরের সাব-জজ । {তান ছিলেন প্রকৃতই একজন 
সমাজ সংস্কারক ৷ ' তাঁর প্রথমা স্ত্রী কোলহাতকারের 
মাতা জানক'বাঈ-এর ম;ত্যুর পর তান এক 'বধবা 


অচ্যুত বলবন্ত কোলহাতকার 


মালাকে বিবাহ করেন। এ সময় কোলহাতকারের 
বয়স মাত্র আড়াই বছর ৷ তাঁর কাকা বলবন্ত রাও ও 
কাকামা রক্ষাবাঈ অচ্যুতকে দত্তক সন্তান রুপে গ্রহণ 
করেন এবং এভাবেই তান অচ্যুত বলবন্ত কোল- 
হাতকার নামে পরিচিত লাভ করেন। অচ্যুতের 
পালক পিতা লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন এবং প্ঢু্রকে 
তিনি সাংবাদিকতায় দাঁক্ষা দেন। এছাড়া তনি 
সাঙ্গাল রাজ্যের এক সাব-জজও ছিলেন। এইভাবে 
কোলহাতকারেরা মহারাষ্ট্রের নিয্ন মধ্যবিত্ত পাঁরবার- 
গুলির অনেক উপরের স্তরের মানয় ছিলেন । কোল- 
হাতকার 'ববাহ করোঁছলেন সাতারার আন্নাসাহেব 
দাণ্ডেকারের কন্যা অন্নপ্‌ণবাঈকে । 

ওয়াই, সাতারা, প্‌ণা ও বোদ্বাইয়ে শিক্ষিত 
কোলহাতকার 1900 সালে স্নাতক ও 1904 সালে 
আইনে স্নাতক হন। সংক্কৃত, মারাঠী ও ইংরাজি 
সাহত্যে জ্ঞান! কোলহাতকার সরকার চাকুরী গ্রহণে 
তিন পুরুষের পারিবারিক প্রথা ভাঙ্গেন এবং তিলকের 
আদশের অনুগামী রুপে সাধারণের সেবামলক 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শৈশবে তন ধা্মক ও 
আচারান: সারা ছিলেন, কিন্তু বয়োব:দ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ 
সমাজ সংস্কার ও উগ্রপন্হী রাজনৈতিক কার্যকলাপের 
এবং পাঁরশেষে ভারতের পূর্ণ রাজনৈতিক দ্বাধানতার 
সমর্থক হয়ে ওঠেন । তানি পশ্চিমী শিক্ষার তত- 
টুকুই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন যা দেশপ্রেম ও আধুনিক 
জাঁবন যাত্রার বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করবে । 

নাগপুরে থাকাকালীন যুবক কোলহাতকার ‘দেশ 
সেবক' সাপ্তাহিকীতে নিজের পিতার আপোষপন্হী 
রাজনণীঁতর তাঁর প্রতিবাদ করেন। এই পত্রিকায় 
প্ররোচনামুলক রচনা প্রকাশের জন্য তান আড়াই 
বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। এর পরে 
তান কিছুকাল মাদ্রাজে আত্মগোপন করে থাকেন 
এবং ছন্মনানের আড়ালে কয়েকাঁট মারাঠাঁ পাঁত্রকায় 
বেশ 'কছু প্রবন্ধ লেখেন । 1912 সালে তান 
বোদ্বাই আসেন এবং “শ্রহবৃতবোধ' নামে. থক্‌বেদের 
এক অনুবাদ শুর: করেন। এ কাজে তাঁর সহযোগ 
“ছিলেন ড. এ. তুলজাপুরকার এবং আর. ডি. 
পটবর্ধন । তাঁরা ‘উষা’ নামে একটি মাসিক পত্রিকাও 
চালাতেন । 'কন্তু তাঁর সাংবাদিক জাঁবনের চডড়ান্ত 
সাফল্য হল বন্ধ মারাঠী দৈনিক ‘সন্দেশ’ পঢ়ুনরায় 
চাল; করা । তাঁর জাঁবদ্দশাতেই অন্ততঃ ছয় বার 
এই পত্রিকাটি পুনরুজ্জীবিত হয়। 1914 সালে 
এই পতিকা চাল; হয়। 1917 সালে এর ইংরাজি 


৬ অচ্যুত সাঁতারাম পটবর্ধন 


পরিপূরক রুপে আসে ‘দি মেসেজ’ পত্রিকা । 
‘দি মেসেজে'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন ববি. এম. 
নিয়োগাঁ বিনি পরে নাগপুর হাইকোর্টের বিচারপতি 
হন ৷ 

কোলহাতকার সাতাশটি দৈনিক ও সাপ্তাহিকী 
কাগজ খুলেছেন, বন্ধ করেছেন, ও তাতে কাজ করে- 
ছেন। তানি বারাটি নাটক ও সতেরোটি উপন্যাস 
লিখেছিলেন । (তান বিদ্ধ লেখক ছিলেন এবং 
নিজের রচনার কোন হিসেব রাখতেন না । কোঁতুক 
এবং হাস্য বিদ্রপাত্মক ও স্বচ্ছন্দ রচনার মাধ্যমে 
তিন মারাঠাঁ সাংবাদিকতার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
আনেন এবং সংবাদপত্রকে সাধারণের মনোরঞ্জন 
মাধ্যম এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাম্‌লক, 
আন্তজাতিক ও আরো বহু প্রশ্নে সাধারণের শিক্ষা 
মাধ্যম করে তোলেন । গান্ধা অনুগামী কোলহাতকার 
একজন বিশিষ্ট কবিও ছিলেন এবং শেষ জ'বনে তান 
তিনবার জেলে গয়েছেন। বহুকাল পূর্ব আফ্রিকায় 
প্রবাসী তাঁর একমাত্র পুত্র কুসনমাকর প্‌ণা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে একটি বৃত্তির প্রচলন 
করেছেন। ; 

[ Vidyanidhi Siddheshwarshastri Chi- 
trav—Arvacheena Charitrakosha, Poona, 
1946 ; Shankar Ganesh Datar—Marathi 
Granth Soochi, Poona, 1961 ; Anant Hari 
Gadre—Achyutrao Kolhatkar  Smarak 
Grantha, Bombay ; Ramchandra Govind 
Kanade—Marathi Niyatkalikacha ltihas, 
Bombay, 1938 ; Gangadhar Devrav Kha- 
nolkar—Arvacheena Marathi Wangmaya 
Sevak, Bombay, 1931 ; Balkrishna Sridhar 
Kolhatkar— Kolhatkar — Kula Vrittanta, 
Poona, 1936 ; Chintaman Ganesh Kolhat- 
kar—Bahuroopi, Bombay, 1957. ] 


(সি. বি. খেয়ারমোদয় ) টি. ভি. পারভাতে 


অচ্যুত সাঁতারাম পটবর্ষণন ( ১৯০৫-১৯৭১ ) 
Achyut Sitaram Patwardhan (1905- 1971) 


অচ্যুত সাঁতারাম পটবর্ধন ওরফে ভাই অচ্যুত 
পটবর্ধ'ন 1905 সালে 5 ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন । 
মহারাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির সম্পূর্ণ নাম লেখার রীতির 


অচ্যুত সাঁতারাম পটবর্ধ'ন q 


{বশেষত্ব হল প্রথমে তাঁর নিজস্ব নাম পরে তাঁর পিতার 
নাম এবং সর্বশেষে তাঁর পাঁরবারের নাম বা পদবী 
লেখা, যেমন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে । সাম্প্রতিক 
কালে অনেকে পিতার নাম ব্যাঁতরেকেই লিখতে শুর 
করেন যেমন মধু লিমায়ে, বাল ঠাকারে এবং আরো 
অনেকে । অচ্যুত এই নতুন রণীঁতরই অনযুগামণী 
{ছলেন। ত্রিশ বছর আগে বামপন্থীদের মধ্যে কিছু 
সময়ের জন্য ‘ভাই’ সম্বোধন প্রচালত ছল, যেমন 
ভাই ডাঙ্গে, ভাই রণাদভে ইত্যাঁদ । এইভাবে ভাই 
অচ্যুত পটবর্ধন নামটা ব্যবহার হতে শুরু হয়। 
সম্প্রাত এই ‘ভাই’ সম্বোধন প্রায়শই অপ্রচালত ৷ 

অচ্যুতের পতা হাঁর কেশব পটবর্ধন আহমদনগরে 
একজন 'ঁবখ্যাত আইন ব্যবসায়ী ছলেন। তাঁর ছয় 
পঢত্রের মধ্যে অচ্যুত ছিলেন দ্বিতীয় । অচ্যুতের চার 
বৎসর বয়সে অবসর প্রাপ্ত সহ-শিক্ষা পরিদর্শক সঁতা- 
রাম পটবর্ধন অচ্যুতকে পোষ্য রুপে গ্রহণ করেন। 
স’তারাম 1917 সালে মারা যাবার সময় অচ্যুতের 
জন্য প্রচুর সম্পত্তি রেখে যান । পটবর্ধনরা হলেন 
{চিতপাবন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রাতভাবান গোষ্ঠাঁ যাঁরা 
কোগ্কন অণ্ল থেকে মহারাষ্ট্রের প্রায় সব অণ্যলেই 
ছাড়িয়ে পড়োছলেন এবং উনবিংশ শতাব্দার শেষ ভাগ 
থেকে সাম্প্রাতক কাল পর্যন্ত ইংরাজি শিক্ষায় {শিক্ষিত 
এক ভদ্রলোক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিলেন । 

আহমদনগরে প্রার্থামক ও মাধ্যমক শিক্ষা সমাপ্ত 
করে অচ্যুত বি. এ. এবং এম. এ. পরাক্ষায় উত্তার্ণ 
হন বেনারসের সে'ট্টাল হন্দ: কলেজ থেকে । তাঁর 
{বষয় অর্থনাণাঁততে তান প্রথম শ্রেণী লাভ করে- 
ছলেন। অচ্যুতের পিতা ও পালক পতা দুজনেই 
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর জ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই 
স্বাভাঁবক কারণেই তাঁকে ডঃ আযান বেসাস্ত প্রৃতাষ্ঠত 
কলেজে পাঠানো হয়। সেখানে তান কলেজের 
অধ্যক্ষ ডঃ জি. এস. আরুণ্ডেল, ডঃ আ্যানি বেসাস্ত 
এবং অধ্যাপক তেলাঙ:-এর সান্নিধ্যে আসেন । তাঁদের 
প্রভাব তাঁকে অধ্যয়নশীল, চিন্তাবিদ ও সাধক- 
ভাবাপন্ন করে তোলে । সম্ভবতঃ এই প্রভাবেই তান 
সারাজীবন অকৃতদার রয়ে যান । 

এম. এ. পরাক্ষায় উত্তার্ণ হওয়ার পর তিনি 
1932 সাল পৰ্যন্ত কলেজে অর্থনণীঁতর অধ্যাপনা 
করেন । এই সময়ের মধ্যে তান তিনবার ইংল্যাণ্ড 
এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণের সুযোগে বহু 
সমাজতান্রিক নেতা ও বিদ্বচ্জনের সংস্পর্শে আসেন। 
তান কমিউনিচ্ট ও সোস্যালচ্ট সাঁহত্য অধ্যয়ন 


অচ্যুত সাঁতারাম পটবর্ধন 


করেন, অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন এবং 1932 
সালে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনে ঝঁীপয়ে 
পড়েন। এর পরবর্তণী দশ বছরে তাঁন বহুবার কারা- 
বন্দ হয়োছলেন। 

সহকর্মী আচার্য নরেন্দ্র দেব, দয় প্রকাশ নারায়ণ 
ও আরো অনেকের মত পটবর্ধ'নও কংগ্রেসকে সমাজ- 
তান্ত্রিক লক্ষ্যে চালিত করার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেসে 
যোগ 'দিয়োছলেন। 1934 সালে তান এবং তাঁর 
সহকর্মীরা জেলের মধ্যেই কংগ্রেস সোস্যালিচ্ট পাট“ 
গঠন করেন । তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের মধ্যে 
থেকে সমাজতান্ত্রক লক্ষ্য নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া । 
1936 সালে নেহেরু অচ্যুতকে কংগ্রেসের কার্যকরী 
কাঁমটিতে নিয়ে আসেন কিন্তু {তাঁন কয়েক মাসের 
মধ্যেই পদত্যাগ করেন এবং তারপর থেকে কংগ্রেস 
কার্যকরী কাঁমাটতে যোগ দেবার জন্য নেহের রর 
আমন্ব্ণকে তান প্রত্যাখ্যান করেন৷ 1935 থেকে 
1941 সালের মধ্যে তাঁন যুব সম্প্রদায়কে সমাজ- 
তাচ্বক আদর্শ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে পাঁরাচত করার 
উদ্দেশ্যে “শাবির’ সংগাঁঠত করেন । 

1942 সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে তান এক 
উজ্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন । 

1945-46 সালে তান আত্মগোপন করেন এবং 
গ্রেপ্তার এড়িয়ে টিশ সরকারের ববিকজ্প একাঁট সরকার 
গঠনের আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে সাতারা জেলায় 
পারচালনা করেন । তারপর থেকে তান ‘Saar 
yacha Sinha’ ( সাতারার সিংহ) নামে পারচিত 
হন । সদ্ব্রাসবাদা কাজের মাধ্যমে এই বিকল্প সরকার 
প্রাতাচ্ঠত হয় । এই সরকারের নাম ছিল “পাত্র 
সরকার’ ৷ 'বকল্প সরকারের কার্যকলাপের রোধ 
ও বাধাদানকারী সরকার! ক্ম“চার] এবং অন্যান্যরা যে 
কঠোর শাস্ত ভোগ করতো তাই ছিল ‘পাত’ । পত্রির 
ভয়াবহতা ও নির্মমতা বহু লোককেই অক্ষম ও পঙ্গ: 
করে দিত । যে দলাঁট সরকার! দপ্তর, ট্রেন ও সরকারী 
অর্থভাণ্ডার ল:ঠ করত তাদের নেতা ছল নানা 
পাঁতল ৷ এই বিকল্প সরকার এইভাবে লডঠের মাধ্যমে 
প্রায় লাখ টাকা সংগ্রহ করোঁছল। এই দলের 'ঁকছু 
সদস্যের রাজনণীঁত বা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে কোনই সংশ্রব 
ছিল না । এই অন্দোলন গ্রামে ব্যাপক অনুপ্রবেশ করে 
এবং সেখানে সরকার শাসন ব্যবস্থার কার্যতঃ অবসান 
ঘটায় । 

এই আন্দোলনের কর্মীদের জামাকাপড় কেচে 

y দিয়ে এবং তাঁদের খাবার রান্না করে দিয়ে অচ্যুত 
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ব্যাঁন্তগত ভাবে তাঁদের সেবা করেন৷ তাঁর সোস্যালিচ্ট 
আদর্শে'র চেয়ে তাঁর বাঁরত্ব ও গোপন বিপ্লবী সংগঠন 
চালনার ক্ষমতা এবং পারশেষে সাতারা জেলায় দু- 
বছরের জন্য বিকল্প. সরকার : গঠনের জন্য তিনি 
একজন জনপ্রিয় লোকনেতা হয়ে ওঠেন। 

1934 সালের পর থেকে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট 
পাটির বাংসরিক অধিবেশন শুরু হয়। কিন্তু ক্রমশঃ 
অচ্যুত ও তাঁর সহকর্মীরা বুঝতে পারেন যে কংগ্রেসের 
ভিতরে থেকে সমাজতন্ত্রের ধারণার বিকাশ ঘটানো 
হবে একাঁট দুরূহ প্রচেষ্টা । 1947 সালে তাঁরা 
কংগ্রেসের বাইরে স্বতন্্র ভাবে সোস্যালিচ্ট পার্ট 
অফ হাণ্ডিয়া নামে একাঁট পৃথক দল গঠন করেন । 
1950 সালে অচ্যুত রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ 
করে পঢুনরায় সে'ট্রাল {হন্দ: কলেজে অধ্যাপনার কাজ 
শুরু করেন এবং 1966 সাল পর্যন্ত সে কাজেই 
নিযুক্ত থাকেন । তারপর থেকে তান পুণাতে নিঃসঙ্গ 
অবসর জাঁবন যাপন করতে, শ্ডুর করেন | তানি 
জনসাধারণের সামনে উপান্থিত হওয়া বা চিঠিপত্রের 
যোগাযোগ বা পন্রালাপও পাঁরত্যাগ করেন । পটবর্ধন 
ভ্রাতারা সকলেই গোঁরবর্ণ' ও সুপুরুষ ছিলেন । অচ্যুত 
পোশাক পাঁরচ্ছদে ও আচার আচরণে ছিলেন সবসময়েই 
খুব সাদাসিধে । মারাঠাঁ, হন্দী ও ইংরাজি ভাষায় 
তাঁর বন্তুতা ছিল খুবই আবেগধর্মী, সারবদ্ধ ও 
যান্তানভ‘র । 'তান সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটকে বিশেষ 
আগ্রহী ছিলেন না । তার একমাত্র পুস্তক ‘The 
Communal Triangle of India’ 1942 সালে 
অশোক মেহেতার সহযোগিতায় রচিত ও প্রকাশিত 
হয় । 


L C.V. Bavadekar—Bharatneta Achyut 
Patwardhan, Bombay, 1948 ; S. R. Bival- 
kar— Nona Patil Charitra, Poona; 
Vidyanidhi Siddheswarshastri Chitrav— 
Arvachin Charitra kosh, Poona, 1946; 
Acharya Narendra Deo—Socialism and 
the National Revolution, Bombay, 1946 ; 
P. P. Gokhale—Jagrit Satara, Satara, 
1966 ; S. A. Joglekar, Y. G. Joshi and 
C. G. Karve ( Eds. )—Maharashtra Pari- 
chaya, Poona, 1954; Ashok Mehta and 
Achyut  Patwardhan— The Communal 
Triangle of India, Allahabad, 1942 ; 
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Uttam Rao Patil and Abhasaheb Lad— 
Nana Patil, Aundh, 1947 Gajanan 
Kashinath Rayakar—Achyut. Ani Aruna, 
Bombay ; Pandurang Shridhar Tillu— 
Sataracha Sinha ; Myron Weiner—Party 
Politics in India: The Development of 
Multi-Party System, Princeton, 1957; 
The Kesari (Marathi Weekly from Poona), 
17 April 1917; 

[1966 সালের নভেম্বর মাসে অচ্যুত পটবর্ধনের 
ভাই 'বাসনদেও হাঁর পটবর্ধনের সঙ্গে গবেষকের 
ব্যান্তগত সাক্ষাৎকার ৷] 


(সি. বি. খেয়ারমোদয় ) জি. ভি. কেটকার 


অজয় ঘোষ ( ১৯০৯--১৯৬২ ) 
Ajay Ghosh ( 1909 —1962 ) 


অজয় ঘোষ 1909 সালের 20 ফেব্রুয়ারী বাংলা- 
দেশে তাঁর মাতুলালয় মাহজামে ( অধ্যুনা চিত্তরঞ্জন ) 
জন্মগ্রহণ করেন৷ বাড়ার কাছেই প্রবহমানা অজয় 
নদা'র নামানুসারে তাঁর নাম হয় ‘অজয়’ । তিনি তাঁর 
পিতা উত্তর প্রদেশের কানপঢুরের বিখ্যাত চিকিৎসক 
শচান্দরনাথ ঘোষের তৃতীয় পুত্র সন্তান । তাঁর মাতার 
নাম সধাংশুপ্রভা এবং তাঁরা তিন ভ্রাতা ও দুই 
ভগ্নী । তাঁদের আদ বাসস্থান {ছিল পশ্চিম বাংলার 
চাব্বশ পরগণায় । তাঁরা ছিলেন ৱাহ্মসমাজের নব- 
বিধান গোষ্ঠাঁর এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার ৷ 

কানপঢুরেই স্কুল ও কলেজের পড়াশুনা শেষ করে 
তিনি 1926 সালে এলাহাবাদ ‘বশ্ববিদ্যালয়ে ভাত‘ 
হন । পড়াশুনা ও ফুটবল খেলা উভয় ক্ষেত্রেই তান 
প্রাখর্য, বহদ্ধমত্তা ও আগ্রহের পরিচয় দিয়েছিলেন । 

1923 সালে তি প্রথম বিপ্পবাঁ ভগৎ সিং-এর 
সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর প্রভাবে হন্দ:স্থান ররভোলিউ- 
শনারী আযাসোসয়েশনে (পরে এর নামকরণ হয় 
{হন্দুস্থান সোস্যালষ্ট রিপাব্‌লিকান আ্যাসোসয়েশন) 
যোগ দেন৷ এই সংঘ সশস্ব বিপ্পবের দ্বারা ভারতের 
স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন । এদের প্রথম 
সারির নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সং, বটুকেশ্বর 
দত্ত প্রভৃতির সঙ্গেও অজয় পরিচিত হন। 1928 
সালে লাহোরে সণ্ডার্স* হত্যা এবং 1929 সালে 
সে'ট্রাল এ্যাসেম্বলাঁতে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় প্যলিশ 
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এই দলের বিরুদ্ধে সবাত্মক অঁভযান চালায় । 1929 
সালে অজ্জয় ঘোষ গ্রেপ্তার হন এবং '্বিতাঁয়' লাহোর 
ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সং ও অন্যান্যদের সঙ্গে একত্র 
অঁভযুন্ত হন । জেলে বিচারাধীন থাকাকালীন তাঁরা 
বাঁরের মত দাঁর্ঘ'কালব্যাপী অনশন করে সমগ্র দেশের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 

এই মামলায় ভগৎ সং ও অন্যানাদের মৃত্যুদণ্ড 
হলেও উপযঃস্ত প্রমাণের অভাবে অজয় ঘোষ 1930 
সালের অক্টোবর মাসে মুক্তি পান। 1929-30 
সালে জেলে বন্দ অবস্থাতেই অজয় ঘোষ সোভিয়েত 
রাশিয়ার প্রীত শ্রদ্ধাবান এবং সোস্যালজমের প্রাতি 
আক্বণ্ট হন । 1931 সালে ম্‌ন্তি পাবার পর. তান 
দেখলেন তাঁর পুরনো দল ছত্রভঙ্গ এবং 1931 সালের 
মার্চ মাসে করাচ' কংগ্রেসের প্রাক্কালে তাঁর সহকর্মণী- 


‘দের ফাঁসি হওয়া. সত্বেও কংগ্রেস গান্ধীা-আরউইন 


চুন্তিতে দায়বদ্ধ । কংগ্রেস সম্পর্কে এবার ঁতনি 
সম্পূর্ণ মোহমযুন্ত হন ৷ ‘Bhagat Singh and His 
Comrades’ বই-এ তান এই মনোভাব ব্যাখ্যা করে 
লিখেছেন, “কংগ্রেস নেতৃত্ব আমার ব'তচ্প্‌হতাকে 
সম্প্ণ' করে। সশব্দ বিপ্লব যদি ভারতের স্বাধীনতা 
অজননের পথ না হয় তাহলে বামপন্থী জাতায়তাবাদও 
অপর কোন পথ প্রদর্শন করতে পারবে না” । 

1931 সালে করাচাীঁতে তান সৃভাযচন্দ্র বস;, 
এম. এন. রায় ও মহারাষ্ট্রের কাঁমউনিচ্ট নেতা 
শ্রীনিবাস সরদেশাইয়ের সঙ্গে পাঁরচিত হন । . তিনি 
লিখেছেন যে এই শেষোন্ত মান ষাট তাঁকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করেছিল । করাচাী অধিবেশনের পর তান 
কানপ্যুরের মজদুর সভার হয়ে কাজ করতে শ্ঢর্‌ু 
করেন । অল্প কিছু সময়ের জন্য তান এম. এন. 
রায়ের দলেও যোগ দিয়েছিলেন। তান শাঁগ্রই 
পঢনরায় গ্রেপ্তার হন এবং সরদেশাইকে জেলে সঙ্গী 
র্‌পে পান। 1933 সালে মুক্তি পাবার পরই সর- 
দেশাই আন:;ষ্ঠাঁনকভাবে কামউনিচ্ট পাট‘ অফ 
ই'ণ্ডয়ার সদস্য হন। সেই সময় বৱিটিশ সরকার 
কমিউনিষ্ট পাট“ অব ইাঁণ্ডয়াকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা 
করোঁছলেন। + 

1934 সালেতান কামউানিচ্ট পার্টির সে'ট্রাল 
কাঁমা্টর এবং 1936 সালে এর পালটব্‌্যুরোর সভ্য 
হন। : 1938 সালে তান পাটির মুখপত্র “দি 
ন্যাশনাল ফ্রণ্ট'-এর সম্পাদক মণ্ডলীতে যোগদান 
করেন । তাঁর সাবলীল লেখনণ ও গভাঁর দ্‌ চ্টভঙ্গী 
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নিয়ে একজন সুদক্ষ সাংবাদিক এবং প্রচারবিদ্‌ রুপে 
তিনি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং 
ভারতের দ্বাধাীনতার জন্য আঁবলম্বে একটি সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধ জাতায় ফ্রণ্ট গড়ে তোলার প্রয়োজন'য়তার 
কথা 'বলেন। দাঁ্ঘ কারাবাস ও প্রায়শই গোপন 
আ্না্দ'চ্ট জ'বন তাঁর স্বাস্থ্যের উপর আঘাত হানে । 
1941 সালে দেউল ডিটেন্‌শান ক্যাম্পে অন্তরাণ 
থাকাকাল'ন তি যক্ষা রোগাক্রান্ত হন এবং সরকার 
তাঁকে মন্ত দেন। এরপরে তান সুস্থ হয়ে ওঠেন 
ও '্কছুদিনের জন্য রাঁচীতে যান ৷ এই সময়ে শারণীরিক 
দূর্বলতা থাকা সত্বেও তান প্রচুর পড়াশুনা করতেন 
এবং ভারতের জাতীয় পাঁরাস্থাত পর্যালোচনা করে 
{লিখতেন । 

1947 সালে ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের দ্বিখণ্ডিত 
ফ্রাধাীনতার বিষয়ে সি. পি. আই, কংগ্রেস সরকারের 
বিরডদ্ধে যায় । ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনাবল'র জন্য 
কাঁমউনিচ্ট পাঁট'কে পঢনরায় নাষিদ্ধ বলে ঘোষণা 
করা হয়।. অন্যান্য কাঁমউনিচ্ট নেতাদের মত অজয় 
ঘোষও আত্মগোপন করেন ও পরে 1948 সাল থেকে 
1949 সাল পৰ্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন । 1950-51 
সালে কাঁমউানিচ্ট পাঁ্ট'র নাতির প্ঢুনার্ব‘ন্যাস করে 
এই আশ্দোলনকে সাংবিধানিক ও আইনানুগ করার 
অন্যতম নেতা fছলেন অজয় ঘোষ । 1951 সালে 
পার্ট কংগ্রেস তাঁকে কাঁমউনিচ্ট পার্ট“ অফ ই'ণ্ডয়ার 
জেনারেল সেক্লেটারণ নির্বাচিত করে। 1962 সালের 
11 জান;য়ার' হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হবার পূর্ব পর্যন্ত 
{তান এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

ম্‌ত্যুকালে তান তাঁর দ্র লুটু ঘোষ (যে 
মালাকে তান আত্মগোপন থাকাকালীন অবস্থায় 
বিবাহ করেছিলেন ) ও তাঁর অ্প বয়হ্ক পঢত্রকে রেখে 
যান। তাঁর বৃদ্ধা মাতা, এক' ভ্রাতা ও এক ভগ্নীও 
তাঁর মৃত্য্যকালে জীবিত ছিলেন । 

দাঁর্ঘদেহা, দৃঢ় অথচ কৃশকায় অজয় ঘোষ একজন 
সরল স্বভাব, লাজুক ও অমায়িক ব্যন্তিত্বসম্পন্ন মান্য 
{ছিলেন । একজন কাঁমউানিচ্ট সাংবাদিক, রাজনৈতিক 
লেখক ও বঢদ্ধিজাবী র্‌পে তাঁন নিজের আদশের 
জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে গেছেন। ইংরাজি ও 
বাংলা উভয় ভাষাতেই তাঁর লেখন'র দখল 'ছল। 
হিন্দী, উদ{, বাংলা এই 'তনটি ভাষাতেই তাঁর 
বাগ্মতা ছল । 1947 সাল পৰ্যন্ত তান ভারত- 
বর্ষে'র মাটিতে মাকসবাদের বাস্তব রুপায়ণের প্রয়াসে 
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ৰতাঁ হয়েছিলেন এবং পরাধীন ভারতবর্ষে; একটি 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ ফু'্ট গঠন করতে চেয়েছিলেন। 
স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক. ও শিল্পোন্নাতর উদ্দেশ্যে 
তিন সোস্যালজমের প্রতিষ্ঠা চেয়োছলেন। অবিভন্ত 
সি. পি. আই. দলের নেতাদের মধ্যে। তিন“ চাঁনা 
কমিউনিজমের প্রতি অবিশ্বাসী ও সোভয়েত রাশিয়া 
প্রবার্ত'ত কাঁমউনিজমের প্রাত আস্থাশীল ছিলেন 

( Ajay Ghosh—Articles and speeches, 
Publishing House for Oriental Literature, 
Moscow, 1962; Ajay  Ghosh—The 
Communist Party of India In Struggle for 
Freedom and Democracy ; —Theories ond 
Practice of the Socialist Party of India; 
Some Questions of Party Policy, New 
Delhi, 1955 ; On the.work of the Third 
Congress of the Communist Party of India, 
Madurai, New Delhi, 1954; Amritsar 
Congress of thes Communist Party, New 
Delhi, 1958 :;  হেমেন্দ্রনাথ দাশগৃপ্ত__ভারতের 
বিপ্লব কাঁহন' ( দ্বিতাঁয় ও তৃতায় ভাগ ), কলকাতা, 
1948 ; The New Age ( Journal); অনেক 
তথ্য সরবরাহ: করেছেন অজয় ঘোষের আত্মীয় শ্রীযৃন্ত 
চিম্মোহন সেহানবাঁশ ; প্রবন্ধ লেখকের নিজস্ব জ্ঞাতব্য 
তথ্য ৷) 


(পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় ) গোপাল হালদার 


অঁজত প্রসাদ জৈন { ১৯০২? ) 
Ajit Prasad Jain (1902— 2?) 


1902 সালে আঁজত প্রসাদ জৈন মাঁরাটের এক 
মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষেত্রী বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে তান অনার্স সহ স্নাতক হন । এই 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তান এল: এল.. বি উপাধি 
লাভ করেন। 1926 সালে তান . আইন ব্যবসায় 
শুরু করেন । 

অল্পদিনের মধ্যেই অজিত প্রসাদ রাজনীতিতে 
আকৃষ্ট হন এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগদান 
করেন। 1930 সালে আইন অমান্য আন্দোলনে 
এবং পরব্তণীকালে কংগ্রেস পরিচালিত সমস্ত আন্দো- 
লনগ্‌ুনলতেই তান অংশ নেন। উত্তরপ্রদেশের রাজ- 
নাতির ক্ষেত্রে শাঁঘ্রই তানি একজন 'বশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে 


আঁজত প্রসাদ জৈন 


ওঠেন | অতঃপর তিনি কংগ্রেসের উত্তরপ্রদেশ 
শাখার কার্যানবহিক সমিতির একজন সদস্য হন এবং 
প্রাদোেশক কংগ্রেস কাঁমাটর সচিবের দায়িত্ব লাভ 
করেন। 

1937 সালে আঁজিত প্রসাদ জৈন উত্তরপ্রদেশ 
{বিধানসভায় নিবা্চিত হন এবং 1948 সাল পর্য*্ত 
এই সভার সদস্য থাকেন। 1937 সালে ‘তান 
উত্তরপ্রদেশ সরকারের সংসদ'য় সঁচব পদে 'নযুন্ত 
হন এবং 1939 সালে মন্ত্রীসভা পদ ত্যাগ করার 
পূর্ব পর্যন্ত এই পদে থাকেন। দাঁ্ঘকাল তান 
অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কামিাটির সদস্য ছিলেন। 1946 
সালে. তান কনচষ্টাটিউয়েণ্ট আঞাসেমদ্বলী অফ 
হাঁণ্ডয়ার সদস্য হন এবং লোকসভারও সদস্য হন । 
1951 সালে তান ভারত সরকারের পুনব্সিন মন্ত্র 
নিযুন্ত হন । 1954 সালের ডিসেম্বর থেকে 1959 
সালের আগষ্ট পর্যশ্ত তান ছিলেন খাদ্য ও কৃষি 
মন্ত । 1959 সালে এই পদে থাকাকালীন তানি 
পদত্যাগ করেন। 

1961 সালে তান উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 1956 সালের 
এপ্রিল থেকে 1966-র ফেব্রুয়ারী পর্যশ্ত তান 
কেরালার রাজ্যপাল ছিলেন । লাল বাহাদুর শাস্ত্র 
আকস্মিক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
প্রধান মন্ত্রাত্ব লাভের জন্য প্রচার চালানর কারণে 
অজিত প্রসাদ রাজ্যপালের নিরপেক্ষ ভূমিকা সম্পর্কিত 
বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়েন। সক্রিয় রাজনীতিতে 
ফিরে আসার ইচ্ছা অজিত প্রসাদের ছিল এবং এই 
উদ্দেশ্যেই তানি রাজ্যপালের পদ ত্যাগ করেন। 
কংগ্রেসের বামপন্হাী গোষ্ঠাঁকে তান সমর্থন করতেন । 
এই গোষ্ঠাঁকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলার 
জন্য তান মোৱারজ' দেশাই-এর বিরোধী হন । 

পরবর্তণীকালে অজিত প্রসাদ রাজ্যসভায় নিবচিত 
হন। 1969 সালে কংগ্রেস বভন্ত হলে সক্রিয় 
রাজনণীঁত থেকে তনি অবসর গ্রহণ করেন যাঁদও 
ইন্দিরা গান্ধীর গোষ্ঠাঁর প্রত তান অনুগত ছিলেন । 
তাঁর প্রথম জাঁবনের আকর্ষণ কৃষি-বিষয়ে তান 
পঢনরায় আগ্রহী হন এবং সেচ কমিশনের চেয়ার- 
ম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই কমিশনের রিপোর্ট“ 
একটি অসামান্য কী‘ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে । 

অজিত প্রসাদ জৈন অনেকগুলি গুরত্বপূর্ণ পদের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। {রতন উত্তরপ্রদেশে জমিদারী 
বিলোপ সাঁমাত এবং আই. এ. এস. ও আই. পি. এস. 


অজিত সং 


এর জন্য বিশেষ রিক্লুটমেণট বোর্ডের সদস্য হন । 
উত্তরপ্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পঢ়লেশ কমিশনের 
চেয়ারম্যান (লেন আঁজত প্রসাদ । তান উত্তরপ্রদেশে 
প্যান প্রোজে্: আযাঁগ্রকাল্‌চারাল্‌: টাঁমের নেতা 
fছিলেন। 

সমসামাঁয়ক বিষয়গডুলর ওপর অসংখ্য রচনা 
ছাড়া তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত গ্ঢুরবত্বপূর্ণ' গ্রন্থগ্নল 
হলঃ ‘U.P. Agrarian Laws’, ‘Rafi Ahmad 
Kidwai: Memoirs of His Life and Times’, 


তান একজন বাঁলষ্ঠ লেখক ছিলেন। 


[ A. P. Jain—Rafi Ahmad Kidwai: A 
Memoir of His Life and Times, 1961; 
D. R. Toliwal—Bharatvarsh ki vibhutiyan, 
Nagpur, 1954 ; The Times of India Dijrec- 
tory and Year Book (1963-64) ] 


কে. এল. শ্রীবাস্তৰ 


অআঁজত পিং ( সদরি ) (?__১৯৪৭ ) 
Ajit Singh Sardar (21947) 

সদরি আঁজত সং পাঞ্জাবের জলদ্ধর জেলার 
খাটকার কালান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নকন্তু পরে তাঁরা 
পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলায় বান্‌গা গ্রামে চলে 
আসেন । তাঁর জন্মের সাঁঠক সাল তাঁরখ জানা 
যায় না তাঁন অর্জন সিং ও জয় কাউরের সন্তান 
এবং প্রখ্যাত পাঞ্জাব শহীদ ভগৎ বসং-এর খুল্লতাত ৷ 
তান জাঠ শিখ পাঁরবারভুন্ত ছিলেন । জলন্ধরের 
সাঁই দাস এ্যাংলো-স্যাম্সকৃট হাই কুলে তান শিক্ষা 
সম্পূর্ণ করে লাহোরের এড. এ. {ভ. কলেজ থেকে 
দব. এ. পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন | এর পরে তান 


বোঁরল'র আইন কলেজে যোগ দেন কস্তু অসুহ-, 


তার জন্য আইন শিক্ষা সম্পর্ণ' করতে পারেন নন। 

1907 সাল পর্যন্ত আঁজত শঁসং রাজনাীাতর 
নেপথ্যে "ছিলেন ৷ ব্রিটিশ সরকার ভুমি রাজন্বের ও 
জলসেচ কর বাড়িয়ে দিলে ও নতুন ক্যানাল কলোনিস:্‌ 
বল প্রণয়ন ররে দ'র্ঘকাল ভারতাঁয় কৃষকরা যে সব 
সুযোগ সংবিধা ভোগ করে আসছে তা থেকে তাদের 
বাঁণ্চত করার চেষ্টা করলে সদরি আঁজত সং হঠাৎ 
পাদপ্রদাীপের সামনে আসেন এবং লালা লাজপত রায় 
প্রমুখ নেতাদের সরকার-বিরোধাী আন্দোলনে যোগ 
দেন। শৈশবে তান পিতার দেশপ্রেম ও বালগঙ্গাধর 
বৃতলকের ভাষণ ও রচনা দ্বারা গভঁর ভাবে প্রভাবিত 


৯১ আঁজত সং 


হন । 'তলকের বিখ্যাত ঘোষণা “স্বাধীনতা আমার 
জম্মগত অধিকার এবং আমি তা অজনি করবই'’- 
অজিত 'সং-এর কিশোর মনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত 
করে। পরবর্তণী কালে লালা পিণ্ড দাস, লাল চাঁদ 
ফালক এবং সফি অম্বা প্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ তাঁকে জাতীয়তাবাদে উদ্ধুদ্ধ করে। তাঁর 
দুই ভাই কিষাণ {সিং ও শরণ সিং 'বপ্পবাত্মক কাজে 
তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। মনে হয়, প্রথম 
জ'বনেই কলকাতার চরমপন্থী বিপ্পবাঁদের সঙ্গে তাঁর 
যোগাযোগ  ঘটোঁছল এবং 'কছু বাঙ্গালী নেতা 
প্রায় আঁজত সিং-এর লাহোরের বাড়তে আসতেন । 
সরি অজিত সং স্যুবন্তা ছিলেন। 1907 
সালের 21 এাঁপ্রল তান রাওয়ালাপাণ্ডর এক সভায় 
{ৰটিশ সরকারের ভুমি রাজস্ব হার ব:াদ্ধকে তাঁরভাবে 
আক্রমণ করেন এবং কষকদের এই কর হয়াস না 
হওয়া পর্যন্ত চাষ আবাদ বন্ধ রাখতে আহবান জানান । 
তাঁর ভাষণ এমনই উত্তেজনার স্‌াষ্ট করে যে জনতা 
সরকার বাড়গডলতে আগুন লাগাতে শুরু করে। 
{ৰটিশ সরকার এই ঘটনার পাঁরপ্রোক্ষতে কঠোর 
মনোভাব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে ও লালা লাজপত 
রায়কে ব্রহ্মদেশের মাম্দালয়ে ছয় মাসের জন্য অন্তরণণ 
রাখেন । দ্বীপান্তর দণ্ড আঁজত সং-এর মনোবলকে 
এতটুকু ক্ষুন্ন করেনি । বরং তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে 
{বপ্নবাত্মক রচনা প্রকাশ করতে থাকেন৷  সহঁফ অম্বা 
প্রসাদকে সম্পাদক করে তান 'পেশোয়া' নামে 
একট সংবাদপত্র প্রকাশ করেন । 'ৱাটশ সরকারের 
ননর্দেশে এই পাত্কা ন্নাষদ্ধ হলে সদরি অজিত সিং 
‘ভারত মাতা’, ‘সহায়ক’ ইত্যাদ অন্য নামের আড়ালে 
তাঁর মতামত প্রকাশ করতে থাকেন । তানি কয়েকাট 
পঢপ্তিকা প্রকাশ করোঁছলেন। সেগুলিও অব্যবাঁহত 
পরেই নষিদ্ধ হয়! এই পঢন্তিকাগ্নল হল-—Baghi 
Museah ; Muhabban—i—Watan ; Bandar 
Bant ; Ungli Pakarte Panja Pakara, Gha- 
ar 1857, ইত্যাদি । আঁজত সং" ‘ভারতমাতা. 
সোসাইটি’ নামে একাঁট ‘বপ্পবা সাঁমাতও গঠন করে- 
{ছলেন। সৈয়দ হায়দার রজার সঙ্গে তাঁর যোগা- 
যোগেই ইণ্ডিয়ান প্যা্টয়টস আযাসোসিয়েশনের প্রাতণ্ঠা 
সম্ভবপর হয়োছল ৷ 
1908 সালে '্বাপন চ'দ্র পালের কারামননঝ্ততে 
অভন*্দন জানিয়ে তান লাহোরে একট ববযাত 
দেন। এই জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সতর্ক করে 
দেন | কিন্তু সরকারের অসন্তোষ অগ্রাহ্য করে তান 


অজিত সিং 


সেই বছরের নভেম্বর মাসে ব্যাডল হলের ভাষণে 
বটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আক্ৰমণ করেন। সরকার তাঁর 
কার্যকলাপ বিপজ্জনক মনে করে অজিত সিং-কে 
গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার বহু 
পবেই তিনি পারস্যে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। 
সেখানে তিনি ভারতের দ্বাধাীনতা আন্দোলনের প্রতি 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ফার্সি ভাষায় 
একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পরে পারস্য থেকে 
তিনি রোমে চলে যান এবং সেখানকার একটি কলেজে 
কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। রোম থেকে 'রতান প্রথমে 
জেনেভা ও প্যারিসে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শ্্‌র্‌ৃ 
হলে তনি ইউরোপ থেকে দাঁক্ষণ আমোরকার রিও 
{ডি জেনিওরোতে আসেন এবং সেখান থেকে 
সানফুাদ্সিস:কোর ‘গদর পাটির’ সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগা- 
যোগ রাখেন । 

দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ইউরোপে ফিরে 
যান এবং ইটালিতে সৃভাযচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা 
করেন । ইটালির পতন হলে তিনি ইটালির জেলে 
বন্দী থাকেন । জামনিণর পতন হলে তাঁকে জামনি 
জেলে স্থানাচ্তারত করা হয়। যুদ্ধ শেষ হবার কিছু 
দিন পরে তান স্বদেশে {ফিরে আসার অন্্‌মাত 
পান । স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই 1947 
সালের 15 আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয় । অশ্তিম শয্যায় 
এই বা'ঁর বিপ্পবার শেষ কথা কটি ছিল £ঃ “ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ, আমার কাজ সম্পূর্ণ, এবার আমি এই 
প্‌ঁথিবঁ থেকে “বিদায় নিচ্ছি ।” 

রাজন'ীঁতর ক্ষেত্রে সদরি অজিত সং 'বিপ্পববাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল একমাত্র বিপ্পবের 


১২ 


পথেই ভারতের স্বাধীনতা আসতে পারে । কংগ্রেস 
আন্দোলন তাঁর মনঃপ্‌ত ছিল না। ‘তিনি প্রায়ই 
বলতেন ; ‘ভিক্ষা করে কেউ কিছু পায়না । 'িজেদের 


সংঘবদ্ধ কর এবং যা প্রাপ্য তাকে জোর করে 
কেড়ে নাও।' ভারতের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনণগীঁতর জন্য 
{তিনি ত্রিটিশ সরকারকে দায়ী করতেন। ত্রিটিশ 
ক্ষাব্যবন্থাকে {তি ভারতবাসনর নৈতিক অবনতির 
জন্য দায়ণ বলে মনে করতেন । তাঁর ধর্মীয় দ:ণ্টি- 
ভঙ্গী ছিল উদার, এবং নিরপেক্ষ । লালা লাজপত 
রায়ের মতে তান ছিলেন নাস্তিক । 

[ Gurmit Rahber and Krishen Chander 
Azad (Edited),—Shaheed-i-Azam Bhagat 
Singh aur Unka Khondan (in Urdu), Phag- 
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Wara-1950 ; Chander Shekhar Shastri,— 
Bhartiya AntakWoy Ka'ltihas (in Hindi), 
Allahabad-1954 ; Satyapal and Probodh 


Chander.— Sixty Years of Congress : 
India Lost, India Regained, Lahore- 
1946; Rattan Lal Bansal, —Teen 


Krantikari Shaheed, Agra-1954; Speci- 
mens of Leaflets etc., relating to terrorist 
crimes and the eulogy of murder and 
murderers proscribed by local govern- 


ments under Section 99-A, Criminal 
Procedure Code during 193] ; Valentine 
Chirol,—lndian Unrest, 1910 , Lajpat Rai, 


—Arya Samraj: Michael O° Dwyer,— 
India As | Knew It (1885-1925 ), London- 
E225, RIC; Majumdar,—History of the 
Freedom Movement in India, Vol. Il, Cal- 
cutta-1963 ; Interview with Nanak Chand 
Pandit, his class-fellow in the college , 
Manuscript-loose papers found in the 
Punjab State Archives Patiala. ] 


(ডি. এল. দত্ত ) ফোঁজা সিং 


অতুলকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৯০--১৯৬৬) 
Atulkrishna Ghosh (1890-—1966) 


1890 সালে নদাঁয়া জেলার কুচ্টয়া মহকুমায় 
( অধ্যুনা বাংলাদেশে ) এতমামপঢুর জাদ;বয়রা গ্রামে 
হিন্দু কায়স্থ মধ্যবিত্ত পারবারে অতুলকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁর পিতা তারেশচন্দ্র ও মাতা বিনোদিনীর 
ছয়টি সম্তানের মধ্যে অগ্রজা ছিলেন কন্যা মেঘমালা । 
{তান গণিতের খ্যাতনামা অধ্যাপক কে. পি. বসুর 
সহধাৰ্মনী ছিলেন। বাকা পাঁচাট ভাই-এর মধ্যে 
অতুলকৃষ্ণ {ছলেন চতুর্থ । সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ' অমর- 
কৃষ্ণ অতুলকৃষ্ণের বৈপ্লাবক জাঁবনের যোগ্য সহকর্মশী- 
র্‌পে নিজেকে প্রতাষ্ঠত করতে পেরেছিলেন। গ্বচ্ছল 
পরিবারের সন্তান না হলেও তারেশচন্দ্র ও বিনোদিনর 
পঢত্রগণ পিতামাতার লক্ষ্যণীয় ওদার্ষয গুণের উত্তরাধি- 
কারা হয়োছিলেন। 

নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই অতুলকৃষ্ণকে পরবর্তী 
কালে যুগান্তর বৈপ্লবিক সংঘে অন্যতম শ্ণ্ষস্থান'য় 
নেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে সাহায্য করে । যতাঁন্দ্রনাথ 
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মুখোপাধ্যায়ের মত বরল ব্যান্তত্বের সান্নধ্যেই এই 
বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রচ্ষুটন ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় জামনিণর সাহায্য য়ে ও ভারতীয় সেনা- 
বাহিনাঁকে স্বদেশ মন্ত্রে দাঁক্ষিত এবং প্রভাবিত করে 
যতাঁশ্দুনাথের জাতীয় বিদ্রোহ সংগঠন করার প্রচেষ্টা 
ক্বাধানতা সংগ্রামে এক নত্বন দিগন্ত উন্মোচিত 
করোঁছল। 

যতাঁদ্দরনাথ অতুলকৃষ্ণের গ্রামের কাছাকাছি 
কয়াতে বাস করতেন । নিকটবর্তী অণ্টলের তরুণরা 
তাঁর “মানুষ হও’’ আহ্বানে আকৃষ্ট হয়োছলেন। " 
অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও তারই গ্রামের প্রতিবেশী নালনাী- 
কান্ত কর 1905 সালে যতাম্দুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। উভয়েই তাঁব্রভাবে উদ্দীপ্ত হন এবং তৎ- 
ক্ষণাৎ যতান্দুনাথের আদর্শের প্রত আনুগত্যের শপথ 
গ্রহণ করেন । 

অতদলকৃষ্ণ কলকাতা হিন্দ; স্কুল থেকে এণ্ট্রাস 
(1909), স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট 
(1911) এবং বহরমপনুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে 
{ব. এস. সি. (1913) পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন। 
বহরুমপুর কলেজে প্রবেশ করার পর সেখানে দলকে 
আরও সংঘবদ্ধ করাই তাঁর কাজকর্মে'র লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় 
এবং এ কাজে 'ঁতাঁন যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। 

- প্রেসিডেদ্স কলেজে স্নাতকোত্তর পরাক্ষার্থণ থাকা- 

কালগন তান 1915 সালের 'বপ্পব অভিযানের 
পাঁরকল্পনা ও প্রস্তাতর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জাড়ত হয়ে 
পড়েন। তাঁর কলেজ ও হশ্টেল্‌ তখন বিপ্পবা সহ- 
কর্মীদের কেন্দ্র । এই উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে অতুল- 
কৃষ্ণ আর পড়াশুনা শেষ করার উৎসাহ পেলেন না । 

1906 সালে অত্বলকৃষ্ণ ‘অনুশাঁলন সমিতির’ 
দেহচচচা কেন্দ্রে যোগ দেন। এই কেন্দরই ‘যুগান্তর' 
কর্মীদের “বিপ্লব দলের জন্য নতুন সভ্য সংগ্রহ করতে 
সাহায্য করতো ৷ এখানে তিনি ব'ঁরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ হন । যতান্দ্রনাথ সে সময় আলিপুর 
বোমা মামলার পাঁরচালক পুলিশের ডেপুটি সুপারিন- 
টেনডেণ্ট সামসুল আলমকে হত্যা করার জন্য একজন 
দড়চেতা তরুণ বিপ্লবাঁর সন্ধানে ছিলেন। অত্ুলকৃষ্ণ 
বতান্দুনাথের অনুগামী নাটোরের সতাঁশ সরকার 
বরেন্দ্র নাথকে পঢ়লিশ কর্মচারাীটিকে চিনিয়ে দেন 
এবং কারেন্দ্র নাথ অচরেই কলকাতা হাই কোর্টের 
অভ্যন্তরে তাকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেন । 

বরেন্দ্র মাথ ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দেন । যতান্দ্র- 
নাথ সমেত ছেচাল্লিশ জন ব্যন্ডকে যড়যন্ত্রের অভিযোগে 
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অঁভয্যন্ত করা হয়. । কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি । 
যতাঁন্দ্রনাথের মুন্ডি লাভের পর অতুলকৃষ্ণ বিদেশ 
থেকে প্রান্ত ব্রটেনের বিরুদ্ধে জামনিঁর সমরায়োজনের 
সংবাদ তাঁকে দেন। যতান্দুনাথ এ ধরনের যে কোন 
পরিবেশের সুযোগ “নিতে মনস্থ করেন। একটি 
সম্মিলিত সংগঠন গড়ে তোলার জন্য' যতান্দরনাথ 
অন্তিত্বরক্ষাকারী বিপ্পবা গোষচ্ঠীগুলির সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপনের জন্য অতুলকৃষ্ণকে নির্দেশ দেন। 1913 
সালের দামোদর বন্যা ত্রাণ সংগঠন এমনই একাঁট 
সুযোগ এনে দেয়। 

যুগান্তর দল সামাগ্রকভাবে যতদ্দ্রনাথকে তাঁদের 
সবধিনায়ক মনোনীত করেন। দাঁর্ঘকাল ধরে বহু 
অর্থব্যয় ও বহ ঝাঁক নিয়ে যে ঢাকা অনঃুশালন 
গোষ্ঠাঁকে অতুলকৃষ্ণ সাহায্য করেছেন তাঁরা 'কম্ভু 
রক্ষণশীল মনোভাব গ্রহণ করে পূ্‌থক থাকেন । যাই 
হোক শচাঁন সান্যাল ও নগেন ( গাঁরজা.) দত্তের মত 
এ'দের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কর্মশ দলের সঙ্গে সম্পর্ক“ 
ছন্ন করেন এবং অতুলকৃষ্ণের সাহায্যে পাঁরচিত হয়ে 
উত্তর ভারতে রাসাঁবহারী বসুর সঙ্গে কা করেন । 

প্রথম মহাযুদ্ধের সৃচনায় যখন আমেরিকা ও 
দডর প্রাচ্য হতে পাঞ্জাবী বিপ্লবাঁরা বাবা গঢুরুদিৎ দসিং- 
এর নেতৃত্বে ‘কোমাগাতা মার’ নামক একাঁট ভাড়া করা 
জাহাজে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বজবজে 'বাটশ সেনা- 
দলের সঙ্গে সংঘর্ষে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন তখন সতাঁশ 
চক্রবর্তীর সহায়তায় অতুলকৃষ্ণ তাঁদের পাঞ্জাবে নিরাপদ 
প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেন। যখন পাঁরকঞ্পিত 
{বদ্রোহের জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন 
যতাদ্দ্রনাথ বলপর্বক অর্থের সংগ্রহ ও তার জন্য 
প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ অনুমোদন করেন। 
গার্ডেনারচের ট্যাক্স ডাকাত ও ইনস্পেষ্টর সুরেশ 
মুখোপাধ্যায়ের হত্যার সাফল্যের পেছনে অতুলকৃষ্ণের 
সংকেত কাজ করোঁছল । 

সুন্দরবনে কিছু অস্রভাণডার রাখার পারকল্পনা 
জামা্নার (ছিল এবং অতুলকৃষ্ণ নৌকা, রাইফেল ও 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে দিয়ে (কচু কর্মণকে 
সেখানে পাঠান । এই দলাঁট নি্দভ্ট স্থানে প্রয়ো- 
জনয় সংকেত ‘নয়ে নি্দ‘ল্ট সময় পার করেও 'দনের 
পর দিন অপেক্ষা করে । কিন্তু আমোঁরকায় আত্ম- 
গোপনকারা ভারতীয় বপ্লবাঁদের কিছু চেকোশ্লোভাক 
বন্ধন তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সম্পর্ণ 
গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে যায়। “মাভোঁরক' 
নামধারী ভাড়া করা জাহাজাঁট 1বনা সমরোপকরণেই 
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সম্‌দ্রোপকুল ছেড়ে যায় । প্ররলিশ এবার আঁত মাত্রায় 
সতর্ক হয়ে বিপ্পবাঁদের অন;ুসন্ধান শুর; করে । যতান্দ্- 
নাথের গুপ্ত আবাসের সন্ধান মেলে! যতান্দ্রনাথ 
তাঁর চার বিপ্লব সহকর্মীর সঙ্গে বালেশ্বরে ব্রিটিশ সেনা 
ও পলিশ বাহিনাঁর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ম্‌ত্যু 
বরণ করেন । 

1915 সালের প্রারম্ভে অতুলকৃষ্ণ অমরেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, যাদৃগোপাল মুখার্জি এবং অন্যান্যদের 
সঙ্গে আত্মগোপন করেন এবং সাত বছর এভাবে কাটে । 
ফরাস' চন্দননগরে তান আশ্রয় পান । ্থানায় পার- 
বচিতেরা তাঁকে প্‌বহেযেই প্রতাঁট পুলিশী আঁভযানের 
তথ্য সরবরাহ করতেন এভাবেই তান নিজেকে ও 
নজের সহকর্মীদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
একবার তান অসুস্থ সহকর্মী চার ঘোষকে নিজের 
কাঁধে বহন করে লাঁফয়ে হাসপাতালের দেওয়াল পার 
হয়োছলেন ৷ : 

যুদ্ধশেযে ভারত-জামনি ষড়যন্ত্রের ফেরার 
আসামীদের বিরুদ্ধে শনন প্রত্যাহার করে নেবার বিষয়ে 
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজিরি আলোচনা ফলপ্রস্‌ হয়। 
অতুল্কৃষ্ণ কিছুটা ঝনক নিয়ে 1921 সালে আত্মপ্রকাশ 
করেন৷ যতাণ্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁর বৈপ্লাবক উত্তেজনায় 
এক 'ঁবরাট _ আথাত হেনেছিল এবং তান সক্রিয় 
রাজনগঁত থেকে নিজেকে অপসত করেন। তবুও 
1924 সালের জাননুয়ারাী মাসে যখন গোপানাথ সাহা 
পুলিশ কাঁমশনার ভ্রমে আরনেচ্ট ডে-কে হত্যা করেন 
তখন 1818-র আইনের তৃতাঁয় ধারায় অতুলকৃষ্ণকে 
রাজবন্দাী করা হয়। দ; বছর পরে তাঁকে মহন্ডি 
দেওয়া হয় । এরপর তান ব্যবসায়ে মন দেন এবং 
রাজন'াতর সঙ্গে সকল সংশ্রব ত্যাগ করেন। 1926 
সালে তান 24 পরগণার নাঁজলপডুরের সুপরিচিত 
রাক্ষত পাঁরবারের কন্যা গেনকারাণাঁকে ববাহ করেন, 
তাঁদের কোন সন্তান ছল না। পরবর্তী জাঁবনে 
অতুলকৃষ্ণের দ্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। 1966 সালে তান 
প্রয়াত হন৷ 

ওঁকান্তক উদার মতাবলদ্বী অতুলকৃষ্ণ সব রকম 
জাত ও ধর্মগত {বভেদকে ঘৃণা করতেন ৷ রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও সামাজিক ক্ষেত্ৰে ন্যায়াবচার--তাঁর 
জাঁবনে এই দুটি আদর্শকেই তান শ্রেষ্ঠ সম্মান 
জানিয়েছেন । শেষ জাঁবনে তান অধ্যাত্মবাদের প্রতি 
আকষ্ট হন৷ 

({বপ্নবাী অতুলক্‌ফ্ণ ঘোষ-_ প্রকাশক শ্রীসরহ্বতা 
প্রেস লাঁমটেড, কলকাতা, 1966; Sedition 


অতুলচন্দ্ৰ ঘোষ 


( Rowlatt ) Committee Report, 1918) 
যাদুগোপাল ম্‌খাজি--বিপ্পবী জাঁবনের স্মৃতি; 
হেমেন্দ্ৰ নাথ দাশগ্ডপ্ত_বিপ্পবা ভারতের কথা ; 
সংপ্রকাশ রায় ভারতের (বিপ্লব সংগ্রামের ইতিহাস ; 
ভুপেন্দ্র কুমার-দত্ড__'বপ্পবের পদাঁচহন । ) 


( পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় ) ভূপেন্দ্ৰ ফুমার দত্ত 


অতুল চন্দ্র ঘোষ ( ১৮৮১-১৯৬১ ) 
Atul Chandra Ghosh ( 1881-1961 ) 


প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা ও রাজন'ীতাঁবদ অতুলচন্দর 
ঘোষের জন্ম 1881 সালের 2 মার্চ' বর্ধমান জেলার 
খণ্ডঘোষ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত হিন্দ; কায়স্থ 
পাঁরবারে । তাঁর পিতা মাখনলাল ঘোষ শিক্ষক 
ছিলেন। আঁত শৈশবেই তান পিতৃমাতৃহীন হন । 
প্রথমে তান তাঁর খুল্পতাত অযোধ্যার স্টেশনমাণ্টার 
{হতলালের কাছে মানুষ হন। পরে তাঁর মেসো- 
মশায় {ধান প্ুরুলিয়াতে ওকালবঁত করতেন 'ঁতান 
তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্ধমানের মহারাজার 
হাইস্কুল থেকে এনণ্ট্রাম্স এবং বর্ধমান রাজ কলেজ 
থেকে এফ্‌. এ পরাক্ষায় উত্তরণ হবার পর তান 
কলকাতার মেন্রোপালটান ইনাষ্টাটউশনে ভার্ত্ত হন । 
1904 সালে তান বি. এ. পরাঁক্ষা দিয়ে অসফল 
হন ৷. 1908 সালে সাতাশ বছর বয়সে তান 
প্চুরু্বলয়া আদালতে আইন ব্যবসায় শ্ডুর করেন 
এবং সেই বছরই প;রুলিয়া জেলা হ্কুলের গ্রন্থাগারক 
ও হসাবরক্ষক অথোরচন্দ্র রায়ের কন্যা লাবণ্যপ্রভাকে 
বিবাহ করেন। শ্বামী-স্্রা উভয়েই জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনে যোগ দয়োছলেন এবং নিবারণ চন্দ্র দাশ- 
গৃপ্ধ ও মহাত্মা গান্ধার জ'ঁবনাদর্শ ও [চন্তাধারায় 
অনঃপ্রাণত হয়েোঁছলেন। 

অতুলচন্দ্ৰ 1921 সালে আইনব্যবসা পরিত্যাগ 
করে গান্ধীজার অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। 
পরের দুই দশক তানি বিশ্বম্তভাবে ইাঁণ্ডয়ান ন্যাশনাল 
কংগ্রেসের কর্মসূচী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন । 
বিহার প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কাঁমাটর সদস্য ও মানভূম 
জেলা কংগ্রেস কাঁ্মাটর সচিব (1921-35) ও 
সভাপাঁত (1935-47) রূপে তান মানভুম ও 
পাৰ্ম্ববর্তা অঞ্চলে জাতায়তাবাদী আন্দোলন তাঁৱ- 
তর করেন । ‘তান 1930 সালের ফেব্রুয়ারী মার্চ 
মাসে রাঁচীর টানা ভগতদের অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দেওয়ার জন্য উদ্ধদ্ধ করেন। 1930 সালের 


অতুল চন্দ্র ঘোষ 


10 এাঁপ্রল তান লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য গাঁঠিত 
জেলা সত্যাগ্ৰহ সাঁমাতর সচিব নিযুক্ত হন । নিিদ্ধ 
লবণ জনসাধারণের কাছে 'বিক্তী করার সময় তান 
গ্রেপ্তার হন। পুনরায় 1932 সালে আইন অমান্য 
আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য, 1942 সালে ‘ভারত 
ছাড়ো’ আন্দোলনে যোগদান করার জন্য এবং 1945 
সালে ‘জাতায় সপ্তাহে’ জাতীয় পতাকা উত্তোলন 
করার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। 


মানভুমে কংগ্রেসী সরকারের ভাষা সম্পার্কত 
নণীততে ক্ষুব্ধ হয়ে 1947 সালে তান কংগ্রেস 
পরিত্যাগ করেন। সেই বছরই তান ‘লোক সেবক 
সংঘ’ নামে একাঁট নতুন দল গঠন করেন। প্লায় 
আট বছর তাঁর দল বহার সরকারের শাসন, 'শক্ষা 
ও অর্থনৈঁতক নাতির 'বর্‌দ্ধে আন্দোলন করেন। 
1950 থেকে 1952 সালের মধ্যে অতুলচন্দ্ৰ বহুবার 
সত্যাগ্হ আন্দোলন করেন। 1953 সাল থেকে 
লোক সেবক সংঘ টুসৃ গানের প্রচলন করেন। 'সাচ- 
লাইটের’ প্রান্তন সম্পাদক মরলণ মনোহর প্রসাদের 
মতে ‘এই গানগলে বিহার, বিহার কংগ্রেস সরকার 
বঁবশেষতঃ জাতায় ভাষা হন্দার বিরুদ্ধে উদ্ধত গালি- 
গালাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।' লোক সেবক সংঘ 
স্টেটস্‌ {রঅরগানাইজেশন কমিশনের (1953-55 ) 
কাছেও একটি স্মারকালপি পেশ করেন। নিরলস 


১৫ 


অতুল প্রসাদ সেন 


সরকার সাধারণের উপর থেকে গমের শঢুল্ক প্রত্যাহার 


ও অঁধক পারশ্রমের ফলে অতুলচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে . 


পড়ে এবং তাঁর মৃত্যুকে তরান্বিত করে। 1961 
সালের 15 অক্টোবর তান তাঁর স্রৌ দুই পঢ়ত্র ও দুই 
কন্যাকে রেখে পরলোক গমন করেন। 

সমগ্র পাঁরবারকে এক আদর্শ ও একই উদ্দেশ্যে 
{নবোঁদতপ্রাণ হতে বিরল ক্ষেত্রেই দেখা যায় । অতুল- 
চন্দ্রের পাঁরবার একটা বিরল দৃচ্টাম্ত ছিল । গান্ধীর 
মত অতুলচন্দ্রও অনাড়স্বর জাঁবন যাপন করেছেন 
এবং ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। . ‘হারিজন' 
পাত্রকার সম্পাদক £কিশোরঁলাল মসরুওয়ালা লিখেছেন 
অতুলচন্দ্ৰ মানভুমের মানুষদের প্রাপ্য আদায় করার 
জন্য সংগ্রাম করে কোন সংকাঁণ প্রাদোশকতাকে প্রশ্রয় 
দেনান । তান প্রাতপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় 
আস্থাবান ছিলেন। 1948 সালের 19 সেপ্টেদ্বর 
‘তান ‘হাঁরজন’ পাঁত্রকায় লেখা একাঁট চাঠতে এই 
আশা প্রকাশ করেন যে বাংলা ও বিহারের সাঁমান্ত 
বিরোধ পারস্পারিক আলোচনার মধ্য দিয়েই তার 
সমাধান খজে পাবে । অতুলচন্দ্র সত্যাগ্রহ করোঁছলেন 
শুধুমাত্র তখনই যখন দেখলেন বিহারের কংগ্রেসী 


করতে অসম্মত হলেন ও রেশন ব্যবস্থা চালু করলেন ৷ 
1952 সালে নিবৰ্চনের পূর্বে তানি প্রকাশ্যে {লাখত- 
ভাবে ঘোষণা করেন যে তাঁর দল গান্ধাজাঁর গণতন্ত্রের 
পাঁরকল্পনা, 'বকেন্দ্রীকরণ, গ্রামে ক্বায়ত্ত শাসন, 
পণ্টায়েতী কাজ, নিরক্ষরতা দ্‌রাীকরণ, কুটাীর শিল্পের 
প্রসার এবং রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদি যেসব লক্ষ্য ছিল 
সেগ্ল বা্তবে রূপাঁয়ত করার জন্য সবর্থিক 
প্রয়াস করবে । মানভুমের জনসাধারণের তাঁর ওপর 
গভাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল । তাঁর জ'ীবিতকালে 
লোক সেবক সংঘ ‘হার ও পাঁশ্চমবাংলার বধান- 
সভায় নি্বর্চনে বহুকেন্দ্র থেকে জয়' হয়। 

[ K. K. Dutta—History of the Freedom 
Movement in Bihar (3 volumes ); প্ৰবাসী 
( বাংলা মাসিক পাঁত্ৰকা ), বঙ্গাব্দৰ ১৩৫৫-৫৯ ; The 
Statesman, 16 October, 1961; লোক সেবক 
সংঘের সাঁচিব অরুণ চন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
{ববরণ ] 


( প. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় )  ভক্কত প্রসাদ মজুমদার 


অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১--১৯৩৪) 
Atul Prasad Sen (1871—1934) 

1871 সালের 20 ( মতান্তরে 25) অক্টোবর 
বাংলাদেশের অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার পণ্টদরে 
মাতুলালয়ে। কাঁব ও দেশপ্রোমক অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম 
হয়। তাঁর পিতা রামপ্রসাদ সেন ঢাকার সৃখ্যাত ঁচাকংসক 
{ছিলেন । মাতা হেমন্তশশাী দেব প্রখ্যাত ব্রাহ্মনেতা 
কাল'নারায়ণ গুপ্তের কন্যা । কাল! নারায়ণ একাধারে 
ধাঁ্ম'ক, ভন্তিগঁতর রচাঁয়তা ও সুকণ্ঠের অধিকারণী 
সঙ্গীতজ্ঞ ছলেন। অতুলপ্রসাদের পতা যোবনে 
কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসেন ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ 
করেন । অতুলপ্রসাদ ঢাকা থেকে এ'ট্রাস পরাক্ষা ও 
কলকাতার প্রেসিডেন্সঁ কলেজ থেকে বব. এ, পরীক্ষায় 
উত্তার্ণ' হয়ে ব্যারষ্টারী পড়বার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড যাত্রা 
করেন৷. 1895 সালে তান ব্যারি্টারী পরক্ষায় 
উত্তার্ণ হন । দেশে প্রত্যাবর্তন করে তান 'কছুদিন 
কলকাতা ও রংপুরে প্র্যাকাটশ করে শেযে লক্ষেত্রীতে 
স্থায়ীভাবে আইন ব্যবসায় শুর: করেন। পরবর্তণী- 
কালে অতুল প্রসাদ 1901 সালে ও 1930 সালে 
পুনরায় দুইবার বিলাত ভ্রমণ করেন । 1901 
সালে স্যার কে. জি. গৃপ্তের কন্যা হেমকুসুম দেবীর 
সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 


অতুল প্রসাদ সেন 
- আউধ বার আ'যাসোসিয়েশন ও আউধ বার 


চিত্তরঞ্জন দাস, বিহারালাল মিত্র, স্যার অতুলচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় ও স্যার ব্রজেন্দরলাল মিত্র প্রমুখ স্বনামখ্যাত 
ব্যপ্তিগণ তাঁর সহপাঠাঁ ছলেন। আইনজাব', 
শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবা ও চারণ কবি 
র্‌পে অতুলপ্রসাদ রবান্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল নেহেরু, 
মদন মোহন মালব্য, লাজপত রায়, তেজবাহাদুর 
সপ্ত, সি. ওয়াই. চিন্তামাণ, মহাত্মা গান্ধী, দ্বিজেন্দর- 
লাল রায় প্রমুখ ভারত (বিখ্যাত বাশচ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে 
পাঁরাঁচত হন এবং তাঁদের মধ্যে নিবিড় ব্যান্তিগত সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে । কলকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তিনি 
নরেন্দুনাথ দত্তের ( পরবর্তশী জাঁবনে গ্রাম বিবেকা- 
নন্দ ) সাম্ধ্যে আসেন । অন্যদিকে কলকাতা হাই- 
কোর্টে ব্যারিণ্টার রুপে তিনি লডড এস. পি. সিংহের 
সঙ্গে কাজ করেন। 

গান্ধাজাীর হরিজন আন্দোলনে অতুলপ্রসাদ সক্রিয় 
অংশগ্রহণ করেন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও কুম্ভমেলার সময় 
‘তিনি দ্রাণকার্য'্য সংগঠন করেন । “শিক্ষাবিদের ভূমিকায় 
অতুলপ্রসাদ নিজগ্রামে ও লক্ষেতীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় 
সবপ্রিকার সাহায্য করেন। লক্ষেত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অতুলপ্রসাদ জ'বনের শেষদিন 
পযন্ত ‘“সিটিং মেচ্বার' রুপে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন । তাঁর পাঁরকল্পনায় ও পরিচালনায় 
বহু সংস্থা স্থাপত হয়। তানি ছিলেন প্রবাসী বঙ্গ 
সাঁহত্য সম্মেলনের আহ্বায়ক ও লক্ষেত্রী সঙ্গীত 
মহাবিদ্যালয়ের প্রধান প্রচেশ্টক। তাঁর তত্বাবধানে 
বিভিন্ন পত্রিকা প্ৰকাশত হয়। ‘এলাহাবাদ ল 
‘জানলি'-এর একাধারে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অতুল- 
প্রসাদ ‘আউধ উইক্‌লি নোটস্‌' ও 'উত্তরা'র ( বাংলা 
মাসিক পত্রকা ) মত উল্লেখযোগ্য প্রবাসী বাঙ্গালীর 
মুখপন্লেরও সম্পাদক হয়েছিলেন । 

রাজনাতির ক্ষেত্রেও অতুলপ্রসাদের বিশেষ আগ্রহ 
ছিল । তিন মধ্যপন্থী কিন্তু ভারতের পূর্ণ শ্বাধাী- 
নতাই তাঁর কাম্য ছিল৷ ঠৰ 

1905 সালে তান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান 
করেন 1905 সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 
বারানসী অধিবেশনে তনি বাংলার প্রতিনিধিত্ব 
করেন । এই সময় থেকেই দেশের 'বাভন্ন স্থানে 
অনঃাষ্ঠত কংগ্রেসের সকল অধিবেশনেই তনি যোগ- 
দান করতে থাকেন। 1905 সালে তিনি গোপাল- 


১৬ অতুল প্রসাদ সেন 


কৃষ্ণ গোখলের সংস্পর্শে আসেন এবং পরবর্তীকালে 
গোখলে প্রতিষ্ঠিত ‘সারভে'্টস্‌ অফ ইণ্ডিয়া' সোসা- 
ইটির সদস্য হন। উত্তরপ্রদেশের “লিবারেল লাঁগেরও' 
তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৷ 1923 সালে বারানস'তে 
প্রাভা্সয়াল লিবারেল কনফারেন্স অতুলপ্রসাদের সভা- 
পাঁতত্বে অনুণ্ঠিত হয় । 

বাঙ্গালা জাতির কাছে অতুলপ্রসাদ বাংলার একজন 
শ্ৰেষ্ঠ গাঁতিকাররুপেই শ্মরণায় হয়ে থাকবেন । 
সরকার ও সঙ্গাতন্ঞ অতুলপ্রসাদ বাংলাদেশের কিছু 
উৎক্ৃণ্ট ভান্তিগীীতি ও দেশাত্মবোধক গানের রচায়তা । 
এছাড়া বাংলা গানের এশ্বর্যময় দ্রগতেও তান নিজশ্ব 
অবদান রেখেছেন। অতুলপ্রসাদ প্রচলিত ম্‌রের এক 
বিশেষ ঘরানা আঙ্গ রবান্দ্রসঙ্গীত ও রামপ্রসাদগ 
সঙ্গীতের মতই স্রচ্টার াঁতহা বহন করে ‘অতুলপ্ৰসাদ! 
সঙ্গত’ র্‌পে সমধিক জনাপ্রিয়তা লাভ করেছে । 
বাংলা কাব্যগাঁতের ( সবরারোঁপত কবিতা ) লন 
সাধনই বাংলা সংক্ৰ্ীততে অত্ুলপ্রসাদের বিশিষ্ট 
অবদান । তাঁর কিছু গান ব্রহ্মসঙ্গত সংগ্রহে স্থায়ণ 
আসন লাভ করেছে | সুগভার বেদনা প্রকাশে, 
আধ্যাত্মিক আকুতিতে, বিরহ বেদনায় ও প্রকৃতি প্রেমে 
আপ্নৰত অতুলপ্রসাদের কবিতা বাংলা সাঁহত্যের এশ্বর্য- 
পূণ ভাণডার র্‌পে বিবেচিত হবে। ‘কয়েকটি গান’ 
ও '‘গাতগুঞ্জ'-তে সংকলিত ‘তাঁর কাঁবতা ও গান 
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশত ‘কাকল'' গ্রন্থে 
নতুন করে স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হয়েছে। 

অসাধারণ তাঁক্ষসুধাী, শিল্প ও সঙ্গতের ধারক ও 
বাহক, বিরল স্‌জনাম্‌লক প্রতিভার অধিকারণ, 
প্রাতভাবান, উদার মহত্ব ও ত্যাগের প্রাতিভূ অতুল- 
প্রসাদ 1934 সালের 26 আগষ্ট পরলোকগমন 
করেন। 


‘আমাদের কথা'__ কল্যাণী টাউন ক্লাব কর্তৃক 
প্রকাশিত পতকা, কল্যাণী, পাঁশ্চমবঙ্গ, ( আগষ্ট 
নভেম্বর 1966) ; _ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত 
‘গাীতগুঞ্জ', কলিকাতা, 1356 সন (বাংলা ); 
ভারতকোষ-।ম খণ্ড ( বঙ্গীয় সাঁত্য পরিষদ ); 
‘অতুলপ্ৰসাদ সেন'--প্‌ঢলিন বিহার সেন, কাঁলকাতা ; 
‘অতুলপ্রসাদ'--মানসী মুখোপাধ্যায় ; : ‘আমারে এ 
আঁধারে'--কল্যাণ কুমার বসঃ, কলকাতা, 1969 
(অতুলপ্রসাদের জাঁবনাঁ, তাঁর লেখা চাঠপত্র ও 
অন্যান্য সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত ) 


( অমিয়া বরাট ) ভৰতোষ দত্ত 


অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে ১৭ 


অনন্ত লক্ষণ কানহেরে ( ১৮৯১-১৯১০ ) 
Ananta Lakshman Kanhere ( 1891-1910 ) 


অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে 1910 সালে দেশের জন্য 
শহীদের মৃত্যু বরণ করলেও তানি সন্ব্রাসবাদে দীক্ষিত 
অথবা দ্বভাব-বিপ্পবী ছিলেন না । তরুণ ক্কুলের 
ছাত্র রূপে তাঁন তলক, পরাঞ্জপে ও সাভারকারের 
উত্তপ্ত রচনাদির দ্বারা উচ্জাবিত হন এবং দেশের 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আঘাত হানার কথা চিন্তা 
করেন। 

{চিতপাবন সম্প্রদায়ের কানহেরে ব্রাহ্মণরা বোম্বাই 
প্রেসিডেন্সাীর রত্বগার জেলার অধিবাসী ছিলেন । 
অনন্তের পিতা লক্ষ্মণ গোবিন্দ জ'াঁবকার সন্ধানে 
ইন্দোর যান এবং অনন্তের শৈশব জ'ঁবন ইন্দোরেই 
কাটে । তাঁর দঃই ভ্রাতা ও দ্যুই ভগ্নী ছিলেন। 
যাইহোক 1903 সালে অনন্ত তাঁর গৃহ ত্যাগ করে 
ওরঙ্গাবাদে তাঁর মামা গোবিন্দ ভাগ্কর বাভরি কাছে 
যান 'বশেষ করে ইংরেজী শেখার উদ্দেশ্য নিয়ে । 
{তনি দেহচচার অন:;রাগাী ছলেন এবং ক্হানায় 
ব্যায়ামসামাততে তাঁর যাতায়াত ছিল । 

{বংশ শতাব্দীর সুচনায় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 
এক পাঁরবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল । 1885 
সালে এর জম্মলগ্ন থেকেই ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস 
ভারতের শাসন ব্যবস্থায় বৃহত্তর অংশগ্রহণের জন্য 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল যদিও সরকারী কর্তৃপক্ষের 
কাছে তার কোন ক্বাঁকত ছিল না । সাধারণের মনে 
ক্রমশঃ এই ধারণাই বন্ধমূল হয়ে আসাঁছল যে নিষ্ফল 
আবেদন ‘নবেদন অথবা ভিক্ষান'তির অনুসরণে দেশ 
কোনদিনই দ্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে পৌঁহতে পারবে না, 
একমান্র বৈপ্লাবক পথেই শ্বাধানতা অর্জ'ন সম্ভব ।' 
“বপ্নব’ শব্দটির বিভন্ন সংজ্ঞা ছিল। সাভারকার 
ও তাঁর অনযগাম'ণঁগণ বিপ্লব বলতে চুড়ান্ত সম্ব্রাস- 
বাদকেই বুঝোঁছলেন। তাঁদের প্রচার ছিল দ্রোহ 
এবং সংগ্রামই স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম ৷ 

1905 সালের বঙ্গাবভাগ রাজনৈতিক ঘুণবির্তকে 
ত্বরাম্বিত করে এবং তরুণ ও যদুবাগোষ্ঠা গুপ্ত সমাতি- 
গছ্থালর মাধ্যমে নিজেদের সংঘাটত করতে শুর; করে। 
{নায়ক সাভারকার ও গণেশ সাভারকার নাসিক 
শহরে ‘আঁভনব ভারত’ নামে এ ধরনের একটি বৈপ্লবিক 
সংদ্থা গড়ে তোলেন এবং বহু সদস্যকে আকৃষ্ট 
করেন। এরই একাঁট বিচ্ছিন্ন শাখারুপে কৃষ্ণ গণেশ 
কার্ভে “মতৰ মেলা’ সংস্থা গড়ে তোলেন কারণ তান 
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) 


অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে 


বিশ্বাস করতেন যে সাভারকারেরা যতটা কথা বলেন 
কাজ ততটা করেন না। 

সমগ্র মহারাষ্ট্রে ‘আঁভনব ভারত’ বা ‘ইয়ং ইাণ্ডয়া 
সোসাইটি'র কাজকর্ম ছড়িয়ে পড়ে; অন্ব্র সংগ্রহ, 
{ব্ৰিটিশ সরকারণ চাকুরিয়া, পুলিশ ও সেনাবাঁহনণীর 
মধ্যে অসন্তোষের বজ বপন এবং সরকার কাজকর্মের 
অবসান ঘটান ইত্যাদি পাঁরকল্পনা গৃহীত হয় ৷ 
ব্যায়াম সাঁমিত বা ‘আখড়া’ গুলিই ছিল রাজনৈতিক 
গৃুপ্ত প্রচারের কেন্দ্রস্থল এবং তরুণ কানহেরে এর 
প্রভাব থেকে নিজেকে সারিয়ে রাখতে পারেন নি । কার্ভে 
গোষ্ঠীর অন্যতম গান; বৈদ্য কানহেরের সঙ্গে ঘাঁনচ্ঠ " 
হন এবং তাঁকে গুপ্ত সাঁমাতর কাজে দাক্ষিত করেন৷ 

1909 সালে ‘বাবা' ওরফে গণেশ সাভারকার 
রাজদ্রোহাী রচনা মুদ্রিত করার অপরাধে আজ'বন 
নিব্সিন 'দণ্ডে দণ্ডত হলে ক্রুদ্ধ বিপ্লবারা 
সরকারকে উপয)ুন্ত শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন ৷ 1909 
সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ এর .প্রচ্তুত শ্যুরু হয়। 
নাসিকের কালেক্টর জ্যাকসনকেই আক্রমণের লক্ষ্য করা 
করা হয়। জ্যাকসন ছলেন প্রাচ্যবিদ্‌, গবেষক ও 
জনপ্রিয় সরকারী আফসার ৷. কিন্তু {িপ্পবৌদের তখন 
ভালমন্দ বিচার করার মত মানসক অবস্থা ছিল না। 
তাঁদের কাছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মাত্রই ছিলেন বিদেশ" 
শাসন ও যথেচ্ছাচারের প্রতীক । শঢ়ধব এ দিক দিয়েই 
জ্যাকসন বৈপ্পাবক আন্দোলনের প্রধানতম বিরোধ শান্তি 
রূপে চিহ্নত হয়েছিলেন । 

অনন্ত কানহেরে স্বেচ্ছায় জেলা শাসককে হত্যা 
করার কাজে এঁগয়ে এলে কার্ভে গোষ্ঠী সাভারকার 
সোসাইটির কাছ থেকে পিচ্তল সংগ্রহ করেন এবং 
অনন্তকে দুঁট পিদ্তল দেওয়া হয়। 1909 সালের 
21 ডসেদ্বর স্থান'য় প্রেক্ষাগৃহে এক মারাঠাী নাটকের 
অঁভনয় দেখতে জ্যাকসন আম'দ্ব্িত হন। অনন্ত 
প্রবেশ পথে অপেক্ষা করাছলেন। জ্যাকসন প্রেক্ষা 
গৃহে প্রবেশ করা মাত্র অন্ত তাঁকে লক্ষ্য করে গুল 
ছোঁড়েন | ঘটনাস্থলেই জ্যাকসনের মৃত্যু ঘটে । 
অনন্ত স্বেচ্ছায় ধরা দেন । 

পলাশ তৎপরতায় ও অনুসন্ধানে “মিত্র মেলা’ ও 
‘আঁভনব ভারত সোসাইটি'র কার্যক্ম ও পরিকল্পনা 
উদ্‌ঘাটিত হয়। দুটি বিচার সংঘটিত হয়, একটিতে 
জ্যাকসনকে হত্যা করার অভিযোগে অনন্ত কানহেরে, 
কার্ভে ও দেশপাণ্ডের ফাঁসী হয়, অন্যাঁটতে রাজ- 
দ্রোহ ও রাজার বিরদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্বশস্গ 
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সংগ্রহ করার জন্য সাতাশজন বিপ্লব দণ্ডিত হন। 
এ'দের মধ্যে বিনায়ক সাভারকারের যাবঙ্জ'বন দ্বীপা- 
স্তরই ছিল কঠোরতম দ'্ড । 

1910 সালের 11 এপ্রিল অনন্ত কানহেরেকে 
থানা জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর মত তরূণ 
বিপ্লবাঁর পক্ষে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার ওপর 
সুচ্পণ্ট কোন মতাদর্শ গড়ে তোলা সম্ভবপর ছিল না 
__তব: দেশকে ভালবেসে দ্বাধানতার বেদ'ম্‌লে 
‘তিনি স্বেচ্ছায় নিজের জাঁবন উৎসর্গ করেছিলেন। 


[Material for a History of the Free- 
“ dom Movement in India (Bombay Records) 
Vol. Il, pp. 365, 540 ; Sedition Committee 
Report (1918); M. V. Bhat—Abhinav 
Bharat, 1950; V. 5S, Joshi—Mrityun- 


jayache Atmayadna, 1951]; Valentine 
Chirol—lIndian Unrest.] 
(সি. বি. খেয়ারমোদয় ) ভি. জি. দিঘে 


অনস্তলাল সিংহ ( ১৯০৩-১১৭১৯ ) 
Anantalal Sinha ( 1903-1979 ) 


অনম্তলাল সিংহ ১৯০৩ সনের (৩রা ডিসেম্বর ) 
চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোলাপ সিংহ 
ছিলেন আইনজাঁবা । তাদের পৈতৃক বাসভূমি ছল 
উত্তরপ্রদেশের আগ্রা অঞ্চলে । অনন্তলালের ঠাকুরদাদা 
বাংলায় এসোঁছলেন খুবই যুবক বয়সে । 'ঁতান চট্ট- 
গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। 
॥_ শৈশবাবস্থা থেকেই অনশ্তলাল খেলাধুলায় খ্‌বই 
আগ্রহী ছিলেন এবং বহু খেলায় নিজের পারদার্শতাও 
দেখয়োছলেন । প্রথম 'বশ্বয.দ্ধের শেষের দিকে যখন 
{তান {িতাম্ত স্কুলের ছাত্র তখনই তান বৈপ্লবিক দলে 
যোগদান করেন এবং চট্টগ্রাম অদ্বাগার লুণ্ঠনের নায়ক 
প্রবাদ পুরুষ সুর্য্য সেনের ( মাষ্টারদা ) সংস্পর্শে 
আসেন ও তাঁর 'প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন । 

কৈশোর ও যোঁবনের সন্ধিক্ষণে অনন্তলাল বৈপ্লবিক 
দলে যোগদান করে প্রাত কাজে ও আচরণে দেখ- 
য়েছেন অদম্য সাহস, উদ্যমশীলতা এবং সংগঠন 
দক্ষতা | . কোনও রকম সহযোগিতা ছাড়াই অতি 
সঙ্গোপনে অনন্তলাল বন্দ কের টোটা ও রিভলভারের 
কা‘্ত্‌জ তোৈঁর করার কোশল আয়ত্ত করেন। হাতে 
তোঁর বোমার জন্যেও তান এক বিশেষ ধরনের জৰ্বালা- 
নর ব্যবহার পদ্ধাত আঁবচ্কার করেন। সেই সময়ে 
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যে কোনও বিপ্পবী দলের কর্মীর: পক্ষেই এই গুণাট 
ছিল সবপিক্ষা বেশ! প্রয়োজন'য় । 

১৯২১ সনের গয়া কংগ্রেসে যখন বৃটিশ সরকারের 
বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় 
এবং হ্কবল কলেজ প্রভৃতি বয়কটের আদেশ জার 
করে সেই সময় অনন্তলালের নেতৃত্বে বৃহত্তম শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠান চট্টগ্রাম জেলার মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়ের 
ছাত্ররা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে এবং স্বেচ্ছাসেবক 
{হিসেবে কংগ্রেসে যোগদান করে। চট্টগ্রাম জেলায় এই 
ছিল প্রথম বিদ্যালয় বয়কটের ঘটনা । 

এর অল্পকাল পরেই ১৯২২ সনে অহিংস অসহ- 
যোগ আন্দোলন প্রশমিত হলে অনন্তলাল তাঁর দলের 
মধ্যে, ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমুচিত জবাব 
দেবার জন্য !বপ্লবাত্মক কাযর্বল'র প্রসারের জন্য ভগষণ 
চাপের সৃষ্টি করেন। এর ফলে এ অণ্চলে বহু 
ডাকাতির ঘটনা ঘটে । 

1923 সনের ডিসেম্বর মাসে অনন্তলাল সিংহের 
নেতৃত্বে এক দুদ্ধষ বৈপ্লবিক দল Assam Bengal 
Railway Company তে এক দৃঃসাহশিক ডাকাতির 
অভিযান চালায় । বলা বহুল্য লুণ্ঠিত সমস্ত অর্থই 
স্বাভাবিকভাবে দল'ঁয় অন্ত সংগ্রহে ব্যায়িত হয়। 

এই ঘটনায় স্থানায় পুলিশের সন্দেহের দৃষ্টি 
পড়ে অন*তলালের ওপরে । ফলে শহরের অনতিদুরে 
সুল,কবাহার নামক এবটি নির্জন অণ্চলে একটি 
সাধারণ ঘর ভাড়া করে সূর্য্য সেন ও অশ্বিকা চক্র- 
বর্ত্তণর নেতৃত্বে বিপ্পবা দলের যৃবকেরা বাস করতে 
শুর করেন৷ কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই পলিশ এই 
বাড়াঁটির সংবাদ সংগ্রহ করে এবং একদিন সশন্ব 
"পলিশ বাড়াঁটি ঘেরাও করে। কিন্তু অকুতোভয় 
অননস্তলাল তাঁর সঙ্গাঁদের অসম সাহসে উৎসাহত করে 
পঢুলৈশদলকে আক্রমণ করেন এবং পলিশ ব্‌্যহ ভেদ 
করে কৃতিত্বের সঙ্গে কয়েক মাইল দরে পার্বত্য এলাকায় 
পলায়ন করেন । পলিশ পুনবার পাহাড় অণ্যলটিতে 
ঘেরাও এবং আক্রমণ সত্বেও এবারও পলিশ 
বাহিন' অনন্তলালকে তাদের আয়ত্তে আনতে পারল 
না। অনন্তলাল তখন সম্দাীপ হয়ে কলকাতায় । 

কয়েকমাস পরে অনন্তলাল অকস্মাৎ কলকাতায় 
বাগবাজারের ফেরা ঘাটে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হলেন। 
যাই হোক অনন্তলাল অল্পদিনের মধ্যেই বিচারে সাক্ষ্য 
প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে গেলেন । 

বৃটিশ শাসুনু, ব্যবস্থা বাংলাদেশে বিশেষভাবে এই 
বৈপ্লবিক দলগ্ৰলর হিংসাত্বক কাযবিল'র ডাসা 
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একেবারে আঁতচ্ট হয়ে উঠোঁছন্দ। 1924 সনের 
অক্টোবর মাসে তাই কোনরকম 'বচার ছাড়াই সরকার 
যেখানে কোনরকম 'বপ্পবের সন্দেহসনচক কিছু দেখা 
গেছে সেখানেই দলে দলে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারা 
করেছে। অনন্তলাল এইবার দ;ভাগ্যক্লমে সরকারী 
পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন এবং আগাম চারাট 
বছরের জন্য কারার্‌দ্ধ হলেন । 

1928 সনে অনস্তলাল মন্ত পেলেন এবং নতুন- 
ভাবে তাঁর বৈপ্লবিক প্রচেজ্টার আঁভযান শুরু করলেন । 
প্রধানতঃ তাঁরই এঁকান্তক আগ্রহে বৈপ্লবিক সংস্থা- 
গুলিকে আরও শ্তিশালী করার চেষ্টা করা হলো। 
জেলার আনাচে-কানাচে সমস্ত জায়গায় শরীর গঠনের 
জন্য ব্যায়াম সাঁমাত তৈরী করা হলো । এই সংগঠন 
বা' সাঁমাতগুলো থেকেই বাছা বাছা ভাল ছেলেদের 

 পরাক্ষামনুলকভাবে নিবচিন করে বিপ্পবাী দলে নিয়ে 
নেওয়া হত । 

1929 সনে তাই চট্টগ্রাম জেলায় সবপেক্ষা শন্তি- 
শাল’ 'বপ্পবপন্থী যুবক ছাত্র ও নারাঁ সংগঠন গড়ে 
উঠোঁছল। যতবছাত দলে এই সংস্থাগনাল প্রোরত 
ছাত্ররা যোগদান করাতে চারদিকে ববপ্পবের আগুন 
ধুমায়িত হাঁচ্ছল ৷ সংগঠন নৈপদুণ্যে অনস্তলাল সিংহের 
দক্ষতা 'অনক্বাঁকাৰ্য্য ও সর্বজনাঁবাদত। এ বছরই 
সূর্য্যসেনের নেতৃত্বে কংগ্রেস দলকেও শান্তশালণ করে 
পুনর্গঠন করা হয়। 

চট্টগ্রামে দলের দিক থেকে যে সামাঁরক উত্থানের 
পাঁরকণ্পনা গ্‌হাীঁত হয়োছল 1930 সালের 18ই 
এাঁপ্রলের আগে তার রূপায়ণ বানস্তবায়ত না হলেও 
প্রস্তুত পর্বে অন*্তলালের দুদমিন'র আদ্তাঁরকতা, 
অক্লান্ত প্রচেচ্টা ও সংগঠন শান্ত বৃটিশ শন্তিকে বারে 
বারে আঘাত হেনেছে যার তুলনা সাম্প্রাতককালের 
ইঁতহাসে বিরল 18ই এাঁপ্রলের সশস্ব্র অভ্যুখান 
বাংলার বৈপ্লাবক আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় 
অধ্যায় । | 

{বিরাট সৈন্যবাঁহনণ ও সশস্ত্র পলিশ বাহন ছোট 
ছোট ভাগে সমস্ত চট্টগ্রামে ছড়য়ে পড়ার দরুন অনন্ত 
লাল সেখানে নিরাপত্তার অভাব দেখে অসম্ভব রকমের 
সাহাঁসকতার পরিচয় দিয়ে নিজের জাঁবনকে নিশ্চিত 
মৃত্যুর: কবল থেকে ছাঁড়য়ে নেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
‘নয়ে, কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করলেন ৷ অবশেষে 
কলবঞ্জণা থেকে অনাঁতদ্‌রে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে 
অনম্তলাল নজের 'নরাপত্তার আশ্রয়টকু ৷ খঃজে 
পেলেন । 


|] | 


১৯ অনদ্তলাল সিংহ 


1930 সনে জুনের প্রথম দিকে ঘোষণা করা হলো 
যে আগাম’ জুলাই মাসে চট্টগ্রামে ধৃত অনস্তলালের 
সহযোগ ্ৰিশাঁট যুবকের {বিচার শুরুর হবে । অনন্ত= 
লাল জানতেন এ বিচার নিশ্চিত ফাঁসির রায় এবং 
{তানি উপলাৰ্ধ করোঁছলেন যে তাঁর পলায়নের বাল হবে 
এই ত্ৰিশ প্রাণ । 28শে জুন তনি স্বয়ং সিক্রেট 
পঢ়লিশের কেন্দ্রীয় অফিসে ধরা লেন এবং তাঁকে 
সশদ্ত পলিশ প্রহরায় কলকাতা পঢ়লিশ চট্টগ্রামে প্রেরণ 
করল । 

ঘটনার পাঁরণাত সম্বন্ধে বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
অন*্তলালের .কোনপ্রকার ভাবাবেগ বা দশ্চিন্তা ছিল 
না। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য {তান নিজেই বন্দাী 
অবস্থায় মামলা চালাতে শুর: করলেন । 

স্বাভাবিকভাবে যা প্রাপ্য শাঁস্ত তা গ্রহণ করতে 
অনন্তলাল অদ্বণকৃত হলেন । 

অভিয্যন্তদের বিচার চলাকালানই, নিঃসন্দেহে 
অনস্তলালের উপদেশে জেলের প্রাচীরের পার্শ্মদেশে 
{বরাটভাবে এক বিস্ফোরণ ঘটানো হলো জেলের 
প্রহরণ রক্ষক প্রভূত সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আঁত 
{নপননণভাবে এ কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করা হলেও 
{বপ্পবগীরা শেষ পর্যশ্ত ব্যর্থ হলেন। তাঁদের মুল 
উদ্দেশ্য ছিল জেলের প্রাচীর উড়িয়ে য়ে সমস্ত বিপ্পবা 
দের মুক্তি দান । : অনস্তলালের উদ্দেশ্য ছিল ডিনা= 
মাইট ও হাতে তৈরী “ল্যাণ্ড-মাইন'' দয়ে' সমস্ত জেল, 
পলিশ পিকেট ইত্যাদি ধৰংস করে দেওয়া । 

অসম্ভব গঠন নৈপুণ্য, অতুলনায় বদ্ধ চাতুর্য্য 
বপ্পবীঁদের ইাঁতহাসে অনস্তলালকে চাঁহনত করেছে 
প্রথম সারির নেতা হিসাবে । এওঁ সময়ের পারপ্রোক্ষিতে 
চট্টগ্রাম {রপাবালকান আরম গঠনের অনসন্তলালের 
কৃতিত্ব সমধিক উল্লেখ্য । {হষ্দু, ম:সলাম, খঢ়ীঁচ্টান, 
বোদ্ধ ঘরে ঘরে অন*্তলালের নাম সর্ব'সময় উচ্চারিত 
হতো ৷ বহ: গল্প, কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা কিছু ভাত্তি- 
হান, কিছু বা অবিশ্বাস্য সদা সর্বদা সকলের মনখে 
অন*্তলালকে য়ে প্রচাঁরত হত । 

1932 সনে ‘বিচারে অন*্তলালকে যাবগ্জাীবন 
আদ্দামানে নবসিন দণ্ডে দাঁণ্ডত করা হয়। 

1946 সনের শেষার্ধে জেল থেকে তান মান্তি 
পান। 

চট্টগ্রাম উথথানের ‘বিষয় নিয়ে অন’্তলাল তনখানা 
এবং মহাবিপ্পব! সুর্য্যসেন সম্পর্কে একখানি পুস্তক 
রচনা করেন । গ্াঠক সাধারণের কাছে বইগ্ডল অসা- 
ধারণ সমাদর লাভ করেছে। : 


অনাথবন্ধন গুহ: 


স্বাধীনতার পরে অনন্তলাল সম্পূর্ণভাবে দেশের 
রাজনীতি থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে নেন। একাধিক 
ব্যাৎ্ক ডাকাতির অভিযোগক্মে তান গ্রেপ্তার হয়ে 
কয়েক বছর (1969-77 ) জেলে বন্দী থাকেন । এই 
সময় তান হৃদরোগে আক্রান্ত হন ৷ অসুস্থতার কারণে 
মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে তিনি ম:ুন্তিলাভ করলেও 
বিপ্পব সাধনায় উৎসাগ‘ত প্রাণ এই সাহস নায়ক 
1979 সালের 25 জান;য়ারা প্রাণ ত্যাগ করেন । 

অনম্তলাল সমস্ত ভারতবাসার কাছেই চিরম্মরণাীয় 
হয়ে থাকবেন। 

" [ R, Ci; Mazumdar—History of the 
Freedom Movement in India Vol. Ill, Cal- 
cutta—1963 ; Anand Prasad Gupta— 
Chhattagram Vidroher Kahini, Calcutta— 
1948; Kamala Das Gupta—Swadhinata 
Sangrame Banglar Nari, Calcutta 1370 
B. S. ; The Amrita Bazar Patrika, 20 April, 
24-25 July 1930 and 4-5 Feb 1932; The 
Hindustan Standard, 7 June 1961 to 31 
May 1962; The Basumati—(Bengali 
Weekly) 27 January 1966 to 23rd March 
1967 (12th Magh 1373 B. S., 17 Agraha- 
yan to 27 Chaitra 1373 B, S$; Personal 
Interview of the Research fellow with 
Anantalal Sinha in Sept. 1966 ; Personal 


knowledge of the contributor, da close 
associate of Anantalal Sinha.] 
( অমিয়া ৰরাট ) গণেশে ঘোষ 


অনাথবন্ধ গহ ( ১৮৪৭-১৯২৭ ) 
Anathbandhu Guha ( 1847-1927 ) 
অনাথবন্ধঃ গুহের জন্ম পর্ব'বাংলার ময়মন 
সিংহের এক মধ্যবিত্ত কায়স্থ পাঁরবারে ৷ ময়মনসিংহ 
এবং কলকাতায় তান শিক্ষালাভ করেন । কলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয় থেকে তাঁন বি.এ. ও বি.এল. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। আদালতে আঁত অল্পাঁদনের মধ্যেই 
আইনজাবা রুপে তান খ্যাঁত লাভ করেন। '্কন্তু 
কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তান ‘ভারত মার’ নামে 
বাংলায় একাঁট সাপ্তাঁহকাী প্রকাশ করার জন্য অবকাশ 
খজে নিয়োছলেন। অনাথবন্ধ। একজন নিষ্ঠাবান 
দেশপ্রোমক ছলেন এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 
॥ সঙ্গে কিছুকাল যুন্ত ছলেন। আঁশ্বনী কুমার দত্ত, 


২০ অনাথবন্ধধ গুহ" 


সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জণ, ভুপেন্দ্রনাথ বস, আন্দুল 
রসুল, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, আনন্দচন্দর রায় প্রভূতি সম- 
সামায়ক স্বদেশী নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘানিচ্ঠতা ছল ! 
{তানি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন 
যে ব্রিটিশ অধানতার নাগপাশ থেকে মুন্ত না হলে 
ভারতের অর্থনৈতিক মনন্তি সম্ভবপর নয় । তব; তান 
অন্ধ ব্ৰিটিশ বদ্বেষী ছিলেন না । তানি ইংরেজ! সাহত্য 
প্রেমিক ছিলেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার .সমর্থ'ক 
{ছলেন ৷ তান চাইতেন যে ব্রিটিশ {বিরোধ আন্দোলন 
সংবিধান সম্মত ও আঁহংস হোক ৷ 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অনাথবন্ধ: উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করোছলেন। 1905 সালের 7 অগাষ্ট 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূঁমিকায় দেশী পণ্যদ্রব্য 
বর্জন করার যে প্রস্তাব উপাস্থত করা হয়োছল তাতে 
তাঁর সমর্থন ছিল । 1906 সালে আব্দুল রসুলের 
নেতৃত্বে বাঁরশালে যে প্রাদোশক অধিবেশন সংঘটিত হয় 
তান তার অন্যতম প্রধান ছিলেন। এই অধিবেশন 
স্বদেশী আন্দোলনের সতীঁৱ উন্মাদনাকে প্রকাশ 
করোছল। বন্দেমাতরম্‌ ধৰ্বান নিষিদ্ধ করে স্যার 
{ব. ফুলারন-এর দেওয়া আদেশের প্রাতবাদে যে বিরাট 
মাছল বার হয় অনাথবন্ধন তাতে যোগ 'িয়েছিলেন। 
বারশালে পঢলশের তদানাস্তন ডেপ:নটি সুপারনটেন:- 
ডেণ্ট মিঃ কেম্প-এর আদেশে পলিশ এই 'মাছিলের 
ওপরে নির্মমভাবে লাঠি চালনা করে এবং মিাছলে 
অংশগ্রহণকারী অনেকেই আহত হন । অনাথবন্ধন নিজে 
অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। পরে 
তিনি অন্যদের সঙ্গে আহতদের প্রাথামক শ্চুশ্রষা 
করেন এবং তাদের প্ঢলশ থানায় নিয়ে পুলিশের 
কাছেই পঢ়লিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ডায়েরী করেন৷ 
তাঁর বহ: ঘনিচ্ঠ সহযোগ'দের মত অনাথবন্ধ: একানিভ্ঠ 
দেশপ্রোমক ছিলেন এবং তাঁর নজন্ব ধ্যান ধারণা 
মত শেষ জাঁবন পর্যন্ত {তান তাঁর মাতৃভূমির সেবা করে 
গেছেন । 


[ যোগেশচন্দ্র বাগল-_-মঢান্তর সন্ধানে ভারত, কল- 
কাতা, 1367 বঙ্গাব্দ ; Surendranath Banerjea 
—A Nation in Making, 1925 ; Parama- 
nanda Duti—Memoirs of Motilal Ghose, 
Calcutta, 1935; Haridas and Uma 
Mukherjee—lIndia’s Fight for Freedom, 
Calcutta, 1958 ; মাক বসুমতী, চৈ, 1857 
বঙ্গাব্দ ৷ ] 
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অনিল বরণ রায় ( ১৯০১-১৯৫২ ) 
Anil Baran Ray ( 1901-1952 ) 


ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জা মহকুমার 
বিয়ারা গ্রামে এক {হন্দ: কায়স্থ পরিবারে 1901 সালে 


অনিল বরণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অরুণ 
চন্দ্র রায় (ছিলেন সরকার! চাকুরে । অনিল বরণরা 
{ছিলেন চার ভাই ও দুই বোন । ঢাকা ক্কুলের কৃতা 


ছাত্র অনিল বরণ 1916 সালে ম্যাট্রিকুলেশন পর'ক্ষায় 
উত্তার্ণ হন । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের 
সুযোগ গ্রহণ করে 1922 সালে তানি ইংরেজীতে 
এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন । তান আইন পর্ক্ষায়ও 
উত্তার্ণ হন। কিন্তু আদালতে যোগ দেবার যোগ্যতা 
থাকলেও শেষ পর্যন্ত আইনকে পেশা হিসাবে তান 
নিতে পারেন নি । আইন ব্যবসায়ের পরিবর্তে তনি 
দেশ ও সমাজ সেবামনলক কাজকর্মকে বেছে নিলেন 
তাঁর দায়িত্ব {হিসেবে । রাজনৈতিক মন্ত্র ও আদর্শের 
{দিক থেকে সমভাবাপন্ন ল'লা নাগকে 1939 সালে 
আনিল বরণ বিবাহ করেন । জ'ঁবনের বিকাশকালে 
স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবল এবং উপনিষদের 
নানা শিক্ষা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল । 
পাশ্চাত্যের শ্রেজ্ঠ {চণ্তাশ'ল ব্যাকন্তদের রচনা {বিশদভাবে 
পড়ে সমাজতনদ্ত্রবাদের প্রতি তান বিশেষভাবে আকৃণ্ট 
হন । তাঁর লেখাপড়ার বিষয় ছিল বিভিন্ন রকম ঃ 
ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, রাজনীতি, 
{বজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভূত । 

বাল্যকাল থেকেই আনল বরণের অন্তরে ছল 
গভীর দেশভাঁন্ড । একমাত্র বৈপ্লাবক পথই জাতায় 
উন্নাত ঘটাতে পারে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস । 'শ্রী 
সংঘ’ (1921 ) নামে পাঁরচিত সংস্থা স্থাপনের {তানিই 
ছলেন প্রধান উদ্যোন্ডা। এই সংঘই পরে ঢাকা শহরে 
এক শক্তিশালী সংগঠন রুপে প্রচণ্ড খ্যাত অজন 
করে। এই সংঘের মাধ্যমে বহু উঠ্‌তি রাজনৈতিক 
নেতা প্রশিক্ষণ লাভ করেন । 1925 সালে ল'ঁলা নাগ 
এই দলে যোগ দেন। 1928 সালে আনল বরণ 
ল'লা নাগ, লালত বৰ্মণ, অনিল ঘোষ, রেবতা বর্মন 
এবং ডঃ শৈলেশ রায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে সোস্যালিচ্ট 
ডেমোক্ল্যাটক পাট দ্থাপন করেন ৷ কিন্তু 1930 
সালে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ পঢ়ুনরায় আরম্ভ হলে তিনি 
গ্রেপ্তার হন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীর মতই 
তাঁকে আটক থাকতে হয় প্রায় 1938 সাল পর্যহ্ত। 
এই সময়ে বহু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্ম" মার্ক'স- 
বাদে দীক্ষিত হন। এ একই সময়ে অনিল বরণ 


আঁনল বরণ রায় 
নিজেও মা্ক‘সবাদ নিয়ে যঞ্েচ্টে চচা করেন। কিন্তু 
মাক‘সের অর্থনৈতিক মতবাদ তান প্ৰররোপুরি গ্রহণ 
করতে পারেন নি । তাঁর মতে বিভিন্ন শক্তি সহযোগি- 
তায় যে কোন সামাজিক বিবর্তন গাঁতশীলতা অজ‘ন 
করে। একজন সমাজবাদারুপে তান সন্তুষ্ট ছিলেন 
এই ভেবে যে সমাজতন্ত্রের সাথে জড়ত্ববাদের কোন 
ন্যায়ণত বা আপাত সম্পর্ক নেই । বরং অনিল 
বরণের মতে জ'ঁবনের মধ্যে রয়েছে এক লক্ষ্যণীয় 
একতার ছন্দ যার প্রত্যেকটি অঙ্গই যাণ্ত্রিক কার্য 
প্রসৃত। 1931 সালে কামিউনিচ্ট দলের সঙ্গে বোঝা- 
পড়া এবং মত ‘বিনিময়ের সময় অনিল বরণ এমান 
ধরনের আদর্শে উদ্ধদ্ধ ছিলেন । এহ প্রথম তিনি 
আদর্শগত প্রতিরোধ তুলে ধরেন কাঁমউানিচ্টদের 
বিরুদ্ধে এবং মাকসাঁয় শিক্ষার অসম্পূর্ণতার প্রত 
তাঁর সহকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 


1938 সালে কারাগার থেকে মুঞ্তি পেয়ে আনল 
বরণ হঁণ্ডয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে সৃভাষ চদ্দ্র বসুর 
ঘনিষ্ঠ সহকার' হয়ে ওঠেন । 1940 সালে ফরওয়ার্ড 
রক দলে যোগ দেন {তানি | 1941 সালে সুভাষ বস; 
ভারত থেকে নর দ্দেশ হলে, আনল বরণ এবং লালা 
রায় ফরওয়ার্ড রকের কার্য সংগঠনের উদ্দেশ্যে সারা 
উত্তর ভারত সফর করেন । 1941 সালে তান প্ঢুনরায় 
গ্রেপ্তার হন এবং 1946 সাল পর্যন্ত কারাগারে 
আটক থাকেন । মন্ত লাভের পর ঢাকা, কলকাতা ও 
নোয়াখালতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুর: হলে আনল 
বরণ এসব এলাকায় ত্রাণ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 
1947 সালে ফরওয়ার্ড রক ভারত বিভাগের বিরোধিতা 
করলে, আনল বরণও পুর্ব'বঙ্গে অনুরুপ কারণে তাঁর 
জনমত গড়ে তোলেন ;  ব্যান্তগতভাবে রাজ্জনৈতিক 
{িযতিনের সম্মুখাঁন না হওয়া পর্যন্ত তান পর্ব 
বঙ্গের সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়ের সপশ্ষে আন্দোলন 
চালান। পরে ফরওয়ার্ড“ র্লক 'বিভন্ত হলে আনল 
বরণ সুভাষবাদ'দের সমর্থন করেন। 1952 সালে 
লোকসভা নিবচিনে পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা 
থাকলেও শেয পর্যদ্ত তা আর বান্তবে র্‌পায়িত 
হয়ান । 1952 সালের 6 জানুয়ারী ক্যাম্সার রোগে 
আক্রান্ত হয়ে অনিল বরণ রায়ের মৃত্যু হয় । তাঁর 
বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে সুনীল দাস মহাশয়ের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

অনিল বরণ রায়কে একাধারে রাজনণীতাবদ-, 
মনাষাঁ এবং দার্শানক বলে বর্ণনা করা হয়। 'রতান 
সমাজতন্ত্রবাদের উপর প্রায়ই লিখতেন । তাঁর বাংলা 
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আনল বরণ রায় 


রচনার মধ্যে ‘সমাজতন্ত্রর দৃষ্টিতে মার্ক‘সবাদ'(1959), 
‘নেতাজাঁর জাঁবনবেদ', ‘বিবাহ ও পরিবারের কর্ম- 
বিকাশ’ এবং ‘ধর্ম ও বিজ্ঞান’ উল্লেখযোগ্য । স্বাধীনতা 
আন্দোলন যুগের অন্যান্য জাতাঁয়তাবাদা নেতাদের 
মতই অনিল বরণ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ঘোর 
বিরোধী । একমাত্র পূর্ণ দ্বাধাীনতাই সাম্রাজ্যবাদ 
নিষা্তনের অবসান ঘটাতে পারে এই ছিল তাঁর 
বিশ্বাস । সেইজন্য সম্পূর্ণ দ্বাধীনতা লাভই ছিল 
তাঁর কাম্য । তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে তানি গড়ে 
তুলতে চেয়েছলেন এক অববভন্ত রাষ্ট্ররূপে । সর্ব- 
প্রকার প্রাদেশকতার 'বিরোধা ছিলেন তান । 
সমাজতন্ত্র হবার দরুন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গ। ছিল প্রগাত- 
শাল, অবশ্য সামাজিক হাঁতয়ার হিসেবে ধর্মকেও 
তান যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন | জাতিভেদ এবং 
অস্প্‌শ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর ধারণা ছিল সুস্পষ্ট । 
সমাজে নারীর মযার্দা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ছিল দৃঢ় 
আর সেই কারণেই অনিল বরণের 'শ্রী সংঘে' বহু 
মাহলা কর্মী যোগ দেন । ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
প্রসারের তান যেমন সমর্থক ছিলেন, তেমান জাতায়- 
তাবাদ '{বকাশের ক্ষেত্রে প্রাথামক শিক্ষার গুরত্বও 
তাঁন অনুভব করোঁছলেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর অবসর 
বিনোদনের শ্রেচ্ঠ উপায় । তান খুব ভালো গান 
গাইতে পারতেন ; তাঁর গাওয়া গান বহ: জায়গায় 
যথেষ্ট প্রশংসাও লাভ করোঁছল। 

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভারতবর্ষে“ সমাজবাদ 
{বিকাশে আঁনল বরণের অবদান তাঁর সমকক্ষ নেতাদের 
মতই উল্লেখযোগ্য । একজন দক্ষ সংগঠক হসেবে অনিল 
বরণ তাঁর যুন্তি সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমন্ত সমস্যা 
{বিচার করতেন বলে অন্যান্য রাজনোঁতক নেতাদের থেকে 
তাঁকে প্‌থক করা যায় । অনিল বরণ আদর্শগত বর্ণে 
রঞ্জিত করেন নরমপন্থী বামদলের কর্ম স:ুচাঁকে ৷ 


[Sunil Das—Anil Roy ; Politician, Scho- 
lar and Philosopher (an article in the Praja 
Socialist Party Jubilee Conference Num- 
ber, 1934-59) ; কমলা দাশগ;প্ত_ স্বাধীনতা সং 
গ্রামে বাংলার নারী ; অনিল রায়-_-সমাজতনদ্ত্রার 
দৃষ্টিতে .মাক‘সবাদ, কলকাতা, 1959 ;--নেতাজার 
জ'বনবেদ, কলকাতা ; ভূপেন্দু কিশোর রাক্ষত রায় 
সবার অলক্ষ্যে, কলকাতা, 1933 ; Benoy Kumar 
Sarkar—Political Philosophies Since 1905, 
Calcuita ; মৃত্যুঞ্জয়ী ( মহাজাত সদন কতৃক 
প্রকাশিত ) কলকাতা, 1966 ; The Statesman, 


আঁনল বরণ রায় 


আনন্দবাজার পত্রিকা এবং The Hindusthan 
Standard, 8 January 1952; অনিল বরণ 
রায়ের পত্নী লালা রায়ের সহিত গবেষকের ব্যান্তগত 
সাক্ষাৎকার । ] 
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নাঁলনণ মখোপাধ্যায় 


অনিল বরণ রায় ( ১৮৯০-১৯৭৪) 
Anil Baran Ray (1890-1974) 

পাঁশ্চমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গঢুইর গ্রামে 
1890 সালের 3 জুলাই আনল বরণ রায় জন্মগ্রহণ 
করেন । তাঁর কোন এক পূর্বপুরুষ বর্গণদের আক্রমণ 
প্রাতরোধ করে দুর্ধর্ষ বাঁরত্বের পাঁরচয় দিলে, 'বষ্ণু- 
পরের রাজা তাঁকে 'রায়' খেতাব দেন | পারিবারিক 
দৃইখদুদশার ফলে 1910 সালে ল্লাতক হওয়ার পরই 
অনিল বরণের পতামাতা এক ধননণ পরিবারে তাঁর 
বিবাহ ্থর করেন। পরিবারের দিকে লক্ষ্য রেখে 
অনিল বরণ 'ববাহে সম্মাঁত দেন। দর্শনশান্ত ও 
ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করার পর, 1915 সালে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশান্ত্রে স্নাতক হন । 
{কিন্তু যেদিন সিউাঁড় আদালতে উকিল ঁহসেবে তাঁর 
নাম ন'থিভুন্ত করতে যাবেন, সেদিন তাঁর দেখা হল এক 
জ্যোতিষ'’র সঙ্গে । তাঁকে দেখে জ্যোঁতষ'া বলেন, 
আইন আদালতের পেশা আনিল বরণের ভাগ্যে নেই, 
বরং নিঃক্বার্থ জনসেবাই হবে তাঁর জ'বনের একমাত্র 
লক্ষ্য । শেষ পর্যন্ত ঘটলও তাই-_আঁনল বরণের 
আর আইন ব্যবসায়ে যোগ দেওয়া হল না । দর্শন- 
শান্দ্র য়ে প্রায় সাতবছর অধ্যাপনা করলেন {তান 
প্রথমে হেতমপ্‌ুর কলেজে, পরে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান 
কলেজে । 

গান্ধদ'জির আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনের নণীত* 
গলি অনিল বরণের মনে এক 'বশেষ ছাপ ফেলে । 
1921 সালে তান যেন দেশমাতৃকার কাছ থেকে শুনতে 
পান আত্মোৎসর্গের চরম আহৰান। তাই অধ্যাপনা 
ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে তান সাঁক্য় ভূমিকা 
গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস সংগঠনে তাঁর 
অবদান আঁবম্মরণাীয় । 

1923 সালে দেশবন্ধ: চিত্তরঞ্জন দাশের উপদেশে 
স্বরাজ্য দলে যোগ দেন অনিল বরণ ৷ পরে বাঁকুড়া 
নিবচিনা কেন্দ্র থেকে ‘বেঙ্গল লোজসলোটভ কাউাদ্সলে’ 
নিবচিত হন এব শ্বল্প সময়েই দেশবন্ধবর অন্যভম 
নির্ভ'রযোগ্য সহযোগ {হসেবে বাংলার রাজনৈঁতক 
মঞ্চে অগ্রস্থানায় হয়ে ওঠেন ৷ 'ব্রাটশ পালমিেণ্ট তাঁকে 


অনিল বরণ রায় 


সিবচেয়ে ভয়াবহ ব্যান্ড" রুপে চিাঁহনৃত করলে 1924 
সালে 1818'র রেগুলেশন থি:' অনুযায়ী অনিল 
বরণ গ্রেপ্তার হন৷ 

ইতিমধ্যে দেশপ্রোমক খাঁ্ষি অরাবন্দের ভাবধারা 
তাঁকে গভারভাবে প্রভাবিত করে। কারাগারে থাকা- 
কালীন অরাবিন্দের সঙ্গে চাঠপত্রের মাধ্যমে তান 
নিয়মিত সম্পর্ক রেখে চলতেন । 1926 সালে জুন 
মাসে মহন্ত পাওয়ার পর অরবিচ্দের নির্দেশে অনিল 
বরণ পণ্ডিচেরী চলে যান ৷ - অনঢ়ুগত শিষ্যের ব্যবহারে 
সন্ভুচ্ট হয়ে অরবিন্দ বলেন ‘আনল বরণ নিজের 
রাজনোঁতক মুকুট পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন 
নি ৷’ পাণ্ডচেরাীতে চাল্পশ বছর শ্রীঅরাবিন্দের সান্নিধ্যে 
নিভৃত যোগাভ্যাস করার পর, 1966 সালে শ্রীঅরাবন্দের 
রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদ প্রচারে উদ্যোগী হন 
অনিল বরণ । অরবিন্দের ভাবধারায় গড়ে ওঠে তাঁর 
ভবিষ্যৎ কর্ম পারকল্পনা । এক নতুন সংবিধানের 
সাহায্যে সমস্ত প্রদেশগুনললে, এমন ক কাশ্মণীরকে, 
স্বশাসনের অধিকার দিয়ে ভারতের একা পঢুনরায় স্থাপন 
করা ছল আঁনল বরণের উদ্দেশ্য । সামাঁরক দায়িত্ব, 
বৈদেশিক নাত ও জনসংযোগের ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে 
তুলে দেওয়ার পারকল্পনা করেছিলেন ‘তান । তানি 
সর্ব ধর্মের মোঁলিকতা বজায় রেখে ধর্মনি রাগ, 
নৈঁতকতা বোধ আর জনসেবা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার 
পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্ধনদ্ধ জাতীয় একতা 
প্রতিষ্ঠা করতে চেয়োছলেন। আচার অনয্ষ্ঠান নিয়ে 
অ্কাঞ্চংকর দ্বন্দ্বের তাঁর নিন্দা করতেন তান । 
দারিদ্য দুর করা আর ধনবণ্টনের বৈষম্য কমানোও ছল 
অনিল বরণের সংকল্প ৷ ব্যন্তিগত মালিকানায় গড়ে 
ওঠা ব্যবসা বাণিজ্য সরকারের ক্ষমতায় রেখে দেশ সেবা 
করার সুযোগ করে দেবার কথা তান ভেবোঁছলেন ; 
অবশ্য সরকার কর্তৃক কয়েকাট গঢুরঢুত্বগূ্ণ ব্যবসায়ের 
দায়িত্ব গ্রহণের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করাও ছিল 
অনিল বরণের পাঁরকল্পনার অন্যতম৷ বিশ্বে শান্ত 
প্রাতষ্ঠার উদ্দেশ্যে একাঁট আন্তর্জাতিক বাহন সম্বিত 
বিশ্ব-রাষ্ট্র পত্তন করা ছিল তাঁর আর একটি লক্ষ্য । 
এই পাঁরকল্পনা বাস্তবে রপাস্তারত করতে ভারত 
উদ্যোগ হয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে একাঁট 
প্রস্তাব পেশ করুক এই ছিল ত'র অভিপ্রায় । 

কেবল রাজনোঁতক ক্ষেত্রেই নয়, সাঁহত্যেও ছিল 
অনিল বরণের সমান দক্ষতা । তান ছিলেন এক 
শন্তিশালী লেখক । বাংলা, ইংরেজ ও হিন্দী এই 
তিন ভাষায় অনেকগডল বই রচনা করোহলেন তানি। 
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অনসয়াবাঈ কালে 


বইগডুলির মধ্যে ‘Sri Aurobindo and the New 
Age’, ‘India’s Mission in the World’, 
‘Songs from the Soul’ বং ‘Mother India’-র 
নাম উল্লেখযোগ্য । অরাবিন্দের ঘাঁনজ্ঠ শিষ্য আনল বরণের 
লেখা ‘Sri Aurobindo and the New Age’ 
বহাঁটতে আমরা অরাবন্দের ধ্যান ধারণা, শিক্ষা দ'ঁক্ষার 
প্রকৃত ব্যাখ্যার পাঁরচয় পাই ; যোগের লক্ষ্য ও প্রণালী, 
মানব-সেবার আদর্শ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারা 
সংক্রান্ত বিস্ত"'রিত তথ্যের সমাবেশ রয়েছে বইটিতে ৷ 
যাঁরা মনে করেন ধর্মই ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের মুল, 
তাদের কাছে India's Mission in the World 
এমন এক বাঁলণ্ঠ আহবান যা তাদের বিশ্বাসের ভাতত 
শিথিল করে দেয় । ডঃ সর্বপল্লাী রাধাকৃষ্ণণের কথায় 
অনিল বরণের লেখাটি ‘সরল: ভাষায় ব্যন্ত এক গ্ঢুরডত্ব- 
পূর্ণ সত্যের 'পারচায়ক’ | শ্রীঅরবিণ্দের ব্যাখ্যা 
সম্বলিত অনিল বরণের লেখা '‘গাঁতা’'র ইংরেজী 
সংস্করণ কোঁদ্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপোস পাঠ্যসুচণীর 
অন্তভঃন্ত হওয়ার দুর্লভ সম্মান লাভ করে। ফরাসী 
ভাষায়ও বইটির তরজমা প্যারিস থেকে পর পর দশটি 
সংস্করণে প্রকাশিত হয় । 198.:-অরাবিদ্দ শরণাগত 
এই মহাপ্ৰাণ পুরুষের লোকান্তর ঘটে । 


[ আনল বরণ রায়--স্বরাজের পথে, কলকাতা, 
1328 বঙ্গাব্দ ;--পল্লাী সংগঠন, কলকাতা ;-_জাতায় 
শিক্ষা, কলকাতা, 1329 বঙ্গাব্দ ; যোগেশ চন্দ্র বাগল 
=-ম্ন্তির সন্ধানে ভারত, কলকাতা, 1367 বঙ্গাদ্দ ; 
Who’s Who of Indian Writers ( Published 
by the Sahitya Academy, New Delhi); 
The Amrita Bazar Patrika, 14 March 
1924.1] 


রবীন্দ্রনাথ দাস 


অনস্যুয়াবাঈ কালে ( ১৮৯৬-১৯৫৮ ) 
Anasuyabai Kale ( 1896-1958 ) 


1896 সালে বেলগাঁওয়ে এক চৎপাবন ব্রাহ্মণ 
পাঁরবারে অনসয়াবাঈ কালের জন্ম । তাঁর পতা 
সদাশিব বি. ভাটে একজন আইনজাব' ছিলেন । মাতা 
গঙ্গবাঈ ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয়া পত্নী । অনস;য়ার 
{তন ভ্রাতা ও তন ভগ্নী ছিল । 1913 সালে প্রবে- 
শিকা পরাক্ষায় উত্তার্ণ হওয়ার পর তান প্রথম বৎসর 
পঢনার ফাগসন কলেজ এবং দ্বিতীয় বৎসর বরোদা 


অনস;য়াবাঈ কালে ২৪ 


কলেজের ছাত্রী ছিলেন৷ 1916 সালে পি. বি. 
কালে নামক এক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে 
{ববাহ হওয়ার পর তাঁর পড়াশুনায় ছেদ পড়ে৷ স্বামাঁ 
কালে ছলেন ছাবিবশ বংসর বয়হ্ক এক বিপত্নীক যুবক 
'আর তখন অনসযয়োর বয়স ছিল কুড়ি । 

1926 সাল থেকে তাঁরা নাগপুরে স্থায়ীভাবে বস- 
বাস শুর করেন 1928 সালে অনস্‌য়োবাঈ সি. পি. 
লেজিসলেটিভ কাউা্সলর সদস্য এবং নার' কারাগারের 
পরিদর্শক মনোন'ত হয়েছিলেন । পরের বৎসর তান 
ইম্টারন্যাশনাল হোয়াইটলি লেবার কাঁমশন-এর সঙ্গে 
সমগ্র মধ্য প্রদেশ সফর করেন এবং এই আদ্তজ্তক 
সংচ্হার ‘তাঁন সদস্য নিযুক্ত হন । 1930 সালে তান 
লোঁজসলোঁটভ কাউাদ্সলের সদস্য পদে ইস্তাফা 'দয়ে 
গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেন । চার 
মাসের জন্য তাঁর কারাদণ"ড হয়। 1932 সালে এক 
বছরের জন্য তানি এ. আই. সি: সির সদস্য হন । 
1933 সালে তিনি গান্ধাজির সঙ্গে মধ্য প্রদেশে সফর 
করে অস্পৃশ্যতা বিরোধ প্রচার চালান এবং জন সমা- 
বেশে গান্ধদজির আঁতাপ্রয় “বৈষ্ণব মনে'' ভজনি তিনি 
পাঁরবেশন করতেন । 1935 সালে তান “নাগপ্চুর 
কংগ্রেস কাঁমাট”’র সভাপাঁত হন এবং 1936 সালে 
মোহাপায় “‘মধ্যপ্রদেশ হাঁরজন সম্মেলনে”’-র সভা- 
পাঁতত্ব করেন । 

1937 সালে অনসয়াবাঈ নাগপুর থেকে সি. পি. 
এ্যাণ্ড বেবার লোঁজসলেচার-এ নিবাচিত হন এবং এর 
প্রথম আঁধবেশনে “'বন্দেমাতরম’’ গানাট করেন । তান 
ডেপহট স্পীকার হিসাবেও নিবাচিত হয়োছলেন। এর 
কছু দিন পরে জাফর হুসেন নামক মধ্যপ্রদেশ সরকারের 
জনৈক শিক্ষা পাঁরদর্শক একট তরুণীকে ধর্ষণের দায়ে 
আঁভযনুন্ত ও কারারুদ্ধ হন । তখন কংগ্রেস সরকারের 
শাসন বর্তমান থাকা সত্বেও শরীফ নামক এক মুসল- 
মান মন্ত্রী মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলোচনা ব্যতাীঁতই জাফর 
হ:সেনের মৰৃন্তির ব্যবন্হা করেন । এই অবস্হায় অন- 
সুয়াবাঈ-এর আশ্তারিক প্রচেষ্টার ফলেই কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে এক তদন্ত কাঁমশন িযনুন্ত করা হয়। কাঁম- 
শনের সুপারিশ ক্রমে শেষ পর্য*্ত শরীফের বিরুদ্ধে 
‘সিদ্ধান্ত গৃহত হয় এবং 1938 সালে তান মন্ত্রপদে 
ইস্তাফা }দতে বাধ্য হন এ বছরই অনস:য়াবাঈ 
নাগপঢুর মাঁহলা সম্মেলনের জন্য সরকার থেকে একখণ্ড 
জাঁম পান এবং এর গ্ঢহনিমাণের জন্য অর্থ" সংগ্রহ 
করেন । 1942 সালে চিমুর এবং আ্্তির আদিবাসা 
গোণ্ড্‌ উপজাত সত্যাগ্রহের নেতৃত্বদানের জন্য সাতজন 


অন্নপুণহিয়া মাদরি 


গোণ্ডকে সামাঁরক আইনান:যায়' প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। 
অনসয়োবাঈ তখন গান্ধজি ও দিল্লার অন্যান্য নেতা- 
দের সঙ্গে দেখা করেন। শেষ পর্যম্ত তাঁর অনলস 
উদ্যোগে এ সাতজন গোণ*্ড নেতার প্রাণ রক্ষা পায়। 
তিনি বিচারাধীন কারার;দ্ধ সত্যাগ্রহীদের পরিবারের 
জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন । 

1937 সালে অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্‌ কনফারেন্সের 
নাগপ্‌ুর অধিবেশনে অনসয়াবাঈ মেয়েদের রাজ- 
নৈতিক তথা সামাঁজক সমস্যা উত্থাপন করেন ৷ 1947 
সালে তান এই সংগঠনের সভাপতি হন। 1948 
সালে গান্ধদজির হত্যাকাণ্ডের ফলে যে দাঙ্গা হয়-_সেই 
দাঙ্গা পাঁড়িতদের জন্য তান সাহায্য ভা*ডার গড়ে 
তোলেন । 1952 ও 1957 সালে তিনি লোকসভায় 
সদস্য নির্বাচিত হন । 1952 সালে তানি কমলওয়েলথ 
কনফারেন্সে প্রর্তানধিত্বের জন্য কানাডায় গিয়ে- 
ছিলেন৷ তানি সংযুন্ত মহারাষ্ট্রের সমর্থক ও পৃথক 
বিদর্ভের বিরোধ ছিলেন। 

1958 সালে অনসয়া কালে শ্বামাী, তিন পৃত্র ও 
তিন কন্যা রেখে পরলোক গমন করেন। 


[P. B. Kale—Anasuyabai Ari Mi, 
Nagpur, 1962] 


(সরোজ এ. দেশপাণ্ডে) জি. ভি. কেটকার 


অন্নপ্‌ণহিয়া মাদ;রি (১৯০০-১৯৫৩ ) 
Annapurnayya Maduri (1900-1953) 


মাদুর অন্নপ্‌ণহিয়ার জশ্ম হয় 1900 সালে পর্ব 
গোদাবরা জেলার পিথাপুরমে এক (হন্দৃবরাহ্মণ পাঁর- 
বারে । তাঁর পিতা জয়রামাইয়া ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত 
এবং কৃ্ষজাঁবা এবং মায়ের নাম ছল রাজাম্মা । 
1919 সালে তান রামানাম্মাকে বিবাহ করেন । তাঁর 
পড্নীও রাজনীতিতে তাঁর সহকার্ম“ণী ছিলেন এবং 
1932 সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ 'দিয়ে 
রাজম্‌ন্দ্রা, ভেলোর এবং কান্নানোর জেলে বসবাস 
করেন। 

অন্নপুণহিয়া ম্যা'ট্রিকুলেশন পর্যন্ত পিথাপুরম হাই- 
স্কুলে এবং রাজামদুন্দ্রীর সরকারী আর্মি কলেজে 
বি. এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়াশুনা করেন । তিনি রাম্পা 
বিদ্রোহের নায়ক আহ্লুবর স’তারামারাজুর একজন 
বিশেষ ভন্ত লেন এবং তাঁর কার্যকলাপে ওঁ নায়কের 
দ্বারা বিশেষভাবে অনযুপ্রাণত হয়োছিলেন। 1920 


অন্নপূণহিয়া মাদুর 


থেকে 1953 সাল পর্যন্ত দার্ঘ ত্রিশ বছর অন্নপুণহিয়া 
এক বৈচচত্যপূর্ণ জীবন যাপন করেন । 1920 সালে 
{তান অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং 
রাজাম:ুন্দ্রীতে ডঃ ব্রহ্ম জোসউলা সব্রহ্মণ্যম ও 
ভেন্নোঁত সত্যনারায়ণের সঙ্গে, অন্যান্য জায়গায় মোসা- 
লিকাদ্তি তিরুমালা রাও এবং আল্লুর সত্যনারায়ণ 
রাজুর সঙ্গে নানা প্রশংসন'য় কাজ সম্পাদনা করেন। 
সমনুদ্রকুলবর্ত"ী অম্প্রের অনেক জেলায় তাঁন ভ্রমণ করে 
স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার করেন। 1940 
সাল পৰর্যশ্ত তান একজন কংগ্রেস কর্ম" ছলেন। 
একবার এ. আই. স. সি.-র সদস্য হয়োছলেন ৷ 1929 
সাল নাগাদ তান Independent Youth League- 
যোগ 'দয়ে এর প্রথম সারির নেতা হিসেবে পাঁরগণিত 
হন। সেই বছরই তানি গ্রেপ্তার হন এবং 'দু বছরের 
জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। 1932 সালে ঁতনি পঢনরায় 
গ্রেপ্তার হন এবং চার বছরের জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। 
1940 সালে তান কংগ্রেস পরিত্যাগ করে কাঁমউনিষ্ট 
পার্টিতে যোগদান করেন৷ 1946 সালে কাঁমউানচ্ট 
পাট“ ছেড়ে পুনরায় কংগ্রেসে [ফিরে আসেন । 1953 
সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসেই ছিলেন। 

অন্নপূণাইয়া একজন প্রথিতযশা ৷ সাংবাদিকও 
{ছিলেন । রাজাম:ন্দ্রীতে 1921 সালে ‘কংগ্রেস’ নামে 
তেলেগ; সাপ্তাহিক পত্ৰিকা প্রকাশ করেন এবং 1932 
সাল পর্যশ্ত ছিলেন তাঁর সম্পাদক ৷ পরবর্তণীকালে 
1936 সালে তান ‘নবশান্ত’ নামে আর একাঁট পাঁত্রকা 
বার করেন এবং তাঁর সম্পাদক হন। 'জয়ভারত' 
নামে তৃতীয় একট সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন 
1948-49 সাল নাগাদ ৷ 

অন্নপূণাইয়ার জাবন ছিল বর্ণ'ময়, নানা বৈচত্রয- 
পর্ণ, অনেক 'বযয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। রাজনণীততে 
{তান ছিলেন উগ্ৰপন্থী, পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা 
এবং কমনওয়েলথের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্কচ্ছেদ 
করার পক্ষপাতী ছিলেন । 

{তান অন্ধপ্রদেশকে স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে গণ্য 
করার পক্ষপাতী ছলেন। সামাজিক সংস্কারের 
ব্যাপারে তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ এবং বিধবা বিবাহ, 
নারী ‘শিক্ষা, হারজনদের উন্নীত বিধান প্রভাত কাজে 
উৎসাহ দতেন। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে তান ছিলেন 
আন্তাঁরকভাবে বিশ্বাসী, তান স্থানীয় জাতায় 
বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন কাঁমউানিচ্ট পার্টিতে 
থাকাকালীন তান জমিদারদের ‘বিরৃদ্ধে আন্দোলনকে 
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অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ 


উৎসাহিত করতেন। তি কৃষিশ্রমিকদের কুটির 
শিল্পেরও একজন প্রবন্তা ছিলেন । সাংবাদিকতা' এবং 
জ্যোতিষাবদ্যা ছল তাঁর প্রিয় শখ । 


অন্নপ্‌ণহিয়া ছিলেন উত্তর গোদাবরী জেলার 
স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিখ্যাত নেতা | তরুণ 
প্রজম্মের মনে রাজনৈঁতক সচেতনতা এবং দেশপ্রেম 
জাগ্রত করার ব্যাপারে অন্নপুণহিয়ার বক্তৃতা এবং রচনা- 
বল'র বিশেষ অবদান ছিল । 


[ Andhra Janata ( a Telugu daily news- 
paper from Hyderabed) 27th May 1966; 
The Hindu (an English daily from Madras), 
16th July 1929; Congress (a Telugu 
political magazine from Rajahmundry), 
22nd May 1922; Freedom Struggle in 
Andhra Pradesh, Edited by M. Venkata 
Rangayya ; Personal interview with Anna- 
purnayya's friend K. Linga Raju.] 


এন; রামা রাও 


অন্য্গ্রহ নারায়ণ সিংহ ( ১৮৮৭-১৯৫৭ ) 
Anugraha Narayan Sinha (1887-1957 ) 


অন্যগ্রহ নারায়ণ, বিহারের গয়া জেলায়, ওরঙ্গাবাদ 
মহকুমার পয়নওয়ার গ্রামে 1887 সালের 18ই জন 
জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতা বিশ্বেশ্বর দয়াল ছিলেন 
অভ্‌তপঢর্ব শারণীরক শক্তির অধিকারী এবং জেলার 
ববখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা । মাত্ৰ এগার বছর বয়সে অনুগ্রহ 
নারায়ণ গোঁরবাসিনাী দেবাঁকে বয়ে করেন । 'ঁতাঁন 
ছিলেন গয়া জেলার বিখ্যাত জমিদার রামাঁকষেন সং 
এর কন্যা । গোঁরবাসিন'! দেবণ মাত 35 বৎসর বয়সে 
ইহলোক ত্যাগ করেন। 

অনুগ্রহ নারায়ণের শিক্ষা দ'ঁক্ষা প্রাথমিক 'ববদ্যা- 
লয়ের বেশ অগ্রসর হতে পারেনি কারণ তাঁর পিতা 
আধুনিক ‘শিক্ষা সম্পর্কে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না৷ 
বছর তনেক এর মতন অলস জ'বন যাপন করে অন:- 
গ্রহ নারায়ণ বাড়া থেকে পালিয়ে গুরঙ্গাবাদের ‘মিডল 
স্কুলে ভা্ত্ত* হন । 1908 সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে 'ঁতনি প্রথম বিভাগে এণ্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তাণ* 
হয়ে জেলাবৃত্তিও লাভ করেন। পাটনা মহা'বদ্যালয় 
থেকে ইংরাজাতে অনার্স নিয়ে তান '1ব, এ, পরাক্ষায় 
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উত্তার্ণ হন। এরপর তিনি 1914 খঢ়ীঁঃ ইতিহাসে 
এস. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। 1915 খঢ়ঁঃ আইন 
{ব্যয়ে পরাঁক্ষা দিয়ে তিনি ব্যাচিলর অফ ল উপাধি 
পান। পাটনা মহাবিদ্যালয়ের চাণক্য সোসাইটির 
তিনিই ছিলেন প্রথম সম্পাদক,। 1915 সনে তান 
ভাগলপুরের টি. এন. বি. কলেজে যোগদান করেন। 
1916 সনেই তান অধ্যাপনা ছেড়ে পাটনা হাইকোর্টে 
যোগদান করেন কিন্তু পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হতেই 
{তান গান্ধীজি পারচালিত অসহযোগ আন্দোলনের 
ডাকে সাড়া দিয়ে আইন ব্যবসাও পাঁরত্যাগ করেন। 

অনযুগ্রহ নারায়ণ শৈশবাবস্হা থেকে তাঁর মায়ের 
ব্যান্তত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন । গয়া জেলা 
স্কুলে থাকাকাল'ন বৈদ্যনাথ সিংহ নামে জনৈক প্রভাব- 
শাল’ শিক্ষকের নজরে তান পড়েন! এই শিক্ষক তাঁকে 
গতা সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান দান করেন। 1910 থেকে 
1915 সন পৰ্যন্ত অনুগ্রহ নারায়ণ বিহার! ছাত্র সম্মে- 
লনের সম্পাদক ছলেন । এই সময়েই তান বিহারের 
প্রভাবশালণ নেতাদের সঙ্গে পাঁরচয় লাভের সুযোগ 
পান। 1906 সালে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে তার 
{বশেষ বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে উঠে ৷ 1917 সালে চম্পারণে 
গান্ধাজর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। আজাবন তিনি 
গান্ধীজির অন:সরণকারা ছিলেন । 

স্বাধীনতার আন্দোলনে অনুগ্রহ নারায়ণ সাঁক্রয়- 
অংশগ্রহণ করোঁছলেন। 1912 সনে পাটনা কংগ্রেস 
অধিবেশনে তান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান 
করোঁছলেন। 1917 সালে চম্পারণে প্রায় ছ’মাস 
থেকে তান নীল বদ্োহ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ 
রুরেন। 'তাঁন ছিলেন 1920 সালে চ্হাপিত বিহার 
প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাটির সহ সম্পাদক । {তলক 
স্বরাজ ফাণ্ডের জন্য তান এই সময় চাঁদা তোলেন । 
1921 ও পরে 1935 সালে {বহার প্রাদোশক কংগ্রেস 
কাঁমাটতে তান দুইবার সাঁচিব পদে নর্বাচিত হন । 
1928-29 সালে তান বিহার প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাটর 
সভাপাঁতর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন । লবণ সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে তান রাজ্য আইন-পারিষদ থেকে পদত্যাগ 
করে বিহার প্রদেশের সংগ্রাম পায়চালনার জন্য সবাধি- 
নায়ক বা Dictaোtঁor মনোনীত হন ৷ 1928 সালে 
{তানি পাটনায় অন:নষ্ঠিত বিহার প্রাদোশক রাজনৈঁতক 
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। 1935 সালে 'ঁতান 
পাটনা.জেলা রাজনৈঁতক সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন। 
1921 সালে ভারতীয় জাতায় কংগ্রেসের বিষয়নিবচিনগী 
ল্মাতর তান সদস্য নির্বাচিত হন৷ 1930 সাল 
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পর্য“ত তান এই পদে অধধষ্ঠত (ছিলেন ৷ 1922 সালে 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে তনি অভ্যর্থনা 
সাঁমাতর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 1940 এও 
রামগড় আধবেশনে এই পদটিতে তান আসন fছলেন। 
1935 সালে তান কংগ্রেস পালমিণ্টারী বোর্ডে সদস্য 
{নবাঁচিত হয়েছিলেন । (হারে সর্বভারতায় গ্রাম্য 
{শিল্প সমবায়ের তান অন্যতম উদ্যোন্তা ছিলেন । 

অনযুগ্রহ নারায়ণ বহু গ্ঢ্র,ত্বপূর্ণ জনসেবাম্‌লক 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্প্‌ন্ত ছিলেন। 1921 সালে 
পাটনা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে তান উপাধ্যক্ষ 
{ছলেন। 1927 সালে গয়া জেলা বোর্ডের অধ্যক্ষ 
নযতুন্ত হয়ে (তান এই পদটি ছেড়ে দেন । 1925 সালে 
{তান কাউনাঁসল অব স্টেটের কংগ্রেস সদস্য িবা্চিত 
হন । 1934 সালে বিহার বিধহংসী ভূমিকম্পের পর 
পতুনার্ব‘ন্যাসকন্পে বিহার সে'ট্রাল রিলিফ কাঁমাট 
নামে যে সংচ্হা গাঁঠত হয়েছিল, অন:ুগ্রহ নারায়ণ তার 
সাধারণ সম্পাদক নিযুন্ত হয়োছলেন। 1934 সালের 
নভেদ্বর-এ তান পাটনা সাহাবাদ নিবচিকমণ্ডল' 
থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভায় সদস্য নিবা্চিত হন । 
1937 সালে কংগ্রেস দল যখন 1935-এ ন্‌তন 
ভারতীয় আইনানঃসারে মাদ্ব্রসভা গঠন করেন অন:ুগ্রহ 
{সং তখন পি. ডরু. ডি., অর্থ, শ্রম, বাণিজ্য ও ন্বায়ত্ত 
শাসন ভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন । 1946 
সালে যখন ‘বিহারে দ্বিতীয় কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গাঁঠিত 
হলো, তখন {তান অর্থ, সরবরাহ, খাদ্য এবং শ্রম 
দপ্তরের মন্ত্রী নির্বাচিত হন । 1957 সালে জুলাই 
মাসে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তান অর্থ দপ্তরের 
দায়ত্বপূর্ণ পদে অধাচ্ঠিত ছিলেন । 

1933 সালে দেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণের 
জন্য তান সরকারী আদেশে প্রথম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হন । এই সময় তান পাটনায় একটি জনসভায় 
কংগ্রেসের নির্দেণশত স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ কর- 
দছিলেন। 15 মাসের জন্য কঁঠন কারাদণ্ডে তাঁকে 
দাঁণ্ডত করা হয়। এরপর 1940 সনে নভেম্বর মাসে 
তান পাটনা শহরে বৃটিশ সরকারের সমালোচনার দায়ে 
আবার বন্দী হন । কিন্তু শাঁঘুই তান মহন্ত পান । 
1942 সালে 11ই আগষ্ট তান প;ুনবরি বন্দী হন 
এবং একেবারে যুদ্ধের অবসান পর্যন্ত {তান কারারুদ্ধ 
{ছলেন। 

প্রথম জাঁবনে অনুগ্রহ নারায়ণ জাতপাতের গোঁড়া 
সমর্থক ছিলেন। এই কারণে 1919 সালে তান 
যখন জলপথে বার্মা যাত্রা করেন তখন তিন জাহাজ্রে 
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কোনওরকম খাদ্য গ্রহণ করেন {নি । শেষের দিকে তান 
অবশ্য জাতিভেদ প্রথার অবসান ও অস্পৃশ্যতা দুরাঁ- 
করণের জন. খুবই আগ্রহী হন । 1927-28 সনে 
তিনি সক্ৰিয়ভাবে বিহারে পদ প্রথা বিরোধিতার 
আন্দোলনে যোগদান করেন এবং নিজের স্ব্ঁকে পদরি 
বাইরে আনেন । 'তান চ্র্রী শিক্ষার খুবই পক্ষপাতণ 
ছিলেন । তাঁর পরিবারের স্রলোকেরাও শিক্ষিত 
ছিলেন । {তি ধর্মের একসত্রতা ও সাম্প্রদায়িক সহ- 
যোগিতায় খডুবই বিশ্বাসী ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা 
তাঁর মতে হিংসার সমার্থক । (তান উপলব্ধ করে- 
ছিলেন যে অর্থনৈতিক উন্নাতই দেশের সবপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় বস্তু । ভাষাভিত্তিক রাজ্য বিভাজনের তান 
পক্ষপাতী ছিলেন । কাজনের 1905-এ বঙ্গভঙ্গ বাং- 
লাকে যে দ:র্ব'ল করবারই অপচেষ্টা একথা তানি মনে 
প্রাণে বিশ্বাস করতেন । 

শিক্ষা প্রসারে অনযুগ্রহ নারায়ণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন । অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি 
শিক্ষক হিসাবে বহার বিদ্যাপীঠে যোগদান করে- 
ছিলেন । - তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদ ছল সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধ একচেটিয়া ধনতন্্রবাদ বিরোধী এবং জন- 
কল্যাণম্‌লক ৷ দভাগ্যের বিষয়, বিহার মন্ত্রীসভায় 
থাকাকালে তান তার অর্থনৈতিক ধারণাগুলিকে 
কায্করা করে তুলতে পারেন নি । বেশ কয়েকবছর 
ধরে তান পাটনা থেকে প্রকাশিত “সার্চ'লাইট’ নামক 
ইংরেজ পত্রিকার বোর্ড অফ 'ডরেকটরস এর অন্যতম 
ছিলেন। কাগজে মাঝে মাঝেই তাঁর লেখা প্রকাশিত 
হত। 

মান:যষ হিসেবে তান ছিলেন সাদাসিধে অথচ 
সুরুচিসম্পন্ন--সকলের কাছে তান পাঁরচিত ছিলেন 
“সহজে প্রাপ্য অথচ বড় মান;ুষ’' । রাজনণততেও 
তান ছিলেন অসাধারণ ভদ্র । 1957 সালে 5ই 
জুলাই তার মৃত্যু দিনটি ব্যাপকভাবে শোকাঁদবস 
{হিসেবে পালিত হয়েছিল ৷ বিহারের কিছু রাস্তা, কিছু 
মহাবিদ্যালয় ও পাটনার অনযুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ইনল্ট- 
টিউট অফ সোস্যাল স্টাডিস যুগ যুগ ধরে তার স্মতি 
বহন করবে। 


[Subhas Chandra Sarkar—A guide to 
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Rastriya Neta (in Hindi); K.K. Datta— 


অবদেশ প্রতাপ সিং 


History of the Freedom Movement in 
Bihar, Vols. I-Ill; Report of the Indian 
National Congress, 1921; N. N. Mitra 
(Ed.)—; The Indian Annual Register, 1928 
—Vol. Il and 1937—Vol. Ill ; The Search- 
light 6 July 1957; The Indian Nation, 
16 November 1935 and 10 April 1938.] 


(রামেশ্বর প্রসাদ ) স:ভাষ চন্দ্র সরকার 


অবদেশ প্রতাপ সিং ( ক্যাপ্টেন ) ( ১৮৮৮-১৯৬৭ ) 
Awadesh Pratap Singh ( Captain ) 
(1888-1967) 


ইংরেজা 1888 সালের অক্টোবর মাসে মধ্যপ্রদেশের 
সাতনা জেলায় রামপুর বঘেলান গ্রামে অবদেশ প্রতাপ 
সিং জন্মগ্রহণ করেন। লালচন্দ্র শেখর সিং ছিলেন 
অবদেশের পিতা ৷ গ্ঢজরাটের মধ্যে অন্যতম খ্যাত 
পূ্ব“প্যরুষ চালুক্য রাজবংশের উত্তরস:রি ছিলেন লাল- 
চন্দরশেখর সিং । রেওয়া রাজ্যের সোহাগপঢুর পরগণায় 
তেোডুল গ্রামে চালুক্যরা বসবাস শ্যুরু করেন । 

প্রান্তন রেওয়া রাজ্যের হাঁতহাসে দেখা যায় 
চালুক্যরা উচ্চ প্রতিষ্ঠিত পদে অধিণ্ঠত থেকে প্রভূত 
প্রুমতা ভোগ করেছে। একই সময়ে এদের দুই ভাই চেন 
সিং ও নাহার সিং রেওয়া রাজ্যের দেওয়ান ও সেনাধ্যক্ষ 
দিলেন। রেওয়া রাজ্যের পক্ষে এই পরিবারটি যখন 
সমস্ত শান্ত দিয়ে যুদ্ধ করছে তখন এই পাঁরবারেরই 
অন্যান্য সদস্যরা সময় বিশেষে শাসকগোষ্ঠীর নগীতিগত 
প্রশ্নে বিরোধিতা করতে ইতস্ততঃ করেনি । 

1907 সালে উত্তর প্রদেশের মিজপিযর জেলার 
কোলপুর গ্রামে উল্লেখযোগ্য গহরওয়ার ঠাকুর পরি= 
বারে মহারাজ কুনোয়ারের সঙ্গে অবদেশ প্রতাপ সিং এর 
বিবাহ হয়। তাঁর একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। 
পঢুত্র গোবিন্দ নারায়ণ সিং পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশের 
সংযুন্ত বিধায়ক দল গঠিত সরকারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী 
{বিত হয়েছিলেন (1967; 30 শে জুলাই ) ৷ 

অবদেশ প্রতাপ রেওয়ার দরবার হাইচ্কুলে প্রাথামক- 
ভাবে শিক্ষালাভ করেন। পরে, যথার্মে কায়স্থ পাঠশালা 
কলেজ,  মেয়ো সে'প্রাল কলেজ, ইউায়ং খ্‌'ষ্টান 
কলেজ, এলাহাবাদের ইউনিভা্স“ট ল’ কলেজ এবং 
সর্বশেষে আগ্রার সেণ্ট জনস কলেজে শিক্ষালাভ 
করেন। এই শিক্ষালাভের সময় তাঁকে বার বার নানা 
বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রবেশিকা পর'ক্ষায় 
উত্তার্ণ হবার পরেই 1906 সালে তানি রেওয়া রাজ্য 


'অবদেশ প্রতাপ সিং 

সৈন্য বিভাগে লেফটেন্যান্ট পদে যোগদান করেন। 
1908 সালে সেনাপতির সহকারী পদে নিয্যুন্ত হন। 
1911 সালে ক্যাপ্টেন এবং 1913 সালে মেজরের 
পদলাভ করেন 'কন্তু তিনি মেজরের পদ থেকে কর্মে 
ইন্তফা দিয়ে পুনরায় কলেজে যোগদান করেন । 
৭ যোঁবনের প্রথম িনগ্‌ুলতে অবদেশ প্রতাপ 
{সংয়ের অন্তরে যে বিপ্পবের আগুন প্রজৰালত হয়েছিল 
জাঁবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তা নিবাপিত হয়ান । 
সৈন্য বিভাগে থাকাকালানই ‘তান বৈপ্লাবক আদর্শ'- 
বাদাীঁদের সংস্পর্শে আসেন । 1907 সালে তান 
বিপ্পবীদলে যোগদান করেন এবং 1913 সাল পর্যন্ত 
{তানি এই দলের সদস্য ছিলেন । পরবর্তশীকালে তান 
{বিখ্যাত বিপ্লব’ রাজেন্দ্রনাথ লাহড়ার সঙ্গলাভ করেন 
এবং কাকোর' যড়যন্্র মামলায় জড়িয়ে পড়েন । বৃটিশ 
সরকার তাঁর দণ্ডের ব্যবস্হা করলে রেওয়ার মহারাজা 
ঝেঙ্কটরমনের হস্তক্ষেপে অবদেশ প্রতাপ রক্ষা পান । 
_ সৈন্যবাহিনতে থাকাকালান অবদেশ প্রায় প্রতি- 
{দিনই বালগঙ্গাধর তিলকের কাছে যেতেন বিশ 
শান্তর বিরুদ্ধে সশন্ব্র দ্রোহের জন্য উদয়পুরের মহা- 
রানার নেতৃত্বে {তান মহারাজা ঝেঙ্কটরমন 'সংয়ের 
সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়োছলেন। 

বিদ্রোহে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র . তৈরাঁর নক্সা ও চত্র 
যেগুলো রেওয়ায় গোপনে তৈরী করা হত তা 
অবদেশের মারফং তলকের কাছে পাঠান হত । একট 
অন্র তৈরাঁর কারখানা স্হাপন করার কাজও শঢুরু 
করা হয় কন্তু (কিছু মুল্যবান তথ্যাদি বৃটিশ সরকারের 
হস্তগত হয়। পরবর্ত"ীকালে মহারাজার মৃত্যুতে বৃটিশ- 


রাজের বিরুদ্ধে পাঁরকাল্পত বিদ্রোহও '(দ্তামত হয়ে 
আসে । 


অবদেশ প্রতাপ সিং কংগ্রেসের নাঁত ও আদর্শকে 
আপন করে নিলেন । 'ননজের গ্রামে এবং 1921 
সালে মৌগঞ্জে খদ্দর তোঁরর ব্যবচহ্হা করলেন। সৈন্য 
{বিভাগে থাকাকালীন জমিদারদের সংগঠনে তান 
সাহায্যের জন্য যোগদান করেন । সেইসময় বিশ 
শাসক গোষ্ঠীর কাছে এক স্মারকাঁলাঁপতে জমিদারদের 
- দাবা আদায় ছাড়াও সণীমত পঞ্চায়েত বিবাঁচিত সভা, 
বনে পশ:চার আঁধকার, ভূমিরাজস্বের মুল্যহ্‌াস 
প্রভূত বিষয়েও বিশেষ দাবা করা হয়। এই ঘটনা 
জনগণের মনে এক 'ঁবশেষ চেতনার সংষ্ট করে। 
ক্যাপ্টেন সাহেব পরবর্তীকালে বলতেন যে, জাঁমদাররের 
মধ্যে দৃঢ়তা না যোগালে বা তাদের দলে না আনলে 
কখনই সাধারণ মানুষের কাছে পেঁছানো যাবে না। 


২৮ অবদেশ প্রতাপ সং 


তান 1921 সালে" অসহযোগ আন্দোলনে, 
1931 এ আইন অমান্য ও 1942 সালে ভারত ছাড় 
আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং দাঁর্ঘথ চার বছর 
কারাগারে কাটিয়োছলেন ৷ 1932 সালে তাঁকে দূর্গের 
বন্ধঘরে আটক রাখা হয়, যা আদোঁ মানুষে থাকার 
উপযুক্ত স্হান নয়। এ বন্ধ দুর্গে যখন তাঁর অন্যতম 
সহযোগ বন্দী অসঃদ্হ হয়ে পড়েন, প্রতেবাদস্বর্‌প 
ক্যাপ্টেন সাহেব সেখানে অনশন শুর ং করেন । তখন 
বৃটিশ উচ্চপদস্হ চিকিৎসকদের পরামর্শে বন্দীদের 
মাধোগর দূর্গে শ্হানাস্তারত করা হয় এবং তাদের 
পাঁরবারবর্গের সঙ্গে দেখা করার সুযোগও দেওয়া হয়। 
পরে 1942 এর অগাস্ট আন্দোলনের সময় আন্দোলন- 
কারা ছাত্রদের ওপরে অত্যাচারের প্রতিবাদে {তান 
আঠারো দন অনশন করেন। 

রেওয়া জেলার ইাঁতহাসে প্রথম ও সবপেক্ষা ব্‌হৎ- 
জনসভা সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন তান । অবদেশের 
ডাকে রাজ্যের (বিভন্ন অণ্যল থেকে প্রায় বারো থেকে 
পনেরো হাজার মানুষে এসে যোগদান করেঁছল। 
অবদেশের এই নতুন কার্যক্রমের জন্য বৃটিশ সরকার 
আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনা সৈন্য বিভাগে 
ও পলিশ বাঁহন'র মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং 
পদশ্হ কর্মচারীদের লাল বনসাত সিং, লাল সৎকর্ষণ 
সং, দাঁদন সাহেব, রাজভান সিং তিওয়ার পদত্যাগ 
করেন সেনাবাহনার মধ্যে দ্রোহের উপক্রম দেখে 
কর্তৃপক্ষ অবদেশকে এক মাসের মধ্যেই কারাগার থেকে 
মহন্ত দিলেন । 1931 সালের কংগ্রেস অধিবেশনে 
আজম'রের প্রাঁতানধি হিসেবে তান যোগদান করেন ও 
বাঘেলখণ্ড জেলা কাঁমাটির প্রতিষ্ঠা করেন। 1932 
থেকে 1935 পর্যন্ত তান এই কাঁমাটর সভাপাঁত এবং 
1935 থেকে 1936 সাল পৰ্যন্ত সাধারণ সম্পাদকও 
ছিলেন । 1932 থেকে ‘তান প্রাদোশক কংগ্রেসের 
কার্যানবহিক সাঁমাঁতর সদস্য ছিলেন, এবং 1934 সাল 
থেকে জাবনের শেষাঁদন পর্যহ্ত সর্বভারতীয় কংগ্রেস 
কাঁমাটর সদস্যও ছিলেন । আবার এঁ একই বছরে 
তন কংগ্রেসের সংবিধান গঠন কাঁমাটর সদস্যও িববা- 
{চিত হন । সেই কমিটির আহবায়ক ছিলেন গান্ধীজি ৷ 
সর্বভারতীয় কংগ্রেস ট্রাইব্যুনালের (1935 ) পাঁচজন 
সদস্যের তাঁন অন্যতম একজন ছিলেন । আবার সর্ব= 
ভাৱতের কংগ্রেসের পালমেণ্টারী বোর্ডেরও সদস্য 
{ছলেন। 1937 সালে মহাকোশল কংগ্রেস কাঁমাটর 
সভাপাঁতিও নিবচিত হন । 1937 এর পর থেকে 
বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে কংগ্রেসের পক্ষে যা. কাজ হয়েছে 


অবদেশ প্রতাপ সং 


সমস্ত কিছুরই নেতৃত্ব দিয়েছেন অবদেশ প্রতাপ 'সিং। 
1946 থেকে 1950 সাল পর্যন্ত অবদেশ প্রতাপ সিং 
সংবিধান সভার সদস্য ছিলেন। ভারতের অস্থায়ী 
আইনসভার সদস্যও ছিলেন । রাজ্যমন্ত্রী পাঁরষদের 
সাথে সংযুক্ত স্ট্যাণ্ডং কাঁমাটর এবং তথ্য বেতার ও 
প্রাতরক্ষা বিভাগেরও সদস্য ছিলেন। 'ঁতান ববন্ধ্য- 
প্রদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবার কৃতিত্ব অর্জন করে- 
ছিলেন । এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তান বিভিন্ন 
চাকুরীর সময়সীমা, বা পূর্ণ তাকাল, সেক্রেটারিয়েট 
প্রতিষ্ঠা, জনগণের সর্বত্র যাবার অঁধকার প্রভাতি কাজ- 
গড়ল সম্পন্ন করেন৷ 1954 সালে তানি পুনরায় 
রাজ্যসভার সদস্য পদে নিবাঁচিত হন এবং 1960 সাল 
পর্যন্ত এই সভার সদস্য ছিলেন৷ 

{বাভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তান সম- 
সামাঁয়ক পত্র-পাত্ৰকাতেও লেখালিখি করেছেন। তাঁর 
লেখার 'ঁবষয় থাকত সাধারণত প্রাচীন ভারতের সামাঁরিক 
সংগঠন, দারিদ্র্য, বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা, শিক্ষা, 
কাঁলদাস, রাজনৈঁতক সমস্যাবল' প্রভূত । অন্যদিকে 
অবদেশ প্রতাপ ছিলেন একানিচ্ঠ বৈষ্ণব এবং ধর্ম চচায়ি 
তাঁন জ’বনের অনেক সময় ব্যয় করেছেন। অবসর 
{বনোদন করতেন ভগবংগাঁতা ও রামায়ণ পাঠে। 

1908 সালে তান অস্পৃশ্যতা দ্‌রীকরণের জন্য 
দৃঢ়তার সঙ্গে প্রাতবাদ করেন । সৈন্যবাহিনাতে থাকা- 
কাল'ন ঝাড়ুদার প্রভাত অধস্তন ক্মণদের নিয়ে একাট 
মালিত ভোজসভার আয়োজন করেন। অবদেশের 
জ'ীবনের আর একটি উল্লেখ্য ঘটনা 1920 সালে পুত্র- 
গোবিন্দ নারায়ণের জম্মোপলক্ষে পাঁরবারের সকলের 
এমন ক পিতার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাড়র দুটি মদ্দির 
হরিজনদের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে উ্মুস্ত করে দেন । 

মার্ক‘স'য় সাঁহত্যও তানি পড়েছিলেন । মাক“সায় 
দ্বদ্দবাদ ও অর্থ নোঁতক চিন্তায় এঁতিহাসিক মংল্যায়নের 
প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছল । মার্ক'সের সাহিত্য পাঠ করেও 
ধর্মে“ ববিদ্বাস ও ঈশ্বরে অসাম আনুগত্য থেকে তাঁর 
মন 'বিদ্দুমাত্ৰ বিচ্যুত হয়ান ৷ কেননা ঈশ্বরের প্রত 
{বদ্বাসের সঙ্গে বৈপ্লাবক পরিবর্ত'নবাদের মধ্যে কোন 
বিরুদ্ধ সংঘাত হতে পারে এরকম ধারণা তাঁর মনে স্থান 
পায়নি । সদাঁর্ঘ জাঁবন কংগ্রেসে আঁতবাহিত করে 
এবং আঁহংসা আন্দোলনের পাঁথক হয়েও জাবনের 
সন্ধ্যাকাশে আবার নত্বন করে বিপ্লবের বাঁহৃশিখা 
প্রচ্জবলিত হয়ে ওঠে । 

1962 সাল থেকে তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে হতাশা 
ও দ:ঃখের আভাস পাওয়া যায় । কংগ্রেসের অধঃপতন 


২৯ অবদেশ প্রতাপ সং 


লোভ! ও ক্ষমতালিগ্স{ নেতাদের সমাবেশে. কংগ্রেসের 
ভরাডুঁব তথা ভারতবর্ষের পতন তাঁর মনকে অদ্বাভাবিক 
বিক্ষব্ধ করে তোলে। এই মোহমঢন্ত দেশপ্রেমিক 
আক্ষেপ করে বলেন যে, যখন আমি কালোবাজারাী ও 
অন্যান্য দু্নশীতগ্রস্ত নেতাদের কংগ্রেসে যোগ য়ে 
স্বাধীনতার ফলভোগ করতে দোঁখ তখন আমার রন্ত 
ফুটতে থাকে । আমি বৃদ্ধ আমার শরীরে আর শান্তি নেই 
নয়ত আম কংগ্রেস ছেড়ে কমন্যুনিজ্ট বা সমপ্ায়ের 
কোন দলে যোগ তাম ৷ “গণতান্ত্ৰিক সমাঞ্বাদা' না 
হয়ে ভারতবর্ষকে সমাজবাদ গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর 
করা উচিত৷ ক্যাপ্টেন সাহেব শিক্ষার প্রসারের দিকে 
অনেক বেশ! যত্ববান ছিলেন । তাঁর মাত্র এক বছরের 
শাসনকালে তান 'বিদ্ধ্যাচলে প্রায় সাতশ প্রার্থামক 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন  রেওয়া অণ্টলে একাঁট ব*্ব- 
বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রায় প*চিশ' লক্ষ টাকা দান 
করেন৷ মৃত্যুর পর তাঁর নামেই (বিদ্যালয়টি স্থাপন 
করা হয়। 

ক্যাপ্টেন আকৃততে খবক্কত হলেও ক্বাস্থ্যবান 
fছলেন। বাঘেলখণ্ডের আঁভজাত ও বিত্তবান পাঁর- 
বারের সন্তান হয়েও তান সাধারণ জাঁবন যাপন 
করতেন । একটি ধ্যাত, কোত ও একাট জ্যাকেট এই 
সাধারণ পোষাকই তান ব্যবহার করতেন । উপরে 
ওঠার আগে নাচে নেমে সমতা 'ফারয়ে আনতে হবে 
একথা তান বিশ্বাসের পাশাপাশি পালনও করতেন । 


অদম্য সাহস ও বাঁরত্বপূর্ণ সাঁহঞ্ণুতার বলে তান 
তার প্রতিজ্ঞায় সর্বদাই স্থির থাকতেন । ন্যায় ও নিষ্ঠার 
প্রাত ছিলেন অবিচল । আপোষ তান কোনদিন করেন 
{ন । তাঁর বাকপটুতা ছিল তাঁৱ, তান কখনই কারো 
এমনাঁক দল'ঁয় নেতাদেরও মন জোগানো কথা বলতেন 
না। উদাহরণস্বরূপ, 1938 সালে পারঁ্ট‘কে প্রজা- 
ম'ডল বলা হবে, না, কংগ্রেস বলা হবে এই সমস্যার 
বিবাদে তান সদরি প্যাটেলের মুখোমরঁখ হয়োছলেন। 
দারদ্য ও পরদঃঃখে তান সর্বদাই অশ্রর বিসর্জন 
করতেন। 


এই অকল্পন'য় ফ্বাধীনতার যোদ্ধাঁটির জাঁবনদাপ 
1967 র 6ই জন বাপত হয়। জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনে মধ্যপ্রদেশে 'বিদ্ধ্যপর্বত ও মহাকোশল 
অণ্চলে অবদেশ প্রতাপ সং অন্যতম প্রধান জননায়ক । 
প্রায় অধশতাব্দাকাল তাঁর অসম প্রচেষ্টা ও দুরন্ত 
উদ্যম বাঘেলখণ্ডের সাধারণ মান:ষকেও স্বাধীনতা 
আন্দোলনে সাক্সয় ও সতেজ রেখোঁছল । 


অবনান্দ্রনাথ' ঠাকুর ৩০ 
[ Who’s who in Rajyasabha, 19358, 
New Delhi; Seth Govind Das—Aima 
Nireekshna, Vol. Il, Delhi, 1958 ; Personal 
Interview of the contrubutor with Thakar 
Govind Narain Singh, son of Captain 
Awadesh Pratap Singh, in Aprll, 1971] 


এস ডি গ্য্রয 


অবনন্দ্রনাথ ঠাফুর ( ১৮৭১-১৯৫১ ) 
Abanindranath Tagore ( 1871-1951 ) 


কলকাতায় জোড়াসাঁকোর 'প্রিল্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
প্রাসাদে অবনাদ্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতা গুণেন্দর- 
নাথ ঠাকুর প্রিচ্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পত্র 
গিরান্দরনাথের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন । তাঁর মাতা সোৌঁদা-- 
মিন! দেবী আঁতশয় ব্যন্তিত্বসম্পন্না গৃহিণী ছিলেন। 
অবনান্দ্রনাথের অগ্রজ দুই ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ও সম- 
রেন্দ্রনাথ এবং তাঁর কনিষ্ঠা দুই ভগ্নী সননয়নী ও 
ববনয়িনী ।- অন্যদিকে অবনান্দ্রনাথ ছিলেন রবাচ্দ্র- 
নাথের ভ্রাতুচ্পুত্র এবং তাঁদের মধ্যে প্রশংসনীয় বোঝা- 
পড়া ও সহযোগতার মনোভাব ছল ৷ 1889 সালে 
অবনীন্দ্রনাথ রাজা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পাঁরবারের কন্যা 
সুহাসিন' দেবকে বিবাহ করেন। 
পারিবারিক শিল্পচেতনার উণ্মেষ ঘটোঁছল অবশ 
নাঁন্দ্রনাথের পিতামহ গিরাদ্দরনাথের কালে । তান 
প্রাকীতক দৃশ্য ও প্রতিকৃতি অগ্কনে দক্ষ ছিলেন। 
অবনাদ্দ্রনাথের পতা সরকারী আর্ট“ স্কুলের ছাত 
{হলেন । জলরঙা ছবি আঁকা ও স্থাপত্য বিষয়ে বিভিন্ন 
নকশা তৈরী করা ছল তাঁর অবসরকালাঁন নেশা । 
" সমগ্র পাঁরবারই সঙ্গত, নৃত্য ও নাটকে অত্যন্ত আগ্রহ 
{ছিলেন এবং এতে নিয়মিত সক্য় অংশগ্রহণ করতেন । 
কন্তু ভৃত্য নিয়ণ্তিত কঠোর শৃ্‌গ্খলাবদ্ধ বাল্য জাঁবনে 
অবনাচ্দুনাথ পাঁরবারের এই সাংক্কাতক পারবেশ থেকে 
প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা লাভের সুযোগ পাননি । দাসদাসণর 
নয়'ত্রণ শিশ  অবনান্দ্রনাথকে সংবেদনশীল ও অন্তমু্খাী 
করে তুলোঁছল। 
এই অন্তমখনতাই অবনাদ্দ্রনাথকে নাঁরব ভাবুক 
ও সংবেদনশাল দ্রচ্টায় পাঁরণত হতে সাহায্য করে। 
জগতের আঁত তুচ্ছ সাধারণ বন্তুও তাঁর কাছে অপাঁরসাম 
বিস্ময় ও আনন্দের খোরাক জুগয়েছে। সযালোকিত 
প্রাচীন অট্টালিকা, জ্যোৎস্না-ন্নাত বারান্দা, লণ্ঠনের 
ভস্তামত আলোছায়ায়* কর্মরতা পদ্মাদাসী--বালক 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অবনান্দ্রনাথের কল্পনায় অসাধারণরুপে আত্মপ্রকাশ 
করেছে, পুরাতন অব্যবহার্য (জানষপন্রে ঠাসা গুদামঘরও 
তাঁর কাছে এক রুপরুথার (বিঁচন্র জগং। তাঁর ছোট 
পিসাঁমার নানা বাঁচন্র লোকাঁচত্র দিয়ে সাজানো ঘর 
অবনান্দ্রনাথের শৈশব কল্পনাকে উজ্জাবিত করেছে। 


'পরবর্ত"ীকালেরে ‘চাপদান''তে কাটানো দিনগুলিও ছল 


অবনাদ্দ্রনাথের স্বপ্নচারিতার উৎস ৷ বিচিত্র পশুপাখণীর 
সংগ্রহ, কারকার্যময় কাঠের আসবাবপত্র, গালিচার ও 
পদরি সুক্ষ্ম নকশা, বিভিন্ন রকমের ফুলদানি ও 
পতুলের সমাবেশ, গঙ্গার ঘাটে ব্যস্ত মনখরতা ও অলস 
নির্জনতা-_এ সবহ অবনান্দুনাথের শিষ্পচেতনা ও 
কল্পনা-প্রবণতাকে সমৃদ্ধ করেছে । 

বিদ্যালয়ের চিরাচারত অঙ্কন শিক্ষা ছাড়াও তাঁর 
{িজনশ্ব অঙ্কনশৈল’তে তানি তাঁর পিতার অ্কত স্কেচ 
গলেও গ্রহণ করেছিলেন । তানি ময়দার মণ্ড 'দিয়ে 
মডেল তৈরী করতেন । (কিছুদিন সুচণীশল্প নকশা 
নিয়েও কাজ করোঁছলেন। নয় বছর বয়সে তান 
কাকার কাছ থেকে তাঁর আঁকা স্কেচের জন্য একট ড্রইং- 
ফ্লেট উপহার পান । সংক্কৃত কলেজে তাঁর সতীর্থ 
অন;কুল চট্টোপাধ্যায়ের. (1881-90 ) কাছ থেকে 
অবনাদ্দ্রনাথ 1কছ; পেণ্সিলের স্কেচের কাজ শিখে- 
ছিলেন। 

তবে নিয়মানগ্ঠ রাীতি-অনযুযায়] প্যাস্টেল, জলরঙ 
ও প্রতকাত শিক্ষা তাঁর শুরু হয় ইতালায় শিক্ষক 
সিনর গিলহার্ড-র কাছে। ইংরেজ চিত্রকর চার্লস 
পামারের স্টুঁডওতেও তান কিছুদিন তেল রঙের ব্যবহার 
ও প্রাতকাত অঙ্কন বিষয়ে শিক্ষালাভ করোঁছলেন। 
এই সময় ম্‌ল রাধাকৃষ্ণের সাঁচত্র ছাঁববটি অবন'ন্দুনাথের 
চোখে পড়ে। আবার এই সময়েই লক্ষেতরী কালামচিত্র সং- 
গ্রহ ও কয়েকাঁট মধ্যযুগাঁয় আইর'শ রঙান চিত্র তাঁর 
হাতে আসে । এই নির্দশনগ্‌ুলির অৎকন রাতির 
সাদ্‌শ্য, রঙের ওক্জৰল্য, অতি সুক্ষ্ম কারুকার্য ও 
ললিতকলার ক্ষেত্রে গঠনমুলক শৈল! তাঁর কাছে এক 
বিরাট আক্কার রুপে প্রাতভাত হয় এবং তান এই 
অলগকরণধর্মণ শিল্পধারাকে অনুসরণ করে কয়েকাট চিত্র 
অঞৎ্কনে উদ্যোগাঁ হন এরই ফলশ্রহবৃত রূপে 1895 
সালে অঞ্কিত হয় অবনান্দ্রনাথের বিখ্যাত কৃষ্ণ-ললা 
চিত্ৰগুচ্ছ যাতে শিল্প! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প রগাঁতির 
এক অভূতপ্‌র্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন । 

যদিও ইতিপুর্বে অবনাদ্দ্রনাথ নিজের “শকুন্তলা” ও 
‘ক্ষীরের পঢতুল’ ও রবান্দরনাথের “চত্রাঙ্গদা'তে কিছু 
অলগ্করণের কাজ করোঁছলেন (1892-94), তব 
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‘কৃষ্ণলাীলা’কেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রথম প্‌ণেঙ্গি শিল্প 
প্রচেষ্টা বলা যায় । এই কৃষ্ণলীলা চিত্রগুচ্ছের মধ্যেই 
তৎকালীন আর্ট“ স্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল ভাব'ী- 
কালের এক মোঁলিক ও ক্ষমতাবান শিল্পীকে আ'বচ্কার 
করেন। হ্যাভেল তাঁকে আর্ট“ চ্কুলের সহ-অধ্যক্ষ পদে 
নিযডুক্ত করেন 1898 সালে । এতদিন এই পদাট শুধু 
মাত্র ইউরোপা'য়দের জন্যই সংরাক্ষত ছিল । হ্যাভেলের 
নির্দেশনায় তানি ম:ঘল ও রাজপুত শিল্পধারা গভাীর- 
ভাবে অন;ধাবন করেন । অব্যবাঁহত পরেই তাঁর অঙ্কন 
শৈল ও পদ্ধাতর মধো এক উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন 
দেখা যায়। '‘খতুসংহার' 'বঢ়দ্ধ-সৃজাতা' ও “বজ্র 
মুকুট’ চিন্গডুলে এই পরিবার্তত অৎ্কনশৈল'ার 
নিদশন। 

বর্তমান শতাব্দ'র প্রথমাঁদকে ইন্দো-জাপান সাং- 
স্কাতক সহযোগিতার পূর্বে অবনান্দুনাথ জাপানী 
শিল্প তাইকওয়ানের কাছে জাপান চিত্রকলা শেখার 
সুযোগ পান । 'তনি তাঁর সহজাত নৈপুণ্যে যথারীতি 
বিদেশ অৎকন ধারাকে আঁত শাঁগ্রই আত্মস্থ করে এক 
সম্পূর্ণ নিজদ্ব' দৃষ্টিকোণ রচনা করলেন যার প্রাতি* 
ফলন ঘটেছে ‘ভারত মাতা’ (1902) চিত্র । দাঁর্ঘ 
অভ্যন্ত অলগকরণের বাহুল্য বর্জ'নে এবং স্থান ও পাঁর- 
সরের সংযোজনে ও উৎকর্ষ'তায় অবন'ম্দুনাথের ‘ওমর 
খৈয়ম’ চিত্ৰকলাগননঁল ( 1906-1908 ) জাপানী 
{শিল্পরণীতর আত্মকরণের সফলতম দৃচ্টান্ত রুপে 
বিবোঁচিত হবে। 

এই সময়েই অবনা'ন্দ্রনাথ শিল্পজগতে এক নতুন 
জাতায় ভাষা সৃষ্টি ও অবলপ্ত প্রাচীন ভারতীয় শিল্প 
সোন্দর্যচেতনা প্ঢুনরদুদ্ধারের জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রাতাষ্ঠত 
হন । অবনান্দরনাথের শিল্পক তির স্বাকৃতিই হ্যাভেল, 
ভগন’ নিবেদিতা, স্যার জন উড্‌রফ, ও অন্যান্যদের 
1907 সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ও'রিয়েণ্টাল আর্ট“ 
প্রতিষ্ঠা করতে অন:প্রাণত করে। তাঁদের উদ্দেশ্য 
ছল অবন'ন্দুনাথের বিশেষ অগকনরাণীতিকে সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে প্রারতা্ঠত করা । 1911 সালে 'দিল্লী-দরবারে 
অবনান্দ্রনাথ (সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। 

স্বদেশী আন্দোলনে সঙ্গীত, নাটক ও দ্বদেশা 
মেলার মাধ্যমে প্রকাশিত সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক দিক- 
টির প্রীতি তাঁর আকর্ষণ ছিল । কিন্তু বিদেশী পণ্য 
ধংস করার মত চরমপন্থার (তানি সমর্থক ছিলেন না। 
তাঁর জাতীয়তাবাদের আদর্শ কোন বিশেষ ভৌগোলিক 
সমার মধ্যে আবদ্ধ ছল না । সৃষ্টির জগতে রতন 
নিজেকে কখনও শ্রধুমাত্র ভারতাঁয় বলে গর্ব অনুভর 
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করেন নি । বরং সৃষ্টিকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যে তান 
পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকেই কিছ শিক্ষা গ্রহণ ও 
আত্মকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের 
মতে অন্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন নি । অন্য 
সব কিছুর মতই তাঁর রাজনোঁতক মতাদর্শ একান্তভাবে 
তাঁর নিজস্ব ছিল । এজন্যই তাঁকে জননেতার ভ;ুমিকায় 
কখনও দেখা যায়নি ৷ 

অবনান্দ্র, গগনেন্দরনাথ ও রব'দ্দুনাথকে নিয়ে সেই- 
সময় এক যথার্থ’ সাংস্ক্‌তিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠোঁছল। 
প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের বহু মন'যার সঙ্গেই তাঁদের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল ৷ নতুন চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদানে 
ঠাকুর বাড়ী তখন এক মহামিলন ক্ষেত্র । 1912 সালে 
এখানেই “বিচিত্র সভা’ প্রাতাষ্ঠত হয়। জাতীয় পরি- 
বেশে জাতীয় {শিল্প চেতনার উণ্মেষ ঘটানোই ছল এই 
সভার উদ্দেশ্য ।  অবনাদ্দ্রনাথের নিজস্ব জাতয় 
শিল্প সংগ্রহ থেকে উপাদান ‘য়েই শিল্পণ কুমারস্বামণী 
এ'কেছেন তাঁর বিখ্যাত ‘ইাণ্ডয়ান ডুইংস’ । 

অবনান্দ্রনাথের প্রথম জাঁবনের আঁকা ছাঁবগুলি ও 
তাঁর ছাত্রদের আঁকা কিছু ছবির প্রদর্শনী হয় 1913 
সালে প্যারস ও লণ্ডনে এবং 1919 সালে 
টোকিওতে ৷ তবে বিশের দশকেই অবনান্দ্রনাথের 
শিল্প প্রতিভার বহুমুখী ধারা ও পদ্ধতির পূর্ণ“ স্ফুরণ 
ঘটে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুশিল্প বিভাগের 
বাণাশ্বরী অধ্যাপকরুপে তান যে বক্তৃতা দেন ভাবের 
সহজ প্রকাশে সুক্ষ্ম সোঁদ্দর্যবোধের পাঁরচয়ে ও 
শিল্পের প্রগাঢ় জ্ঞানে সোট একাঁট বিরল ভাষণ । শিল্প 
জগৎ নিয়ে লেখা তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ বাংলার ব্রত’, 
‘ভারত শিল্পে মূর্ত’, ‘ভারত শিল্প', বা ‘ভারত 
শিল্পের ষড়ঙ্গ'--এগডলিও তাঁর গভীরতা, বিদগ্ধতা ও 
সাবল'লতার স্বাক্ষর রেখেছে । 

তিরিশের দশকে পারণত শিল্পী অবনান্দ্রনাথ 
রুপ, রঙ ও রেখার অপুর্ব সমন্বয়ে হয়ে উঠলেন 
শিল্পের যাদুকর । তাঁর সৃষ্টি এ সময় বিগত দিনের 
ক*পনার আঁতিশয্যকে ছেড়ে অনেকাংশে বাস্তবমুখী 
হয়েছে। 'গাশ্কস্‌’ এবং “স্টিল-_লাইফস্‌’ পর্যায়ের 
ছবিগুলিতে এই ধারার প্রকাশ ঘটেছে । তবে “কাটুম- 
কুটুম’ পর্যায়ের শিল্পক্কত ও প;তুলগনলিই এই নতুন 
শশল্পরণীতর চুড়ান্ত পারণত নিদর্শন । 

1942 সালে অবনান্দুনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতণীর 
আচার্য পদ অলগকৃত করেন । রবান্দ্রনাথের স্মৃাত- 
বিজড়িত বিশ্বভারতী তাঁর শৈশব স্মৃতিকে জাগয়ে 
তুললো । এ সময়ের লেখা ‘আপন কথা’, ‘ঘরোয়া’, 
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‘পথে শবপথে’ এবং ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’ গ্রন্থশলিতে 

, বূঁতনি তাঁর শৈশব জাঁবন ও কালকে অগ্নান করে রেখে- 
ছেন। সেই সঙ্গে এগুলি তৎকালীন সমাজ-জাঁবন 
চিত্ৰের এক প্রামাণিক দাঁলল । 

{শিল্পারপে | অবন'ঁন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বিশ্বের 
দরবারে ভারতের সম্মান ও মর্যাদা প্রাতাচ্ঠত করেন। 
{তানই প্রথম ভারতায় শিল্পা যিনি আস্তাতিক খ্যাতি 
অজন করেন। 

{শক্ষাবিদরনপে অবনান্দ্রনাথ একান্তভাবে ব্যন্তির 
একটি নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিমায় বিশ্বাস ছিলেন। 
{তনি শিল্পক্ষেত্রে ব্যান্তিগত স্বাধীনতা ও 'শিল্পকৃতিকে 
সমর্থন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাগুরুর 
বর্তব্য হল সহজ পরিবেশ সৃষ্টি যার মধ্যে শিক্ষার্থীর 
হ্বকায়তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটতে পারে। সম্ভবতঃ 
এই কারণেই তাঁর ছাত্র নন্দলাল বস, অসিত হালদার, 
সরেন গাঙ্গঃলি, ক্ষিতীন মজুমদার ও অন্যান্যরা পর- 
বর্ত"ীকালে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুগ্ৰ রেখেও সমসাময়িক 
ভারতায় শিল্পকলার সুযোগ্য ধারক ও বাহকরুপে 
সপারচিত হন । ' অন্যাদকে এই খোলামেলা শিক্ষা 
পদ্ধতর-জন্য অবনা্দ্রনাথ সাধারণ মাপের শিক্ষার্থীর 
জন্য কোন নি্দ‘জ্ট ‘শিল্পরাীতির প্রবর্তন করে যেতে 
পারেন নি । 

সাঁহত্যরচনা ক্ষেত্রেও অবনাদ্দ্রনাথ ছিলেন এক 
{বরল প্রতভাধর শিল্পী । শব্দ রচনা করে তান 
ছাব এ'কেছেন। তাঁর অসাধারণ সক্ষম রচনায় 
কল্পনার জগৎ বাস্তবে প্রতফালত হয়েছে। কাঁব- 
সুলভ ভাবাবেগ ও শিল্পাঁজনোচিত সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ 
শান্ত তাঁর রচনাকে কালোত্তার্ণ করেছে। শিশ্‌ 
সাঁহত্যের জন্য তান এক . বিরাট ভাণ্ডার রেখে 
গেছেন। 


তব এই ‘বিরল প্রাতভাধর মানুষাঁটই আমাদের 
যুগের একমাত্র ব্য'ন্ত যাঁর যথার্থ মুল্যায়ন আজ পর্যন্ত 
হয়ান । অবন'দ্দরনাথের আববিভববের- সঙ্গেই এদেশে 
আধ্চনক শিল্প যুগের সুচনা হয়েছিল । অবনান্দ- 
নাথের সাহায্য ছাড়া আম্তজিতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
ভারত মাদার আসন লাভ করতে পারতো না । এই- 
খানেই অবনান্দ্নাথের অসাধারণত্ব এবং কালজয়ণী 
এঁতহাঁসক ভুমিকা । f 

অবনাদ্দ্রনাথের রচিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে স্বল্প 
কয়েকাঁটর উল্লেখ করা গেল । যেমন-_“শকুন্তলা’ 
( আদ ৱৰাহ্ম সমাজ প্রেস, কলকাতা ), 1895; ‘ক্ষীরের 
পঢ়তুল' (‘আদি ৱাহ্ম সমাজ প্রেস, কলকাতা ), 
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1896; ‘রাজকাহিনী’, প্রথম খণ্ড ( হিতবাদী লাই- 
ব্ৰেবা ), 1909 ; ‘ভারতাশল্প’ ( হতবাদ' লাইৱেরা), 
1909; ‘ভৃতপত্ৰীর দেশ' ( ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং 
হাউস ), 1915; '‘নালক’ ( ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং 
হাউস ), 1916; ‘পথে বিপথে! ( গৃরুদাস চ্যাটাজ“ী 
ত্যা'্ড সম্স ), 1919; ‘বাংলার ব্রত' ( ইণ্ডিয়ান 
পাবালাশং হাউস ), 1919; 'খাজাণ্টির খাতা' 
{ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ), 1921; “চিত্ৰাক্ষর' 
( ব্যান্তগত প্ৰকাশন’ ), 1929; 'রাজকাহিন'' দ্বিতায় 
খণ্ড (গ্রন্থ বিহার ), 1931 ; ‘বড়ো আংলা' ( এম. 
দস. সরকার আযাণ্ড সম্স ), 1941; ‘ঘরোয়া, ( বিশ্ব- 
ভারত’ ),' 1941; 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবল"' 
( কলকাতা ‘বশ্ববিদ্যালয় ), 1941; ‘জোড়াসাঁকোর 
খারে' ( বিশ্ব-ভারতণ ), 1944; ‘আপন কথা!’ ( সিগ- 
নেট প্রেস ), 1946 :; ‘সহজ চিত্রশিক্ষা' (বিশ্ব-ভারতা), 
1946 ; ‘ভারত শিল্পের যড়ঙ্গ', ( বিশ্ব-ভারত' ), 
1947; ‘ভারত 'শহ্পে মুর্তি" ( বিশ্ব-ভারত' ), 
1947; ‘মাসী’ (বিশ্ব-ভারতাী ), 1954; ‘একে 
{তন {তনে এক’ ( এম. 'স. সরকার অআযাণ্ড সন্স ), 
1954; শ“শচ্পায়ন" (সিগনেট প্রেস ), 1955; 
‘মারুতির পহাঁথ ( ইণ্ডিয়ান আযাসোসয়েটেড পাবাল- 
শিং কোঃ ), 1956; ‘রঙ-বেরঙ' ( অভ্যুদয় প্রকাশ- 
মন্দির ), 1958; “চাঁইবহড়োর পথি’ ( ইণ্ডিয়ান 
আ্যাসোসিয়েটেড পাবালাশং কোঃ ), 1959; 
‘অবনান্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন' ( অভ্যুদয় প্রকাশ- 
মন্দির ), 19601 (বিদেশী ভাষায় ও অন্যান্য 
ভারতাঁয় ভাষায় অন;্‌দিত অবনান্দ্রনাথের গ্রন্থ 
তালিকা £ গোল্ডেন জুবিলী নাম্বার £ঃ জাণলি অফ 
ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট £ঃ 1961) । 
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nary of the Government College of Art 
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Mukherjee—Abanindranath and His Tradi- 
tion, Lalit Kala Contemporary, Vol. l, 
June 1962 ; Suresh Chandra Banerjee— 
Abanindranath Tagore: The Man And 
His Art, in the Modern Review, Vol. XXI, 
No. 5, May 1922; Mukul Dey—tLife 
Story of Abanindranath Tagore, in the 
Modern Review, February 1935 ; Mohan- 
lal Ganguli—The Universal in Everyday 
Objects as Seen by Abanindranath, in the 
Modern Review, February 1942; E. B. 
Havell—The New Indian School of Paint- 
ing, The Studio, London, 1908 ; Madsen 
Juel—Abanindranath Tagore, the Rupam, 
Nos. 19 and 20, July—Dec. 1924; কানাই 
সামন্ত-_টচিত্ৰদৰ্শন, বিদ্যোদয়, কলকাতা, 1960; 
অশোক মিত্-ভারতের চিত্রকলা, বেঙ্গল পাবলিশার্স‘, 
1960; The Visva-Bharati Quarterly, 
Abanindranath Special Number, Vol. Vill, 
Parts | & Il, May-Oct. 1942; বশ্ব-ভারতা 
পাঁত্রকা, শ্রাবণ-আ'শ্বন, 1372 বঙ্গাব্দ ; Rabindra- 
nath Tagore : A Centenary Volume (1861- 
1961), Sahitya Akademi কৰ‘ক প্রকাশিত, 
1961; ভারত-কোষ, প্রথম খণ্ড, বঙ্গায় সাঁহত্য 
পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, 1963; সবিতা ( বাংলা 
মাসিক পত্রিকা ), ভাদ্র 1372 বঙ্গাব্দ ; Hundred 
Years of the University of Calcutta, Vol. |, 
1956 ; The Hindusthan Standard, 6 De- 
cember 1951.] 


অমিয়া বরাট কাঞ্চন চক্ববতণী 


অবাস্তকাৰাঈ গোখলে ( ১৮৮২-১৯৪৯ ) 
Avantika Bai Gokhale ( 1882-1949 ) 


1882 সালের 17 সেপ্টেম্বর তাসগাঁও এ (প্রাচীন 
সাতারা জেলা ) চৎপাবন ব্রাহ্মণ পারবারে অবদ্তিকা- 
বাঈ গোখলের জন্ম হয়। বিষ্ণুপান্থ যোশা ছিলেন 
তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন সত্যভামাবাঈ। তাঁর 
কোন নিকট আত্মীয় ছিল না । 1891 সাল পর্যন্ত 
তিনি ইন্দোরে তাঁর পিতামাতার সঙ্গে বাস ‘করতেন 


[ 
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সেখানে তাঁর পিতা রেলওয়ে বিভাগের এক সামান্য 
কর্মচারী ছিলেন। তাঁর পিতামাতা এত গোঁড়া ছিলেন 
যে তাঁকে কোনরকম লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাবেন 
নি 1891 সালে তাঁদেরই প্রতিবেশী অপর এক রেল 
কর্মচারী নাগপুরের গোপালরাও গোখলের পঢুত্র বাব- 
নের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 'ববাহের পর অবস্তিকা- 
বাঈর ফ্বামী 1895 সালে লণ্ডন ও চাঁনের উদ্দেশ্যে 
রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত ঘরে. বসেই তাঁকে লেখা- 
পড়া শেখান । অতঃপর তাঁর শ্বশুরের উৎসাহে তান 
1901 সালে ধান্রী বিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা 
প্রাপ্তি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ‘তান হিন্দ; ধর্ম- 
শাল্দ, মারাঠী ও ইংরাজী কাঁবতা, নাটক, উপন্যাস, 
জাঁবনচারত প্রভূত পড়ার ফলে তাঁর .মনের দিগন্ত 
আরও ব্যাপ্তি লাভ করে। 1898 ও 1903 সালে 
মেশিন চালানো কালীন পর পর দুটি দুর্ঘটনায় তাঁর 
স্বামী হাতের আঙ্গনলগুলি হারান । এই দুর্ঘটনার পর 
1904 সালে বোম্বাইতে পত্নীর কাছে প্রত্যাবর্তন 
করেন। অবান্তকাবাঈ তখন সেখানেই ধাত্রীর কাজে 
নিয্‌গ্ত ছিলেন । একমাত্র তানই উপা্জ‘নক্ষম 
থাকায় তাঁরা জাবনে সম্তানলাভের চেণ্টা না করাই ্থির 
করেন। 


1904 থেকে 1922 সাল তান ধাত্রী হিসাবে 
অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। 1913 সালে 
তিনি প্রখ্যাত সমাজ সেবকদের তত্ত্বাবধানে শ্রমিকাণ্যলে 
কাজ করার জন্য সোস্যাল সাঁভ‘স লগে যোগদান 
করেন। 1913 সালে তানি ইচালকরাঞ্জের রানীর 
সঙ্গে লণ্ডন যাত্রা করেন। সেখানে গোপাল কৃষ্ণ 
গোখলে, সরোজিন'! নাইডু ও লণ্ডনের বিশিষ্ট সমাজ- 
সেবকদের সঙ্গে পাঁরঁচিত হন। 'তনি কয়েকাট হাস- 
পাতাল ও দ্বা্হ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং ডান্তারি 
ক্ষেত্রে কার্যকর বহ: বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন । 

গোখলে দম্পাঁত 1916 সালে কংগ্রেসের লক্ষের 
অধিবেশনের সময় প্রথম গান্ধীজির সঙ্গে মিলিত হন । 
তিনি তাঁদের সবরমতণাী আশ্রম দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ 
জানান । আশ্রম দর্শনের পর তাঁরা গান্ধাজিকে অন: 
সরণ করবেন বলে দ্থর করেন। 1917 সালের 
প্রথমার্ধে গান্ধাজি পরিচালিত চম্পারন ( বিহার ) 
সত্যাগ্রহে অবশ্তিকাবাঈ যোগদান করেন।  গান্ধশজির 
তত্ত্বাবধানে তানি গ্রামাঞ্চলে ক্বাক্ষরতা, সুনীতি ও 
স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্রগনলি পরিচালনা করতেন। 
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চম্পারনে থাকাকালান তিনি মারাঠাঁতে গান্ধীজির 
জ'বনচারত ‘মহাত্মা গান্ধী য়ানচেন চরিত্র' রচনা 
করেন। লোকমান্য তিলকের মুখবন্ধসহ এটি 1918 
সালের জুন মাসে বোদ্বাই-এ প্রকাশিত হয়। এটিই 
গান্ধীজির প্রথম জ'বনচারত । 

1918 সালের 27শে নভেম্বর অবদ্তকাবাঈ 
বোদ্বাই-এ হন্দ; মাঁহলা সমাজের প্রাঁতণ্ঠা করেন এবং 
একটানা আটাঁত্রশ বছর এর সভাপাঁতিত্ব করেন । এখানে 
তাঁর তত্বাবধানে বহু নারী সেলাই, সচাঁ শিল্প, তাঁত 
বুনন শিক্ষা করেন । 1926 সাল থেকে কয়েক বছরের 
জন্য বোচ্বাই িউনাসিপ্যালীটির সদস্যরুপে িউনি- 
{সিগ্যাল হাসপাতাল ও ন্বাস্থ্যকেন্দ্ৰগডলির কর্ম ব্যবন্হা 
ও কর্মীদের অবদ্হার উন্নাতর জন্য বহুবিধ ব্যবহ্হা 
গ্রহণ করেন প্ঢুরসভা থেকে কেবল যা দাক্ষণা 
পেতেন সবই তিনি দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমৃহে' দান করে 
দিতেন । 

1920 থেকে 1946 সাল পর্যন্ত তান জাতির 
উন্নতকষ্পে কংগ্রেস কর্তৃক অবলদ্বত যাবতায় 
করার্যাবলাীর সঙ্গে যুন্ত ছিলেন এবং বেশ কয়েকবার 
কারার;দ্ধও হন। 1920 থেকে 1946 সাল পর্যন্ত 
প্রত্যেক বছর তান গান্ধাজিকে তাঁর জন্মদিনে স্বহস্তে 
তৈরী এক জোড়া খাদির ধনুত উপহার দিতেন । 1932 
সাল থেকে তান হাঁরজনদের অবঙ্হার উন্নয়নের জন্য 
আত্মোংসর্গ করেন । 

{তাঁন অত্যন্ত অনাড়দ্বরভাবে জাঁবন যাপন কর- 
তেন এবং সর্বদা খা'দবন্্র পরিধান করতেন। তান 
ইন্দ; নামে এক সারসৰত বালিকাকে নিজ কন্যারুপে 
দত্তক নেন এবং তাকে ধাত্রী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেন। 
1940 সালে তান এই বালিকার বিবাহের জন্য ব্যাঙ্কে 
পাঁচ হাজার টাকা মঙ্জত রাখেন । 

- _ অবান্তকাবাঈ’র সবশেষ প্রচেচ্টাতেই বোদ্বাই এবং 
মহারাষ্ট্রের নারী সমাজ জাতীয় ও সামাজিক কর্মসূচী 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন । 1930 সালে বোদ্বা- 
ইতে “'দেশসোঁবকা দল” এর অন্যতম প্রতিষ্ঠান্রী 
fছিলেন। তাঁর সংগাঁঠত “হিন্দ মাঁহলা সমাজ” এর 
মাধ্যমে তাঁন নারীদের মধ্যে ‘সামাজিক, ধর্মীয় এবং 
জাতায় কমেনদ্দিপনার প্রসার ঘটান ৷ 


[Kanitkar, R. P. Chitramaya Jagat, 
May 1949; Tiwari, Vinayak, Adarsh 
Hind Mahila, Gokhale Avantikabai —Ma- 
hatma Gandhi Yanchen Charitra Vishesha 


আববনাশ চন্দ্র চক্রবর্তী 
Parichaya, Lekha Va Vyakhyanen, Bom- 
bay. 1918.] 


সি. বি. খৈরমোদেয় 


অবিনাশ চন্দ্র চক্ব্তৰ ( ১৮৭৪-১৯৩৮ ) 


Abinash Chandra Chakravarty 
(1874-1938 ) 


অবিনাশ চন্দ্রের জম্ম কলকাতায় 1874 সালের 
জুন মাসে । তাঁর পৈতৃক নিবাস উন্তর বঙ্গের পাবনা 
জেলার ভর্‌ঙ্গা গ্রামে । ' তাঁর পিতা মাধব চন্দ্র চর্ববর্তশী 
ছিলেন একজন সাব-জজ । অবিনাশ চন্দ্র কলকাতার 
{হন্দ, স্কুলে পড়াশুনা করেন এবং এই চ্কুল থেকেই 
1891 সালে এণ্ট্রাস পর'ক্ষায় উত্তার্ণ হন । 1894 
সালে এফ. এ., 1896 সালে ঁব. এ., 1898 সালে 
এম. এ., এবং 1899 সালে তান ল’ পর'ক্ষায় উত্তরণ 
হন৷ 1900 সালে তদানাস্তন সরকার তাঁকে মৃম্সেফ 
পদে নিযঢুন্ত করেন । 

অবিনাশ চন্দ্র তরুণ বয়সে বাংলা ভাষায় “সপাহণ 
বিদ্রোহের ইাঁতহাস' রচাঁয়তা রজন'কান্ত গুপ্ত, যোগেন্দর- 
নাথ বদ্যাভূষণ, রমেশ চক্রবত“ণ৭ এবং মপরাপর 
জাতায়তাবাদাী লেখকদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর 
পিতৃদেব এ'দের প্রত িত্রভাবাপন্ন ছিলেন এবং এ'রা 
প্রায়ই তাঁদের বাড়তে আসা যাওয়া করতেন । তাঁদের 
আল্লোচনার প্রভাবে তান জাতা'য়তাবাদী ভাবধারায় 
দাক্ষিত হন। 1805-06 সাল থেকে স্বদেশী 
আন্দোলনের এবং পরবর্তণীকালের বিপ্লবী আন্দোলনের 
কর্মীদের সঙ্গে {তান যোগাযোগ রাখতেন । এই সময় 
তান হুগল'তে চাকুরীরত ছিলেন । এখানে ‘তান 
ঘনিষ্ঠ সহযোগ হসেবে পান শ্যামস:ন্দর চক্রবর্তী ও 
অন্নদা কাঁবরাজ মহাশয়কে। ক্রমশঃ {তানি অরবিন্দ 
ঘোষ, যতান্দ্ৰ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ফ্বামণ নিরালমদ্ব ) 
এবং পি. মিত্রের সাহচর্য লাভ করেন । উত্তর বঙ্গে 
বিশেষ করে পাবনা এবং রাজশাহীতে বিপ্লবী দল 
সংগঠনে তান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। 

ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী হওয়া সত্বেও তান 
কলকাতার অন:;শাঁলন সাঁমাত, মাঁণকতলার দল এবং 
আত্মোন্নাত দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছল। 
এদের কাযবিল'র জন্য বত মুন্তহস্তে দান করতেন। 
1908 সালে মাণিকতলা বাগানে তল্লাশী হলে এবং 
আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ, বারণ এবং 


অবিনাশ্‌ চন্দ্র চক্তব্তণ 


অন্যান্যরা ধৃত হলে এ'দের সঙ্গে সম্পর্ক: রাখার আঁভ- 
যোগে আঁবনাশ চাকুরাঁচ্যুত হলেন। এসময় তান 
ছিলেন নারায়ণগঞ্জের মুন্সেফ । অবিনাশ কলকাতায় 
ফিরে আসেন এবং হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু 
ৰুরেন । 

বপ্রবাত্মক কাজে অধিকাংশ সময় নিজেকে িয়ো- 
জিত রাখার জন্য অবিনাশ পেশাগত দিকে বিশেষ 
মনোযোগ’ হতে, পারেন নি । তাঁর পিতা তাঁর জন্য 
প্রায় আশি হাজার টাকার সম্পত্তি রেখে গয়োছলেন। 
1কস্তু উত্তর বঙ্গ ও কলকাতার বিপ্লব সংগঠনগনলর 
জন্য এই টাকার আঁধকাংশই {তনি ব্যয় করেন ৷ - যতান 
ব্যানাজ“, বারীণ ঘোষ, ইন্দিরা নন্দা, বিপিন গাঙ্গনলা 
প্রমুখের মত সাক্কয় বিপ্পবাঁদের সঙ্গে তাঁব প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ ছল । সরকার চাকুরী থেকে বরখাস্ত 
হবার পর তানি বিপ্পবাত্ক কাজকর্মে অধিকতর মনো- 
যোগ দেন। এই সময় তান কাঁ্তক দত্তের ছাত্র- 
ভাণ্ডার দল, নিাখলেশ্বর রায় মৌলিক, কিরণ মুখাজণী 
এবং অন্যান্যদের সংস্পর্শে আসেন ৷ যযুগাস্তর, সন্ধ্যা, 
বন্দে মাতরম, এবং নবশন্তি নামধেয় এই সময়কার 
{বিপ্পবাঁদলগুলির মুখপত্রসমুহের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 
ছল । 

অরবিন্দ এবং অন্যান্যরা কারান্তরীন হলে বিপ্পবাী- 
দলের যোগসত্রগনলে ছিন্ন হতে বসোঁছল। এই 
সংকটকালে আঁবনাশ চন্দ্র দলের পুনর্গঠনের কাজে 
নিজেকে নিযুক্ত করেন এবং হাওড়া যড়যণ্ত্র মামলায় 
ধৃত হ্বার- পুর্ব পযন্ত যতাঁন মযুখাগ্জ“ীর নেতৃত্বে 
একত্রিত হবার জন্য সকলকে আহবান জানান । 

1913 সালের দাগোদরের ভয়াবহ বন্যায় তান 
উত্তর বঙ্গের বিপ্লবীদের নিয়ে মহাজন সেবা সাঁমতি 
নামে একটি ত্রাণ-সামাতি গঠন করেন। এই সাঁমাতির 
মাধ্যমে (তান অবিনাশ রায় সহ উত্তর বঙ্গের অন্যান্য 
কর্মীদের ঘনিষ্ঠ সাশ্নধ্যে আসেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া আযাক্ট প্রবার্তত হওয়ার পর 
তান ধরা পড়েন এবং একটি গ্রামে তাঁকে অন্তরাণ 
করে রাখা হয়। কিন্তু 1916 সালে তাঁকে মোঁদনপ্‌র 
সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হয়। 1818 সালের 
রেগুলেশনের তন নম্বর ধারা অন:ুসারে পরে তাঁকে 
হাজারীবাগ জেলে রাখা হয়। কারামুক্তি লাভের পর, 
অপর এক বন্দ" প্রভাস দে-র সহযোগে তানি মহাজন 
ব্যাংক নামে একটি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর 
এই প্রচেষ্টা ফলপ্রস: হয়নি ! অধিকন্তু তাঁকে এজন্য 
ক্ষত স্বীকার করতে হয় । এই সময় দেশবন্ধন চিত্তরঞ্জন 


৩৫ 


অবিনাশ চন্দ চক্রবর্তী 


দাশ ইমপ্নভমে'ট ট্রাচ্ট ট্রাইব:নালে তাঁকে একজন কর- 
ননিধরিক রুপে নিযুন্ত করেন । এর ফলে তাঁর কিছু 
আ'্থক সুরাহা হয়। তিনি গান্ধীজী প্রদার্শত 
আঁহংসার পথকে মেনে নিতে পারেন ন এবং 1921 
সালের পর রাজনণীত ক্ষেত্র থেকে তান নিজেকে 
বচ্ছিন্ন করে িয়োছলেন। 

‘তানি বিবাহত ছিলেন এবং তাঁর দুই প্ঢুত্র ও 
দুই কন্যা ছিল । কলকাতার ভাড়া করা একাঁট বাড়াতে 
1938 সালের জন মাসে তাঁর জাবনান্ত হয়। তাঁর 
জাঁবনের শেষ কাঁট বছর তাঁকে কঠোর দারিদ্রের বির;দ্ধে 
সংগ্রাম করতে হয়। 


নির্মল চাঁরত্র ও অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী 
অবিনাশ চন্দ্র {ছিলেন জাতর সেবায় উৎসগ“ীকৃত প্রাণ । 
তিন ছিলেন সেই সব ববরলদ্‌ষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম, 
যাঁরা নিজেদের লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে ভাল- 
বাসতেন ৷ ব'বপ্লবাত্মক (ক্রিয়া কর্মে“ অবদান ও নিষ্ঠায় 
সে যুগে আর কোন রাজনৈতক কর্ম“ তাঁর থেকে 
এাঁগয়োছলেন বলে মনে হয় না। অন্যান্য সব 
বিপ্পবাঁদের মতই সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তান 
ছিলেন উদার মতাবলম্বঁ ; বর্ণ বা জাতিগত 'বদ্বেষ 
তানি পোষণ করতেন না । দ্ন্রঁ-দ্বাধীনতা, বিধবা= 
{ববাহ ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক 'বষয় 
সম্‌হের তান পক্ষপাতী ছিলেন । তাঁর জীবনে যাঁরা 
সবাখিক প্রভাব বিস্তার করোছলেন তাঁরা হলেন তাঁর 
পতৃদেব এবং রজন' গুপ্ত ও যোগেন বিদ্যাভূষণ । 


[ Jadugopal Mukherjee—Biplabi Jiba- 
ner Smriti, Calcutta, 1363 B.S. ; Girija 
Shankar Roy Chowdhury—Sri Aurobindo 
O Banglay Swadeshi Yuga, Calcutta, 
1956 ; Bhupendra Nath Datta— Bharater 
Dwitiya Swadhinata Sangram, Calcutta ; 
Hemchandra Das Kanungo—Banglay Bip- 
labi Prachesta, Calcutta ; R. C. Majumdar 
—History of the Freedom Movement in 
India, Vol. ll, Calcutta, 1963; Infor- 
mation supplied by Kalipada Bagchi, Bhu- 
pendra Kumar Datta and Jogen De 
Sarkar ; Personal knowledge of the con- 
tributor.] 


অরুণ চন্দ্র গহ 


অভয়ণ*্কর মোরেশ্বর বাসন্দেও ৩৬ 


অভয়ণ্কর মোরেশ্বর বাসম্দেও ( ১৮৮৬-১৯৩৫ ) 


Abhyankar Moreshwar Vasudeo 
(1886-1935) 


1886 সালের 29 আগষ্ট ওয়াধা জেলার ধানোড 
গ্রামে মোরেশ্বরের জন্ম হয়। তাঁর পিতা বাস; দেওরাও 
নামান্তরে দাদা সাহেব একজন ধন" মালগুজার ছিলেন। 
তাঁর মাতাও ধন পরিবারের কন্যা ছিলেন । ধনীর 
সন্তান মোরেশ্বরপন্তু আজীবন এঁশ্ব্যের মধ্যে আঁত- 
বাঁহত করেন । তাঁর দুই ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী ছিলেন। 

বালক মোরেশ্বর ধানোড গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা 
শেষ করে ভা'ডারায় {মিডল স্কুলে ভার্ত' হন। 1898 
সালে তান উচ্চ শিক্ষার জন্য নাগপরে যান । একবার 
ব্যর্থ হবার পর 1901 সালে তান ম্যা'ট্রিকুলেশন পাশ 
করেন ও মাঁরস কলেজে ভা্ত' হন । কলেজের প্রথম 
বর্ষের বাৎসারক পরাক্ষায় উত্তার্ণ না হতে পেরে 
1906 সালে তান ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলাত 
যান। 1909 সালে 'ঁতান ব্যারিষ্টার হয়ে ভারতে 
ফিরে আসেন । 

1905 সালে ‘তান ওয়াধরি একজন খ্যাতনামা 
আইনজ'বাঁর কন্যা রমাবাঈকে বিবাহ করেন । তাঁর 
তিন কন্যা ও দুই পঢুত্র । 

ইংলণ্ডে অভয়গ্কর দাদা সাহেব খাপার্দে, বাপন 
চদ্দ্র পাল ও লালা লাজপত রায় এর সংস্পর্শে 
আসেন । নাগপনুরে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আইন 
ব্যবসায় শুর: করেন। রাজনীতির প্রতি তাঁর তাঁর 
আগ্রহ তাঁকে দাদাসাহেব উধোজি ও ডঃ মুনজের 
সান্নিধ্যে নিয়ে আসে । তবে লোকমান্য তিলককেই 
তিনি তাঁর রাজনোঁতক জাঁবনের গরু বলে মানতেন। 
তান তিলকের হোম রুল আন্দোলনের সপক্ষে প্রচার 
চালাবার জন্য তাঁর সঙ্গে সমগ্র বেরার ও মধ্যপ্ৰদেশ ভ্রমণ 
করেন। 

অম্‌তসর কংগ্রেস অধিবেশনে অভয়ঙ্কর 1919 
সালের সংস্কারগডলি গ্রহণের সপক্ষে গান্ধাজার প্রস্তাবের 
তাঁৱ বিরোধিতা করেন। তি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা 
আদালত বয়কট করার পক্ষপাতী ছিলেন না । তান 
স্পচ্টতই বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতি ও আধ্যাত্মক- 
তার সংামঞ্রণ হওয়া উঁচত নয় । 1922 সালের গয়া 
কংগ্রেস আঁধবেশনের পর 'ঁতান স্বরাজ্য দলে যোগ 
দেন। সাইমন কাঁমশনের ‘বিরুদ্ধে তান প্রতিবাদ মাছল 
পাঁরচালনা করেন । 1930-32 সালে তানি আইন 
অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং গ্রেপ্জারররণ করেন। 


অভেদানন্দ দ্বামী 


1922 সালে অভয়*্কর একট সমাজ সংচ্কার- 
ম্‌লক প্রতিষ্ঠান মনে করে (হন্দ: মহাসভায় যোগ 
দেন। বিন্তু 1927 সালে এট যখন ক্রমশঃ রাজ- 
নৈতিক দলে রূপান্তরিত হতে থাকে তখন তান এই 
দল ত্যাগ করেন । 

অভয়*্কর ব্রিটিশ সাঘ্রাজ্যবাদীদের ঘৃণা করতেন 
কিন্তু গণতন্ত্রের প্রত তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। পাশ্চাত্য 
চিন্তাধারায় প্রভাবিত অভয়ঙ্করের সামাজিক সমস্যা- 
গুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ' অত্যন্ত যুত্তিপূর্ণ। 
জাতিভেদ প্রথা ও সনাতন ধর্মীয় আচার অন:ষ্ঠানে 
তাঁর বিশ্বাস ছিল না । সমাজে পঢুরুষ ও নারীর 
সমান অধিকার দাব'ঁর (তান ছিলেন প্রবন্তা । {তান 
হারজন সেবামণ্ডলের প্রধান ছিলেন। কংগ্রেস দলেও 
{তান উচ্চপদে আস'ন ছিলেন। 

প্রখর ব্যক্তিত্বের অআঁধকারে, দ'র্ঘথ অবয়বে, ব’াঁরো- 
চিত তেজস্বিতায় ও দেশপ্রেমে তান সত্যই ছিলেন 
প্ঢরুষ সিংহ, ‘নরকেশরণী’ । 


[Nana Abhyankar : Vasishtuche Pani, 
arthat Narakesari: Narakesari M. V. 
Abhyankar, Bar-at-law, Yanche Charitra 
(Marathi) Nagpur, 1965.] 


( এম. এ. দেসপাণ্ডে ) {ৰি. কে; আগ্তে 


অভেদানন্দ চ্ৰামী ( ১৮৬৬-১৯৩৯ ) 
Abhedananda Swami ( 1866-1939 ) 


1866 সালে 2 অক্টোবর দ্বামী অভেদান'দ্দ 
কলকাতার আঁহরাঁটোলায় জন্মগ্রহণ করোঁছলেন। 
বাল্যকালে তান কালপ্রসাদ নামেই পরিচিত ছিলেন। 
{তান ও'রিয়েণ্টাল সেমিনার! ক্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ 
করেন, তাঁর পিতা রাসিকলাল চন্দ ওঁ চ্কুলের শিক্ষক 
ছিলেন । 

বাল্যকাল থেকেই তান দর্শন ও ধর্মে'র সমস্যা- 
বল নিয়ে গভাঁরভাবে নিমগ্ন থাকতেন এবং সত্যের 
অনেৰ্ষণ এবং বিজ্ঞান এবং দর্শনের সমনবয়সাধনের 
তাগিদে বহু দুঃখ ও শ্রম স্বাঁকার করোঁছলেন। ভারতীয় 
সাধকদের প্রদার্শত পথেই তানি ইন্দ্রিয় সংযম ও একা- 
গ্রতা অনুশীলন করতেন । অন্যদিকে পাশ্চাত্য দার্শ- 
নিকদের মত সমস্যাগুলিকে তাঁক্ষন চিন্তা ও বদ্ধ দ্বারা 
গ্রহণ করার জন্যও তান গভাঁর নিষ্ঠাসহকারে পড়া 


অভেদানন্দ বামী 


শুনা করতেন। মনের অস্থিরতায় একদিন হঠাৎ, 
বলতে গেলে এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে, বেশ কয়েকমাইল 
দরে অবস্থিত দ'ক্ষণেশ্বরের মান্দরে মহাসাধক রামকৃষ্ণের 
সমীপে উপস্থিত হলেন । 

তান দা'ক্ষণেশ্বরে শ্রারামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত 
শুরু করেন এবং অবশেষে 'ন'্দ্বিধায় তাঁর কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করে তাঁরই উপদেশ ও নিদেশ-এ তিনি পরম 
সত্যকে উপলাঁব্ধ করেন ৷ শ্রাঁরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন 
“তাঁম পুর্ব জাঁবনে এক বিরাট যোগ ছিলে ৷” স্বামী 
{ববেকানন্দ স্বামী অভেদানন্দের দক্ষতা, ধৈর্য, সাঁহ- 
ফ্ডুতা, বিচার ক্ষমতা ও সন্বদয়তা বিশেষ করে লক্ষ্য 
করোঁছলেন। শাঁঘ্রই তাঁদের সখ্যতা অধ্যাত্ম আলোর 
প্রাণবন্ত সর্ষের ন্যায় বিকাশত হয়েছিল এবং আধডু- 
{নিক জগতের ধর্মীয় চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
সাধন করোঁছল। 

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি লাভের পরে তাঁর ভন্ত 
{শয্যরা ব্যান্তগত সাধন প্রচেষ্টায় নানাদিকে ছাঁড়য়ে 
পড়েন। শ্বামী অভেদানন্দও ( দাঁক্ষার পরে তান 
এই নামে পাঁরচিত হয়েছিলেন ) একাকাঁ নগ্ন পদে 
ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করে এবং জনহা'ন প্রান্তর, মর, 
ও পর্বতের পাদদেশকে নদ্রার আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ 
করে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন। সদ্‌গ্ুরর 
আশ্'্বাদপঢুচ্ট দশিষ্যসম্প্রদায়কে এভাবেই পু্ণ'তার পথে 
পদক্ষেপ করতে হয়েছল। 

দশ বছর পারিব্রাজক রুপে ভ্রমণ এবং বহ: সময় 
{হমালয়ের কোলে গভার ধ্যানমগ্ন থাকার প্র 1896 
সালে তান লণ্ডন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রোরত 
একাট বার্তা পান তাঁর লণ্ডনাচ্হত কেন্দ্রের পারচালন 
ভার গ্রহণের জন্য । এক বছর পরে লণ্ডনে তাঁর কাজ 
দ:ঢ় প্রাতাষ্ঠত হলে বিবেকানন্দ তাঁকে দিউ ইয়র্ক যেতে 
ও সেখানে বেদান্ত সোসাইটি সেণ্টার সংগঠিত করতে 
অনুরোধ জানান । 

এরপর থেকে প্রাণবন্ত ও উদ্যমশাল স্বামণঁজাীর 
কোন ‘বশ্রাম ছল না৷ তান নানা দ্হানে পাঁরপ্রমণ 
করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, নিজের বক্তৃতার সম্পাদনা 
করেছেন, যোগের রাস নিয়েছেন এবং সমগ্র যযপ্তরাষ্ট্ে 
শবভেদের মধ্যে এঁক্য এবং প্রেমের বাণা প্রচার 
করেছেন। তান তাঁর কেন্দ্র ও আশ্রমগুলিকে এমন 
স্বনির্ভার করে তুলেছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ 
{নিউইয়র্ক পাঁরদর্শনে গিয়ে বলোঁছলেন, “তিনবার আম 
নউইয়কে‘র দ্বারে এসে করাঘাত করেছি কিন্তু কোন 
সাড়া পাই বনি । তুমি এখানে দ্হায়ী সদর কাষলিয় 


৩৭ অভেদানন্দ স্বামী 


চ্হাপন করতে পেরেছ দেখে আমি অত্যন্ত আন'্দিত। 
এই বারই প্রথম আমি নিউইয়র্কে নিজেদের ঘর খুজে 
পেলাম ৷' J 

স্বামী অভেদানন্দ পশ্চিমের জনগণকে খ্‌ষ্ট ধর্ম 
ত্যাগ করার নির্দেশ দেন নি, বরং জাগাঁতক দুঃখের 
প্রাতরোধে বেদান্তের কঠোর শঙখলা ও আশ্বাসবাণাী 
এবং একটি ববজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তাঁদের ধর্মমতে প্রবর্তন 
করার প্রচেষ্টা করোছলেন। ‘তান প্রধানতঃ -চাঁরত্র 
গঠনের উপরেই অধিক জোর 'িয়োছলেন। মানব- 
জাঁতর সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের পূজা করাই ছিল তাঁর 
জাঁবনের লক্ষ্য । 

{তানি ব্যাপকভাবে কানাডা, আলাস্কা, মেক: সিকো, 
জাপান, হংকং, ক্যানটন, ম্যা'নিলা, হনলুল; এবং 
{তবৰ্ত প্ৰভূত দ্হানে পাঁরপ্রমণ করেছেন । সর্বত্রই তাঁর 
বেদান্ত ও ভারতাঁয় দর্শনের উপর বক্তৃতা আলোড়ন 
সৃচ্টি করেছে এবং সুগভীর ছাপ রেখেছে। 

1921 সালে সুসংগঠিত আশ্রম এবং কেন্দরসমূহের 
ভার উপযয)ন্ত হাতে ন্যস্ত করে চির উদ্যম! দ্বামাঁজী 
স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করে বাংলা ও বিহারে বহু মঠ ও আশ্রমের প্রাতচ্ঠা 
করলেন । 1939 সালের 8 সেপ্টেম্বর তান কাঁল- 
কাতার রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মহাসমাধি লাভ করেন। 
ভারতীয় মৌলিক আদর্শকে ক্ষুুধ্ণ না করে স্ত্রী পুরুষ 
নাৰ্ব শেষে জনাশক্ষার প্রসার {তানি চেয়োছলেন। 

তান লামা ধর্ম, বোদ্ধ ধর্ম, হন্দুদর্শন এবং 
জাপান ও চাঁনের ধর্ম সংক্লাচ্ত বিষয়ে অসংখ্য রচনাও 
{লিখোঁছলেন | তান তাঁর ‘ইণ্ডিয়া আযণ্ড হার 
শপিপূল' গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
পরবর্তণকালে যা আরবের যাযাবর সম্প্রদায়ের মাধ্যমে 
গ্রাসে এবং রোমে প্রচার লাভ করে তার সম্পূর্ণ হাঁত- 
হাস বিধৃত করেছেন। আধ্যাত্মিক অগ্রগাঁতর ব্রমান ন 
সারে তান ধর্মে'র শ্রেণণ বিভাগ করেন । তিনি প্রয্‌়্তি 
বিদ্যা শিক্ষা ও সংস্কৃত ভাষা ক্ষার উপর {বিশেষ করে 
জোর 'দিয়োছলেন এবং বলেছিলেন এর উপরেই ভারতের 
অখণ্ডতা নর্ভ'র করবে । 

স্বামী অভেদান্দ ক্মকেই মানুষের জন্ম ও ভাগ্য 
বৈষম্যের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য কারণ বলে সমর্থন 
করেছেন । তানি সরলভাবেই বলতেন ‘প্রেমই অদ্বৈতের 
অভিব্যক্তি । ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ আত্মদম্প“ণই 
একমাত্র পথ এবং শেষ অবলম্বন’ । সামাজিক প্রথা 
সম্বন্ধে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব সুস্হ ও সুন্দর 
প্রথার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন । তান কখনও 


অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার 


অস্প্‌শ্যতা প্রথাকে সমর্থন করেন নি । 

বন্তুতঃ ফ্বামী অভেদানদ্দ সার্থকভাবে জাঁবন যাপন 
করোঁছলেন। তিনি বিশেষভাবে দেশ সেবা করেছেন। 
যথার্থই তনি আধুনিক ভারত রচয়িতাদের মধ্যে 
অন্যতম ৷ 


[Swami Saradananda (Translated into 
English by Swami Jagadananda),— ‘Sri 
Ramakrishna, the Great Master’ (Madras, 
1958); Burke, Marie Louise—'Swami 
Vivekananda in America’ (Calcutta, 1958) ; 
‘The Cultural Heritage of India’ Vol. Ill 
(Calcutta, 1937); Majumdar, R. C.— 
History of the Freedom Movement in 
India’, Vol. I (Calcutta, 1957); Smt. 
Savitribai Khanolkar—'‘Bhavan’s Journal’ 
Vol. XXI, No. 6, 1974] 


মানিক লাল গপ্ত 


অমরনাথ বদ্যালঙকার ( ১৯০২- ) 
Amarnath Vidyalankar ( 1902- ) 


1902 সালে 8 ডিসেম্বর বর্তমান পাকিস্তানের 
অন্তর্গত সারগোদা জেলার ভেরা নামক স্থানে অমর- 
নাথের জন্ম হয় । তিনি লেন হিন্দ; ক্ষত্রাী পরিবার- 
ভুন্ত । তাঁর শ্রেণীর নাম ছিল চান্দোক । 

মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতা. তাঁকে গ্্‌রুকুল 
কাঙরা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন । বাইশ 
বছর পর্যন্ত গ্ুরুকুলে কাঁটয়ে {তান 1925 সালে 
স্নাতক হন । ছান্রাবস্থাতেই 1921 সাল থেকে তান 
দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। মহাত্মা গান্ধীর 
‘ইয়ং ইণ্ডিয়া" তিনি ছিলেন নিয়ামত পাঠক ৷ 
কৈশোরে লালা লাজপত রায়ের দ্বারাও তনি প্রভাবিত 
হন এবং অমরনাথ সারভেণ্টস্‌ অফ দি পিপল্‌ সোসা- 
হাঁটর আজাঁবন সদস্য হন। এই সোসাইটি প্রথমে 
তাঁকে ন্যাশনাল কলেজে প্নাতক শ্রেণীতে -ভারতায় 
ইতিহাসের শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করে। 

তাঁকে লালা লাজপত রায়ের সেক্রেটারী রূপে কাজ 
করতে এবং তাঁর লেখাপড়ার কাজে সাহায্য করতে 
পাঠান হয় । 1928 সালের নভেম্বর মাসে লালাজ' 
মারা যান। ॥ পঢরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন সোসাইটির 


৩৮ অম্রনাথ 'বদ্যাল*কার 


সভাপতি নিযুক্ত হন এবং তিন ‘পাঞ্জাব কেশরণ' 
নামে একটি হিন্দ! সাপ্তাহিক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন । 
অমরনাথকে এই পত্রিকা সম্পাদনার ভার দেওয়া হয় । 

1930 সালে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনের সময় ‘পাঞ্জাব 
কেশরা’র প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয় এবং অমরনাথ দুবছর 
কারারুদ্ধ থাকেন । ‘তান জেলে থাকাকালীন তাঁর 
মাতা গৃরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন । 1942 সালে 
বিদ্যালঙ্কার পুনবরি যখন জেলে তখন তাঁর পিতা 
মারা যান। ম;ত্যুকালে তান পুত্রকে ' দেখতে 
পানান । 

লালা লাজপত রায়ের জাবত কালেই অমরনাথকে 
{হসার জেলায় দৃার্ভ'ক্ষের ত্রাণকার্য পাঁরচালনা করতে 
পাঠান হয়। 1934-35 সালে এই জেলা পুনরায় 
দযার্ভক্ষ কবলত হয় এবং পিপল সোসাইটি অমর- 
নাথকে ত্রাণকার্যে পাঠান । প্রায় নয়' মাস {হসারকে 
তাঁর প্রধান কেন্দ্র করে হরদেব সহায় ও ঠাকুর দাস 
ভা্গববের সহযোগিতায় তান সমগ্র জেলায় দু্ভিক্ষ- 
ত্রাণ সংগঠন গড়ে তোলেন । দভিক্ষ পাণীঁড়ত দ্‌রতম 
ও প্রত্যন্ত অণ্চলগুলিও তান পরিভ্রমণ করেন । 

এই সময়ে অল ইণ্ডয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
পাঞ্জাব শাখা সংগাঁঠত হয়। 'বদ্যালৎ্কার অমৃতসরের 
কল কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন: কাজ শ্্‌র 
করেন। অমৃতসরে শ্রমিকদের তখনও পর্য*্ত কোনও 
সুসংবদ্ধ সংগঠন ছিল না । 

সারভেণ্টস্‌ অফ দি পিপল: সোসাইটির তনজন 
সদস্য, বিদ্যালঙকার স্বয়ং এবং মোহন লাল ও অধ্যক্ষ 
ছাঁবল দাস সক্রিয়ভাবে সমগ্র পাঞ্জাবের গ্রামাণ্চলে গ্রামগণ 
বিদ্যালয় স্থাপনে সক্রিয় হন । অধ্যাপক ব্রিজ নারায়ণ 
তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। সমগ্র দেশ তখন 
বত্ৰশ দশকের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত । 


‘কিষাণ আন্দোলনের শাঁরক হয়ে বিদ্যালঙকার বন্দ 
হন ও 1941 সালের শেষের দিকে তনি মুক্তি পান । 
কিন্তু 1942 সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আশ্দোলন শ্ুরৃ 
হলে তিনি পঢুনরায় কারারদদ্ধ হন এবং 1946 সাল 
পর্যন্ত {তান জেলে বন্দণ fছলেন। 

1946 সালের সাধারণ নিবচিনে বিদ্যালৎকার 
কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করেন। এ বছরই 'তনি 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মনোনীত হন। এ সময় 
তিনি সারভেণ্টস্‌ অফ দ পিপল: সোসাইটিতে তাঁর 
বিশ বৎসরের সদস্য জাঁবন পর্ণ করেন কিন্তু তাঁর 
সদস্য পত্রের নবাঁকরণ করেন নি । 


অমরনাথ বিদ্যালঙকার 


1947 সালের অগাষ্ট মাসে ভারত গ্বাধাীনতা 
লাভ করে এবং 'বিদ্যালঙ্কার উদ্বান্তু ও ছিন্নমূল মাননুষ- 
দের সমস্যার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন । এক 
বছরের বেশ! সময় তাঁন অম্‌তসরে ছিলেন । সেখানে 
সাঁমান্তের ওপার থেকে আসা উৎখাত মান:ষদের 
আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য {তান দিবারাত্রি কাজ 
করেছেন। 

1948 সালের অক্টোবরে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁকে 
সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অফিসে স্থায়ী সম্পা- 
দকের পদে যোগ দিতে অনুরোধ করেন । প্রায় এক 
বছর তান সেই পদে আসন ছিলেন। 

1949 সালের সেপ্টেম্বরে পুরানো পাঞ্জাব বিধান 
সভায় শ্রামকের জন্য সংরক্ষিত একটি বিশেষ আসনে 
প্রাতদ্বান্দ্বতা করবার জন্য তাঁকে অন; রোধ করা হয়। 
যেহেতু তানি অমৃতসরে সুখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মণী 
ছিলেন, সেজন্য তাঁকেই এই পদের যোগ্য প্রার্থণ 
ক্লপে মনোন'ত করা হয়। গ্যুর্‌বক্স সিং ধাঁলনকে 
‘তান বিপুল ভোটে পরাজিত করে আসনাঁট দখল 
করেন। 

পাঞ্জাব বিধান সভায় নির্বাচিত হয়ে তিনি এ. 
আই. স. সি. র সম্পাদকের পদাঁটতে ইস্তফা দেন। 
1952 সালে নতুন সংবিধান রচিত হলে তিনি জলন্ধর 
কেন্দ্র থেকে প্রাতদ্বান্দ্বতা করেন ও আসনটি দখল 
করেন । এম. প. পদের সময়কাল শেষ হবার আগেই 
পেপ_স: ও পাঞ্জাবের সংযুন্তিকরণ ঘটায় তাঁকে সদরি 
প্রতাপ সং কাইরণের নেতৃত্বে গাঁঠত পাঞ্জাব মন্ত্রীসভায় 
যোগ দিতে অনুরোধ করা হয়। 1956 সালের 
নভেম্বর মাসে তান শ্রগিক ও দ্বাস্থ্যমন্রী রুপে এই 
গমন্বীসভায় যোগ দেন। এর পর্বে 1954 সালে 
তান আই. এন. টি. ইউ. {সির ট্রেড ইউনিয়ন প্রাঁত- 
নিধি রূপে চানে যান । প্রায় দেড় গাসাধিক কাল 
তাঁরা সমগ্র চাঁন পারিদর্শন করেন। 1957 সালে 
জগধ্‌ কেন্দ্র থেকে পৃনরায় পাঞ্জাব বিধান সভায় 
নিব্চিত হন এবং মন্ত্রীসভায় শ্রম, শিক্ষা ও ভাষা 
দপ্যরাঁট লাভ করেন। 

1957 সালের মে মাসে জেনেভায় ইণ্টারন্যাশনাল 
লেবার কনফারেন্সে {তান ভারতাঁয় প্রতিনিধি দলের 
নেতৃত্ব করেন৷ সে বছরই যুগোশ্লাভিয়ায় শুভেচ্ছা 
সফরে ‘তনি ভারতের প্রর্তানবধি দলের মুখপাত্র 
{ছলেন। 1961 সালে তান পুনরায় আফগানিস্তানে 
শুভেচ্ছা সফরে ভারতাঁয় প্রতানধি দলের নেতা 


৩৯ 


অমরনাথ 'বদ্যালঙ্কার 


নির্বাচিত হন এবং সেখানে তন সপ্তাহ ছিলেন। 

পাঞ্জাবের গন্ত্রী সভায় তান পাঁচ বছর কাটান । 
এর পরে নতুনদের সডবিধা দেবার জন্য তাঁন পাল 
গেণ্টে ফিরে যাওয়া মনস্থ করেন। 1962 সালে 
‘তান হোশিয়ারপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভার বিনে 
জয়ী হন এবং প্যরো সময়ই পালামেণ্টের সদস্য 
থাকেন। Y 

তাঁর পালমে'টার' কার্যকালে তান িম্নালখিত 
পদগুলে অধিকার করেছেন £-_পাবাঁলক আযাকাউণ্টস, 
কমিটির সদস্য, এস্টিমেটস্‌ কাঁমাটির সদস্য, কাঁমাট টু 
ইনভোস্টগেট কাঁণ্ডশন ইন দি ইনফরমেশন অআ্যাণ্ড 
বডকাশ্টিং িনিস্ট্রি-বিদ্যাল*্কার কাঁমাটর চেয়ারম্যান, 
দদ স্টাডি টম টু সাজেষ্ট আযাডামানসট্রেটিভ রিফর্মস 
ইন দি ডিপার্টমেণ্ট অফ 'দ ডাইরেরু-জেনারেল অফ 
সাপ্লাই আযাণ্ড ডিসপোসালের চেয়ারম্যান, দি ওয়েজ 
বোর্ড ফর নন-জানলিস্ট এমপ্লায়দজ অফ দি নিউজ- 
পেপারস্‌ এর সদস্য ইত্যাদি । ‘ 

1967 সালে চণ্ডাীগর কেন্দ্র থেকে তাঁন লোক- 
সভার নিবচিনে প্র্তদ্াদ্্বতা করেন কিন্তু সেবার 
জনসংখঘের প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন । 

এখন পর্যন্ত তান কংগ্রেস ফোরাম ফর সোসালিচ্ট 
আ্যাকসনের অন্যতম যুগ্ম আহবায়ক । 

তাঁর সাঁহত্য কাঁ্ত'র মধ্যে ‘পাঞ্জাব কেশরা' 
(1930-33 ), ‘আজ. ক দুনিয়া’, ‘আজ কা মানব 
সানোয়ার’, ‘মানব সংঘর্ষ’ এবং ‘ভারত কা ইতিহাস’ 
উল্লেখযোগ্য । 

এই সমন্ত বইগুলিই পাঞ্জাব এবং রাজস্থান বিশ্ব- 
{বিদ্যালয়ে পাঠ্যপ;স্তক রুপে গৃহীত হয়েছে। তাঁর 
ইংরেজী রচনার মধ্যে আছেঃ ‘Man—Through 
the Evolutionary Process,’ ‘University 
Education’, Social Education in India’, 
এবং ‘Miscellaneous Lectures and Writings 
on Educational Topics.’ 


[Who's who File in the Panjab State 
Archives, Patiala ; Directory and Year 
Book ( The Hindustan Times ), 1961-62; 
অমরনাথ 'বদ্যালৎকারের সাঁহত গবেষকের ব্যাক্তিগত 
সাক্ষাৎকার ৷] 


(ড., এল, দত্ত) বখাঁসস সং িজ্জর 


অমর সিং 80 


অমর সিং ( ১৮১২ (? ) -১৮৬০ ) 
Amar Singh (1812 (? ) -1860) 

অমর সিংহ ছিলেন পরমার রাজপুত শাখার অন্ত- 
ভুক্তি একটি অভিঞ্জাত পরিবারের বংশোন্তুত। এই 
শাখাটি উচ্জৰয়িনী থেকে চতুদশ শতাব্দীতে বিহারে 
এসে বসবাস স্থাপন করে। সাহাবাদ জেলায় আণ্টলিক- 
ভাবে তারা উচজ্জৃয়িনীর রাজপুত বলে পরিচিত । এই 
পরিবারের জগদঁশপঢুর শাখাটিতে অমর সিংহ জন্ম- 
গ্রহণ করেন। 'তনি ছিলেন সাহাবজাদা সিং এর 
কনিষ্ঠ পুত্র ও কুনওয়ার সিং-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । তার 
জন্মের সাঁঠক তারিখ না পাওয়া গেলেও 1857 
খ্‌ষ্টাব্দে তিনি প'য়তাল্লিশ বৎসরের যুবক ছলেন 
বলে জানা যায় । পড়াশোনায় তিনি বেশিদুর অগ্রসর 
হতে পারেন নি.। কিন্তু অচ্টাদশ শতকে হিন্দতে 
অন;ুদিত তার পারিবাবিক এতিহাসিক ‘উদয়ন্ত প্রকাশ’ 
পন্তকটি (তিনি সম্পূ্ণ'রুপে মুখস্থ করেছিলেন। 

গদিতে আরোহণ করে কুনওয়ার সং তার তন 
ভ্রাতা দয়াল সং, রাজপাঁত সিং ও অমর সিংকে তাদের 
নিজস্ব খরচাপাতির জন্য কিছু জাম আলাদাভাবে দান 
করেন। এইসব জমি বাবদ সরকারের ভূমি রাজস্ব 
জমা দেওয়ার দায়িত্ব কার--এ নিয়ে বাদ বিসম্বাদ এমন 
ক মামলা মোক্দ'মাও চলোঁছল। শেষ পৰ্যন্ত অবশ্য 
বিরোধের শান্তিপূর্ণ মাঁমাংসা হয়। ভাইরা যতদিন 
জীবিত ছিলেন ততাঁদন কুনওয়ার £সিং-এর প্রত তাদের 
আহ্থা ছিল অবিচল । সিপাহী যুদ্ধের আগেই দুই 
ভাই-এর মৃত্য হয়, অমর সং সিপাহা অভ্যুথানের 
সময় অবচলত নিষ্ঠা নিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, সহযোগিতা 
করেন । 

প্রথম জাঁবনে অমর সিং দ্বিতীয় ভ্রাতা দয়াল 
সিংহের সঙ্গে দালপপ্‌ুরে বসবাস করতেন। পরে 
তিনি সাহাবাদ জেলায় মাতাহ'তে বাসস্থান পরিবর্তন 
করে সেখানেই আজাঁবন বসবাস করেন৷ তার দ্র 
সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। অমর সিং 1860 
সনের 5ই ফেব্রুয়ারী নিঃসম্তান অবস্থায় মারা যান । 

কুনওয়ার সিং-এর মত অমর 'সং-এর জ'বনেও 
নাটকাঁয় মুহুর্ত ছিল যখন তান 1857 সনের জুলাই 
মাসে দানাপ:র রেজিমেণ্ট বিদ্রোহে যোগদান করেন। 
প্রথমদিকে বিদ্রোহে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
অমর সিং কু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। 1857-এর 
আগাষ্ট মাসে কুনওয়ার সং যখন বিদ্রোহের 
ক্ষেত্র প্রসারের জন্য বিহার ত্যাগ করেন তখন 
অমর সিং কুইম্‌র পাহাড়ে নিজেকে প্রাতাষ্ঠত করে 


অমর সিং 


সরকার শত্তির বিরৃদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলেন। 
তাঁর যুদ্ধ পদ্ধতি সরকারকে বিশেষভাবে বিচলিত করে 
তোলে । তাদের আশৎকা ছিল “যদি অমর সিংকে 
সাসারাম প্যনম্তি এইভাবে যুদ্ধ চালাতে দেওয়া হয় 
তাহলে আরা অঞ্চলে আকস্মিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি 
হবে ।..-যদি আরা অঞ্চল হাতছাড়া হয় তাহলে পাটনার 
বড় অংশ চলে যাবে এবং গয়া জেলা ছাড়তে হবে ।” 

1858 সালের এপ্রিল মাসে কুনওয়ার সিং-এর 
মৃত্যুর পর অমর সিং বিহারের বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর যোগ্য সহচর হরেকৃষ্ণ 
সিং-এর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় (বিদ্রোহ পরিচালনা 
করেন। পরবতণী তিনাট মাস লগার্ড-এর নেতৃত্বে 
পরিচালিত সরকারী ফোঁজের সঙ্গে তিনি পর পর 
কয়েকাট সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সরকারী ফোঁজের 
আক্রমণে তাঁর বাসভবনটি ধংস হয়। তাঁকে গ্রেপ্তার 
করার জন্য সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা 
করেন। তিনি জগদ'শপুরের বিরাট ঘন জঙ্গলটিকে 
এক দুভে্দ্য আশ্রয় র্‌পে গড়ে তোলেন। এখানে 
রসদ মজুত রাখার সব্যবন্থা ছিল। পাশ্ববর্তী 
গ্রামের বাসিন্দারা নিয়মিতভাবে রসদ যোগদানের 
দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন । বিহারের যে সকল 
অঞ্চল তাঁর দখলে ছল সেখানে তনি একটি স্ব-উদ্তা- 
বিত শাসন ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন। আগণ্যলিক 
কমিশনার এক প্রতিবেদনে জানান অমর সিং আমাদের 
সরকার নিয়মকান:ন অনুকরণ করে বিচারক, ম্যাজি- 
স্টেট প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করছেন, তাঁরা 
আমাদের রাজস্ব ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলেছেন । তার 
চাইতেও বিশেষ গ্্‌রহত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এই যে কমি- 
শনার জানতে পেরেছেন যে জনৈক ব্যবসায়ীকে হত্যার 
অপরাধে অমর সিং তার বাঁহনীর একজন জওয়ানকে 
ফাঁস কাষ্ঠে ঝুলিয়েছেন। যে ঘটনা প্রমাণ করছে 
যে বিদ্রোহারা ন্যায়পরায়ণ এবং আইনান;গ নীতি অন্‌ 
সরণ করে অপরাধাঁদের শাস্তবিধানে কুণ্ঠিত নয়_ 
জনগণের মধ্যে তারা এই ধারণাটি সৃষ্টি করতে 
চাইছে। 

1858 সনে অঙ্টোবর মাসে ইংরেজ সেনাপতি 


ডগলাসের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী অমর সিং-এর 


বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করে। অমর 'সং-এর সৈন্য- 
বাঁহনাঁতে চার হাজার সিপাহশ এবং পাঁচশত অশ্বা- 
রোহাঁ ছিল। সংখ্যাগুরু শত; বাহন'র সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে তিনি পাৰ্শ্ববর্তব পালামো 
অণ্চলে আশ্রয় নেন। এক বংসর পরে অমর সিং 


অমরাবতা শেষাইয়া শাস্ত্রী 


নেপালের তরাই অঞ্চলে নানা সাহেবের সৈন্যবাহিনাঁতে 
যোগদান করেন । 1859 সনের ডিসেম্বর মাসে 
জঙ্গবাহাদরের সৈন্যবাঁহনীর কাছে তান ধরা পড়েন। 
গোরক্ষপুর জেলে তাঁকে বন্দী করা হয়। ভবিষ্যতে 
যাতে একট দ্‌চ্টান্তরুপে তুলে ধরা যায় সেজন্য 
সরকার অমর 'ঁসংকে তাঁর নিজের জেলায় বিচারের 
সদ্ধাচ্ত গ্রহণ করে। কিন্তু অমর সিং 1860 সনের 
5ই ফেব্রুয়ারী অসডস্থাবস্থায় জেলেই মৃত্যুমখে পাঁতত 
হন। 

একজন নিপহুণ যোদ্ধা, সব অস্ত্র পাঁরচালনায় তানি 
ছলেন সিদ্ধ হস্ত । তাছাড়া {তান ছিলেন অপারসাীম 
শারীরিক বল এবং সনন্দর অবয়বের অধিকারী । ‘তাঁর 
নাকের ডানদিকে একাঁট {তল ছল । ভাইয়ের মতন 
শশকারেও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল । গভীর ধনি রাগ 
ছল তাঁর চরিত্রের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য । প্রতি রাত্রে 
তাঁর সামনে মহাভারত পাঠ করা হত । ক্র্রঁকে নিয়ে 
{তান পুরী, রামেশ্বরম, কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, চিত্র- 
কুট, কাঠমাণ্ডু প্রভূত বহু তাঁথ'ক্ষে্র পরিদর্শন করে- 
ছিলেন 


[Munshi Vinayak Prasad—Tawarikh-i- 
Vijainiya 1898; K. K. Dutta, Biography 
of Kunwar Singh and Amar Singh, Patna 
1957.] 


রামেশ্বর প্রসাদ কাল কৎকর দত্ত 


অনরাৰত শেষাইয়া শা্ত্রী (স্যার ), (১৮২৮-১৯০৩) 
Amaravoati Sashiah Sastri ( 1828-1903 ) 


1828 সালের 22 আগষ্ট এক বৈদিক রাহ্মণ 
পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন অমরাবত' শেষাইয়া শান্তী । 
তাঁর জন্মস্থান অমরাবতণী অগ্রহারম ৷ এটি অবস্হিত 
ছল তাঞ্জোর জেলায় কাবেরার উল্টো মুখে ভেত্তার 
নদাঁর তারে । তাঁর পিতামহ ছলেন পদুনা দরবারে 
পেশোয়া কর্তৃক সম্মানিত এক বেদজ্ঞ পণ্ডিত । 
শেষাইয়ার পতা দিলেন গ্রামের প্যরোঁহত ৷ শেষাইয়া 
দপতামাতার পণ্টম ( মতান্তরে ষণ্ঠ ) সন্তান । আট 
বৎসর বয়সে তার উপনয়নের পরেই পত্ব্য গোপাল 
আইয়ার (ইন ছিলেন অলঙ্কার ব্যবসায়ী) শেষাইয়াকে 
মাদ্রাজে নিয়ে আসেন । এখানেই শুর: হয় তাঁর শিক্ষা 
জীবন । প্রথমে ভান জনৈক গ্‌হশিক্ষকের কাছে 
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অসমরাবতা শেষাইয়া শান্ত্রী 


তামিল ভাষায় শিক্ষালাভ করেন । এর পর তান সদ্য 
প্রাতাষ্ঠত একাঁট ইংরেজি স্কুলে ভার্ত' হন৷ এখানে 
একজন পর্তুগীজ ছিলেন, তাঁর শিক্ষাদাতা । 1837 
থেকে তন বছরের জন্য {তান ফ্রাঁ-চার্চ মিশন স্কুলে 
শিক্ষালাভ করেন। এখানে তাঁকে একটি বাইবেলের 
কপি দেওয়া হয় । পরবর্তণ জাবনে শেষাইয়ার মতে 
এই বইটি তাঁর চিন্তাধারা ও আচরণকে অনেকখানি 
প্রভাবিত করোঁছল ৷ '্কন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ কয়েকাট 
{হচ্দ; শিক্ষার্থীকে. খ্‌ীচ্টধর্মে দাঁক্ষিত করায় অভি- 
ভাবকের নর্দেশে শেষাইয়া এই বিদ্যালয় পরিত্যাগ 
করে প্র পেরেটরা স্কুল নামে একাঁট নতুন 'বদ্যালয়ে 
যোগ দেন৷ এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তণী- 
কালে যাঁরা যশস্বী হয়োছলেন তাঁদের মধ্যে উচ্লেখ- 
যোগ্য রঙ্গাচাল{, স্যার fট মাধব রাও প্রমুখরা । এই 
বিদ্যালয়ে শেষাইয়া ই. ববি. পাওয়েল নামক এক প্রবণ 
শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই 
শেষাইয়া ছাত্র {হসাবে সুনাম অর্জ'ন করেন ; পড়া- 
শুনা ছাড়া খেলাধ্‌লায়ও তান দক্ষ লেন ।  সনন্দর 
হস্তাক্ষর, তামিল এবং ইংরোঁজ ভাষায় উৎকর্ষ এবং 
অন্যান্য বিষয়ে পারদার্শতার জন্য শেষাইয়া বহু 
পুরস্কার লাভ করেন। এই সব প্যুরচ্কারের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য পণ্টাইয়ান্নার অন বাদ পুুরক্কার,, ভান 
কুলার পুরস্কার, এলাঁফনচ্টোন পুরস্কার এবং গভর্ণ'র 
কর্তৃক প্রদত্ত পুরুকার । 

বালক বয়সে শেষাইয়া ছিলেন তোতলা 'কস্তু বহু 
ধৈৰ্য্য ধরে আবরাম কথার পর কথা বলে ও নিয়মিতভাবে 
প্রত সপ্তাহে ববিতকে* অংশগ্রহণ করে এই প্রতিবন্ধকতা 
{তান দর করতে পেরোঁছলেন। তার অধ্যবসায় ও 
সাফল্য প্রাচীন গ্রীসের বা'মাঁ-প্রধান ডিমাস্থানস.-এর 
কথা মনে কাঁরয়ে দেয় । 

পচাইয়াপ্পা মুদালিয়র প্রাতাচ্ঠত ট্রাস্ট থেকে 
{নয়ামিতভাবে যে সকল দাঁরদ্র ও মেধাব' ছাত্রদের মাঁসক - 
বৃত্তি দেওয়া হত, শেষাইয়া তাদের অন্যতম ছলেন। 
এ ছাড়া এই ট্রাস্ট থেকেই একাঁট ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা 
প্রাতযোগিতায় সাফল্য লাভ করে পঢুরচ্কার স্বর্‌প 
কয়েকাঁট স্বর্ণমুদ্রা পেয়োছলেন (1846) ৷ পচাইয়াপপা 
মুুদালিয়রের উপর রাঁচত এই প্রবন্ধাট Madras 
Crescent পাৰকায় প্রকাশিত হয়েছিল । এই বছরেই 
মাদ্রাজের তৎকালীন গর্ভণর [weeddale এই মেধাবণী 


“শিক্ষার্থীকে একাট পাঁরবারে গৃহ শিক্ষকরুপে নিয়মিত 


ভাবে মাসিক 25; টাকা হারে অর্থ" উপাক্জনের 


অমরাবতা শেষাইয়া শাদ্ব্ ৪২ 


সুযোগ করে দেন। এই সময় পিতৃব্যের মৃত্যু হওয়ায় 
সংসার পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া তাঁর উপায়ান্তর 
ছিল না। মৃত্যু শয্যায় পিতৃব্য তাঁকে এই বলে 
আশাব্দি জানিয়োছলেন-_“বংস, স্ব“দা সৎ আচরণ 
কর । ভগবান তোমার সহায় হবেন ৷” 

1848 সালে শেষাইয়া কৃতিত্বের সঙ্গে ল্লাতক স্তরে 
পরাঁক্ষায় সসম্মানে উত্তার্ণ হন। পরীক্ষায় সবেচ্চ 
স্থান অধিকার করে পুরস্কার {হিসাবে তান পেলেন 
পান্নাখচিত একটি আংটি: এর “কিছুদিন আগে তিনি 
পিত্ব্য বন্ধ রামস্বামী আইয়ারের ভ্রাতুজ্পুত্রী স্দরাীর 
পাণিগ্রহণ করেছিলেন । 

শেষাইয়ার কর্মমজাঁবন শর, হয় 1848 সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে । এই সময়ে তান মাসিক 25; টাকা 
বেতনে বো‘ অব রেো্ভানিউর অধণনে কেরান'র পদ লাভ 
করেন। এখানে প্রশাসন সম্পর্কে তান যে অভিজ্ঞতা 
লাভ করোঁছলেন পরবর্তী জ'ঁবনে তা তাকে প্রভূত 
পরিমাণে উন্নত লাভে সহায়তা করেঁছল। বোর্ডের 
কাজকর্ম তদারকির জন্য স্যার ওয়াষ্টার ইলিয়টের 
নেতৃত্বে এক কমিশন গঠিত হলে' তার সঙ্গ {হসাবে 
শেষাইয়া বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। উড়িষ্যা পর্যন্ত 
প্রসারিত বিস্তার্ণ অণ্টল দুই বছর ধরে সফর করে 
শেষাইয়া রাজগ্ব সংগ্রহ এবং এই সম্পাঁ্ক'ত প্রশাসানক 
নাতি সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান সঞ্টার করেন । 

কঠোর প'রিশ্রমসাধ্য কাজ দেখয়ে উধ্বতন কতৃ- 
পক্ষের স্বাকৃতি লাভের ফলে তাদের নির্দেশে শেষাইয়া 
1851 সালের মে মাসে মসুলিপত্তনের তহশ'লদার 
নিযুক্ত হন । এই নুতন দায়িত্বভার গ্রহণ করে তান 
বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন। এর মধ্যে সবাধিক 
উল্লেখযোগ্য মস;লিপত্তনে লোকগণনার প্রচলন (18- 
52)।  [ৰাটিশ ভারতে এটিই লোকগণনার প্রথম 
দৃষ্টান্ত । 1854 সালে শেষাইয়া নায়েব-সেরেস্তাদারের 
পদে উন্নীত হলেন । এক বছর পর তানি মস;লিপত্ত- 
নের প্রধান সেরেস্তাদার নিযুক্ত হলেন । 

1860 সালে যখন জি. এন. টেলারের অধানে 
ইনাম কমিশন গঠিত হয় তখন শেষাইয়া টেলারের 
বিশেষ সহকারী পদে নিযুক্ত হয়ে প্রধান দপ্তর পরি- 
চালনার দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁর অধ্গনে করনিকের 
সংখ্যা ছিল 250 । বিভিন্ন ইনামদারদের দাব' দাওয়া 
নিৎপত্তি করতে গয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আড়াই লক্ষ 
দলিল পরাঁক্ষা করেন। 1866 সালে 'ঁতান নিজের 
জেলা তাঞ্জোরের ডেপুটি কালেকটার নিযুক্ত হন । 
শেষাইয়া ন্‌তন কাজকর্ম সম্পর্কে জেলা কালেকটার 


অমরাবতা শেষাইয়া শান্তর 


মরিসের উব্তি-“শেষাইয়া নিভ্কলঙ্ক চরিত্রের অধি- 
কারী একজন প্রথম শ্রেণীর অফসার 1" পূর্বে 
এখানে যে সব বিশৃঙ্খলা {ছিল তা দ্‌র করে ইন গোটা 
বিভাগের কার্য পরিচালনায় সংহাঁত এবং নিয়মান = 
বাঁত‘তা প্রবর্তন করেছেন। এই সময় শেষাইয়া তাঞ্জোর 
মিউনিসিপ্যালীটির সহকারণ সভাপতি মনোন'ত হন । 
তাঁর উদ্যোগে নগরশাসন ব্যবহ্থায়, বিশেষতঃ জল 
সরবরাহ, রাস্তাঘাটের উন্নয়নে প্রভূত উন্নীত সাধন করেন। 
1868 সালে শেষাইয়া মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' 
মনোনাঁত হন ৷ পরের বছর তানি লাভ'করেন মাদ্রাজে 
বোর্ড অব রেভিনিউর প্রধান সেরেষ্তাদারের পদ । 
এরপর তাঁর যোগ্যতার সবেচ্চি স্বাকৃতি তিনি পেলেন 
যখন তাঁর বন্ধ এবং স্কুল সহপাঠ স্যার টি মাধব রাও- 
এর জায়গায় 1872 সালে তোঁন প্রিবাঙ্কুর রাজ্যের 
দেওয়ান নিযুক্ত হন । 

দেওয়ান হিসাবে শেষাইয়া অসামান্য সাফল্য প্রদ- 
শনি করেন । রাজ্য প্রশাসন খুব িতব্যয়িতার সঙ্গে 
পরিচালনা করে তিনি রাজ্যের আয় ঘাটাঁতর পরিবর্তে 
উদ্ধৃত্তে পরিণত করেঁছলেন। আমলারা যাতে সং এবং 
নিপ্ঢণ হতে পারে সেজন্য {তনি তাদের মাহিনার হার 
বৃদ্ধ করেন। পুরনো পদ্ধততে সরকারী কাজকর্ম 
চলতো তালপাতায় লেখা দাঁললপত্ৰের: সাহায্যে, {তন 
তালপাতার পাঁরবর্তে কাগজের ব্যবহার প্রচলন করেন। 
লবণ বিভাগের শ্‌ল্ক আদায় ব্যবস্থায় যে সব ত্রহটি 
‘বচ্যাঁত ছিল তাও তানি দ্‌র করেন । পর'ক্ষামূলক- 
ভাবে তিনি রাজ্যে শ্বর্ণ'মৃদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর 
উদ্যোগে বহু জনাহিতকর কাজ শুর: হয়োছল । তাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য উরকাবল্লণী বাঁধ, ব্ৰিবাল্দ্াম শহরের 
শ্ৰীবৃদ্ধি, পদ্মনাভ শ্বামণ মন্দিরের সম্মমখে অবস্থিত 
পদ্মতাঁৰ্থম-এর সংক্কার । ম্‌ল মন্দিরের অলৎকরণ 
বৃদ্ধি, শুচাঁন্দ্র মন্দিরের শাঁ্ষ'দেশের সংস্কার, প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসার, শিক্ষাম্‌লক এবং জনাঁহতকর প্রতিষ্ঠান 
সমহের জন্য সরকারী অন;দান ব্যবচ্হার প্রবর্তন এবং 
বিবান্দ্রাম কলেজের ন্‌তন ভবন নির্মাণ । এছাড়া 
1876-77 সালের দুর্ভিক্ষের সময় রাজধানীতে খাদ্যের 
সন্ধানে আগন্তুক হাজার হাজার ক্ষুধাত* নরনারার 
জন্য তানি খাদ্য বিতরণের ব্যবচ্হা করেছিলেন। 

এরপর ত্রিবাণ্কুর রাজ্যের সরকার কাজ থেকে অব- 
সর গ্রহণের পরেও 1877 সালের সেণ্টেদ্বর মাসে তিনি 
ত্রিচির Mansion House Famine Relief Comm- 
iftee-র সহ-সভাপতি এবং সম্পাদকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ 
করেন । 1878 সালে ইংরেজি নববর্ষে ব্ৰিটিশ কতৃপক্ষ 
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তাঁকে Companion of the Star of India 
(C. 5.1.) উপাধতে সম্মানত এবং মাদ্রাজ বিধান 
পারযষদের আঁতারিন্ত সদস্য {হিসাবে তাঁকে নিযযুন্ত করেন । 

1878 সালের আগষ্ট মাস মাদ্রাজ সরকারের অনযু- 
রোধরলমে শেষাইয়া পঢদুকোটরা রাজ্যের দেওয়ান পদ 
গ্রহণে সম্মত হন। পরবর্তৎ যোল বংসর তান এই 
পদে অঁধাচ্ঠত ছিলেন । 1886 থেকে 1894 সালের 
মধ্যবৰ্তণ আট বংসরে তান Regent-Dewan হিসাবে 
রাজ্যের সব্বেচ্চি ক্ষমতায় আসান ছিলেন । 

শেষাইয়া যখন পঢ়্দুকোট্রার দেওয়ানের পদ গ্রহণ 
করেন তখন রাজ্যের অর্থভাণ্ডার ছিল শ্‌ুন্যগর্ভ। 
একদিকে ভূমি সংচ্কার দ্বারা প্রজাদের স্বত্বাধকার 
স্বাঁকার এবং অপরদিকে জলসেচের সুবন্দোবস্ত করে 
জাঁমর জারপের মাধ্যমে খাজনার হার ধার্য করে তান 
রাজদ্ব বাবদ প্রাপ্য অর্থের পারিমাণ বৃদ্ধ করেন এবং 
সেই সঙ্গে কৃষিরও উন্নতি সাধন করেন৷ 1883-84 
সালের মধ্যে রাজ্যের আ'্থ'ক অবস্থার এত আমল 
পরিবর্তন হল যে “আক্ষরিক অর্থে কোষাগারে সাঁণঞ্চত 
অর্থ রাখার মতো যথেষ্ট জায়গার অভাব দেখা দিল’ । 
1878 সালে বাঁ্ষক ভূমি রাজফ্বের পাঁরমান ছিল 2'3 
লাখ টাকা, 1894 সালে তার পরিমাণ দাঁড়াল 6 লাখ 
টাকা । 

ৱাটশ ভারতে প্রচালত আইনের অনুসরণে 
শেষাইয়া পঢ্দকোট্রা রাজ্যের আইনের সংস্কার করে 
তা ববাধবদ্ধ করেন । তাঁর কাজের পর্যালোচনা করে 
মাদ্রাজের গভর্ণর Wenl০৫k রাজ্যের যতুবরাজকে 
লেখেন, “সমস্ত দিকেই উন্নাতর লক্ষণ স:পরিস্ফুট, 
প্রশাসন যন্ত্রের প্রত্যেকটি শাখায় যথাযথ সংস্কার 
সাধিত হয়েছে । রাজস্ব সংগ্রহের পাঁরমাণ বদ্ধ 
পেয়েছে । রাস্তাখাটের অবস্থা চমংকার এবং রাজধানীতে 
আধুনিক স্থাপত্য কণীৰ্ত'র সমাবেশ ঘটেছে ।'' 

1879 সালে শেষাইয়া ভাইসরয়ের কাউান্সলে 
মাদ্রাজের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেন। 
{বাভিন্ন বিষয়ে সরকার তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। 
রাজস্ব বিভাগে তাঁর পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত 
হত । দ্বায়ত্ত শাসন বিভাগেও তাঁর মতামতকে মুল্য 
বান নর্দেশক বলে গণ্য হত। 1884 সালে তাঁর 
কার্যকাল উত্তার্ণ হলে বড় লাট রিপন তাঁর পঢনর্ম নো- 
নয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু শেষাইয়া এই প্রস্তাবে 
রাজা হন বি । 

1882 সালে শেষাইয়ার স্রী পরলোক গমন 
করেন। এ'দের কোন সম্তানাঁদ না থাকায় এ'রা এ. 
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স্ুৰাচ্মনিয়া শাল্ৰাকে দত্তক পুত্ৰ হিসাবে গ্রহণ করে- 
{লেন । ত্রিবাক্কুর_ এবং পঢ়ুদুকোট্রার দেওয়ান 
{হিসাবে তান প্রভূত অর্থ উপাজ‘ন করেছেন। অল্প 
বয়সেই তান বড় ভাইদের হারিয়োছলেন। (্কন্তু 
তাদের দ্রীপৃত্র পারজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব তান 
পঢরোপ্চুরি গ্রহণ করোঁছলেন । দ্রাতুচ্পুত্রীদের বিবাহের 
দায়িত্ব পালনেও তানি কত‘ব্যনিষ্ঠ ছিলেন। অবসর 
গ্রহণের পর তান কুম্ভকোনমে স্থায়ীভাবে বসবাস শুর 
করেন। 

শেষাইয়া ধর্মবশ্বাসের দক থেকে ছিলেন গোঁড়া 
হিন্দ; । তাঁ্থ' দর্শনের জন্য তান বারাণস', 
তিরমুপাত এবং রামেশ্বর গিয়েছিলেন এবং শেষোন্ত 
স্থানে একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের পক্ষে যা অবশ্য পালন'য় 
সেই সব ধর্মীয় আচার {বধি তান পালন করোঁছলেন। 


যাঁদও কয়েকাঁট {বযয়ে ৱাটিশ পালমিণ'্টারা 
কমিটির সামনে সাক্ষ্য দানের জন্য মাদ্রাজ সরকার তাঁকে 
বিলেতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সমুদ্র 
যাত্রা {হন্দদের পক্ষে নাযদ্ধ-- এই কারণে তান সম্মত 
হন নি । তানি একবার তাঁর কোন বন্ধনকে চাঁঠতে 
{লিখোঁছলেন, ‘আচার 'বচার হচ্ছে আমাদের কাছে 
ভগবৎ সমান ৷ পঢুরোনো রাস্তায় চলতে ভাল । যতক্ষণ 
না এর চাইতে ভাল 'ঁকছু প্রতাষ্ঠত না হচ্ছে’ তব্য 
তিনি সময়ের পারিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী 
পাঁরবর্তনকে আটকানোর আদোঁ পক্ষপাতী ছিলেন না। 
তিনি মনে করতেন যে কাঁলযুগে পরিবর্তন ঘটাই 
অবশ্যম্ভাবণী । ) 


শেষাইয়া ৱাঁটশ সরকারের অধণন পঁচিশ বছর 
কাজ করেও নজন্ব ন্বাধান বিচার বিবেচনার ক্ষমতা 
/হারানান । তান ইলবার্ট বিলকে সমর্থন জানিয়ে 
{ছলেন। কংগ্রেস আন্দোলনের প্রাতও তানি সহানু= 
ভাঁতশাল ছিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গ ছিল অসাধারণ । 
‘তান আলংকারক, মার্জিত এবং বিশ্যদ্ধ ইংরোঁজতে 
কথা বলতে পারতেন যা Sir Charles Aitchison 
এর মতো সরকারী কতব্যন্তিও প্রশংসা করেছলেন। 
{তান সংস্কৃত সাঁহত্যের অন;রাগ' ছিলেন । মসুল= 
পত্তনে থাকাকালীন সন্ধ্যাবেলায় সংস্কৃত বই পড়ে 
শোনাবার জন্য তাঁন এক সংক্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডত 'নযযুন্ত 
করোঁছলেন। 'তান দেড় হাজার সংক্কৃত গ্রন্থের একাঁট 
বর্ণান;ক্কামক তালিকা তৈঁর করোঁছলেন। 'বখ্যাত 
ভারততত্ববদ ডঃ বার্ণে'ল এই তালিকাটি সযত্রে ইম্ট 
ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন । 


অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় 


সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড শেষাইয়াকে K. C. 5. |. 
উপাধিতে ভূষিত করেন । এর কিছুদিন পরেই 1903 
সালের 29 অক্টোবর ইন পরলোক গমন করেন। 
তাঁর কাছে লেখা একটা চাঠতে Grant Duff 
লেখেন ? ভারতবর্ষের সমস্ত অণ্টলে যে সব স্মরণীয় 
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কুটনাতজ্ ব্যান্তর সংস্পর্শে এসেছি তাঁদের মধ্যে . 


আপনি আমার মনে সব চাইতে বেশী রেখাপাত 
করেছেন'’ ৷ 


[B V K Aiyer—Sir A. Sashiah Sastry : 
An Indian Statesman, Madras, 1902; 
‘G. A. Natesan (Ed.). Indian Statesman, 
Madras, 1927]. 


( ইম্যান য়েল ডিভিয়েন ) এস. ইউ. কামাথ 


অনরেন্দ্র নাথ চট্টে!পাধ্যায় ( ১৮৮০-১৯৫৭ ) 


Amarendra Nath Chattopadhyay 
(1880-1957) 


হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় অন্যতম প্রাচাঁন, 
সংক্কাতবান ও সম্পন্ন ব্ৰাহ্মণ পরিবারে 1880 সালের 
1 জুলাই অমরেন্দ্র নাথ জন্ম গ্রহণ করেন । কলকাতার 
বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে যে ছান্ররা প্রথম 
পাতক হন তাঁদের অন্যতম ছিলেন তাঁর পিতা উপেন্দ্র 
নাথ চট্টরোপাধায় । পরে তান পেশা পাঁরবর্ত'ন করেন 
এবং কলকাতা হাইকোর্টের আইনজ'বাী রুপে অবসর 
নেন । অমরেন্দ্র নাথের মাতা সরলা দেব! উত্তরপাড়ার 
সুখ্যাত বাচল্পাত পাঁরবারের ( পাশ্চিম বাংলার প্রান্তন 
মৃখ্যমন্ত্ৰী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় এই পরিবারেরই 
উত্তর পুরুষ ) কন্যা । 
কন্যার মধ্যে অমরেন্দ্র নাথই ছলেন সর্বজ্যেচ্ঠ । 
অগরেন্দ্র নাথের পিতা মাতা উভয়েই অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, 
সংগ্কতবান ও দ্বাদেশিক ছিলেন । 1905 সালের 
মার্চ মাসে অমরেন্দ্র নাথ কমলবাসিন' দেবাঁকে বিবাহ 
করেন। তাঁর শ্বশুর প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা 
বারাকপুুর থেকে বিহারের মুঙ্গের জেলায় চলে 
আসেন । (প্রিয় নাথ ছলেন প্রথমে দারভাঙ্গা রাজ 
এশ্টেটের চাঁফ্‌ ম্যানেজার । পরে তান দারভাঙ্গা 


মহারাজার উপদেষ্টা রূপে কাজ করেন। অসরেন্দর 
নাথ তন পঢ়নৰ লাভ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পঢ় 


দেবৱত 1930 সালে অকালে প্রয়াত হন । 
অমরেন্দ্র নাথের প্রাথমিক শিক্ষা হয় ভাগলপুরের 


উপেন্দ্ৰ নাথের চার পুত্র ও' 
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বিদ্যালয়ে এবং উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট ক্রুল থেকে তান 
এণ্ট্রাস পরাঁক্ষায় উত্তার্ণ হন । কলকাতার ডাফ্‌ কলেজ 
থেকে 'তনি স্নাতক হন এবং পরে কলকাতা 'বশ্ববিদ্যা- 
লয়ে দুবছর আইন অধ্যয়ন করেন । . কিন্তু রাজনৈতিক 
কাজকর্মে‘র চাপে শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেন নি । 
1903 সালে ডাফ্‌ কলেজে ছান্রাবস্থায় অমরেন্দ 
নাথ উপেন্দ্ৰ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল 
ও ক্ষীরোদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসেছলেন। 
এই যোগাযোগ তাঁর প্রবর্তণী জীবনে গভীর রেখাপাত 
করোঁছল । পাশ্চাত্য সাঁহত্যের আলোকে জাতয়তা- 
বোধের ভাবধারায় উদ্ধদ্ধ হয়ে তান যখন বৈপ্লবিক 
জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে উন্মুখ ঠিক সেই সময়ই 1906 
সালে তিনি শ্রী অরবিন্দের সংস্পর্শে আসেন ।. অর- 
বন্দের চিন্তাধারা তাঁর মানাসকতা ও চরিত্রের উপর 
যথেষ্ট প্রভাব বস্তার করেছিল । পরবর্তণকালে পাণ্ডত 
মদন মোহন মালব্যের ‘কমিউনাল আযাওয়ার্ড* সংক্রান্ত 
দৃষ্টিভঙ্গী তান অনুমোদন করেন এবং কংগ্রেস 
ন্যাশনালিচ্ট পার্টির প্রার্থীরুপে বর্ধমান ডিভিশন 
থেকে কেন্দ্রায় ব্যবস্থাপক সভায় {নিবচিত হন । গান্ধার 
অহংসবাদকে তান গণ-আন্দোলনের মাধ্যমরুপে 
গ্রহণ করেছেন, কিন্তু গান্ধী তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করতে পারেননি । বারান্দ্র নাথ ও যতান্দ 
নাথের সান্নিধ্যও তাঁর রাজনৈঁতক জ'বনের দিক নির্ণয়ে 
সহায়তা করোঁছল । তাঁর অনান্য কনিগ্ঠ সহযোগীদের 
মধ্যে ছিলেন স:রেশ চন্দ্র মজুমদার, সুরেশ চন্দ্র দাশ, 
যতান্দ্ মোহন সেনগ্ৃপ্ত, সতাঁশ চন্দ দাশ, ক্ষতীশ 
চণ্দর দাশ, বাঁরেন্দ্র নাথ শাসমল, সুভাষ চন্দ বস্‌ ও 
কাজা নজরুল ইসলাম প্রমনখ। অন্যদিকে তান 
রাষজ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথেরও একজন অনুরাগ ছিলেন। 
একজন অত্যুগ্র দেশপ্রোমক ও জাতায়তারাদণ রূপে 
তাঁর রাজনৈঁতক জা'ঁবনের প্রথম পায়ে তান ভারতে 
ব্ৰাটিশ শাসনের কঠোর সমালোচক ছিলেন যার ফলে 
তাঁকে বহ ঝড়ঝঞ্জার সম্ম:খান হতে হয়োছল। প্রথম 
দিকে তান বৈপ্লবিক পন্থায় বিশ্বাস ছিলেন এবং 
বঙ্গভঙ্গ বিক্ষোভের সময় তান জাতয় আন্দোলনে 
ঝাঁপিয়ে পড়েন । এর মধ্যে তিন কলকাতা, চন্দন- 
নগর, হুগলী ও নদা'ঁয়া অঞ্চলে যাতায়াত করোঁছলেন। 
1903-04 সালে তি বাল'ার “শান্ত সামিতি'র সঙ্গে 
সক্ৰিয়ভাবে যুন্ত ছিলেন। পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
সময় {তন উত্তরপাড়ায় “শিল্প সমিতি’ স্থাপন করেন । 
জাতীয়তাবাদ কর্মীদের জন্য এই সমিতিটি কারু, 
তাঁত প্রভৃতির শিল্পকেন্দ্র রুপে গড়ে উঠোছল। তাঁর 
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পতার অর্থ সাহায্যে ‘তান বাঁকুড়া জেলার একটি 
গ্রামেও অন;র্‌প একট কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর 
সহকর্মদের য়ে তিনি নদ'ঁয়ার ঢপাড়াগাছায় কাজ 
করেন এবং প্রখ্যাত বিপ্লব যতাদ্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে 
সাহায্য করেন। পুলিশ রিপোর্টে তাঁর দল “মিশার 
বাবুর দল’ আখ্যা লাভ করোঁছল কারণ তান রাজা 
দপয়ারী মোহনের পঢ়্র অরবিদ্দ-শিষ্য নিশার বাবুর 
কাছ থেকে আর্থ‘ক সাহায্য লাভ করতেন । এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যায় যে মিশর বাব: প্রদত্ত তিনশত টাকা 
ক্ষুদিরাম বস: ও প্রফুল্ল চাকার মজফ্‌ফরপ রর অভিযানে 
যাতায়াতে ব্যাঁয়ত হয় । 

1908 সালে তান বোবাজারে একাট 'শ্রমজ'ব' 
সমবায়’ প্রতিষ্ঠা করেন । পরবর্তীকালে এই প্রতি- 
চ্ঠাননট কলেজনস্ট্রীট-হ্যারিসন রোড সংযোগস্হলে 
চহানান্তারিত হয়৷ প্রকাশ্যে এটি ছিল দেশায় সামগ্রীর 
কেন্দ্র। কিন্তু কার্যতঃ এটি ছিল বিপ্পবাঁদের গোপন 
যোগাযোগ ক্ষেত্ৰ । হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় জাড়ত 
থাকার অভিযোগে অমরেন্দ্র নাথের সহকর্মরা ধৃত 
হলেও অমরেন্দ্র নাথ অব্যাহত পান। কিন্তু পরে 
1915 সালে ‘বিপ্লব সশদ্ৰ সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত 
‘জামি যড়যন্ত্রে'র কথা প্রকাশ পেলে অমরেন্দ্র নাথ 
1915192] সাল পৰ্যন্ত আত্মগোপন করেন। 
1921 সালে তান প্রকাশ্যে আসেন । 1926 সালে 
{তান সুরেশ চ্দর মজুমদার ও সুরেশ চন্দ্র দাশ-এর 
সহযোগিতায় ‘কংগ্রেস কর্ম] সংঘ' স্থাপন করেন। এই 
সংঘটির উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদের দ্বার্থে {বপ্পবণ- 
দের একত্রিত করা৷ 1929 সালে তান হুগলী 
পোঁরসভার নবচিন কেন্দ্র থেকে আইনসভায় নবাচিত 
হন কিন্তু 1930 সালে আইন অমান্য আশ্দোলনে যোগ 
দেবার জন্য এই আসনাঁট পরিত্যাগ করেন। 1930 
সালে তিন গ্রেফতার হন এবং 1930-31 সালে তাঁকে 
দমদম স্পেশ্যাল জেলে বন্দ! রাখা হয়। 1935 সালে 
{তান পাঁণ্ডত মালব্য প্রতিষ্ঠিত ‘কংগ্রেস ন্যাশনালিষ্ট 
পাট ’তে যোগদান করেন। 1939 সালে একাঁট 
দন্দষ্ট মেয়াদের জন্য তিন কলকাতা ইমপ্ভমে'্ট 
ট্রাস্টের একজন আ'যাসেসর র্‌পে কাজ করেন। 1937 
থেকে 1945 সাল পর্যন্ত তান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য লেন। তিনি এম. এন. রায়কে তাঁর 
ব্যাডিক্যাল ডেমো্্যাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য 
করেন । 'কন্তু তিনি নিজে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক 
(ছন্ন করেন ন বা র্যাডিক্যাল ডেমোক্যাটিক পার্টিতে 
যোগ দেন নি । 
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অনরেণ্দ্র নাথ ছিলেন একজন প্রগাঁতশীল নেতা । 
{তান সংবধানানুগ ছিলেন না এবং পর্ণ দ্বরাজ 
অঙ্গন করার জন্য র্তান বিপ্লবাত্মক পথকেই শ্রেয় মনে 
করতেন ৷ মনে প্রাণে শ্বদেশী হয়েও তানি পাশ্চাত্য 
শিক্ষাধারার বিরোধিতা করেন নি এবং প্রাথমিক শিক্ষার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ৷ রাজনোৈঁতক 
জ’বনের ব্যস্ততায় সমাজ সংস্কারের দিকে তান বিশেষ 
মনোযোগ দিতে পারেন {নি । যদিও সামাজিক ক্ষত- 
গুলি সম্পর্কে তান সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। নিজে 
একজন হশ্দ; ৱাহ্মণ হয়েও ‘তান জাঁতভেদ প্রথা এবং 
অ্প্‌শ্যতার বিরোধিতা করেছেন। . রাজন'তিক্ষেত্রে 
সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী তিনি অনুমোদন করেন নি। 
কারণ তান জানতেন সাম্প্রদায়িকতা পরিণামে জাতায়- 
তাবাদকেই হত্যা করবে । অন্যরুপভাবে তান আগ্- 
দলকতাবাদেরও বিরোধিতা করেছেন। দেশের অর্থ- 
নৈতিক সমস্যাগৃলল সম্পর্কে তিনি সম্পূৰ্ণ অবাহত 
{ছলেন এবং আধুনিক শিজ্পকারখানা দ্হাপনের প্রয়ো- 
জনকে দ্বাগত জানিয়েছেন । তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসনই 
দেশের জনগণের অর্থনৈঁতক দুর্গত কারণ । শ্রমিক- 
দের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 'শ্রমজ'ব'ণ সমবায়" 
প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল । এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের কতটা 
সাহায্য করতে পেরোঁছল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে {কত্ত 
এই সমবায়াটি অনেক নিপীড়িত রাজনৈতিক কর্মর 
উপকার সাধন করোঁছল ৷ এছাড়া {তান 1922 সালে 
উত্তরপাড়ায় জাত'ঁয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে 
সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কর্মশক্ষার ব্যবহহা ছিল । এটি 
পরে উত্তরপাড়া {বিদ্যাপীঠ নামে বিপ্লবীদের গোপন= 
ফেন্দর হয়ে দাঁড়ায় । 1923 সালে এট বদ্ধ হয়ে যায়। 
পর্বর্তণকালে তান উত্তরপাড়ায় আরো একটি বিদ্যা 
লয় স্হাপন করেন। সেটি কালক্কমে একাট উচ্চ মাধ্য= 
িক বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং অমরেন্দ্র নাথের মৃত্যুর 
পরে ‘অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ’ নামে পরিচিত হয়। 

অমরেন্দ্র নাথ পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন না, 
{কন্তু বাংলা মাসিক পত্রিকা ‘মাসিক বসুমতা'তে তাঁর 
বেশ কয়েকাট বন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । এছাড়া দু" 
বছর তান বাংলা সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিনে'র সম্পাদনা 
করেছেন । ‘বংশ পারিচয়' এবং "What Nex!" নামক 
দৃখানি গ্রন্থেরও ‘তান রচায়তা । ‘যুগান্তর’, ‘বন্দে 
মাতরম', ‘সন্ধ্যা’, 'নবশ্ত' ইত্যাদি উগ্র স্বদেশ 
পত্ৰিকাগৃলির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল । “বিজল”’ 
ও ‘আত্মশক্ত' পত্রিকা দু্টিকেও তান সাহায্য করে 
ছিলেন। এতদ্‌সত্বেও অমরেন্ট্র নাথ ম্‌লতঃ ছিলেন 
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পি, এন. ক্যানাঞ”। তাৱান কেৰ বণধয। পাৰা৷ 


জারির কুলার ধান ( ১৮৯৫ } ) 
Omeo Kumar Dos ( 1895 } ) 

দহজ, দৱল, আঅদানাৱপয'বহ'ন, অমাঁযক ও 
চায়ারাৰদখ। আসাদের একজন দ্ৰাধ'লিতা সংগা! 
আঁরিয় সৃলার দাসের জন্দ 1895 সালে তেলপ্ররের 
এক হাও পাঁৱৰাতে । তাঁত [লৱা উদচৱাদ ধাল লেন 
একজন াকসক এনং তাঁর দাতা লঙল। তেৰ ছিলেন 
পাকত ও হাজিৱৰা দাহগা। সে ছাগে দৰন 
পআাদাদের দাঁহলা সমাজ আঁত দাতার রক্ষলপ')ল সে 
লয় দৱলা বেন কলার দেখল কলেজে পড়বার 
জলা নোঁকাঃ দ্াহাতো বলকারা দাতা করেন । বালা 
ভাঁৱালে আমর কৃছার তেনপ্‌র পৰাতের বাঙাল'!। সহাজ- 
দেখাঁ কমলা কান্ত আচার একা. স্থানাঁর ওারকল 
জাহ রৃলাঃ গালের ব্রার শরভাঁৰত হল। বাঁ = 
জনেই আঁকে কনের ন্যাসে অনাত করেন। 

1912 শালে তেজগ্্‌ত ছাল্কুল চকে আদর 
সৃশার জাচিকুলেশন পর'তার উত্প হন। কলেজের 
পাড়াগযতেো রন কলনারাতকেই শা্যা্ কঙেন। প্কাঁঠল 
জা কলের সেক কারক হবাঃ পর যাদি আারিন 
কালোকে সোলাগন গনেন ৷ কিন্তু হয়যাস্থা প্যান্থৰ জাহান 
লাকা গিয়ে আল কলোজ পাঁরাব্যাদ করে তেজক 
জয়ে আসেন সেবনে তেৱাপযে ফেলা কংয়েদ 
কাহার জঙাপাত 5 ক% অসহযোগ আঃশ্পোলন 


ES) আনত কমার দাস 


দাংখািত করেদ। ভারতের রাজনাতির তাক, পাছ্ধ)- 
ছযগে তাঁর বিশ্াদ জিল দে একমাত হরর বযনের 
পঙেই বেশে দ্ৰাক্নৱা আনা সম্ভব । গাভীর গাঙাবে 
কমল৷ ৱান দাঁহংসে বিয়ের িন্ত। খেকে সরে 
আনেন ৷ তন্ন ছেকেই (তানি একজন প্‌রাধনুর গাঙ')- 
ৰাধা এবং গাত ও গারৰাদের প্রতি তাঁর (বিত্বাস 
লেধ পর্মপ্ত অট কয়ে গেছে। 

1930 দালে তান প্রাসাম তাদেল কংগ্রেস কা্মাটির 
সাঁচৰ এনং গোঁহাঁট জেলা কংগরোস কাঁমাটির সহ-সম্া- 
পাঁত নিবাঁযত হন । আইন অমানা আশ্ৰোপনে তিনি 
খ্‌ৰই সাঁঙয় ভূমিকা গহণ করোঁছলেন। বন্ধুতঃ আসাম 
চৰেল কংগলোস কামার সভাপার্তর গ্রেপ্রারের পরে 
নহ আশ্ৰোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই আশ্ৰো- 
লন চলাকাল'ন তানি দৃৰার কারাৰরণ করেন, শতোক- 
[তিৰই সেকাদকাল। ছিল লাড়ে সাত মাস। 1941 
সালে একক দঙ্যাগহে ভরংশ নেৰাৱর জনা তাঁকে নয় 


দানের জনা কারার্‌তধ করা হয়। পরে তাঁকে আইন 
ও নিরাপত্তা কারণে আটক রাগ হয়। 
1936-37 সালে কংগ্ডেদ নিৰাচন কামার 


তিনি ছিলেন দাঁচৰ এবং 1937 দালের 'নব্চিনে 
কংগোসের বিজয়লাতে তাঁর তৃমিকার বথখেদ্ট অববান 


1947 লাল খেকে 1952 সাল 
পরত বিন সরৰধাহ, খাদা ও প্রম ধণ্যৱের ভারপাগ্ 
ঘাত ছিলেন এবং 1952 থেকে 1957 নাল পদপ্ত 
ৰান ছিলেন প্রন, পক্ষ এবং আ'ৰিৰাস ওৱয়ণ 
UU CHEUTG we 1949 mon {ula uc 


হেগ কাবোকার গানের জ্যাতত! জন কান । 
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করাটা ॥711 প্লান লরালারার্দাদ না৷ গৈয়াধা 


অম্‌ল্যধন মুখোপাধ্যায় 


পেলেন না । এই অবস্থায় 1818 সালের রেগুলেশন 
খথি,' ধারায় অমুল্যধনকে রাজবন্দা রুপে বিনা বিচারে 
আটক রাখা হয়। তাঁর বন্দী জাঁবন অতিবাহিত 
হয় মেদিনাপঢুর সেণ্ট্রাল জেল ও আলিপ;ুর প্রেসিডেদ্সি 
সেণ্)ট্রাল জেলে । বন্দী অবস্থায় থাকাকালীন তাঁর 
মাতা পরলোক গমন করেন । 1918 সালের নভেম্বর 
মাসে মহাযুদ্ধের অবসানে শান্তি চুক্তি হবার পর 
অম্‌ল্যধনকে কারাগার থেকে মঢুক্তি দেওয়া হয়, 'কন্তু 
‘ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া আ্যাক্টে'র নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে 
মু্শি'দাবাদের বিভিন্ন গ্রামে আটক রাখা হয়। 1919 
সালের শেষের দিকে তান অন্তরাীণ অবস্থা থেকে মুক্তি 
লাভ করেন । এই সময়ে শারীরিক দিক থেকে দুর্বল 
হওয়া সত্বেও মানাসক দিক থেকে অম্‌ল্যধন 'কন্তু 
আরো সবল হয়ে ওঠেন । অনেক কণ্টে সরকারের 
বাধা নিষেধ আঁতক্লম করে তনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল 
স্কুলে পুনরায় যোগদান করেন। আরো কিছুদিন 
পর চব্বিশ পরগণা জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন 
এবং লবণ সত্যাগ্হ আন্দোলনে তান অংশগ্রহণ 
করেন। 

1920 সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল 
কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে, দেশবন্ধন {চিত্তরঞ্জন 
দাশের দেশে একদল সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক 
বন্দ'দের নিয়ে অম্‌ল্যধন যোগ দেন । এই অধিবেশনেই 
অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পর 
থেকে মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে 
ঘনিগ্ঠভাবে যুক্ত হন । : 

অম্‌ল্যধন ছিলেন এক ন'ঁরব সমাজ সেবক । তাঁর 
কাজকর্মও ছল বিভিন্নমুখী । চাঁব্বশ প্রগণা জেলায় 
তাঁর নিজের গ্রাম সাইবানে এবং এর পার্শ্ববর্তী 
এলাকায় তিনি গ্রাম উন্নয়নের কর্মসুচী গ্রহণ করেন। 
ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদালয় ও কুটাীর শিল্পের 
প্রচলন ছাড়াও তিনি গ্রামের অধিবাস'দের শ্বাস্থযোন্নতির 
দিকে তাকিয়ে নানারকম সেবামূলক কাজকর্ম আরম্ভ 
করেন। 

প্রায় ছয় বছর অমনল্যধন বারাসত লোক্যাল 
বোর্ডের সভাপাঁত ছিলেন, চাব্বশ পরগণা জেলা 
বোর্ডের সভ্য ছিলেন প্রায় বার বছর, এছাড়া তান 
কয়েক মাস এর সভাপাঁতও ছিলেন। চাঁব্বশ পরগণা 
জেলা ক্কুল বোর্ডের প্রথম বেসরকারী সদস্য ছিলেন 
ডাঃ মুখোপাধ্যায় । গ্রাম সম্মেলন বোর্ডের সভাপতি 
ছিলেন তান একাদিক্ৰমে প্রায় বার বছর । 

1923 সালে ডান্াঁরর শেষ পরাক্ষায় উত্তীণ" 


8৮ অম;ল্যধন মুখোপাধ্যায় 


হয়ে, প্রায় এক বছর স্বর্গত ইউ. এন. ব্রহ্মচারীর 
অধানে সন্নিযুন্ত চিকিৎসক অথবা হাউস ফিজিশিয়ানের 
কাজ করেন অম্‌ল্যধন ৷ তিনি বাংলা সরকারের দেওয়া 
চাকুর! প্রত্যাখান করে ব্যন্তিগত ভাবে ডান্তারী আরম্ভ 
করেন কলকাতার শিয়ালদহ অণ্লে। বিনা পারি- 
শ্রমিকে অথবা নামমাত্র পারিশ্রমিক নিয়ে তান বহ্ৃ 
দরিদ্র রোগাঁর চিকিৎসা করেন। ' ক্রমশঃ তাঁর পসার 
বৃদ্ধি পায় । শাঁঘ্রই (তানি প্রথম বেসরকারী চিঁকৎসা 
বিদ্যাবিষয়ক বিদ্যালয় ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলে 
শিক্ষক নিযডন্ত হন । প্রায় সাতাশ বছর তানি সেখানে 
কাজ করেন । 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যে বাইশ জন চিকিৎসক 
1928 সালে ইাণ্ডয়ান মেডিকেল আ্যাসোসিয়েশন 
টহাপন করেন অম্‌ল্যধন ছিলেন তাদের অন্যতম । 
দুবার তিনি আই. এম. এ.-র. বাংলাদেশের সম্মেলন 
পোঁরোহত্য করেন। গ্রণঁসের এথেন্সে অনুষ্ঠিত ওয়াৰ্ড 
মেডিকেল কনফারেশ্সে তিন ভারতের প্রীতনিধিত্ব 
করেন, ইউরোপের বহু দেশও ভ্রমণ করেন এই সুত্রে । 
অল ইাণ্ডয়া মেডিকেল লাইসেন্সিয়েট আ্যাসোসিয়েশনের 
উদ্যোগে 1940 সালে আহত বোচম্বাই এবং পরের 
বছর আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল 
কনফারেন্সে অম্‌ল্যধন সভাপতিত্ব করেন । ক্যালকাটা 
মেডিকেল ক্কুলের শারাঁর বিদ্যার অধ্যাপকরুপে তান 
লেন স:পারিচিত, দেশে চিকিৎসা বিদ্যায় সমতা রক্ষা 
করার অভিপ্রায়ে ক্যালকাটা মেডিকেল চ্কুলের সঙ্গে 
ন্যাশনাল মোঁডকেল ইনস্টিটিউট অফ ক্যালকাটা একত্র 
করে 1949 সালে তিনি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ 
*হাপন করেন। 1930 সাল থেকে প্রায় পঁচিশ বছর 
তিনি চিকিৎসা পেশার প্রতিনিধিত্ব করেন বেঙ্গল কাউ- 
সিল অফ মেডিকেল রেজিস্ট্রেশনে । 
চিকিৎসকের চিকিৎসাবিদ্যার ক্রমবিকাশের সঙ্গে 
সংগতি রক্ষা করার জন্য অমূল্যধন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান 
সম্মত চিকিংসা বিদ্যা বিষয়ক পতকা প্রকাশ করেন, 
“চাকংসা জগৎ’ নামে পরিচিত এই পত্ৰিকাটি 1928 
সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন থেকে গ্রামঅণ্চলের 
বহু বাংলা জানা চাঁকৎসকদের স্ব স্ব পেশায় নানাভাবে 
সাহায্য করে এই পত্রিকাটি । 
প্রায় পাঁচ বছর ধরে A India Medical 
Licentiates’ Association-ag মুখপত্র Indian 
" Medical Journal এবং Journal of the Indian 
Medical Association নামে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্প- 
কিতি দ;টি পত্রিকার [তিনি সম্পাদনা করেন। এছাড়া 
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Your Health নামে আই. এম. এ.-র সাধারণ পাত্রি- 
কাটি প্রকাশন এবং তার সম্পাদনা কয়েক বছর তান 
করেন। 

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের কাজকর্ম ছিল বিভন্ন ধরনের, 
জনসমাজকে জাবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য করার 
ইচ্ছায় নানা ক্ষেত্রে নানা কাজের মাধ্যমে তাঁন নিজেকে 
ব্যাপ্‌ত রেখোঁছলেন ৷ তাঁর যশের প্রাতচ্ঠাও ঘটে 
বহ; ক্ষেত্রে । 


[Green Book of the Central Intelligen- 
ce Agency at 13 Lord Sinha Road, Cal- 
cutta-16 ; Souvenir of the Silver Jubilee 
Session of All India Medical Conference 
(1948), Calcutta ; Proceedings of the 
West Bengal Legislative Assembly (1952- 
57) ; Journal of India Medical Association 
(October 1950—December 1954) ; Presi- 
dential addresses at All India Medical 
Conferences, Bombay, 1949, Ahmedabad, 
1941] 

ছায়া ভট্টাচার্য“ 


অমৃত কাউর ( রাজকুমারী ) ( ১৮৮৯-১৯৬৪ ) 
Amrit Kaur ( Rajkumari ) ( 1889-1964 ) 


রাজকুমারী অমৃত কাউর 1889 সালের 2 ফ্রেবরব- 
যার লক্ষেত্রীতে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি কাপনরতলা 
রাজ্যের আহ:লুওয়ালিয়া রাজপাঁরবারভুক্ত এবং রাজা 
স্যার হরনাম *সং“এর কন্যা ছিলেন। অমৃত কাউর 
তাঁর পিতার আটাঁট সম্তানের মধ্যে একমাত্র কন্যা । 
তাঁর পতা খনেচ্টান ধর্মে দাক্ষিত হয়েছিলেন । পাঞ্জাব 
সরকার তাঁকে অযোধ্যা এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত 
করেছিলেন । কাপনরতলার চেয়ে অযোধ্যার মযাদা 
ও গঢুরঢুত্ব ছিল অনেক বোঁশ। : 

রাজকুমারী জন্ম সুত্রে খ-ুষ্টান ধর্মবিলম্বাী 
ছিলেন । তাঁর শৈশব শিক্ষা শুরু হয় ইংলণ্ডে । 
তান ডরসেটশায়ারের শেরবোর্ণ' স্কুল ফর গার্লস ও 
পরে লণ্ডনের একট কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বেশ 
সময় তান খেলাধুলায় আঁতবাঁহত করেন। তান 
ভাল টোঁনস খেলোয়াড় দিলেন এবং বহুবার টোঁনসে 
চ্যাস্পয়ন হয়েছিলেন । রাজকুমারী ছিলেন আঁববা- 
হতা । 


| 
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রাজকুমারী অমৃত কাউর তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেন পতার উত্তরাধিকারিণী রুপে | তাঁর পিতা 
একজন ধর্মভীরু ও সং খঢ়াঁচ্টান ছিলেন । গোপাল- 
কৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে রাজা স্যার হরনাম সিং-এর বন্ধুত্ব 
{ছল। অমৃত কাউর বলেছেন তাঁর মনে ভারতকে 
{দেশ শাসনমুুন্ত দেখার তাঁর আকাঙ্ক্ষা তাঁর পিতাই 
প্রজবালত করেছিলেন । ক্রমে অমৃত কাউর মহাত্মা 
গান্ধীর প্রভাবে আসেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও 
আজীবন অনযুগাম' শিষ্যা রুপে পারচিত হন৷ 


অমৃত কাউর রাজনণীত.ও সমাজকল্যাণে বিশেষত 
নার কল্যাণে সমভাবে উৎসাহ ছিলেন । 1930 সালে 
তান অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্‌ কনফারেন্সের সেক্লেটার 
হন। 1931 থেকে 1933 সাল পর্যন্ত তান উই- 
মেনস্‌ আ্যাসোপিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট হন । 1932 
সালে তান লোঁথয়ান কাঁমাঁটর সামনে ভারতীয় ভোটা- 
খিকার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। পরে 'ঁতাঁন উইমেনস্‌ 
অরগানাইজেশনের একজন সদস্যারুপে ভারতীয় সং- 
{বিধান সংস্কারের জন্য পালামেণ্টের জয়েণ্ট সলেক্‌ট 
কাঁমাঁটর সামনে ভারতাঁয় সংবিধান সংস্কার বিষয়ে 
বন্তব্য রাখেন । 1938 সালে তান অল ইণ্ডিয়া উই- 
মেনস্‌ কনফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট হন। ষোল বছর 
তান মহাত্মা গান্ধীর সেক্লেটারিরূপে কাজ করেন। 
শিক্ষা বিভাগের উপদেচ্টামণ্ডল'তে তানি প্রথম মাঁহলা 
সদস্যা নিব্ণিচিত হন । কিন্তু 1942 সালে তান পদ- 
ত্যাগ করেন। (হিন্দুস্থানী তালিামি সংঘেরও তান 
সদস্যা হলেন । ইউনেস্কোর দুইটি অধিবেশনে 
ল’্ডনে (1945) ও প্যাঁরসে (1946) তান ভারতের 
প্রাতানধি দলের অন্যতমা ছিলেন । অল ইণ্ডিয়া 
শ্পিনারস: আযাসোসিয়েশনের ট্রাস্টী বোডের তান 
একজন সভ্যা ছিলেন৷ 1947 সালে শ্বাধাীনতার 
পরে তান দ্বাধান ভারতের প্রথম দ্বাস্থ্যমন্ত্র নিযনুন্ত 
হন। 

গান্ধাজির অনযপ্রেরণায় অমৃত কাউর কংগ্রেসে 
যোগদান করেন এবং আজ'ীবন পার্টির কাজে সাঁক্কয় 
অংশগ্রহণ করেন। অমৃত কাউর গান্ধীর অন্যতম 
ঘনিষ্ঠ সহযোগ ছিলেন । তান লবণ আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করে বোদ্বাইতে গ্রেপ্তার হন । পরে কাঁমিউ- 
নাল অআ্যাওয়ার্ড ঘোষিত হলে তান তার তাঁৱ প্ৰাতবাদ 
করেন। উত্তর-পশ্চিম সাঁমাম্তে কংগ্রেস আন্দোলনকে 
শান্তশাল' করার জন্য তান বান্ননতে যান। 1937 
সালের 16 জ;লাই তান কারাদণ্ডে দাণ্ডত হন । 
1942 সালের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে তান বন্ধ 
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- মিছিলে নেতৃত্ব করেন। 'সিমলায় মিছিলকার'দের 
উপর পলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালনা করে। পরে 
তিনি কালকাতে গ্রেপ্তার হন । 
4. রাজনীতির চেয়ে সমাজসেবাতেই অমৃত কাউর 
বেশি উৎসাহী ছিলেন। জাঁবনের অধিকাংশ সময় 
তিনি নার কল্যাণের জন্য বিশ্ষেভাবে ভারতায় মাঁহলা 
সমাজে প্রচলিত যাবতায় কুপ্রথা-বাল্যবিরাহ, পদপ্রিথা 
ও নিরক্ষরতা ইত্যাদি দর করার জন্য অআতবাহিত করে- 
ছেন। ৷ পদপ্রিথা ও বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে তান লিখে- 
ছেন, ‘পদপ্রিথা ও বাল্যবিবাহ বিল;প্ত হলে শ্ট্ধু যে 
ভারতের অসংখ্য মাঁহলাদের দ্বাচ্হ্যই ভাল হবে তা নয় 
স্ৰী শিক্ষার প্রসারেরও দ:ন্টি বড় বাধা অপসারিত 
হবে । বলা বাহুল্য, হিন্দু: সমাজে বিধবাদের স্থান, 
বিবাহ সম্পৰ্কত আইনগুলি এবং মাঁহলাদের সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনগুলিরও যুগান্তকারী পরি- 
বর্তন হওয়া দরকার ।' রাজকুমার বাল্যাঁববাহকে 
সমাজে মাঁহলাদের যথার্থ স্থান লাভের পথে একটি 
প্রধান বাধা মনে করতেন । 'তান বলেছেন, ‘বাল্য- 
বিবাহ প্রথা আমাদের জাত'ঁয় জাঁবনের প্রাণ শক্তিকে 
নিঃশেষ করে দিচ্ছে । মেয়েরা নিজেদের শৈশব পার না 
হতেই মা হয়। আর এ সব শিশ:জননাদের সন্তানরা 
বেশির ভাগই ভগ্নন্বাচহ্য ও অসুস্থ হয় ।' 

নারী শিক্ষার তান অন্যতম প্রবন্তা ছিলেন। 
একাঁট ' মহিলা সাঁমাতর অধিবেশনে তান বলেছেন, 
“শিক্ষা সংস্কার ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের অস্তিত্বের শুর 
থেকেই ফ্বাধান ও বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচ- 
লনের কথা বলে এসেছি । তাঁর মতে, ‘যতদিন 
না আমাদের দেশে দ্ররী শিক্ষার উপয)ন্ত ব্যবস্থা 
হচ্ছে,__সার্বজনান স্বাধীন ও বাধ্যতাম্‌লক শিক্ষা 
প্রচালত হচ্ছে, উপযুক্ত মহলা দ্বারা পরিচালিত বালিকা 
বিদ্যালয় স্হাপিত হচ্ছে ততাঁদন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে 
বর্তমানে প্রচালত শিক্ষা ব্যবস্হা সংস্কারের জন্য আমা- 
দের সবেত্তিম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।' ‘তান মনে 
করতেন বহনিয়াদী শিক্ষা ব্যবহ্হাই ভারতবর্ষের পক্ষে 
সবচেয়ে উপযোগী । 

রাজকুমারী হরিজন সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যও 
সচেষ্ট ছিলেন । হরিজনদের প্রসঙ্গে তান দুঃখ করে 
লিখেছেন, ‘আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা 
এই যে যারা আমাদের সেবায় নিযুক্ত অধিকাংশ শহরেই 
তাদের অত্যন্ত ঘৃণ্য অবস্থায় বাস করতে হয়, যদ 
আদোঁ তাদের থাকার জায়গাকে বাসগৃহ বলা যায় ৷ 

ৰাজকুমারী অমৃত কাউর রাজপারবারের 


অমৃত লাল নাগর 


গোঁরব ও এঁতিহ্য জন্মসূত্রে লাভ করোঁছলেন। তিন 
শুধুমাত্র একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী এবং অহিংসার 
প্‌জারাী ছিলেন না, আমাদের বহ: সামাজিক কুপ্রথা 
তাঁর চেষ্টাতেই অপসৃত হয়েছিল । bs 

[India at a Glance—1953; G. A. 
Natesan ( Ed. ),— Indian Christians ( Mad- 
ras ); Manmohan Kaur,—Role of Women 
in the Freedom Movement, 1857 to 1947 
( unpublished thesis, Punjab University ); 
Arunam and Sheel,— Personalities, North- 
ern India volume, Delhi—1951-52 : Amrit 
Kaur,— Challenge to Women ( Allahabad 
1946 ); Anmrit Kaur—To Women ; 
Eleanor Morton,— Women Behind Mahat- 
ma Gandhi ( London—1954 ) 3 Asrar 
Ahmed Azad,—Siasi Maloomat (in Urdu), 
Delhi—1951 ; Asia’s Who’s Who ( Third 
edition ). ] 


ডি. এল: দত্ত এস. এস. আহ্‌ল;ওয়ালিয়া 


অমৃত লাল নাগর ( ১৯১৬ ) 
Amrit Lal Nagar ( 1916— ) 


লক্ষেতীয়ের এক সাধারণ শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারে 
1916 খঢ়াঁষ্টাব্দের 17 আগষ্ট অমৃতলাল নাগর জন্ম- 
গ্রহণ করেন । তাঁর পিতা রাজা রাম নাগর পোষ্টমাস্টার 
জেনারেল-এর অফসে করণিকের পদে কাজ করতেন। 
তাঁর পিতার আ'্থ'ক অসঙ্গাত এবং আঠারো বৎসর বয়সে 
তাঁর নিজের বিবাহ হওয়ার ফলে ইন:টারমিডিয়েট মান- 
এর বেশ তাঁর পড়াশুনা এগোয়ান । কিন্তু অল্প বয়- 
সেই অথ 1928 সাল থেকেই তানি ছোট গল্প লিখতে 
শুরু করেন। এরই মধ্যে তিনি রাম বিলাস শর্মা, 
ভগবতা চরণ বর্ম, যশপাল এবং স:মিত্রা নন্দন পন্থের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 1935 সালের মধ্যেই তান 
একজন লক্ধ প্রাতিষ্ঠ হিন্দী লেখক বহসেবে সুপরিচিতি 
লাভ করেন । তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলি মধ্যবিত্ত 
এবং নিয় মধ্যবিত্ত মাননষের জ'ণবন অবলম্বন করে 
রাঁচত এবং এই রচনাগুলিতে ইংরেজ ওুপন্যাসিকদের 
প্রভাব লক্ষিত হয়। সমসামায়ক ভারতায় সাহত্য 
যথা বাংলা, মারাঠাঁ, হহন্দা,- এবং গুজরাট রচনাও 
তাঁকে প্রভাবিত করে। j 


অমৃত লাল নাগর [3 


অম্‌ত লাল-এর একটি নিজদ্ব জাঁবন দর্শন ছল 
এবং তাঁর রচনায় তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা প্রাতফালত 
হয়েছে । তাঁর মতে অত্যুৎসাহাী সমাজ সংস্কারক কিংবা 
কট্টর প্রশাসক কারো পক্ষেই পতিতাবৃত্তি রোধ করা 
দুত্কর | গান্ধীজির মত তানও এই মত পোষণ করতেন 
যে পাঁততারা নিজেরাই নণতবোধ এবং নিয়ম শৃঙ্খলার 
সাহায্যে তাদের মন ও চিন্তাধারাকে ববিশোধিত করুক 
এবং তারা তাদের শন্তকে দেশের কাজে নিয়োজিত 
করবক। স্ৰী জাঁতর প্রতি মন্দ এবং রটে ব্যবহারই 
তাদের নৈঁতক অধঃপতনের কারণ বলে তনি নির্দেশ 
করেছেন । সমাজ সংস্কারের অন্যতম প্রবন্তারনূপে গরণীব 
এবং অনাথ ছেলেমেয়েরা যাতে ‘বিদ্যালয়ে গিয়ে নিয়মিত 
{শিক্ষালাভ করতে পারে এজন্য তাদের উৎসাহত করতে 
তান সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন । তাঁর মতে একটি অন 
কুল নৈতিক পাঁরবেশই সমাজ থেকে দুনণীত দুর করতে 
সক্ষম । সরকার! সাহায্য বা সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতি- 
রেকে জনমানবকে প্রান্তন সমাজ সংস্কারকদের আদর্শে“ 
অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারলেও দুর্ননীতর উৎসমূলে 
কুঠারাঘাত সম্ভব । নাংসি বা কম্যানচ্টদের িচ্ঠুর 
এবং হংসা কণ্টাকত পদ্ধাত থেকে গান্ধা প্রদার্শত পথই 
তাঁর কাছে অপেক্ষাকৃত কার্যকর বলে মনে হয়েছিল 
নাগর কখনো মেনে নিতে পারেন নন যে সমাজের উচ্চ- 
স্তরের কিছু লোকের ক্বার্থসাদ্ধর জন্য বহু সংখ্যক 
মানযুষ নিষ্ঠুর নিযতিন ও কচ্ট ভোগ করবে। আত“ 
মান:ষের প্রাত তিন ছিলেন সংবেদনশীল এবং এ 
{বষয়ে উগ্রজাতায়তাবাদ ও আণ্টালিকতাবাদের মোহ তাঁর 
দষ্টকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ওুপানবোঁশক 
সাম্রাজ্যবাদের কুফল তাঁন মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য 
করোঁছলেন ৷ যে পদ্ধাততে তারা অবদাঁমত জাতি- 
সমুহকে নিপাঁড়ন করত তার তিনি তাঁৱ নিন্দা করে- 
{ছলেন | বঢজোয়াদের দ্বারা প্রভাবিত গণতা'দ্তক 
সরকারের প্রত তাঁর কোন আস্থা ছল না। তান এমন 
এক সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন যে সরকার শোষক- 
বৃণ্দের হাত থেকে দৈন্যপণীড়ত শ্রমজাঁবাঁদের শৃঙ্খল 
মোচন করবে৷ তান মনে করতেন ভারতের সবঙ্গ।ন 
স্বাধানতাই সর্বপ্রকারের দুর্নীতির অবসান ঘটাতে 
পারে। গ্রামীণ উন্নয়নে গান্ধী প্রদার্শত অর্থনৈতিক 
কর্মসূচীর তিনি সমর্থক দিলেন । কিন্তু সেই সঙ্গে 
{তানি 'এও মনে করতেন যে যত দন না পটঁজবাদকে 
সম্প্ণ' উচ্ছেদ করা হচ্ছে ততাঁদন শ্রমিক অসন্তোষ দূর 
করা যাবেনা । 

তাঁর এই চিন্তাধারা {নিহিত আছে তাঁর উপন্যাস 


অম্‌তলাল ‘বিঠলদাস ঠক্কর 


এবং গল্পগুলৈিতে ৷ তাঁর প্রণীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
পুস্তক হল বাৰ্তকা (1935 ), ‘কালাপুরোহত' 
(1937), ‘অবশেষ’ (1940), ‘নবাব মসনদ’ (1940), 
‘তুলারাম শাস্ত্রী’ (1941), ‘মহাকাল’ (1947), ‘গদর 
কে ফুল’ ‘বন্দ অওর সমুদ্র’ ইত্যাদি । যদিও তান 
প্রত্যক্ষভাবে জাতাঁয় আন্দোলনে অংশ নেনান, তবুও 
তাঁর রচনাগলি জাতায় ভাবাদর্শের প্রচারকার্যে' যথেষ্ট 
প্রেরণা দিয়েছে । সমাজের 'নয়ন্তরের মানুষের জাঁবন- 
যাত্রার প্রাতচ্ছাব তাঁর রচনায় নিপনণভাবে অঞ্কত 
হয়েছে। এজন্য তিন হিন্দি! ভাষাভাষী অঞ্চলের মান; 
যে গভ'র শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা অর্জ'ন করেছেন। 


[ The Contemporary Indian Literature, 
July 1963 issue; The Dharma Yug, 2 
August 1964; Namvar Singh—Adhunik 
Sahitya Ki Privritiyan ; Amrit Lal Nagar 
—Yuh Kothi Walleyn ; —Atom Bomb ;— 
Nawabi Masnad. ] 


এল দেওয়ান রাজেন্দ্র জিন্দল 


অম;তলাল বঠলদাস ঠক্কর ( চক্কর বাপা ) 
( ১৮৬৯-১৯৬৯১ ) 
Amiritlal Vithaldas Thakkar (Thakkar Bapa) 
(18691961) 


অম্‌তলাল ( পরবর্তীকালে ঠক্কর বাপা নামে পাঁর- 
{চিত ) সোৌরাষ্ট্রের ভাবনগরে 1869 সালে 29 নভেম্বর 
জন্মগ্রহণ করেন। তানি ছিলেন 'বিঠলদাস করের 
দ্বিতীয় পঢ় । {তানি লোহানা ( গোঘারি ) নামে এক 
ব্যবসায়ণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুন্ড ছলেন। 

বঠলদাসের বিবাহ হয় মুলেবাঈ-এর সঙ্গে । তাঁর 
সন্তানরা ছিলেন এক কন্যা জাঁববেন এবং ছয় পত্র, 
পরমানন্দ, অমৃতলাল, মগনলাল, মণলাল, কেশবলাল 
এবং নারায়ণজী । বিঠলদাস একটি ব্যবসায়' প্রাতৎ্ঠানে 
সামান্য পারিশ্রামকে কর্ম'রত ছলেন। 


এগার ক বার বছর বয়সে অম্‌তলাল 'জভকোর- 
বাঈকে ‘বিবাহ করেন ৷ 1909 সালে জিভকোরবাঈ-এর 
মৃত্য্য হয় । এক ক দই বছর পরে অমৃতলাল দিও- 
য্ালীবেনকে বিবাহ করেন । 'তাঁনও ববাহের দু বছর 
পরে মারা ষান। 

অমৃতলাল ভাবনগর এবং ধোলেরাতে তাঁর প্রাথামক 


শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি ভাবনগরে আযাংলো-ভার্ণ- 
কুলার স্কুল এবং পরে আলফ্রেড হাই ক্কুল-এ শিক্ষালাভ 
করেন ৷. 1886 সালে সমস্ত ভাবনগর রাজ্যের মধ্যে 
ম্যাট্রিক পর'ক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং 
যশবস্তুসিংজা বৃত্তি পান । অম্‌ৃতলাল পঢণার ইঞ্জি- 
নিয়ারিং কলেজে যোগদান করেন 1887 সালে এবং 
1890 সালে তিনি এল. সি. ই. ( লাইসেন্সিয়েট অফ 
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ) পাঠক্ম সম্পূর্ণ করেন । 

অমৃতলালের পিতা, দৃঢ় চারত্রের মানড়ুৰ, বিঠলদাস 
ভাবনগরে নিজের সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য একটি 
হোস্টেল চালাতেন । 1900 সালে দহর্ভ'ক্ষের সময়ে 
তান তাঁর সম্প্রদায়ের দডস্থ মানুষদের জন্য ত্রাণ কার্য 
সংগাঁঠত করোঁছলেন। ঠক্কর বাপার কাছে তাঁর পিতাই 
লেন প্রথম গুরু ৷ তাঁর মাতা মুলিবাঈ ছিলেন এক- 
জন সন্বদয়া নারী যিনি তাঁর দারিদ্র প্রতিবেশীদের 
সাহায্য করার জন্য সব“দাই উম্ম;খ হয়ে থাকতেন । 

1890 থেকে 1900 সাল পৰ্যন্ত কাখিয়াবাড় 
রাজ্যে তিনি বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে নিযুক্ত 
ছিলেন। ৷ 

1900 সালে তন বছরের জন্য উগাণ্ডা রেলওয়েতে 
কাজ করার উদ্দেশ্যে (তান পূর্ব আফ্রিকায় গমন করেন। 
পূর্ব আফ্রিকা থেকে [ফিরে আসার পর তিন সাঙ্গলি 
রাজ্যে চাঁফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার রূপে যোগদান করেন। 
সেখানে তিনি গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং ধোন্দো 
কেশব কার্ভে'র সান্নিধ্যে আসেন । ঠকরবর বাপার চার- 
জন গরুর মধ্যে কার্ভে ছিলেন একজন । 

একবছর পরে তিনি সাঙ্গলের কাজ পরিত্যাগ করে 
বোচ্বাই মিউনিসিপ্যালিাটিতে যোগ দেন । বোদ্বাই- 
এর শহরতল'! কুরলাতে তাঁর কর্মস্থল ছিল । এখানেই 
তিনি প্রায় দই তিন শত অশ্প্‌শ্যজনের সংস্পর্শে 
আসেন । 'িপাড়িত শ্রেণীর জন্য গঠিত মিশন-এর 
রামজা 'সন্ধের সাহায্যে তান কুরলার অন্ত্য জমাদার- 
দের ছেলেমেয়েদের জন্য -একাঁট বিদ্যালয় খোলেন । 
ঠক্কর বাপার কাছে সিন্ধে ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় গুরু । 

সারভেণ্টস: অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি-র জি. কে. 
দেওধরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে {তানি জমাদারদের খণ- 
মুক্ত করার চেচ্টা করেন । এবার দেওধর হলেন তাঁর 
তৃতীয় গুরু । ( ইতিমধ্যেই তান ড. কে. কারের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁকে {তি চতুর্থ 
গুরু রূপে জানতেন । ) 

1913 সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর {তানি চাকুরণী 
থেকে পদত্যাগ করেন এবং 1914 সালের 6 ফেব্রু- 
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য়ারী (তিনি সারভেণ্টস্‌ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি-তে 
যোগদান করেন । এর অব্যবাঁহত পরেই দ্রুত তিনি 
উত্তরপ্রদেশের গোক,ল এবং মথ্ডুরাতে দুর্ভিক্ষের জন্য 
ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন । 

এই সময়ে বোম্বাই-তে গোখলের মাধ্যমে ঠক্কর বাপা 
গান্ধীজির সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর থেকে দুজনের 
মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 1915-16 
সালে ঠক্কর বাপা বোদ্বাই-তে জমাদারদের জন্য সমবায় 
সমিতি সংগঠিত করেন, আমেদাবাদে শ্রমিকদের সন্তান- 
দের জন্য বিদ্যালয়ের প্রচলন করেন এবং কচ্ছে দু্ভি- 
ক্ষের জন্য ত্রাণ কার্য সংগঠিত করেন । 

1917 সালে তিনি দেওধর এবং যোশগীর সঙ্গে 
গুজরাটে কয়রা জেলায় রাজস্ব অনুসন্ধান পারচালনা 
করেন৷ 1918 সালে বোচ্বাই বিধানসভায় আনত 
আবশ্যকাঁয় শিক্ষা বিল-এর জন্য তিনি গ্ৃজরাট এবং 
কাথিয়াবাড় সফর করে তথ্য সংগ্রহ করেন। 

1918-19 সালে জামসেদপ্‌ুরের টাটা আয়রন 
আ'যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির 
জন্য তাঁর সাহায্য প্রসারিত হয়। এছাড়াও গ্জরাটে 
পণ্টমহল জেলায় {তান দুর্ভিক্ষের ত্রাণ কাজ সংগঠিত 
করেন। এখানে তিনি শ্বয়ং ভাঁলদের প্রতি চটড়াম্ত 
অবহেলার নিদর্শন এবং তাদের দৃদ“শা প্রত্যক্ষ করেন। 

1920 সালে ঠক্কর বাপা দৃর্ভিক্ষ পাড়িত উড়িষ্যা 
তে যান । ৷ এ ব্যাপারে তাঁর কার্যকলাপ উড়িষ্যাতে 
প্রথম বহিজ“ীবনের সুচনা করে। 1921 সালে তিনি 
কাথিয়াবাড়ে খাদির কাজ সংগঠিত করেন। 

1922 সালে পণ্যমহলের ভাঁলেরা প;নরায় এক 
ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মখন হয়। ঠক্কর বাপা তাদের 
সাহায্য করার প্রচেচ্টায় 1923 সালে ভাঁল সেবা মণ্ডল 
প্রতিষ্ঠা করেন । 

1926 সালে ভাবনগর স্টেট সাবজেঙ্ট্‌স্‌ কন- 
ফারেম্স-এ সভাপতিত্ব করেন এবং 1928 সালে পোর- 
বন্দরে কাথিয়াবাড় স্টেট্‌স পিপলস কনফারেন্স-এ 
সভাপতিত্ব করেন । 1929 সালে তিনি পাঁতয়ালার 
রাজার বিরুদ্ধে গঠিত অন্যুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান 
রুপে কাজ করেন । 

1930 সালের আইন অমান্য আশ্দোলনের উত্তাল 
দিনগুলিতে আমেদাবাদের নিকটবতণী শহর মেহমাদা- 
বাদে মদ্যপান বিরোধ পিকেটিং করতে গিয়ে “তান 
গ্রেপ্তার হন এবং ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হন। কিন্তু চণ্লিশদিন পরেই তাঁকে মৃক্তি দেওয়া 
হয় । 
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1932 সালে গান্ধাজির এতিহাঁসিক আম;ত্যু অন- 
শনের সময় ঠরর বাপা পঢুণা চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় 
অনন্য ভ্‌ঁমিকা পালন করেন । গান্ধী'জির অনুরোধে 
ঠক্কর বাপা হরিজন সেবক সংঘের সাধারণ সম্পাদকের 
পদ গ্রহণ করেন। এক বছরেরও কম সময়ে তান 
হারজন সেবক সংঘের বাইশটি প্রাদেশিক শাখা এবং 
একশ আটাত্তরাট জেলা কেন্দ্র সংগঠিত করেন ৷ 1933- 
34 সালে গান্ধীজির সঙ্গে {তান হরিজন এলাকা ভ্রমণে 
সঙ্গী হন এবং নয় মাসে 12,504 মাইল ভ্রমণ করেন । 
1934 থেকে 1937 সাল তান হাঁরজন উন্নয়ন সম্প- 
কত কাজে নিমগ্ন থাকেন । 

1938 থেকে 1942 সাল পর্যন্ত তন সে'ট্রাল 
প্রাভম্স এবং বেরার, উড়িষ্যা, বিহার, বোম্বাই ইত্যাঁদ 
গ্রাদোশক সরকারের অধীনে উপজাত এবং অনগ্রসর 
শ্ৰেণীদের জন্য গাঁঠিত {বাভিন্ন কাঁমিটিতে কাজ করেছেন। 

1943-44 সালে তাঁন উড়িষ্যা ও বাংলাদেশে 
এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে, যেমন মাদ্রাজ এবং 
{বজাপ;রে ত্রাণ কার্য সংগঠিত করেন । 

1944 সালে তান কন্তুরবা গান্ধী জাতীয় স্মারক 
সংগ্রহ সংগাঁঠত করেন এবং এর-ও পরে ষ্রাস্টের সম্পা- 
দক 'নয্যক্ড হন। সেই বছরই সে'ট্রাল প্রভিন্স-এর 
ম্যণ্ডোলো তান গোন্দ সেবক সংঘের (বর্তমান নাম 
‘বনবাস’ সেবা মণ্ডল’ ) প্রতিষ্ঠা করেন । 

1945 সালে তান মহাদেব দেশাই স্মরণ সংগ্রহের 
সম্পাদক যুক্ত হন৷ এ ছাড়াও 1946 সালে রাঁচাঁতে 
আ'দমজাত মণ্ডলের তান সহ-সভাপাঁত 'িযুন্ত হন 
এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হন এর সভাপাঁত । 

1946 সালের অক্টোবর থেকে 1947 সালের মার্চ 
মাস পর্যন্ত (তান নোয়াখাঁল এবং পর্বে বাংলার 
অন্যান্য জেলায় গান্ধীজির সঙ্গে দাঙ্গা বিধ্বস্ত মাননষদের 
মধ্যে থেকেছেন । 

ক্বাধীনতার পরে তান কন:ষ্টটিউয়েণ্ট আঞাসে- 
ম্বল'তে নবা্চিত হন ৷ 1947 সালে কনষ্টাটিউয়েণ্ট 
আ'যাসেদ্বল' দ্বারা গাঁঠত বাঁহর্ভন্ত ও আংশিক বাহভঠন্ত 
এলাকাগ্‌নলর ( আসাম বাদে) সাব-কাঁমাঁটর তান 
চেয়ারম্যান এবং আসামের জন্য গঠিত সাব-কাঁমাঁটর 
একজন সদস্য (লেন! এছাড়াও গান্ধা জাতীয় স্মরণ 
সংগ্রহের আছ পাঁরষদ ও কার্যকরী পাঁরষদের তিনি 
সদস্য হলেন । 1949 সালের 29 নভেম্বর তাঁর 
আশ’ বৎসর পঢ়ার্ততে দিল্পতে এক বিরাট জনসভায় 
তাঁকে একটি বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপক গ্রচ্হ উপহার দেওয়া 
হয়। এই জনসভায় পৌরোহত্য করেন সদরি বল্লভ 
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ভাই প্যাটেল । 

19 জান;ুয়ারী 1961 সালে তাঁর ম্ত্য্যর সময় 
পর্যন্ত তান আমাদের সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর 
সমস্যাঁদ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন । 

ঠকর বাপা খুব সাধারণ জ'বন কাটিয়েছেন । তাঁর 


চাঁহদা ছল স্বল্প । কাজই তাঁর ছিল জ'বনের একমাত্র 
বিনোদন ৷ 


তাঁর দৃঢ় সংক*্ণ ছিল অস্প্‌শ্যতার অবসান ঘটুক ; 


ভারতের বিভন্ন স্থানের আদিবাসীরা সভ্য সমাজের ফল 
ভোগ করুক । 


তাঁর কাছে মানবতার সেবা এবং ঈশ্বর সেবা ছিল 
সমার্থক ৷ সার্বজনান প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে 
{তানি সচেতন ছিলেন ৷ ব্রিটিশ সরকারের দুর্ভি“ক্ষন'তি, 
উপজাতি উন্নয়নে অবহেলা এবং জাতাঁয় আন্দোলনের 
প্রাত দমনন'তির তিনি তাঁৱ সমালোচনা করেছেন। 


শ্রমিক সমস্যা নিয়ে তাঁর দৃচ্টিভঙ্গ। ছিল একান্ত- 
ভাবেই মানাবক । 


তানি বিশ্বাস করতেন যে বৃহত্তর ক্ষেত্রে খাঁদ উৎ- 
পাদন এবং কুটীরাশল্প গ্রামের দরিদ্র জনগণের কাছে 
আশাবাদ দ্বর্‌প হতে পারে। 

ঠক্ধর বাপা ছিলেন একজন কর্ম] মানুষ । 'দি 
সারভেণ্টস্‌ অফ ই'ণ্ডয়া, দি হাঁরজন এবং দি হন্দডস্থান 
টাইমস্‌-এ বিভন্ন সময়ে প্রকাশত তাঁর লেখা, তাঁর 
ডায়েরাীর পাতা, ভারতবর্ষে আদম উপজাত সমস্যার 
উপর তাঁর কালে স্মরণিকা বক্তৃতা (1941 ) এবং তাঁর 
বই ‘Tribes of India’ (1950) প্রভাত থেকে 
এটাই প্রতীয়মান হয় যে তাঁর অন্তঃকরণ ছল ভালবাসায় 
পাঁরপূর্ণ এবং গভাঁর পাণ্ডিত্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতর 
সাহায্যে {তানি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতেন । 

সারভেণ্টস্‌ অফ ইাঁণ্ডয়া সোসাইটি-র একজন অন: 
গত সদস্য রূপে তান তার সমস্ত নিয়মকানুন মেনে 
চলতেন এবং গান্ধাজির নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা 
সংগ্রামের বৈপ্লাবক পথে তান অংশগ্রহণ করেন নি। 
গপিয়ারীঁলালের ভাষায় £ গান্ধাজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের 
যে গ্বাধানতার সংগ্রাম, সমাজের দাঁরদ্র ও অবহোলত 
অংশের কাছে তার প্রাপ্তি কি হবে সেটাই তাঁন বিশেষ 
করে বুঝতে চাইতেন, কারণ তান বুঝতেন যে সমাজের 
সেই দাঁনতম ও অপহৃত অংশের লাভালাভকে বাদ দিয়ে 
আমাদের রাজনোঁতক শ্বাধানতা অর্জ'ন হবে একাঁট 
মিথ্যা প্রাপ্ত । গান্ধাজি একবার বলোঁছলেন যে তাঁর 
উচ্চাকাঞক্ষা হচ্ছে বাপার নিঃদ্বার্থ সেবাকার্যে“র সমতুল্য 
কাজ করা । অবহেলিত জনগণের ‘তান যথার্থ ই পিতা 
‘বাপা’ ছিলেন। 


অমৃতলাল হাজরা ৫8 


[ Shah, Kantilal— Thakkar Bapa ( 19- 
55 ); Meghani, Zaverchand—Thakkar 
Bapa (1929 ) ; Shri Thakkar Bapa Com- 
memoration Volume (1949); Oza, 
Dhanvant—Thakkar Bapa ( 1960); The 
Servants" of India Society's Journal; The 
Navjivan Files ( a Gujarati Weekly ) ; The 
Harijan Files ( an English Weekly ) ; Thak- 
kar, Amritlal—Tribes of India (1906 );— 
The Problems of Aborigines in India (Poo- 
na, 1941 ) ; Elwin, Verrier— ln the Desert- 
ed villages of Gujarat. ] 


ফুম্‌দ প্রসন্ন আর. এল. রাভাল 


অম:তলাল হাজরা (১৮৮৬-১৯৬৩) 
Amritalal Hazra (1886-1963) 


1886 সালে (ফাল্গুন মাস, 1292 বঙ্গাব্দ) ঢাকার 
শ্রীনগর পুলিশ থানার দোগাচি মোঁজাতে অমৃতলাল 
হাজরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাল'চরণ 
হাজরা । কাজনি-পরিকষ্পিত বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে 
প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের উত্তাল দিনগ্‌লিতে অমৃত- 
লাল ঢাকার অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। অসি 
ও লাঠি চালনায় বিশেষ পারদার্শতা অর্জন করে তান 
অনঃশাঁলন সাঁমাতর এক প্রভাবশালী সদস্য হয়ে 
ওঠেন । . সোঁভাগ্যকমে পুলিন বিহার দাস হন তাঁর 
পথানদেশক ৷. এ'র কাছে তান শুধুমাত্র অসি, ছোরা 
ও লাঁঠ খেলাই শিক্ষা করেননি, রাজনীতির প্রথম 
পাঠও নিয়েছেন। পঢ়লিন হারার ক্তব্যজ্ঞান, 
আত্মোৎসর্গে'র আদর্শ এবং যে কোন বিপদ সম্মুখীন 
হবার মত মানসিক প্রস্তুতি ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য 
তাঁর উপর অমৃতলালের অগাধ আচ্ছা হছিল। 

অন্দশাীলন সাঁমাঁতর কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে 
{নিয়োজিত করার জন্য শাঁঘুই তান গৃহত্যাগ কর- 
লেন। সমিতির নির্দেশে ঢাকা শহরের চক বাজারে 
{তানি একটি ছোট সরাইখানা খোলেন। আপাত 
দংচ্টতে দেখা যেতো সেখানে কাটার, কোদাল, ছুঁর 
ও অনুরুপ বস্তু তৈরী এবং সারানো হতো । ব্কন্তু 
তাঁর প্রকৃত কাজ ছল ভাঙ্গা ও অকেজো রিভলবার ও 
পিল্তলগু্ঁল সারিয়ে তোলা । এইভাবে আগ্রেয়ান্দ্ 
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নিমণি ও ব্যবহারযোগ্য করার কাজে তান প্রভূত 
অ্তিন্ঞতা সঞ্চয় করেন । 

অনযশাঁলন সমিতির নির্দেশে 1908 সালের জুন 
মাসে সংঘটিত বিখ্যাত বাহরা গ্রাম ডাকাতিতে অমৃত- 
লাল অন্যতম নেতা ছলেন। অমৃতলাল একটি নোঁকায় 
আরোহণ করে তার ছাউনির ভিতর থেকে ‘বন্দে মাত- 
রম্‌' ধনি দিতে শুরু করেন । তাঁর দেহের উপরিভাগ 
খোলা ছল--গায়ের রং উজ্জ্বল গোঁরবর্ণ। তাঁদের 
পশ্চান্ধাবণকার! গ্রামবাসীরা হতচকিত হয়ে যান ; তাঁরা 
ভাবলেন ডাকাতদলে অম্ততঃ একজন 'ফরিঙ্গগ (ইউরো- 
পাঁয়ান) আছে । 

সমিতিতে অমৃতলালের গ্ঢুপ্তনাম ছিল শশাৎ্ক ৷ 
ঢাকা অনুশীলন সমাত নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে শশাঙ্ক 
(অমৃতলাল) ঢাকা ত্যাগ করেন। দলের আরো কয়েক- 
জন সহকর্মীকে নিয়ে অমৃতলাল কলকাতায় 49 কর্ণ-- 
ওয়ালিশ স্ট্রীটের সাঁমাতর নতুন শাখায় আত্মগোপন 
করেন । অন্দশালন সমিতির নেতা পি. মিত্রের মৃত্যুর 
পরে মাখনলাল সেনও কলকাতায় চলে আসেন। 
সমিতি এর পরে কলকাতা কেন্দ্র থেকেই কাজকর্ম 
চালায় । 


শশাঙ্ক (অমৃতলাল) এখন সাঁমাতর প্রসার ও নতুন 
সদস্য সংগ্রহ করার কাজে সম্পূর্ণ মগ্ন হলেন। ক্বল্প 
সময়েই তনি সমিতির অন্যতম প্রধান প্রেরণারুপে 
স্বাঁকত লাভ করেন। তরুণরা শ্বভাবতঃই এই অসা- 
মান্য ব্যন্তিত্বের অধিকারী মানুষটির মধুর স্বভাবের 
প্রাত আকৃষ্ট হত । আচার্য মাঁতলাল রায়, রাসবিহারী 
বস;, শ্রীশ ঘোষ প্রমুখ তংকাল'ন খ্যাতনামা বিপ্রবণদের 
ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তান এসেছিলেন । আচার্য মাঁতলাল 
রায়ের নেতৃত্বে ‘চন্দননগর দল’ ও ‘অন;শালন সামাতির' 
সংযোগ ঘটানোর কাজে শশাঙ্কের বিশেষ ভূমিকা ছিল। 
মাঁতলাল রায় ও রাসাবহারী বস; সে সময় প্রায়ই 
সমিতির রাজাবাজার কেন্দ্র ও বাদুড়বাগানের বাসায় 
আসতেন । এসব চ্হানে বিপ্পবাঁদের গোপন আঁধ- 
বেশন হত। বিখ্যাত বিপ্লবী শচাঁন্দ্র নাথ সান্যাল 
বেনারস থেকে এসে রাজাবাজারে শশাঙ্কের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্হাপন করেন । শশাঙ্ক শচাম্দ্রকে চন্দননগরে 
রাসবিহার'ঁর সঙ্গে পরিচয় কাঁরয়ে দেন । 

1913 সালে কুখ্যাত মিভ্টার গর্ড'নকে হত্যার উ- 
দ্দেশ্যে মৌলভাঁবাজারে একটি বোমা ফাটে এবং এই 
ঘটনার সুত্রে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা 
জারি করা হয়। শশাঞ্কের রাজাবাজারের বাসায় 
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তল্লাস' চলে এবং প্রচুর পারমাণে বোমা তৈরীর মাল- 
মসলা আটক করা হয়। সেগ;ল দিল্লী, মৌলভা- 
বাজার, লাহোর, ভদ্রেশ্বর ও ময়মনাসংহে পলিশ যেসব 
বোমা তৈরীর মালমসলা উদ্ধার করোঁছল তার অনুরুপ 
{ছল । একাঁট সাংকোঁতক ঁচাঠতে দিল্লী ষড়যন্ত্র মাম- 
লায় অভিযনুক্ত ও প্রাণদণ্ডে দাণ্ডত আসাম'দ্বয় আউধ 
বেহারাী ও আমিরচাঁদের নাম পাওয়া যায় । শশাগককে 
গ্রেপ্তার করার পরে বিখ্যাত রাজাবাজার ষড়যন্ত্র মামলা 
শুর; হয়। এই মামলার স্‌ত্রে আরো কয়েকজন 'বপ্রবাঁ- 
কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল 'কন্তু তাঁদের বিরডুদ্ধে ষড়যন্ত্রের 
আঁভষযোগ প্রমাণ করা যায়ান । শশাঙ্ক (অম্‌তলাল) 
পনের বছর মেয়াদের জন্য নিবসিন দণ্ডে দণ্ডিত হন । 

মুন্তিলাভের পরে অম্‌তলাল হাজরা নায়ায়ণগঞ্জ 
ফ্যাীরীতে (ঢাকার সান্নকট) একটি চাকুরী পান ৷ তান 
হাজরা ক্লাব নামে একাঁট সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন ! সে- 
খানে তরুণদের অসি, ছোরা এবং লাঠিখেলা শেখান 
হত। 

1963 সালে ! জানুয়ারী আটাত্তর বছর বয়সে 
নারায়ণগঞ্জে তান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
অন্যুশলন সাঁমাতর পতাকাতলে যে দেশপ্রেমিকরা 
সংগ্রাম করেছেন তাঁদের সেই জ্যোতর্ম*ডলে অমৃতলাল 
হাজরার নাম গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা 
হবে। 


[R. C. Majumdar— History of the Free- 
dom Movement in India, Vol. ||; প্রভাত 
কুমার মুখোপাধ্যায়-_ভারতে জাতাঁয় আন্দোলন,কল- 
কাতা, 1925; সপ্রকাশ রায়-_-ভারতের বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের ইতিহাস ; অনুশীলন ভবনে রাক্ষত কাগজ- 
পত্ৰ; লেখকের ব্যন্তিগত জ্ঞাতব্য তথ্যাদি ৷ ] 
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অম;তলাল সরকার ( ১৮৮৯-১৯৭১ ) 
Anmritlal Sarkar ( 1889-1971 ) 


1889 সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল 
মহকুমার নাগরপারা গ্রামে অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ 
করেন । তাঁর পিতা ছিলেন মানিক চন্দ্র সরকার ৷ 

শৈশবকাল থেকেই অমৃতলাল ছিলেন প্রশংসনায় 
স্বাস্থ্যের অধিকারী | খেলাধুলা ও শরীর চচার 
প্রত তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ হিল ৷ 'বদ্যালয়ে ছান্রাবস্থায় 
{তান সখারাম গণেশ দেউদ্কর লিখিত 'দেশের কথা’ 


অম্‌তলাল সরকার 


এবং রাজপ:ত ব'রগাঁথা ও অনুর্‌প অন্যান্য দেশাত্ম- 
মূলক গ্রন্থ গভাঁর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। 
এই বইগডলি তর বণ অমৃতলালের মনে বিশেষ রেখাপাত 
করে এবং তাঁর স্বাদোশকতা বোধের উন্মেষ ঘটায় । 

মানিকগঞ্জ হাই ইংলিশ স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন 
‘তান অনহশালন সামাতর অন্যতম সংগঠক তারক 
গাঙ্গনলীর দ:চ্টি আকর্ষণ করেন। কৈশোরেই তিনি 
অন্যুশীলন সমিতির সভ্য হন । কিছুদিনের মধ্যেই 
{তানি তরবারি, লাঠি, ছোরা প্রভৃতি চালনায় পারদর্শী 
হয়ে ওঠেন এবং বেশ কয়েকাট গুপ্ত অভিযানে সাক্য় 
ভূমিকা গ্রহণ করেন । তখন তান মাত্র দশম শ্রেণীর 
ছাত্র ছলেন। অচিরেই তান অনযশালন সাঁমাঁতর 
গুপ্ত আঁভযান পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ কাজ 
পান৷ 

সাঁমাতর এক সদস্য যোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তণী 
মোলভাঁবাজারে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। তাঁর 
দুই সহযোগ’ অমৃতলাল ও তারাপ্রসাদ বাউল বোমায় 
আহত হলেও উপস্থিত বদ্ধ ও প্রত্যুংপন্নমাতত্বের 
সাহায্যে পলায়ন করতে সমর্থ হন। অমৃতলাল 
ছলেন, কুখ্যাত পলিশ আফসার বসন্ত চ্যাটার্জপর 
হত্যার পাঁরকল্পনার অন্যতম উপদেষ্টা । আরো বেশ 
কয়েকাট বিপ্লবাত্মক কাযবিলার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ 
{ছল । গোপন পলিশ রিপোর্ট“ থেকে কয়েকাঁট লাইন 
অম্‌তলাল সম্পর্কে এখানে লিখলে অপ্রাসঙ্গিক হবে 
না। “শ্রী অমৃতলাল সরকার, ওরফে পরেশ, ওরফে 
মহলানব’শ, ওরফে নাঁবয়া, ওরফে জেনারেল, মানিক 
চন্দ্র সরকারের পুত্র, বয়স আন:ুমানিক 34, 1916 
সালের জুলাই মাসে, তাঁর গ্রেপ্তার হবার পর্বে বেশ 
‘কিছুকাল যাবৎ ফেরারী ছিলেন এবং অনুশীলন 
সাঁমাতর অন্যতম (বিপজ্জনক নেতারুপে বিবেচিত 
হতেন! অবশেষে 1917 সালে 12 জানুয়ারী 1818 
আইনের তৃতীয় ধারানুসারে তাঁকে কারায়ত্ত করা হয়” 

তৃতীয় ধারানসারে তাঁকে বহ বৎসর আলিপুর, 
রাজশাহী, বাঁকুড়া এবং ফতেগর জেলে বন্দী করে 
রাখা হয়। 1921 সালে তাঁকে জেল থেকে মান্তি 
দেওয়া হয় । তারপরেই তান বিবাহসুত্রে আবদ্ধ হন । 
{কম্তু 1818 আইনের তৃতীয় ধারায় 1923 সালে তান 
পুনরায় ধৃত হন এই সময় সাড়ে চার বংসর কাল 
{তান কান্নানোর জেলে বন্দী থাকেন । এরপর তাঁর 
ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে নোয়াখাঁল জেলার হা'ঁতয়াতে 
অন্তরাীণ রাখা হয়, এবং সেখান থেকে পরে তাঁকে তাঁর 
গূহে অন্তরীণ রাখা হয়। 
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পরাধীন দেশের শৃঙ্খল মোচনে যেসব নিবেদিত- 
প্রাণ, অসম সাহস, খরবঢ়দ্ধসম্পন্ন বিপ্পবাঁরা আপ্রাণ 
প্রচেষ্টা করে গেছেন, অমৃতলাল সরকার ছিলেন তাঁদের 
মধ্যে প্রথম সারির নেতা । তিনি ছিলেন সংগ্রামের 
প্রতীক । তাঁর সংগ্রাম ছিল অন্যায় ও অবিচারের 
বিরুদ্ধে বিরামহীন । জেলের ভেতরে ক বাইরে তান 
ছিলেন সর্বদাই সংগঠনের নিয়মানণ্ঠ সৈনিক । সংস্থার 
প্রাতটি কাৰ্যই তিনি আনুগত্যের সঙ্গে বিশ্বস্ত ভাবে 
সম্পাদন করেছেন । চারিত্রিক দ্‌ঢড়তায় এবং আদর্শের 
প্রতি আস্থায় {তানি ছিলেন এক বিরল সংগ্রামী । 

ব্ৰিটিশ জেলে তাঁর সঙ্গ ছিলেন বিখ্যাত 'বিপ্পবাী 
রবাঁন্দ্রমোহন সেন, ভৃপাতি মজুমদার, ভূপেন্দ্ৰ কুমার 
দত্ত, অমর চ্যাটার্জী, নরেন্দ্র মোহন সেন ও অন্যান্যরা । 

শেষবার জেল থেকে বেরিয়ে {তান আর নিজেকে 
রাজন'ীতর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করেন নি । জেলে 
তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান সং- 
গ্রহ করোঁছলেন। শেষ বয়সে তান হোমিওপ্যাথি 
দাতব্য চিকিৎসা শুরু করে বহ: গরাঁব মানুষের 
আরোগ্যলাভে সহায়তা করেন। 

2. এপ্রল, 1971 সালে 82 বৎসরের পরিণত 
বার্ধ'ক্যে ‘তান প্রয়াত হন । তার বহু পূর্বেই তাঁর দ্ত্রা 
লোকান্তারিতা হয়োছলেন। ম্‌ত্যুকালে {তানি তিনটি 
পত্র রেখে যান । 


[Amrita Lal Sarkar—Roktadiner Smriti ; 
The Green Book of Bengal Revolutionaries 
(1905-29) maintained by the D. |. G., L.B., 
West Bengal; Records in the National 
Archives, New Delhi ; Personal Knowlage 
of the Contributor. ] 


সত্যরঞ্জন ঘটক 


অমযুতলাল শেঠ ( ১৮৯১-১৯৫৪ ) 
Anmritlal Seth (1891-1954) 


সোঁরাষ্ট্র প্রদেশের {িম্বাড়তে 1891 সালের 25 
অগাষ্ট এক মধ্যবিত্ত শ্বেতাম্বর জৈন পরিবারে অমৃত- 
লালের জন্ম হয়। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় 
{লদ্বাঁড ও স:রেন্দ্র নগরে । সোরাষ্ট্রের একটি রাজ্যের 
দেওয়ানের শিশক্ষিতা কন্যা রুক্ষিমণীবেনের .সঙ্গে তাঁর 
{বিবাহ হয় 1911 সালে । 

অম্‌তলালকে জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট করার 


‘ 


৫৬ অম্‌তলাল শেঠ 


প্রথম অন;ুপ্রেরণা দেন তাঁর শিক্ষাগুরু পপংলাল 
চুদ্‌গার । অন্যানরা ছিলেন মানসখলাল রাভজ'ভাই 
এবং ইন্দ লাল যাগ্‌নিক । এ ভাবেই অমৃতলাল 
মহাত্মা গান্ধার প্রভাবে আসেন । 

1921 সালে িম্বডি রাজ্যের এক প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে শিক্ষকরুপে অমৃতলালের কর্মজীবন শুর 
হয়। পরে তিন ম্যাজিস্ট্রেট নিযুন্ত হন । িভ্তু এক 
ক্ষুদ্র রাজ্যের সংকাঁর্ণ তার মধ্যে জীবন তাঁর কাছে বড় 
বেশ! বৈচিত্যহীন হয়ে ওঠে এবং তানি ম্যাজিস্ট্রেটের 
চাকুরী পরিত্যাগ করে সাংবাদিক জ'বন গ্রহণ করতে 
মনহ্থ করেন । (তান অন:ভব করেন যে এভাবেই 
সাধারণের দুর্গাতর কথা উদ্‌ঘাটিত করে নিজেকে 
জনসেবার কাজে নিযুক্ত করতে পারবেন। 1921 
সালের অক্টোবর মাসে তান ‘সৌরাণ্ট্র' নামে একাঁট 
সাপ্তাহিক রানপ্‌ুর থেকে প্রকাশ করেন। বোদ্বাই 
থেকে প্রকাশিত গুজরাট দৈনিক ‘জন্মভূন' প্রকাশ 
করার মত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত প্রায় 
দশ বছর ‘তান ‘সৌরাষ্ট্র' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। 
আত্মপ্রকাশের বৃহত্তর ক্ষেত্রের সন্ধানে 1931 সালে 
তিনি মারাঠাঁ ভাষায় দৈনিক পত্রকা ‘লোকমান্য! এবং 
ইংরেজী ভাষায় দৈনিক সংবাদপত্র ‘সান’-এর প্রকাশনা 
শ্‌র্‌ করেন। আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে 
‘সান’ পত্ৰিকাঁট অচিরেই বন্ধ হয় কিন্তু ‘লোকমান্য’ 
1959-60 সাল পৰ্যন্ত প্ৰকাশত হয়েছে। শেঠ নিজে 
আৰ্থিক অসুবিধার মধ্যেও বিশাল পরিকল্পনার কাজ 
নিয়েছেন । এভাবেই 1937-38 সালে ‘অখন্ড ভারত! 
এবং 1942 সালে ‘ন্‌তন ভারত’ ইত্যাদি গুজরাট 
দৈনিক পত্ৰিকাগুলির আবিভবি ঘটে । দি পত্ৰিকাই 
বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়। 

ভারতাঁয় ভাষায় সংবাদপত্র পারচালনায় নিজস্ব 
অভিজ্ঞতা থেকে অমৃতলাল ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির 
অস বিধার কথা বুঝতে পারেন। এই উপলাঁ্ 
থেকেই ইণ্ডিয়ান ল্যাংগরয়েজস্‌ নিউজপেপারস: 
আ্যাসোসিয়েশনের সুচনা হয় এবং তান 1945 সালে 
এই সংস্থার সভাপাঁত নিবাঁচিত হন। সেই বছরেই 
{তানি অল ইণ্ডিয়া নিউজপেপারস্‌ এডিটরস: কনফা- 
রেন্সের স্ট্যযাণ্ডিং কাঁমাটতে এবং প্রর্ভাল্সয়াল প্রেস 
আ্যাড্‌ভাইসাঁর কাঁমাটিতে নিবাচিত হন । 

অম্‌তলাল শেঠের কাছে সাংবাদিকতা শুধুমাত্র 
একটি উপজাবিকা নয়, তান একে জাতীয় আশন্দো- 
লনের বিস্তারের মাধ্যমরুপে গ্রহণ করেছিলেন । 1921 
সালের কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে তান প্রাঁতানিধিত্ব 
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করেছেন। অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দো- 
লনে তান যোগ দিয়েছেন এবং বারদোল সত্যাগ্রহে 
সক্কিয় ভূমিকা িয়েছেন। গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস 
কাঁমাঁট এবং অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কাঁমাটর তান সভ্য 
নির্বাচিত হয়েছেন। ই 

কাখিয়াবাড় রাজ্যে সে সময় যে কোন রকম রাজ- 
নৈতক কাৰ্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকায় এই রাজ্যের 
ভোৌগোঁলক স’মানার বাইরেই অমৃতলাল নিজের 
কর্মক্ষেত্র সরিয়ে নিয়োছলেন। তব জন্মভূমির প্রত 
তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল এবং কাঁিয়াবাড়ের জাগরণ 
যে ঘটনাপ্রবাহে আসন্ন একথা জেনে তান রাজ্যের 
মৃন্তি আন্দোলনের জন্য কঠোর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। 
অখণ্ড গণতাদ্ক ভারতবর্ষে তাঁর বিশ্বাস এবং প্রান্তন 
সোঁরাষ্ট্র রাজ্যে তাঁর ব্যন্তিগত অভজ্ঞতাই তাঁকে সামন্ত- 
তাদ্রক শাসনের অবসানে আঁভলাযষা করে তুলেছল। 
দেশ'ীয় ন্‌পাঁত শাসিত রাজ্যগুলির জনসাধারণের 
কথা তুলে ধরার জন্য তান 1931 সালে লণ্ডনে 
রাউণ্ড টোবল কনফারেন্সে যোগ দিতে যান। 
সেই বছরই তান ইস্ট আফ্রিকান ইীণ্ডয়ান ন্যাশনাল 
কনফারেন্সের সভাপতি 'নবাঁচিত হন । ইণ্ডিয়ান 
ইউনিয়নের সঙ্গে জুনাগর প্রদেশের একন্রকরণ ঘটার 
পূর্বে 1947 সালে আজ হ:কুমং প্রতি্ঠায় তান 
সাঁরুয় ভাঁমিকা নেন । 

তাঁর চন্তাদর্শ গঠনে অন্যান্য প্রভাবের সঙ্গে 
সাংবাদকর:পে তাঁর বস্তুত ভ্রমণের অভিজ্ঞতারও 
ভাঁমকা "ছল । গান্ধাজির আঁহংস নাঁতিতে বিশ্বাস 
হয়েও তান শান্তিপ্রিয় লেন না । সন্ব্রাসবাদাদের 
সঙ্গে একমত না হলেও, তাঁদের প্রাত তান সংান্‌- 
ভাঁতশাল দিলেন । তাঁর জাপান ভ্রমণ তাঁকে ভারতাঁয় 
কৃষ এবং ক:টগীরাশ*্প সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিতে 
উদ্ধুদ্ধ করে এবং তান এই সম্বন্ধে গুজরাট ভাষায় 
একট বইও লেখেন । ‘তান সমাজ সংস্কারক ছিলেন 
এবং হিন্দ: সমাজে মাঁহলাদের ও অধ্ঃপাঁতত শ্রেণীর 
সম্মানজনক আসন রক্ষা করতে চেয়েছেন। নিজের 
মেয়েদের '্শাক্ষত করে এবং বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করে ঁতাঁন বহু বাল্য বিবাহ রোধ 
করেন । তান অম্প্‌শ্যদের নিজের আঁফসে নিয়োগ 
করেছলেন। 

সাংবাদিকতা এবং জাতাঁয় আন্দোলন উভয় ক্ষেত্রে 
অমৃতলাল এক উল্লেখযোগ্য ভুমিকা নিয়েছেন। 
উভয় ক্ষেত্রেই তান ছিলেন পথ প্রদর্শক 1954 
সালে তান প্রয়াত হন । 


LJ 


৫৭ অদ্বাদাস গোপাল পঢুণ্টামবেকার 


[The Saurashtra Files, 1921-3] ; An 
article in the Gujarati monthly, the Jeevan 
Madhavi ; The Janmabhoomi, 9 June 1934, 
9 June 1954 and Rajat Jayanti Issue, 
1959 ; The Nootan Gujarat, 12 August 
1942 ; Interviws of the Research Fellow 
with Amrit Lal Seth's eldest daughter 


Labhubehn Mehta and his son-in-law, 
Sopan.] 
ফুম;্দ প্রসন্ন এস:. পি মিশ্র 


অম্ৰাদাস গোপাল প:ণটামবেকার 
( ওরফে নাথ; কাকা ) ( ১৮৭০-১৯৪৭ ) 
Ambadas Gopal Puntambekar 
(1870-1947) 


নাথুকাকা এক নিয় মধ্যবিত্ত fচিত্‌পাবন বান্মণ 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর শিক্ষা ম্যাট্রিকুলেশন 
মান আঁতরুম করোন । 
1895 থেকে 1898 খ্‌ঃ পর্যন্ত তান বোদ্বাইয়ে 
{জ. আই. পি. রেলওয়েতে করাঁণক {হসাবে কাজ 
করেন৷ ‘তান অতঃপর বোম্বাই িউানসিপ্যালিটিতে 
যোগ দেন এবং 1931 খ্‌ঃ অবসর গ্রহণ করেন। 
নাথ্‌কাকা প্রধানতঃ একজন সমাজ সেবক ঁছলেন। 
' জাতীয় আন্দোলনের প্রত তান আগ্রহী ছিলেন না 
যদিও কংগ্রেস ভাবাদর্শের প্রত তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি 
fছিল। 
তান মুম্বাই গ্রন্থ সংগ্রহশালার অন্যতম প্রাত- 
চ্ঠাতা ছিলেন এবং 1898 থেকে 1934 খু পর্যন্ত 
এর সঁচবের দায়িত্ব পালন করোঁছলেন। বর্তমানে এই 
সংগ্রহশালা প্রায় এক কোট টাকার সম্পত্তির অধিকারণী ৷ 
বোদ্বাইতে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উন্নতকল্পে গঠিত 
“ব্রাহ্মণ সভার” তান অন্যতম সংগঠক ছলেন। 
1888 খ্‌ঃ শুভাৱরম্ভকাল থেকে 1934 খ্‌ঃ পর্যন্ত 
তান এই সভার অন্যতম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন 
করেন এবং 1934 খ্‌ঃ তান এই সভার আজীবন 
সদস্যরুপে বৃত হন । এই সময়াভ্যন্তরে নাথু কাকা 
“ব্রাহ্মণ ‘বিদ্যাৰ্থী সহায়ক মণ্ডল'’, “ব্রাহ্মণ গণনা 
সমিতি” “ব্রাহ্মণ একাঁকরণ সংস্থা” এবং ব্রাহ্মণ 
মাঁহলাদের জন্যে একাট প্রসতিসদন প্রভাত সংস্থা 
নিমাণের কাজে প্রবৃত্ত হন । তবে এইসব সংস্থাগণলকে 
সাঁম্মালতভাবেই “রাহ্মণ সভা” বলা হত । 


অদ্বাদাস গোপাল পঢ়ুণ্টামবেকার 


এই দ:ঃটি প্রতিষ্ঠানে তাঁর যোগাযোগ দাঁর্ঘকালাীন 
তাঁকে জনসাধারণের সঙ্গে পারচিত লাভের সুযোগ 
দেয় । তার প্রচেচ্টার স্বাঁকতি হিসাবে সংস্থা দুটি 
তাকে সম্মান দ্ক্ষণা ও মানপন্র প্রদান করে। 

1896 সালে যখন বোদ্বাই-এ ‘প্লেগ’ রোগের 
প্রাদনভবি দেখা দেয় তখন ডঃ ভালচন্দ্র ভাটাভাদেকর ও 
তাঁর সহযোগীরা “হিন্দ প্লেগ হাসপাতাল’ প্রতিষ্ঠা 
করেন। নাথ্‌ু কাকা এই হাসপাতালের সাহায্যকম্পে 
যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে এক “স্বেচ্ছাসেবক সাঁমাতি'” গঠন 
করেন। তিনি এর ব্যয় নিবহের জন্য সাত হাজার 
টাকাও সংগ্রহ করেন। রোগ প্রশমনে তাঁর এই দ্বার্থ- 
হাঁন সেবা কাজের স্ব'কৃতি স্বরূপ সরকারী মোঁডকেল 
অফসারগণ তাঁকে একটি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। 
অনরপভাবে 1918 খ্‌ঃ বোচ্বাই-এ ইনফ্রুয়েঞ্জা 
মহামার'র প্রাদনভবি ঘটলে তান রোগীদের সেবার 
জন্য “ন্বয়ংসেবক সংগঠন'’ গঠন করেন এবং এই 
সংগঠনের জন্য পণ্টাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন । 

প্রবল আপাঁত্ত সত্বেও প্রধানতঃ নাথু কাকাই 1928 
খৃঃ ৰৰাহ্মণ সভায় গণপতি মৃৰ্তি‘র সামনে অস্পৃশ্য 
জাঁতভুন্ত ছাত্রসম্‌হকে এক সঙ্গতান্‌চ্ঠান আয়োজন 
করার অনঃমাঁত দেন। 

যাঁদও তানি প্রাচানপন্থী পাঁরবারে প্ৰতিপালিত 
হয়োছলেন 'কন্তু সামাজিক ব্যাপারে ধারে ধাঁরে নাথ্‌ু 
কাকার দ:চ্টভঙ্গী পাঁরবার্ত'ত হয়। 

তান সামাজিক ও অন্যান্য কর্মসমহদয়ের জন্য 
কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন । 

তাঁর জ'বনযাত্রা অত্যন্ত সরল ছল । তান 1947 
খ্‌ঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন৷ 


[V. R. Gulvane—Broahman Sabhechi 
Geli Sath Varshen, Bombay, 1949 ; Su- 
varna Mohotsave (1949) of the Mumbai 
Marathi Grantha Sangrahalaya; The 
Lokmanya (Bombay) of 3 September 
1934 ; The Prabhat (Bombay) of 3rd Sep- 
tember 1934 ; The Navakal (Bombay) of 
4 September 1934 ; The Kundali Varnan 
(Poona) of 18 March 1936 ; The Kesari 
(Poona) of 10 January 1941 ; The Lok- 
s atta (Bombay) of 27 March 1955.] 


( দস; ববি; খৈরমোদয়,) এন. আর; পাঠক 
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অম্বা প্ৰসাদ ( সফঁ ) ( ১৮৫৮-১৯১৫ ) 
Amba Prasad (Sufi) (1858-1915) 


সুফী অদ্বা প্রসাদ 1858 সালে উত্তরপ্রদেশের 
মোরাদাবাদের এক কায়স্থ পারবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
1915 সালে ইরাণে িবঁ্সিত অবস্থায় দেহত্যাগ 
করেন৷ ‘তান মোরাদাবাদে ইণটারিডিয়েট শ্রেণণী 
পর্যন্ত পড়াশৃ্‌না করেন। পরে তাঁন আইন পড়ার 
জন্য জলম্ধরে যান । 


অদ্বা প্রসাদ বালগঙ্গাধর {তলকের অন:গাম' ছিলেন 
এবং সদরি অজিত সিং-এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাঁবত 
হয়োছলেন। এছাড়া {তান সদরি স্বরণ সং, লালা 
লাজপত ফালক, ‘জিয়াউল হক, বেহেড়ার অমরদাস, 
হাঁফজাবাদের দ'ননাথ, কসরের ধনপত রাই, পিণ্ড- 
দাস ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রমুখ নেতাদের সংস্পর্শে 
আসেন 


1893 সালে একজ্গন সাংবাদিকরূপে তাঁর রাজ- 
নৈতিক জাঁবন শৃরব হয় । তখনই তাঁর প্রতিষ্ঠত ও 
সম্পাদিত Jmi-U|-UI৷৷ নামক পত্রিকাটি প্রকাশিত 
হয়। তিনি “হন্দ:স্থান’ পত্ৰিকারও সহ-সম্পাদক ছিলেন 
এবং গুজরানওয়ালার ‘ইণ্ডিয়া’ ও পেশোয়ারের ‘ইন- 
কিলাব' পত্রিকাতে তানি নিয়ামত লিখতেন । '্তান 
পরিশ্রমী লেখক ছিলেন। সংবাদপত্রের রচনা ছাড়াও 
{তন ‘An Example of European Civilisa- 
tion’, ‘Baghi Masih’, ‘Translation of an 
Article by Amir Ali’, ‘Lectures of Tilak’, 
‘Bagawat’ (Rebellion)’ প্রভাত বহু পৃৃত্তিকা 
রচনা করেছেন । 

সুফাঁ অদ্বা প্রসাদ ছিলেন মনেপ্রাণে স্বদেশী । 
তিনি স্বাধীনতার ম'ত্র প্রচার করেছেন এবং ভারত'য়দের 
একজাতি বোধে উদ্ব;দ্ধ করেছেন । 1897 সালে তানি 
মুসলমান সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে 
প্ররোচিত করার জন্য গ্রেপ্তার হন এবং এই প্রথম সকলের 
দৃষ্ট আকর্ষণ করেন । 'বচারে তাঁর আঠারো মাসের 
কারাদণ্ড হয়। এর পর থেকে ব্রিটিশ সরকারের 
গোয়েন্দা বিভাগ সব সময়েই তাঁর ওপরে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখে । 

তান ভারতমাতা আন্দোলন, ভারতমাতা বক 
এজেম্সাী ও তলক আশ্রম পারচালনায় অগ্রণীর ভুমিকা 
গ্রহণ করেন এরং রাজনীতি সচেতন সাধারণ মান;ষের 
কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ! ls 
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সদারি অজিত সং-এর সহযোগতায় তানিও প্রচার 
করতেন যে 'ব্রাটিশ রাজপডরুষদের হত্যা করাই ভারতের 
স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র উপায় । লাহোরের ইংরেজ 
ডেপহঁট কমিশনার তাঁর সম্বন্ধে লিখোেঁছলেন '‘যাঁদও 
অদ্বা প্রসাদের নাম লাহোর গোষ্ঠাঁ প্রকাশিত পাঁত্রকা- 
গলিতে খুব কমই পাওয়া যায় তব; তানিই এই 
পত্রিকাগলির প্রকাশ্য না হলেও অন্যতম নেপথ্য 
লেখক । এখন পর্যন্ত এই দলের তানই যোগ্যতম ব্যন্তি 
এবং মুখ্য পাঁরচালক ॥' 

পাঞ্জাব সরকারের বহুঁবধ পাঁড়ন ও নযর্তিনের 
{বরুদ্ধে স্ফা অম্বা প্রসাদ পাঞ্জাবের গ্রামাণ্চলে 
‘ভারতমাতা সোসাইটি'র আন্দোলন পাঁরচালনা করেন । 

{তান হায়দ্রাবাদের িজামেরও সংস্পর্শে আসেন 
{কজ্তু $নজামের বদান্যতার উপর নির্ভর করে জাঁবন 
যাপনের প্রস্তাব {তান গ্রহণ করেন নি। মাসিক এক 
হাজার টাকায় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে জাতায়তাবাদা 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে গডুপ্তচর বৃত্তির প্রস্তাব (তান ঘৃণা- 
ভরে প্রত্যাখ্যান করে স্বেচ্ছায় মাত্র ষাট টাকা বেতনে 
পূঁহন্দৃস্থান' পাঁৱকার চাকুরি গ্রহণ করেন । 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেপাল জনসাধারণের 
সমর্থন লাভের জন্য তাঁন 1907 সালে নেপালে যান 
এবং সেখানে নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে পাঁরাচত 
হন । জঙ্গ বাহাদুর তাঁর সম্পর্কে আঁত উচ্চ ধারণা 
পোষণ করতেন এবং তাঁকে পরামর্শ দেন যে তাঁর 
মত বঢদ্ধিমান ব্যান্তর স্হান ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে 
ন্‌য়। 

রাজনৈঁতক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে {তান আধু- 
নক ঁছলেন ৷ 'ঁকন্তু পাশ্চাত্য সংচ্কৃতির নির্বিচার 
ব্যাপক প্রয়োগের তান পক্ষপাতী ছিলেন না। সামা- 
{জক সংস্কারের সমস্যা য়ে তান অনেক {লখেছেন। 
তাঁর মত ছল পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের পক্ষে 
উপযোগণ নয়৷ 

{ৰাটশ সরকারের অর্থনোঁতক নণাতর তান তাঁর 
সমালোচক ছিলেন! তান বলেছিলেন £ ‘অসহায়তার 
দক দিয়ে একমাত্র ইহুদীদের সঙ্গেই ভারতীয়দের তুলনা 
করা চলে যাদের কোন কিছুই সরকারী করের আওতার 
» এদেশে ্াটশ.ও তার সরকারী আমলা- 
তন্ত্েরও কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, ‘ভারতবর্ষে 
দরটিশ শাসনের যদ কখনও দ:ঃখের দিন আসে তবে 
তার দায়িত্ব সম্প্ণ'ভাবে আযাংলো-ইঁ্ডয়ান আঁফসার- 
দের । শ্বেচ্ছাচারী আমলাদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী 
ভারতে 'রটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিতে পারে। 


6৯ অদ্বা প্রসাদ 


ভারতে প্রত্যেকটি ইংরেজই এ দেশায়দের সঙ্গে তার 
সম্পর্কে একজন সার্বভৌম রাজা | ইংলণ্ডের জনগণ 
এদেশের মানুষদের চিরকাল দাসত্বে রাখতে চায় ৷” 

অদ্বা প্রসাদ বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা যা মানুষকে বলার 
ও লেখার স্বাধীনতা দিয়েছে তার প্রশংসা করলেও 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
শাসনের সহচ্পচ্ট ভাবে সমালোচনা করেছেন এবং 
ভারতকে বৃটিশ অধিকার থেকে মন্ত করতে চেয়েছেন। 
বিপ্রবাত্ক আদর্শ প্রচার করার জন্য তিন প্রকাশ্য মণ্ড- 
গুল থেকে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দিতেন । 1908 সালের 
9 মার্চ ‘তিনি পাঞ্জাবে এক উদ্দণপিত ভাষণ দিয়ে বার 
পাঞ্জাবাঁদের পাঞ্জাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য 
দাঁর্ঘকাল অন্তরীণ বিপিন চন্দ্র পালকে কারামুক্তি 
উপলক্ষে এক উপয.ন্ত সম্বর্ধনা জানাতে অনুপ্রাণিত 
করেন। 

1897 থেকে 1907 সালের মধ্যে তাঁর লেখা ও 
ভাষণ ও উগ্র রাজনৈঁতক মতাদর্শের জন্য তান আট 
বছরেরও বোঁশ সময় নানা ধরনের কারাদণ্ড ভোগ 
করেন৷ 

সুফী অদ্বা প্রসাদ ফার্স ভাষায় সৃপাঁণ্ডত 
ছিলেন৷ - 1908 সালে তান ইরাণে যান ও ইরাণাী 
{বপ্রবাদের সঙ্গে মিলত হন৷ সেখানে তান ইরাণা- 
দের বৃটিশ আঁফসারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন এবং 
সাধারণের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জ'ন করেন। তাঁর 
সংস্কারক ও 'বপ্পবাঁসংলভ উদার, প্রগতিশীল ও 
বৈপ্লাবিক মতাদর্শের জন্য তান ইরাণ'দের মধ্যে ‘আকা 
সুফো’ নামে পাঁরাচত হন । 

সুফী অন্বা প্রসাদ ইরাণে 'দ্বিতাঁয়বার বিবাহ করে 
সেখানেই অবাশিচ্ট জীবন কাটান । তি ‘Malib- 
bani-Watan' নামে একাট বই লেখেন, এতে তান 
ইরাণী '{বপ্নবাঁদের কার্যকলাপের বিশদ 'ববরণ 
দিয়েছেন । 'চরজ'বন ‘তান একটি বৈচিত্র্যময় জাঁবন 
কাটিয়েছেন ৷ 'ঁতাঁন একহাতেই যুদ্ধ করে গেছেন 
শৈশব থেকেই তাঁর একাঁট হাত, বাঁম হাত ছল । 
fচরজাীবন তান বামপন্থী ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে 
{তান এক পা সরে আসেনানি-_কখনও 'বপ্পবের পতাকা 
এতটুকু নত করেন ন ! ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্য 
অবিচল থেকে 1915 সালের 21 ফেব্রুয়ারী সুদুর 
ইরাণের নিবর্সিনে তাঁর মৃত্যু হয় । 


[Trimurti—Azadi Ke Shaheed (Hindi), 
Kanpur, 1939 ; Nav Bharat Times (Hindi), 
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অধদ্বকা'ঁগাঁর রায় চৌধুরী 


Delhi, issue of 21 Dec. 1963 ; The Chand, 
Allahabad, Nov. 1928 ; Reporis of the 
Director of Criminal Intelligence; Aiit 
Singh.—Autobiography (mss) ; Report on 
Native Newspapers U.P., 1897, 1898, 
1899 ; N. A.l.. Home Pol., October 1909, 
No. 145-153 A, No. 154-56 A, and May 
1907, No. 45 B ; Summary of the books 
written by Amba Prashad as reported by 
Government officials.] 


(এস. আর. মহাজন ) বাবা পথৰ সিং আজাদ 


অদ্বিকাঁগাঁর রায় চৌধুরী ( ১৮৮৫-১৯৬৭ ) 
Ambika Giri Roy Choudhory (1885-1967) 


আসামের কামর্‌প জেলার অন্তর্গত বরপেটা মহ- 
কুমার রায়পাড়া গ্রামে 1885 সালে এক কায়ন্থ পার- 
বারে কৃষ্ণরাম রায় চৌধুরীর পঢুত্র অম্বিকাঁগাঁর রায় 
চৌধুরীর জম্ম হয়। তাঁর মাতা দেবকাসুন্দরাী 
ছিলেন শ্রী সন্দরদয়া সনের প্রধান সাঁতারাম অধি- 
কারার কন্যা ; শ্রী মাধব দেব এবং শ্রী.রাম চরণ ঠাকুর 
নামে আসামের দুই ধর্মীয় নেতার সঙ্গে সঁতারাম 
অধিকারাীর হিল দর সম্পর্কের আত্মীয়তা । 

1905 সালে দ্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত 
থাকায় অম্বিকাঁগাঁরর লেখাপড়া গোঁহাঁটি গভর্ণমেণ্ট 
হাইস্কুলে থাকাকালীন সমাপ্ত হয়। 1907 থেকে 
1914 সাল বরপেটায় থাকার সময় সমাজসেবামুলক 
কাজকর্মে“ তান নিজেকে নিয়োজিত করেন । পাঁরচ্কার 
পাঁরচ্ছন্নতার উপকারিতা এবং ক্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকতা 
বোঝানর জন্য একদল যুবককে {নয়ে অ্বিকাগারি 
নৰ্দমা সাফাই অঁভযানে নেমে পড়েন । বলতে গেলে 
প্রায় সারাজীবন ধরেই তান সমাজ সংস্কারের ব্রত 
পালনে নিজেকে উৎসর্গ করোঁছলেন । আঁফং খাওয়ার 
অভ্যাস ত্যাগ করা, দ:দ“শাগ্রস্ত মাঁহলাদের শ্বস্থানে 
প্রতিষ্ঠা করা এবং দুঃস্থ ছেলেদের শক্ষাদাঁক্ষা দেওয়ায় 
সচেষ্ট হন অদ্বকাযাঁগাঁর । 

আসামকে প্ঢুনরুজ্জাঁবত করতে 'গয়ে রায় 
চৌধুরী সাংবাদিকতার প্রত আকৃষ্ট হন। 'কছুকাল 
তান ডিব্ৰুগড় থেকে প্রকাশিত “আসাম বান্ধব’’ নামক 
সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ 
করেন। 1918 সালে গোঁহাটতে এসে অসমায়া 


৬০ অুদ্বকাঁগার রায় চৌধুরী 


ভাষায় ‘চেতনা’ নামে একাঁট মাঁসক কাগজ সম্পাদনা 
করেন৷ 1935 সালের পর কয়েক বছর তান ‘ডেকা 
আসান’ নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকারও সম্পাদক 
ছিলেন । আসামবাসাীঁদের জাতায়তা বোধ জাগাতে 
সাংবাদিক {হসেবে অন্বকাঁগারর অবদান সাধারণ 
মূল্যায়নের অনেক উধেবর ৷ 1946 সালে এলাহাবাদে 
আয়োজিত পণ্চম অল ই'ণ্ডয়া নিউজপেপার এঁডটরস্‌ 
কনফারেন্স-এ তানি আসামের প্রর্তানধিত্ব করেন৷ 
আসামের বিভিন্ন সমস্যার প্রত যখন কোন প্রদেশের 
সংবাদপত্ৰ তেমন দৃষ্টি দেয়ান তখন আঁদ্বকাঁগার 
তাঁর ক্ষুুরধার যুক্তি দিয়ে সমগ্র সম্মেলনকে আসামের 
অবস্থা এবং সমস্যার প্রতি আকৃম্ট করেন৷ এ 'বষয় 
য়ে তান সম্মেলনে একট প্রস্তাব উত্থাপনে উদ্যোগী 
হলে শেষ পর্য*্ত বহু প্রভাবশাল' প্রাতানিধি তাঁকে 
এই মর্মে প্রতিশ্রুত দেন যে অতঃপর আসাম সম্পর্কে 
তারা নিঃ্চ্প্‌হ থাকবেন না, এই প্রাতশ্রবৃতে পেয়ে 
অন্বকাঁগার প্রস্তাব উত্থাপনে {বিরত থাকেন৷ 

রায় চৌধুরাঁর ক্রিয়াকলাপ কেবল সমাজসেবা বা 
রাজনৈঁতক কাজকর্মেই সামাবদ্ধ ছিল না। 'ঁতান 
বরপেটায় সনাতন সঙ্গাত সমাজ এবং ব্যায়ামাগার 
প্রতিষ্ঠা করেন । ছোটখাট ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তুলতে 
তাঁর দেশবাসীকে তান প্রভূত সাহায্য করেন । উদা- 
হরণস্বর্‌প বলা যেতে পারে যে খুব স্বল্প সময়ের জন্য 
হলেও তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছল একাঁট রাসায়নিক 
কারখানা । 


আসামে বাঁহরাগতদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সংখ্যা- 
লঘু অসমায়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে বিপজ্জনক 
পাঁরাস্থাতর সৃষ্টি করবে-_এমান ধরনের আশঙ্কায় 
ভাঁত ছিলেন রায় চোৌধরী ৷ অসমায়দের এঁক্যবদ্ধ 
করতে তান ‘আসাম সংগঠন সভা’ এবং ‘আসাম 
জাতীয় মহাসভা’ প্রাতষ্ঠা করেন । এমন ক, অসমায়া 
ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সংঘবদ্ধ 
অভিযান চালনা করেন । অনেকে ব্যাপারটি সনজরে 
না দেখলেও অশ্বকাঁগাঁর এই '{বশেষ ক্ষেত্রে (ছলে 
অনড়, অটল । ত 

আসামকে ভালবাসলেও ভারতবর্ষের প্রতি অঁদ্বকা- 
গিরির ভালবাসা কোন অংশে কম ছিল না । অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ 'দিয়ে 1921 সালে তান বন্দী 
অবস্থায় চরম নিযতিন সহ্য করেন। 1923 সালে 
‘শতধর’ বই লেখার জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন । বলতে 
গেলে ‘শতধর’ বইটিই প্রথম আসামী বই যা বিদেশী 
সরকারের হাতে দণ্ডযোগ্য বলে বিবোচত হয় । প্রথম 


আঁদ্বকা'ঁগার রায় চৌধুরী 


জাঁবনে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজ- 
নৈতিক বিকাশ তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। 
মহাত্মা গান্ধীর সমাজ সংস্কারের পদ্ধাত তাঁর রাজ" 
নৈতিক দাৰ্শানকতার চেয়ে রায় চৌধুরীকে বেশ মযা'ধ 
করোঁছল। 

রায় চৌধুরী একই সঙ্গে শন্তিশালী লেখকও 
{ছলেন। নাটক, সাঁহত্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
গান ও কাঁবতা {লিখতেন ৷ দেশভান্তিই ছিল তার সমস্ত 
রচনার প্রেরণার উৎস ৷ কারাগারে থাকাকালীন রচিত 
{কছু গান ডঃ বাণ কান্ত কাকাঁত অনুবাদ করেন 
‘Songs of the Cell’ নামাত্কে। জন সদ্মেলনে 
{নজের লেখা কঁবতা পড়তে এবং গান গাইতে ভাল- 
বাসতেন আঁদ্বকাগার । 1926 সালে কংগ্রেসের 
পাণ্ডু অধিবেশনে তনি দঃটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি 
করেন। 

ববশ্রাম শব্দাট রায় চৌধুরীর জাঁবনে অজানা ছল 
বললেই চলে ৷ তাঁর মধ্যে আমরা লক্ষ্য কাঁর এক মহৎ 
সংস্কারকের উৎসাহ উদ্দাঁপনা । জাঁবনের শেষ দিন 
অবাধ তান সযত্নে তাঁর দেশের জন্য কাজ করে 
গেছেন। 

নলবাড়ীর কালণী চরণ চৌধুরীর কন্যা কোঁশল্যা 
দেবর সঙ্গে অঁদ্বকাঁগারর বিবাহ হয়। বয়সের দিক 
{য়ে তুলনামলকভাবে কাঁনষ্ঠ হলেও পত্নী হিসেবে 
{নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেঁছলেন কোঁশল্যা ৷ 
তাঁদের কন্যা এস. রায় চৌধুরী হলেন আসামের প্রথম 
মাঁহলা যান আসাম সাভল সাঁভসে যোগ দেন। 

1967 সালের 2রা জানযুয়ার অন্বিকাঁগার রায় 
চৌধুরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর দেশবাসী 
তাঁকে আদর করে নাম 'িয়োঁছল ‘আসাম কেশরা' 
অর্থাৎ আসামের সিংহ ৷ 


[1.2G Das —Ambikagiri Aru Tewar 
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Kesari Ambikagiri ; Ambikagiri Roy Chou- 
dhury— Songs of the Cell; Deka Dekerir 
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অদ্ৰিকা চক্কবত্তণ ( ১৮৯২-১৯৬২ ) 
Ambica Chakravarty ( 1892—1962 ) 


1892 খুগষ্টাব্দে বহ্মদেশে বসবাসকারী একটি 
ব্রাহ্মণ পাঁরবারে অম্বিকা চক্রবর্ত্ত । জন্মগ্রহণ করেন। 
পরে এই ব্রাহ্মণ পরিবারাট চট্টগ্রামে বসাঁত স্থাপন করে। 
অশ্বিকা এই জেলার মাটিতেই বড় হয়ে ওঠেন ৷ তাঁর 
পতা নন্দকুমার চক্রবরত্ত। ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ । 
রণীর্তাসদ্ধ কোন “শিক্ষালাভ তাঁর হয়নি । অধিকাংশ 
সময় তান চট্টগ্রামেই বাস করতেন । 

অদ্বিকা চক্রব্তৎ আঁত অল্প বয়সে কংগ্রেস নেতা 
যতান্দুমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রভাবাধানে আসেন । 
যতান্দ্রমোহন সেনগঢ়ুপ্ত মহাশয়ও ছিলেন চট্টগ্রামের 
অধিবাসী । পরে তান সুর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লব 
আন্দোলনে দাঁক্ষা গ্রহণ করেন । 'ববেকানন্দের রচনা 
এবং ক্ষমদেরাম ও প্রফুল্প চাকর জাঁবন তাঁকে গভার- 
ভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং তনি জাবনকে স্বদেশের 
অধণগনতা মোচন-এর কাজে নিয়োজিত করতে মনস্থ 
করেন। ‘তান ছিলেন অকবৃতদার এবং শেষ জাঁবন 
অবাধ একজন অক্লান্ত রাজনোঁতক কর্মণী। 

জোয়ারের জলের মত স্বদেশী আন্দোলন যখন 
বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন ছেলেমান ্ষ অ্বকা 
বাভিন্ন সভা সাঁমাত ও বক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেন। 
1911-12 খীষ্টাব্দে তান যতান্দুমোহন সেনগুপ্তের 
সান্নিধ্যে আসেন এবং কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। 
যতান্দ্রমোহনের একজন অনুগত কর্মী রূপে তান 
চাঁদপুর কুলি ধর্মঘট এবং 1921-22 খঢীঁচ্টান্দের 
আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটে যোগদান করেন । এই 
সময়ে সু্যসেনের সঙ্গে অদ্বকার পাঁরচর হয়, সুর্য- 
সেনও এ সময়ে কংগ্রেসীদের আন্দোলনে নিজেকে ব্যস্ত 
রেখোঁছলেন। তাঁর জীবনের দিক পাঁরবর্তন হয় এ 
সময় । অগ্বিকা ববিপ্নববাদে দাক্ষিত হন এবং আঁচরে 
চট্টগ্রাম দলের একজন শাঁর্ষ“স্থানাীয় নেতারুপে স্ব'কৃত 
লাভ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গেও তান তাঁর সংযোগ 
{বচ্ছন্ন করেননি, তান চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির 
একজন সহ-সভাপাঁত এবং এ. আই. সি. সির 
একজন সভ্যরুূপে মনোনীত হয়োঁছলেন । 

একজন 'বপ্রববাদা রুপে তান কর্ম বাছাই করে 
তাঁদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন, অন্ব্র শদ্্র সংগ্রহ 
করতেন এবং তহবিল গঠনের জন্য ডাকাঁতিতেও অংশ 
গ্রহণ করতেন ৷ 1924 খনাঁষ্টাব্দে তাঁকে বন্দী করা 
হয় এবং চার বংসর কাল তান রাজবন্দারুপে কারান্ত- 
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রালে জাঁবন যাপন করেন । 1928 খঢঁচ্টাব্দে কারা 
মুক্তি লাভ-এর পর তিনি কংগ্রেস দলের হয়ে, পুনরায় 
কাজ শ্যরর করেন এবং সুভাষ চন্দ্র বস:র অনযচুগামা 
হন । তাঁর বিপ্লব ক্রিয়াকর্মে'র পক্ষে কংগ্রেস ছিল এক 
আবরণ স্বরূপ । বস্তুত তান তাঁর জ'াঁবনের সবচেয়ে 
স্মরণীয় ঘটনার মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলেন । - 

সুর্য সেন এবং নিমল সেন-এর সহযোগিতায় 
তানি চট্টগ্রামকে মডক্ত করার এক দুঃসাহসিক পাঁরকল্পনা 
করেন৷ 1930 খ:চ্টাব্দের 18 এপ্রিল তান *আঁভ- 
যানকারী দলটির নেতৃত্ব দেন এবং টোঁলফোন ও 
টোলগ্রাফ অফিস অধিকার করেন। অপর একাঁট দল 
অন্রাগার লুণ্ঠন করে। তাঁর সঙ্গৌদের মুখে অন্ব্রাগারে 
টোটা নেই শুনে তান নিরাশ হন । এই সন্ধিক্ষণে 
‘তনি সঙ্গদের নিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ে যাত্রা করেন, 
এই চ্হানাট বিপ্পবাত্মক কাজকর্ম এবং যোগাযোগের 
কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে এইরপ মনস্থ করা হয়। 
কিন্তু এই পাঁরকল্পনাটিকেও কার্যক্ষেত্রে রুপ দেওয়া 
সম্ভব হয়ান । বিপ্লবীদের ধরার জন্য 22 এঁপ্রল এক 
দুর্ধর্ষ সশস্ন্র দল জালালাবাদে পাঠানো হয়। তাঁর 
সঙ্গীদের সহযোগে জালালাবাদে তান প্রচণ্ড যুদ্ধ 
করেন, সহসা একাঁট বুলেট তাঁকে বিদ্ধ করে। 'ঁতান 
খুব দবল হয়ে পড়োছলেন। এজন্য তাঁর সঙ্গীরা যখন 
পাহাড় ছেড়ে পলায়ন করে তান তখন তাঁদের সঙ্গ 
{নিতে পারেন {নি । তবুও তান পুলিশের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেনান । সাঙ্ঘাঁতকরুপে আহত হওয়া 
সত্বেও তান হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড় অঁতক্ৰম করে 
একাঁট গ্রামে আশ্রয় নেন, গ্রামবাসী চাষীরা তাঁর সেবা 
শুশ্রুষা করেন । তান আত্মগোপন করে থাকেন, 'কন্তু 
1930 খ:ঁচ্টাব্দের শেষ দিকে তান ধৃত হন । তাঁকে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামান জেলে পাঠানো 
হয় । 

আন্দামানে অন্তরীন থাকাকালীন তাঁর জঁবনে 
দ্বিতীয়বার দিক পাঁরবর্তন স:চিত হয় । এই সময়ে 
তান মার্ক'সায় সাঁহত্যগ্নাল পড়েন, সন্ত্রাসবাদ কার্য- 
কলাপ থেকে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন এবং সাম্য- 
বাদের প্রাত অনডুরন্ত হন৷ 1946 খ্‌ীঁচ্টব্দে মুক্তি লাভ 
করে 'তাঁন কমন্যানস্ট পাঁটিতে যোগদান করেন। 
আম্‌ত্যুকাল তান এই দলের সদস্য ছিলেন । অশ্বিকা 
চক্রবর্ত্ত। ইাঁতমধ্যেই একজন প্রবাদ পঢুরুষ রুপে খ্যাতি 
লাভ করোঁছলেন । ‘তান চট্টগ্রামে ও অন্যান্য জেলা- 
গড়ল পর্যটন করেন এবং সর্বত্রই জনসাধারণের বিপুল 
অঁভনন্দন লাভ করেন৷ 1948 খঢাঁচ্টাব্দে কময্যানিস্ট 
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পাঁ্টকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে তান আত্মগোপন 
করেন, কিন্তু 1949 খ্‌'চ্টাব্দে তাঁকে বন্দী করা হয়। 
1951 খঢাঁষ্টাব্দে মুক্তিলাভের পর তাঁকে কম্য্যনিস্ট 
পাট অফ হাণ্ডয়ার পশ্চিমবঙ্গ প্রাদোশক শাখার 
সামাততে সভ্যরুপে নিবা্চিত করা হয়। দেশাবিভাগের 
পর শরণার্থীরা কলিকাতায় আসা শ্যুর করলে তান 
তাঁদের মধ্যে কাজ শ্ডুরু করেন এবং তাঁদের পঢনবসিনের 
দাবী নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কম্য্যনিষ্ট 
প্রার্থরূপে 1952 সালের পাঁশ্চমবঙ্গ বিধানসভায় 
নিবচিনে তান জয়লাভ করেন। 1957 খঢ়াঁচ্টাব্দে 
{তি 24-পরগণার হাবরা আসনের জন্য একজন প্রার্থী 
ছিলেন, {কন্তু তরুণ কংগ্রেসপ্রার্থণী তরুণকান্তি ঘোষের 
নিকট পরাজিত হন । ভগ্নদ্বাস্থ্য নিয়েও তান শরণার্থণ- 
দের মধ্যে তাঁর কাজ চালিয়ে যান । 1962 খুচ্টাব্দের 
মার্চ মাসে একটি গাড়ীর ধাক্‌কায় আহত হলে তাঁকে 
হাসপাতালে 'নয়ে যাওয়া হয় এবং এখানেই তান শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 


সাহসা এবং জেদ, তাঁর জাঁবনের শেষ দিন পর্যন্ত 
অশ্বিকা একজন 'বপ্পবাী ছিলেন ৷ কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে 
তিনি বিপ্লবী দলে এসোঁছলেন এবং একজন পেশাদার 
রাজনোঁতক কর্মী রুপে তাঁর জীবন অতিবাঁহত করে 
গেছেন। যদিও তানি ভাল বা’ম' ছিলেন না, প্রখর 
বচদ্ধজাব! ব্যন্তি ছিলেন না তবুও তান জনসাধারণের 
মধ্যে অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন এবং এই কাজের 
মাধ্যমেই তান তাঁদের সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছেন। 


[Ananta Singh— Chattogram Yubo 
Vidroha, Vol. l. 1969: Ananda Gupta— 
Chattogram Biplaber Kahini, Calcutta, 
1948; Amrita Bazar Patrika, 3, 14 
January 1933, 8 March 1962 ; Statesman, 


7 march 1962 ; Swadhinata, 7 March 
1962.] 
অময়া বরাট স;নীল সেন 


অশম্বিকা চরণ নজুমদার ( ১৮৫০-১৯২২ ) 
Ambica Charan Majumdar (1850-1922) 
1850 সালে পর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার 


সদ্দিয়া গ্রামে অগ্বিকাচরণ জন্মগ্রহন করেন। তাঁর 
পিতা রাধামাধব মজুমদার ছিলেন জমিদার । সে 


অন্বিকা চরণ মজুমদার 


দক দিয়ে আঁম্বকাচরণ অভিজাত ছলেন। 1869 
সালে এন্ট্রাস পরাক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে তান উচ্চশিক্ষা 
লাভের জন্য কলকাতায় আসেন । এখানে 1875 
সালে মেন্রোপললিটান ইন্টাটউটে তানি সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ পান এবং রাজনণীাততে আকৃষ্ট 
হন। শুর হয় অঁম্বকাচরণের রাজনৈতিক জাঁবন। 
1875 সালে তান প্রেসিডোন্স কলেজ থেকে এম. এ. 
ও 1878 সালে আইন পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন । তাঁর 
মাতা সুভদ্রা দেবা আঁ্বকাচরণকে কলকাতা হাইকোর্টে 
আইন ব্যবসায়ে যোগদান না করে ফারদপনুুরেই আইন 
ব্যবসায় ও গ্রামের অর্থনোৈঁতক উন্নাীতর জন্য প্রয়াস 
করতে বলেন । 1906 সালে তাঁর স্ত্রী বিনোদিনী 
দেবী মারা যান। শান্ত এবং উদারপন্থী অ্বকা- 
চরণ নারী জাগরণ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী 
fছলেন। ‘তান ফাঁরদপ;রে বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন 
করেন। 

1886 সালে তান কলকাতায় অনুষ্ঠিত ই্ডয়ান 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন 
1কন্তু 1899 সালে যখন তন বর্ধমানে বেঙ্গল প্রভি- 
{ন্সয়াল কনফারেন্স-এর সভাপতিত্ব করেন তখন থেকেই 
প্রকৃতপক্ষে তাঁন বাংলার নেতৃত্ব দান করেন এবং 
জাত'য়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা রূপে 
স্বীকৃত হন। 1905 সালে অম্বিকাচরণ মজ;মদার, 
আঁশ্বনাকুমার দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ বস: এবং সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ আশ্দোলনে একাঁভূত 
হয়ে বঙ্গাবভাজন, লর্ড কাজ‘ন ও স্যার ব্যাম্পফন্ড 
ফুলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা সংগঠন করেন। 
1905 সালের 7 অগাষ্ট কলকাতার টাউন হলে 
{বশাল জনসভায় তান বন্তুতা দেন। তাঁর এক 
ভাষণে {তান বলোঁছলেনঃ বঙ্গবিভাগ যদি সরকারের 
একটি অসংশোধন'য় চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় তবে তার 
{বরুদ্ধে ভারতের আঁ্থরতাও হবে তেমনই একাঁট 
আনবার্য ও অপ্রাতরোধ্য ঘটনা এবং লর্ড মলে ও 
ভারত সরকারকে বিবেচনা করতে হবে যে কোন fসিদ্ধা- 
ন্তের পাঁরবর্তন করে তাঁরা এ সমস্যার সমাধান করতে 
পারবেন । 

1908 সালে ‘তান ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস-_ 
এর মাদ্রাজ আঁধবেশনে বহ: প্রত্যাশিত রিফর্ম স্কীমের 
ভূয়সী প্রশংসা করেন। 1910 সালে কলকাতায় 
{তান পইনরায় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স-এর 
সভাপতিত্ব করেন। 1915 সালে তানি ইণ্ডিয়ান 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের উৎপাঁত্ত ও ক্রমবিকাশ সম্পা্ক'ত 


৬৩ অম্বিকা চরণ মজুমদার 


তথ্য সংকলন করে “Indian National Evolution'' 
নামে একট প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন । 1916 সালে 
তাঁর দাঁর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের পর্ণ সার্থকতা আসে 
যখন তান লক্ষেম্ীতে একত্রিশতম কংগ্রেস অধিবেশনের 
সভাপতি নিবাঁচিত হন। সভাপতির ভাষণে তান 
বলোঁছলেন?ঃ “স্বায়ত্তশাসন, ক্বশাসন বা পগ্বরাজ-__- 
যে কোন নামেই একে আঁভাঁহত করা যায়:-* এটি 
একটি প্রা্তানাধিত্বমমলক সরকার । ভারত আতি অব- 
শ্যই পরনির্ভরতা থেকে মুক্তি পাবে এবং স্বশাসিত 
রাষ্ট্রের ময্দা পাবে!’ 1917 সালে তিন ঢাকা 
{বভাগের মিউানাসিপ্যালাটি কর্তবক প্রাভদ্সিয়াল 
লেজসলেঁটভ কাউাদ্সলের সদস্য নিবাঁচিত হন । 
কন্তু 1918 সালে “লিবারেল ফেডারেশন'’ গঠনে 
সাহায্য করে {তান সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ 
করেন। 

অশ্বিকাচরণ ছিলেন গোখলে ও স্যার হেনরাঁ 
কটন-এর ঘাঁনণ্ঠ বন্ধন, সাংবিধানিক আন্দোলনের অন;- 
বর্ত্তী অঁম্বিকাচরণ শেষপর্যন্ত মধ্যপন্থী মতাবলম্বণী 
রাজন'ীতকই ছিলেন । বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দো- 
লনের ‘তান ছিলেন অন্যতম শ্রেচ্ঠয নেতা । তৎ- 
কালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জন 
উড্‌বার্ণ অশ্বিকাচরণকে ‘The Grand Oldman 
০ FaridpUr’” বলে আঁভাঁহত করতেন। বাগ্মা ও 
আইনজ্ঞ অস্বিকাচরণ ভারতের সাংবিধানিক প্রগাঁতর 
অন্যতম প্রবন্তা ছলেন। তাঁর বন্ধধ ও ঘনিষ্ঠ 
সহযোগণ স;রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আঁম্বকাচরণকে 
সার্থ'কভাবে প্রাতফালত করে বলেছেনঃ “বোঁদ্ধক 
প্রাখর্যে্যে, বাগ্মীতার অসামান্যতায় এবং মাতৃভূমির প্রত 
একনিষ্ঠ প্রেস ও নিবিড় ভান্তিতে তান বাংলার নেতৃত্বে 
প্রথম শ্রেণীর আসন পাবার অধিকারী ৷'' তাঁর 
মৃত্যুর পরে “দি বেঙ্গল’” পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে লেখে ঃ 
““শৃতান বাংলার সর্বকালের অন্যতম শ্রেণ্ঠ বন্তা ছিলেন । 
তাঁর মধ্যে বহ়াদ্ধবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির বহু বাশচ্ট গঢুণা- 
বল'র {বিকাশ ঘটোঁছল 


[Ambica Charan Majumdar—lIndian 
National Evolution : A Brief Survey of 
Origin and progress of the Indian Natio- 
nal Congress, Calcutta, 1915; নপেন্দ্ চন্দ্র 
গোস্বামী-_আশ্ককা চরণ মজ:মদার, কলকাতা, ১৩৪৮ 
বঙ্গাব্দ; ওurendra Nath Banerjea—A 
Nation in Making, Calcutta, 1963 ; Jagesh 
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Chandra Bagal—History of the Indian 
Association (1876-1951), Calcutta, 1953; 
Indian Association Jubilee Souvenir (1876- 
1952 ), Calcutta, 1952 ; R. C. Majumdar 
—History of the Freedom Movement, Vol. 
Il, Calcutta, 1963 ; M. Bagchi,— Rashtra- 
guru Surendranath, Calcutta, 1963, The 
Modern Review, February 1923; The 
Calcutta Gazette, 18 December 1917 and 
9 January 1918; The Amrita Bazar 
Patrika 14, 27, 28 December 1916 and 30 
December 1922; The Bengalee, 13 May 
1899, 18 September 1910, 16 December 
1916 and 30 December 1922; The 
Advance, 29 December, 1930 ; Bharatvar- 
sha, Poush 1337 B. S. ; Faridpur Hitaishini, 
22 Falgun, 1329, B:S.] 


( আঁগয়া বরাট ) প্যানাস ছায়া ঘোষ 


অঁম্বকা প্রসাদ বাজপাই ( ১৮৮০-১১৯৬৮ ) 
Ambika Prasad Bajpai (1880—1968 ) 


উত্তর প্রদেশের প্‌রণো কানপ্‌র শহরে 1880 
সালে 30 ডিসেম্বর অম্বিকা প্রসাদ বাজপাই জন্ম গ্রহণ 
করেন । তাঁর পিতামহ অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আল’ 
শাহর অধীনে এক গঢর;ত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
1857-র {বদ্রোহের পর পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয় 
ঘটলে অদ্বকা প্রসাদের পতা কন্দরপুর নারায়ণ 
কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে কলকাতায় চলে আসেন। 
এখানে তান নুনের আড়তদার ও ঠিকাদার র্‌পে কাজ 
শুরৃ করেন৷ কানপ;:রে অম্বিকা প্রসাদ এক মৌলভার 
কাছে ফার্সশ এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন । 1900 
সালে তান এণ্ট্রান্স পরক্ষায় উত্তরণ হন। তান 
তিনবার বিবাহ করোঁছলেন-_প্রতিবারই তাঁর প্‌র্বতনা 
স্ৰী লোকাম্তরিতা হবার পরে। 

বাজপাই অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবের মান,ষ 
ছিলেন। এমনক কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতেও ভোজ- 
সভায় অংশগ্রহণ করতেন না । পোশাক পরিচ্ছদ এবং 
আচার আচরণে তানি খুব সাধারণ ছিলেন এবং এই 
সাধারণত্ব তিনি বরাবর রক্ষা করে গেছেন। চা বা কফি 
কোনটাই তান পান করতেন না । সেই সময় বাংলার 


অদ্বিকা প্রসাদ বাজপাই 


বিভাজন নিয়ে দেশের লোকেরা গভীরভাবে উদ্বোলত । 
দেশের আবহাওয়ায় তখন সশন্র সংগ্রামের উম্মাদনা, 
তরহণ অ্বকা সমকালীন দেশ প্রেমিকদের সঙ্গে 
একাত্মতা বোধ করতেন । এই সময় তাঁর এক আত্মীয় 
তাঁকে দুটি বই পড়তে দেন। তার একাঁট দাদাভাই 
নওয়োজি লিখিত ‘আন-িটিশ রুল ইন ইাঁণ্ডয়া’, 
অন্যটি উইলিয়াম ডিগবি লিখিত 'প্রসপরাস ইণ্ডিয়া’ । 
এ দ:টি বই পড়ে বতনি বৃটেন কর্তৃক ভারতের শোষনের 
কথা জানতে পারেন । এছাড়াও তান পড়লেন রাজেম্দ্র- 
লাল তের ‘ইন্দো-এরিয়ান’' এবং লোকমান্য তিলকের 
‘আকণটক হোম ইন দি বেদস’ ৷ তান প্রায়শই 
ইম্পিরিয়াল লাইৱেরীতে গিয়ে আয়ালঠাণ্ডের হোম 
রনল আন্দোলন, আমোরকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং 
ফরাস' বিপ্রবের ইতিহাস আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন । 

স্বল্পকালের জন্য {তান কলকাতায় এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্কে করণিকের চাকার করেন। এরপর 1905 সালে 
সহযোগ সম্পাদক {হসেবে তিনি “{হন্দণী  বঙ্গবাসগ’তে 
(কলকাতা ) যোগদান করেন। 1907 সালের মধ্যে 
তিনি নিজেকে একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্ম হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর তন তাঁর নিজন্ব মাসিক 
হহন্দী পত্রিকা ‘নৃসিংহ’ প্রকাশ এবং সম্পাদনা শ্যর্‌ 
করেন। কাগজটি চলেছিল মাত্র এক বছর । তাঁর 
সম্পাদকাঁয় স্তম্ভগুলিতে তান ৰিটিশের “বিভাজন ও 
শাসন’ নাতির বিরুদ্ধে জনগণকে সর্বদাই সাবধান 
করতেন । তিনি বলতেন যে স্বরাজ্য অর্থ" ফ্বায়ত্ত 
শাসনের অধিকার লাভ এবং নিমজ্জিত জনসাধারণের 
উন্নাত সাধন । আপোষপন্হী মনোভাব এবং অহিংস 
পথকে তান সর্বদাই ভংসনা করতেন । লালা লাজপত 
রায়, লোকমান্য তলক এবং '{বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন 
তাঁর আদর্শ । (তান মনে করতেন যে ইণ্ডিয়ান 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের পরবর্তৎী অধিবেশনগুলিতে গ্ব- 
রাজ্যের প্রকৃত অর্থ নমন'য়ভাবে পরিবার্ত'ত করা 
হয়েছে । 

বাজপাই গ্রামগুলির জন্য পঞ্চায়েত শাসনের দৃঢ় 
সমর্থক ছিলেন এবং একথাও বলেছিলেন যে কংগ্রেস 
1917 সালের অধিবেশনে পঞ্চায়েতের উপর তার 
আস্থা পুনজ্ঞপন করেনি । তার কারণ তাতে আইন 
ব্যবসায়ী সদস্যদের স্বচ্ছল অথগিম বাঘ্যুত হত। 
যখন তাঁকে ‘নৃসিংহ’ কাগজ বন্ধ করে দিতে হল, তখন 
তিন বছরের জন্য {তানি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে 
( কলকাতা ) হন্দার অধ্যাপকের চাকার নেন। 1911 
সালে তিনি ‘ভারত মত্র'র সম্পাদক হন৷ সাপ্তাহিকা 


অ'দ্বকা প্রসাদ বাজপাই 


থেকে সেটি ক্রমে দৈনিক কাগজে পরিণত হয়। 1919 
সালে “সেট পরিত্যাগ করে তিনি ‘স্বতন্ত্র ভারত' 
পত্ৰিকা প্রকাশ করেন৷ 1941 সালে অবসর গ্রহণের 
কাল পৰ্যন্ত {তান সেট সম্পাদনা করেন । 

বাজপাই একজন অন:গত কর্মণ হিসেবে অসহযোগ 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং তার ফলে কারা- 
বরণও করেন," যাঁদও তান- আঁহংস পথে 'বশ্বাসী 
ছিলেন না । গান্ধীজী কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহারকে 
তান পছন্দ করেন নি । মুন্ডি লাভের পর তান 
সাংবাদিকতার কাজে {লপ্ত ছিলেন। 1941 সালে 
অবসর গ্রহণের সময় তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক জন- 
সভায় তাঁকে 14,000 ঢাকা উপহার স্বরূপ প্রদান 
করা হয়। 

তাঁর প্রকাশিত লেখাগ্‌লির মধ্যে রয়েছে, “হিন্দ; 
রাজ্য শাস্র', “হন্দী পর ফাস" কা প্রভাব’, ‘চাঁন 
আউর ভারত’, ‘সমাচার পত্র কা ইঁতহাস' এবং 
‘আমেরিকা আউর আমোঁরকান' ৷ 

তাঁর খ্যাত ম্‌লতঃ- হিন্দী সাংবাদিকতার জগতে 
প্রথম পথ প্রদর্শক রূপে । যদিও হিচ্দী সংবাদপত্রের 
প্রচলন বহু প্‌র্বেই তব: হিন্দ সংবাদপত্রের রচনার 
মান উন্নত হওয়ার পিছনে কৃতিত্ব সবটাই তাঁর প্রাপ্য । 
{বষয়বস্তুতে উপস্থাপনার গ্রুত্বপূর্ণ পাঁরবর্তন সুচিত 
করে ‘তান {হন্দী সাংবাদিকতার আধ্বনিকাীকরণ 
করোঁছলেন। 


[Personal interview with Pt. Ambika 
Prasad Bajpai at Agra; Interview with 
P. K. Bajpai, Narendra Bajpai and R. Baij- 
pai, sons of Pt. Ambika Prasad Bajpai; 
Nrisimha, 1908, Vol. I (Monthly Hindi 
magazine published from Calcutta) ; Hindi 
Bangvasi (Calcutta) Files ; Bharat Mitra 
Files ; Swatantra . Bharat Files ; Hindu 
Rajya Shastra (Hindi)—By A. P. Bajpai; 
Hindi par Pharsi ka Prabhav (Hindi)—By 
A. P. Bajpai ; Cheen Aur Bharat (Hindi)— 
By A. P. Bajpai; Samachar Patron ka 
ltihas (in Hindi)=By A. P. Bajpai ;. Ame- 
fica aur American (in Hindi)<By A. Pi 
Baipai.] 
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৬৫ অযোধ্যা নাথ পাণ্ডত 


অযোধ্যা নাথ পাঁণ্ডত ( ১৮৪০-১৮৯২ ) 
Ajodhya Noth Pandit (1840-1892) 


উত্তর প্রদেশের এক মহান জাতায়তাবাদা নেতা 
অযোধ্যা নাথ পণ্ডিত 1840 সালের 8 এপ্রিল জদ্ম- 
গ্রহণ.করেন ৷ {তান আগ্রায় বসবাসকারী এক উচ্চ 
বংশায় কাশ্মীরণ ব্রাহ্মণ পাঁরবারভুন্ত ছিলেন। ' তাঁর 
পতা পণ্ডিত কেদার নাথ প্রথমে পাঞ্জাবের ঝ*জ্জরের 
নবাবের দেওয়ান “ছিলেন ও পরে 'তনি ব্যবসায়ে লিপ্ত 
হয়ে প্রভূত সাফল্য অজ‘ন করেন ৷ অযোধ্যা নাথ অল্প 
বয়সেই যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখান এবং উত্তর ভারতের 
উচ্চ মধ্যবিত্ত পাঁরবারের চিরাচাঁরত প্রথানয্ুসারে আরবী 
এবং ফার্সশতে শিক্ষালাভের পর আগ্রা কলেজে ইংরেজী 
শিক্ষালাভ করেন । এই সময়ে তান শিক্ষা কতৃপক্ষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 1860-61 সালের সরকারী 
{রপোর্টে' বলা হয় তান একজন “'বঢদ্ধিমান এবং 
প্রতিশ্রতপূর্ণ ছাত্র” এবং তাঁর ইাঁতহাস ও দর্শনের 
উত্তরপত্র “অসাধারণ তাঁক্ষ্মুতা এবং চিন্তাশীলতার'! 
স্বাক্ষর বহন করে। তান আইনের পাঠ গ্রহণ করেন 
এবং আগ্রাতে. 1862 সালে একজন ব্যবহারজ'বা রুপে 
নাম ন'থভুন্ত হয় । আইনজাঁবণ র্‌পে তান প্রভুত 
খ্যাত ও অর্থের আঁধকারী হন! এই পাঁরা্থাতর 
মধ্যেই তান সমকালান রাজনীতিতে যোগদান করেন। 

পণ্ডিত অযোধ্যা নাথের {তন পঢত্রের মধ্যে সবচেয়ে 

' উল্লেখযোগ্য হলেন স্বনামধন্য উদারনৈঁতক নেতা 
পাঁণ্ডত হৃদয় নাথ কুঞ্জরু । পণ্ডিত অযোধ্যা নাথ 
আধনিক শিক্ষার অন:রাগী ছিলেন এবং আগ্রায় 
ভঠ্টোরিয়া গাল“স স্কুল এবং কলেজের প্রাঁতচ্ঠা করেন । 
তান কলকাতা ও এলাহাবাদ ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের 
সদস্য ছিলেন৷ তংকাল'ন ‘বিদ্বান সমাজের অগ্রদূত 
কলকাতার এঁশয়াঁটিক সোসাইটি অব বেঈ্গল-এর সঙ্গেও 
{তান সম্প্‌ন্ত িলেন। 1886 থেকে 1890 সাল 
পর্যন্ত উত্তর-পাশ্চম প্রদেশের বিধান পাঁরষদের তিনি 
{ছলেন সরকার মনোনীত সদস্য । তান ইণ্ডিয়ান 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের যৌথ সাঁচব পদে বহ: দন 
আঁধাচ্ঠত ছিলেন । 

1869 সালে তাঁন যখন আগ্রা কলেজে আইনের 
অধ্যাপক মনোনীত হন তখন সেই পদের সঙ্গে তাঁর 
আইন পেশার সমন্বয় ঘটান সম্ভব হয়োছল । আইন 
জ্ঞান, অপরাধ 'বজ্ঞান শাখায় তাঁর বয্যুৎপাঁত্ত এবং তাঁর 
ব্যান্তগত আকর্ষণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচার 


অযোধ্যা নাথ পণ্ডিত 


পঁতও স্বাঁকার করেছিলেন । পণ্ডিতের প্রয়াণে তিনি 
বলেছিলেন, “আমি একথা গ্বাঁকার কার যে প্রায়ণই 
আমি আকস্মিক এবং কঠিন ও জরুরী অবস্থায় তাঁর 
আইনের জ্ঞান, তাঁর মনের সুক্ষ গভাঁরতা ও যুক্তি 
প্রবণতায় অভিভূত হয়োছ।'' শিক্ষাজগতেও তাঁর 
কাজ অন; র্‌প স্বাঁকীত লাভ করোছল। এলাহাবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেও 
তিনি বোদ্ধক সত্তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, যা খুব কম 
মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। তিনি ছিলেন এমন 
একজন মানুষ যাঁর জন্য যে কোন জাঁত ও দেশ গর্ব'- 
বোধ করতে পারে। 

তবে রাজনণীতর ক্ষেত্রেই তিনি সবেত্তিম কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন । 1888 সালে সরকারের বিরোধিতা 
সত্বেও এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 
অধিবেশনকে সফল করে তুলেঁছল তাঁর যে অসম- 
সাহসিকতা ও অন;ুরাগ তাকে বাদ দিয়েও {তিনি স্মরণীয় 
হয়ে থাকবেন তাঁর তাঁর জাতায়তাবাদ, অবাধ ধৰ্ম- 
নিরপেক্ষ দ্‌চ্টিভঙ্গী ও জনদ্বার্থে স্বচ্ছ এবং য:ুক্তিপূর্ণ 
ধ্যান ধারণা পোষণের জন্য । প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
একজন তাঁৱৰ সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মতামত ও 
বিচার সর্বদাই ছিল সম্রাজ্ঞর প্রীত আনুগত্য মণ্ডিত । 
সে যুগের ধারানুসারে ব্রিটিশ বিচার ব্যবন্থা এবং গণ- 
তন্ত্র প্রতি তাঁর গভাঁর বিশ্বাস ছিল । অনুরপভাবে 


৬৬ 


ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ, জনস্বার্থ 


ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের তাঁন ছিলেন একনিচ্ঠ 
সমর্থক । কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন'ত . ডাফাঁরনের 
আনয;গত্যহীনতার অভযোগকে অযোধ্যা নাথ তাঁর 
ভাষায় খণ্ডন করেন এবং বালচ্ঠভাবে ঘোষণা করেন 
“আম দ:ঢ় আস্থার সঙ্গে জানাচ্ছ_আমার দেশবাসীর 
চেয়ে বেশী অনুগত লোক পূ্‌থিবার যে কোন প্রান্তেই 
দৃুলভ । আমরা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে নিবিড় 
সম্পকেরি কথাই ভাব-_অথচ আমাদের আন;গত্য- 
হাঁনতার দায়ে দায়ী করা হয়। প্রকৃতই বক আমরা 
আন:গত্যহীন ?” 
ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা 
{ছিল অত্যম্ত তাঁৱ এবং স্পচ্ট । তাঁর প্রদেশ এলাহা- 
বাদে স্থানীয় অফিসারদের কংগ্রেস অধিবেশনকে ব্যাহত 
করার প্রচেষ্টার তি তাঁৱ নিন্দা করেন। এ প্রসঙ্গে 
তাঁর শ্লেষোক্তি বিশেষ তাংপর্যপূর্ণ । ভাঁর ভাষণের 
শুরুতে তান বলেনঃ “একটি মহান জাত, একটি 
- সবগ্রিগণ্য জাত যারা এদেশে প্রথম স্বাধীন প্রতিষ্ঠান 
ঢাল; করে, যাদের কাছে আমরা প্রথম শিঁখ যে প্রজা- 


অযোধ্যা নাথ পাণ্ডত 


সাধারণের মঙ্গলের জন্যই শাসককুলের সৃষ্টি এবং 
প্রজ্জারা শ্‌ধুমাত্র শাসকের আমোদের উপকরণ নয়, 
একাঁট মহৎ জাত যারা স্বাধীনতার সঙ্গে ন্যায় বিচারকে 
যুক্ত করেছে, তারা কখনই অধস্তন কর্মচারীদের এ 
ধরনের অসাংবিধানিক ও অন্যায্য কাজকর্ম চালাতে 
অনুমতি দিতে পারে না,'"'-_এর পর (তান সমগ্র 
প্রদেশে জেলা আঁফসারদের ভাঁতি প্রদর্শনের কাহন' 
বিস্তৃত বৰ্ণনা করেন । 

অন:র্‌প সরে সরকার! প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের 
ক্ষেত্রে ভারতাঁয়দের অংশগ্রহণ করতে না দেবার কথাও 
{তিনি উল্লেখ করেন। ““ৱাটিশ সরকার অত্যন্তই 
সদাশয় সরকার,'' এই মন্তব্যের পরে তান যোগ করেন 
“যদি ৱাটিশ সরকারে সমালোচনার একটু স্থান থাকত, 
জনগণ সম্পর্কে যাঁদ তারা অতটা স্দিহান না হত এবং 
কিছু ব্যয় সংকোচন করত তাহলে এটি আরো ভাল 
সরকার হত ।.-.সে জন্যই আমরা দেশের সরকারী 
প্রশাসনের উন্নীত ঘটাতে চাই তার সঙ্গে আমাদের সেরা 
লোকদের সংশ্লিজ্ট করিয়ে, যাঁরা সত্যই আমাদের শ্রে্ঠ 
শাসকদের চেয়ে বেশী বোঝেন কিভাবে এবং কোথায় 
জুতোর মধ্যে কাঁটা ব‘ধছে।'’ সমভাবে দেশের আইন 
ব্যবস্থার ওপর সেক্রেটারী অফ স্টেটের অধিকার এবং 
সিমলায় সামায়ক সরকার চলাকালীন {বিধান পাঁরষদের 
অধিবেশন স্থগিত রাখার তিনি তাঁর বিরোধিতা করেন । 
তাঁর প্রদেশে দু বছর আইন সভার অধিবেশন আহবান 
করা হয়ান সেঁদকে তান দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং 
কাউন্সিল সরকারকে প্রহসন বলে আঁভাঁহত করেন। 
লবণ কর প্রত্যাহারের জন্য তান দাবা জানান ; কারণ 
তাঁর মতে এই কর লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত জনগণের উপর এক 
বিশাল ভারস্বরূপ, এবং এই কর ধার্য করা হয়েছে 


রাষ্ট্রের তহাঁবল পুর্ণ করার জন্য ‘মানবিকতা বোধকে ' 


সম্পূ্ণভাবে জলাঞ্জাল দিয়ে'। সমাজের ক্রমবর্ধমান 
পানাভ্যাস যা দাঁরদ্রের জীবনের পক্ষে ভয়াবহ হিল 
তিনি তা বন্ধ করতে আগ্রহী হন এবং স্থান'য়ভাবে 
জনমত সৃষ্টি করেন । কিন্তু সরকার জনমতের প্রতি 
কর্ণপাত করেন নি । এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত বলেন, “তাঁরা 
অর্থকে ( আবগারাী শুষ্ক) আঁকড়ে ধরে থাকবেন, 
অন্যায় ও দুঃখ থেকে পাওয়া ফল ভোগ করবেন, কিন্তু 
ন্যায় বা নীতির দিকে যাবেন না । আম বিশ্বাস করি 
ব্যস্তিগত ভাবে আমাদের শাসকরা ভাল লোক, 'কিন্তু 
সমণ্টিগত ভাবে তাঁদের না আছে {ববেকবোধ না আছে 
ধর্ম, অর্থ’ উপাজ‘নের যত পথ আছে সেগুলিই তাঁদের 
শাস্ত্র এবং এই অর্থে'র যেভাবেই সেটা সংগৃহীত হোক 


অর্জনলাল শেঠ 


না কেন তার ব্যাপক অপব্যয় করাই হচ্ছে তাঁদের পরম 


তপ্ত” । 


[Interview with Pandit H. N. Kunzru 
(1964) ; Eminent Indians (Madras, Ganesh 
& Co.); Representative Indions—by G. 
Parameswaran Pillai; Indian National 
Congress Proceedings, 1888, 1889, 1890, 
1891.] 


বিশ্বেশ্বর প্রসাদ 


অজ5্‌নলাল শোঁঠ (১৮৮০-১৯৪১) 
Arjunlal Sethi (1880-1941) 


1880 সালে 9? সেপ্টেম্বর জয়পনুরের সম্ভ্রান্ত 
খাণ্ডেলওয়াল জৈন পরিবারে অজ{নলাল-শোঁঠ জন্মগ্রহণ 
করেন। পতা জওহরলাল শেঁঠ ছিলেন জয়পঢুর 
শহরের 'বিশিচ্ট নাগাঁরক । 1904 সালে অজঃন- 
লালের সঙ্গে স:শালা দেবার বিবাহ হয়। 

জয়প:রের মহারাজা কলেজে তান পড়াশুনা 
করেন । 1902 সালে এলাহাবাদ 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
স্নাতক ডাগর লাভ করেন । সংচ্কৃত, আরব'ক এবং 
ফা্স“ভাষায় {তান যঞ্চষ্টে ব:ংপত্তি লাভ করেন। 
অজনিলাল যৌবনে ভগবদ্গীতা, জৈনধৰ্মশাস্ব এবং 
কোরান সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যয়ন করেন। ইসলাম ধর্ম 
সম্পর্কেও আগ্রহী ছিলেন । জাবনের শেষপ্রান্তে এসে 
{তান ইসলাম ধর্মের প্রাত আঁতাঁরন্ত উৎসাহ প্রকাশ 
করোঁছলেন। 

যোঁবনে ‘তান লোকমান্য তলক ও [চিত্তরঞ্জন 
দাশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাত হয়োঁছলেন। 1907 
সালে তান জাত'য় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। 
অধিবেশন থেকে ফিরে তাঁন কোটার ঠাকুর কেশ্ুরী 
{সং বারাত ও লালা হনওয়ান্ত সহায়ের সাহায্যে জয়- 
পরে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তোলেন! তাঁর 
অসাধারণ সাহস ও 'র্ভৌকতাবলে বর্তমান শতাব্দীর 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে তিনি সর্বভারতায় খ্যাঁত লাভ 
করেন । লোকেরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম করত । 
1928 সাল পৰ্যন্ত তাঁকে কংগ্রেসের মধ্যে একট বিশেষ 
শান্ত {হসেবে ধরা হত! শিক্ষারতী ও সমাজসংস্কারক- 
রূপে অর্জবনলাল তাঁর জ’বন শুর করেন। তান 
পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও দর্শনকে বর্জন করে প্রাচ্যের 


1 


৬৭ অজ'নলাল শেঁঠ 
সংস্কৃত ও৷ সভ্যতাকে অনেক উচ্চে স্থান দিয়েছেন। 
এইজন্য তান জয়পঢুর রাজ্যের মহারাজার প্রস্তাবিত 
দেওয়ান পদে যোগ দিতে আঁনচ্ছা প্রকাশ করেন । 


অ্জনলাল সবরকমের পঢুরাতন প্রথা ও কুসংস্কার থেকে 
সম্পূর্ণ মৃন্ত ছিলেন তাই তান একসময় গান্ধীজাীর 
সামনে মাথা নত করতে অস্বীকৃত হন ৷ এই চিন্তাধারা 
থেকেই তান তাঁর কন্যার অন্য সম্প্রদায়ে বিবাহ দেন। 
1925 সালে কানপ;ুর কংগ্রেস অধিবেশনে তান 
মণ্ডপের সামনে ধর্ণা দেন। হাঁরপ;ুরা কংগ্রেস অধি- 
বেশনে তান স:ভাষচন্দ্র বসকে সমর্থন করেন ৷ তান 
কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
রাখেন । 'কন্তু কংগ্রেসের উধর্ব'্তন পদ থেকে সরে 
এলেও ‘তান মনে প্রাণে একজন জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী 
মান;ষ ছিলেন৷ 

তাঁর সর্বপেক্ষা কৃতিত্ব (তান 1907 সালে জয়= 
পরে জৈন বদ্্ধ“মান 'বদ্যালয় স্থাপন করেন। এই 
{বিদ্যালয়টির মুলমন্্র হিসেবে তান ছাত্রদের কাছে 
তুলে ধরোঁছলেন জাতীয়তাবাদ । “নিমাজ হত্যা 
কাণ্ডের’ পাঁরক*্পনা এই প্রতণ্ঠান থেকেই হয়োঁছল 
বলে অনেকের ধারণা ৷ দেশের বিভন্ন স্থান থেকে 
ছাত্ররা এখানে আসত । 'িজপি;রের জনৈক 'বিষাণদত্ত 
ছাত্রদের কাছে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও রাজনৈতিক ডাকাতির 
প্রসঙ্গে সমর্থ'নম্‌লক ভাষণ দতেন। পরবর্তণীকালে 
যে সব জাতায়তাবাদী শিক্ষাপ্রাতচ্ঠান রব'দ্দ্রনাথ, 
গান্ধীজী ও লাজপত রায় গড়ে তোলেন বদ্ধ“মান বদ্যা 
লয়কে এই সকল 'বদ্যালয়ের পঢ্ব“সুরী হিসেবে 
আখ্যায়িত করা হয়। জৈন সমাজের যুবসম্প্রদায়ের 
মধ্যে জাত’য়তাবাদী আদর্শ প্রচার করাই ছিল তাঁর 
{বিশেষ লক্ষ্য । g- 

একজন শাঁন্তশাল! লেখক এবং বা*ম'া হসেবেও 
শেঁঠর সাঁবশেষ পাঁরচয় ছিল। গদ্য ও পদ্য দুই 
ধারাতেই তান সিদ্ধহস্ত ছিলেন । শঢদ্র মন্ত, স্রীমহন্ত, 
এবং মহেন্দুকুমার ভারতাঁয় জাতীয়তাবাদের ইঁতহাসে 
এই তনাঁট বই উচ্লেখযোগ্য । তাঁর গভীর আগ্রহ ও 
ববদ্যাবত্তার জন্য {তান ‘পাণ্ডতজ'ী' বলেই পাঁরাচত 
{ছলেন। 

{বংশ শতকের বশ দশকে তান ছিলেন বিবেকবান 
কর্মযোগী ৷ গভার পুত্রশোকও বোচদ্বাইয়ে অনুষ্ঠিত 
জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করা থেকে তাঁকে 
নরন্ত করতে পারোন। 1922-23 সালে তান 
আজমার-মারওয়ারা প্রদেশে প্রাদোশক কংগ্রেস দলেক্ন 


অজ:ন সিং গারগাজে 


ভারপ্রাপ্ত দায়ত্বপূর্ণ পদে থেকে দলের তত্ত্বাবধান করে- 
ছেন। অসহযোগ আন্দোলনেও তাঁকে সক্রিয় ভূমি- 
কায় দেখা গিয়োছল । 1914 থেকে '20 এই ছ'’বছর 
কারাদ'ড ভোগ করার জন্য জনগণের মনে তান বারের 
আসন লাভ করেন, সেইজন্য জেল থেকে মুক্তি পাবার 
পর তাঁর টুঁপ"টি দেড়হাজার টাকায় নাঁলাম করা হয়ে- 
ছিল । 

সদাঁ্ঘ জাঁবনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তনি 
নব্যভারতায়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগানোর ব্যাপারেই 
ব্যায়ত করেছেন৷ ববপ্পবাী সমিতির সঙ্গে তাঁর 
গোপন যোগাযোগ ছল । বোমার সাহায্যে হাঁড- 
প্জের প্রাণনাশের পরিকল্পনাতেও তান অনেকখানি 
যুক্ত ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষভাগে তাঁর সবশেষ 
পরিবর্তন দেখা দেয় এবং নিজেকে বন্ধুবান্ধব ও 
অনযুরাগ'ঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে খাজা মৈন:- 
দ্দিন চিম্তির দরগায় পড়ে থাকেন ।. তাঁর একান্ত 
ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর পরে তাঁকে কবর দেওয়া হয় । 


[ Hari Prasad Agarwala-Rajasthani 
Azadi Ke Dewane; Manmatha Nath 
Gupta— Bharat Men Sashastra Kranti 
Chesta Ka Romanch Kari Itihas,; Arjun 
Lal Sethi’s article in the Raipbtana Mail 
3 March, 1935; —His numeraous liter- 
ary works ; Rajendra Prasad—Autobio- 
ghaphy, Pattabhi Sitaramayya—History 
of the Indian National Congress ; Pro- 
ceedings of the Indian National Con- 
gress; Home Department Files in the 
National Archives of India; Personal 
Interview of the Research Fellow with 
Bhanwar Lal Saraf of Jodhpur, a close 
Associate of Arjun Lal Sethi ] 


(এল দেওয়ানি) ভি. এস. ভাগ্ভ 


অজুন সিং গারগাজে ( ১৯১১-_১৯৬৩ ) 
Arjun Singh Gargage ( 1911—1963 ) 
অজুন সং গারগাজে 1911- সালে অমৃতসরের 


কাছে তারন তারান নামে এক প্রসিদ্ধ {শিখ ধর্ম স্থানে, 
এক ছুতোর পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তাঁরা 


৬৮ অজ;ন সিং-গারগাজে 


জাতিতে ছিলেন রামগারিয়া। তাঁদের পরিবারের আট- 
জনের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর বড় ভাই ধরম সিং-এর নাম 
জানা যায়। 

অজন সিং বিদ্যালয় ছাড়ার পর পাঁচ বছর 
পড়াশুনা করেন নি । তিন ম্যাট্রিক পর'ক্ষায় উত্তরণ 
হন 1926 সালে । পরে 1932 সালে পাঞ্জাব’ ভাষায় 
তিনি (গিয়ান ) ন্লাতক হন । ‘তানি পাঞ্জাব, উদ, 
ইংরোজ এবং (হদ্দী ভাষা ভাল জানতেন । 1944 
সালের এপ্রিল মাসে তাঁর সঙ্গে শকুন্তলা দেবার বিবাহ 
হয়। তানি সংসারে বোশ সময় দিতে পারতেন না 
সেজন্য তাঁর স্ত্রী 1948 সালে তাঁকে ছেড়ে চলে যান 
এবং তাঁরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধন fটক.কারাম সৃখানকে 
বিবাহ করেন । 

জাঁবনের শর; থেকেই তাঁর অন্যভূতিশাঁল সত্তা 
বিভিন্ন প্রভাব আত্মস্থ করে। 'গ্ঢরবাণাী’ এবং ‘গরু 
গ্রন্থ সাঁহব’ ছাড়াও {শখজাতির ইতিহাস নিয়ে তি 
গভাঁর পড়াশবনা করেন এবং এই পড়াশুনা তাঁকে 

' একজন জাতীয়তাবাদী ও নিবেোদতপ্রাণ শ্বাধীনতা 

সংগ্রামী হতে উদ্বৃদ্ধ করে । খড়ক সং, রনধণীর সিং 
ও জওহরলাল নেহেরবর আদর্শ তাঁর ওপর গভীর 
প্রভাব বিস্তার করেছিল । কার্ল মাক'সের ভাবধারা ও 
ফরাসা বিপ্পবও তাঁকে গভ'রভাবে অন:প্রাণিত করে- 
{ছিল । কোন ধর্মেই তান বিশ্বাস ছিলেন না। কিন্তু 
কোন ধর্মমত বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে তান 
নিন্দা করেন নি । 

অসাঁম সাহসাঁ এবং দুুধ্ষ যেদ্ধা অজন সিং 
অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুর: একজন কর্মী 
র্‌পে এবং জাতীয় কংগ্রেস পাঁরচাঁলত সমস্ত আন্দো- 
লনেই তান অংশগ্রহণ করোঁছলেন। কিন্তু বিপ্লবের 

- আদর্শে বিশ্বাসী অজন সিং 1947 সালে কংগ্রেস 

ছেড়ে ভারতের কমিউনিৎ্ট পার্টিতে যোগদান করেন । 
প্রথম দিকে তান ইণ্ডিয়ান সোস্যালিল্ট {রপাব্‌:লিকান 
পার্ট“র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ভগৎ সং-এর দলের 
হয়ে কিছু কাজকর্মও করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক 
দৃচ্টিভঙ্গী ছিল বৈপ্পবিক এবং তিনি তাঁর মতামত 
প্রচার করেন ‘কাঁতি-আকবর', ‘জঙ্গী আজাদ’ এবং 
“নয়া জমানা' এই তিনটি পত্ৰিকা ও তাঁর লেখা পাঞ্জাবগী 
ভাষায় দু বই ‘Shaheed’ এবং ‘Do Par-chat 
Turna Par Turna Matak De Nal’ এর মাধ্যমে | 
‘তাঁন আম্‌ত্যু ‘নয়া জমানার’ সম্পাদক ছিলেন । তান 
অনেক কাবতাও লিখেছিলেন । কবিতাগুলতে তান 


অরাঁবদ্দ 


ভারতায় চাষীদের দুদশার চিত্র তুলে ধরেন । ব্রিটিশ 
সরকারের তান 'কঠোর সমালোচক ছিলেন, কত 
ইংরেজদের কখনো ব্যক্তিগতভাবে ঘৃণা করতেন না । 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে তিনবার, 1933, 
1937, এবং 1939 সালে তান কারাবরণ করেন । 

সমাজসেবার ক্ষেত্রে তান নিজেকে শিক্ষাবিস্তারের 
কাজে উৎসর্গ করেন৷ তাঁর দ্‌ঢ়াবিশ্বাস ছিল অশোক্ষত 
নিরক্ষর জনগণ কখনোই জাতা'ঁয়তাবাদের মর্ম অনুধাবন 
করতে পারবে না । পাঞ্জাবের ব্বাভন্ন গ্রামে তান বহ: 
{বিদ্যালয় স্থাপন করোছলেন। কোন বিশেষ জাত, 
সম্প্রদায় বা আঞ্চলিকতায় তান বিশ্বাসী দিলেন না। 

তান কুটির শিল্পের অন্যতম প্‌ষ্ঠপোষক ছলেন 
এবং তাঁর কবিতা ও সম্পাদকাঁয় রচনাদির মাধ্যমে একে 
জনাপ্রিয় করবার চেষ্টা করতেন ৷ আধুনিক শিল্পো- 
ন্নতকে তান সমর্থন জানিয়েছেন । কিন্তু একজন 
কমিউনিষ্ট মতাদর্শ রুপে ভারতায় প্রার্থামক শিল্পের 
জাতীয়করণ এবং ব্যাগ্ক, বৈদেশিক ও অন্ত্দেশ'য় 
বাণিজ্যের জাতাঁয়করণের জন্য অধিকতর আগ্রহী 
দছিলেন। 

অজন সিং জনসমাবেশে ভাষণ দতে বিশেষ 
আগ্রহণ ছিলেন না৷ তন তাঁর সমস্যাগনল সহ- 
কর্মীদের মোহন-সং যশ, গুরুচরণ সিং সৈন'স্রা এবং 
ভাই সপ্তোষ সং সঙ্গে আলোচনা করা পছন্দ করতেন । 
মদ্যপানে নিরাসন্ত অজন সিং অত্যন্ত শুকে ও 
অমায়িক প্রকৃতির মানুষে ছিলেন৷ 1963 সালে 10 
জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয় । 


৬৯ 


[ Files of the Nawan Zamoana (Jullun- 
dur ), specially the issues of 8, 11,17 and 
3] March 1963, 11 March 1964, 1965, 
1966, 1967; 5S. Gurcharan Singh Sainsra 
__Desh Bhoakat Hall, Jullundur ; Personal 
interview with Arjun Singh's wife Shakun- 
tala at Karnal ; Arjun Singh's own publi- 
cations. ] 


এস, ডি. গজরানা এস. কে. বাজাজ 
অরাবন্দ ( ঘর ) ( ১৮৭২-১৯৫০ ) 
Aurobindo (Sri) (1872-1950) 

1872 সালের 15 অগাচ্ট কলকাতায় শ্ৰী অরাবন্দের 
জ্রম্ম হর । তাঁর পিতা কৃষ্ণন ঘোষ (1845-1893) 


অরাবদ্দ 


হুগলী জেলার কোন্নগরের বিখ্যাত ঘোষ পাঁরবারের 
সন্তান । কৃষ্ণন ভারতে জাতীয়তা আন্দোলনের অন্য" 
তম পথিকৃৎ রাজনারায়ণ বস:র জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতা 
দেবকে বিবাহ করেন ৷ তান স্কটল্যাণ্ডের এবারা্ডিন 
{বশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. পর'ক্ষায় উত্তীর্ণ" হবার 


- পর বাংলাদেশের নানা জায়গায় চাঁফ্‌ মোডক্যাল 


অঁফসার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ৷ তিনি বিশেষ কার্য- 
দক্ষ ও প্রতিভাবান ছিলেন ৷ কৃষ্ণধন মনেপ্রাণে পাশ্চাত্য 
ভাবধারান;রাগী ছিলেন ; এবং তাঁর তিন পুত্রকে 
সম্প্ণ ইউরোপাঁয় প্রথায় শিক্ষিত করে তুলতে মনস্থ 
করেন । এই কারণে মাত্র সাত বছরের শিশু অরবিন্দ, 
তাঁর দুই ভ্রাতা বিনয় ভুষণ ও মনোমোহন পিতার সঙ্গে 
ইংলণ্ডে যান ৷ 

লণ্ডনে অরবিন্দ তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন 
একটি ইংরেজ পরিবারে ৷  লণ্ডনের: সে'ট পলস 
চ্কুলে বিদ্যাথণী রূপে যোগ দেবার পঢরবেই তান ভাল 
ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন এবং নিজের আগ্রহে শেকস্‌- 
পাঁয়ার এবং অন্যান্য রোম্যাণ্টক' কবিদের, রচনা পাঠ 
করেঁছলেন । ইণ্ডিয়ান সাভল সার্ভিস পরাক্ষায় তান 
সসম্মানে উত্তার্ণ হন ৷ সেখানে গ্রীক ৷ ও 'ল্যাটিনে 
তান যে নদ্বর পেয়োছলেন' হাঁতপুুর্বে। কোন 
পরীক্ষার্থী তা পানান ৷ কোঁম্বজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও 
{তি ক্ল্যাসিকাল ট্রাইপস্‌ ( পার্ট ওয়ান ) পরণঁক্ষা উচ্চ 
প্রথম শ্রেণী নিয়ে উত্তরণ হন এবং সমস্ত র্ল্যাসকস্‌ 
পঢুরস্কার পান৷ গ্যেটে, দান্তে এবং ক্যালডেরনের 
মোৌলক রচনা পাঠ করার জন্য তাঁন ফরাসী, জামনি, 
ইটালিয়ান ও স্প্যানিশ ভাষা শিখোঁছলেন । মাত্র এগার 
বছর বয়সে তান গ্রীক, লাটিন ও ইংরোঁজ ভাষায় 
কাঁবতা' লিখতে শ্যরঃ করেন। পরে “তান বাংলা 


_সাঁহত্য চচয়ি আগ্রহী হন । 


এগার এবং চোদ্দ বছর বয়সেই তান অনুভব 
করেন যে ভবিষ্যতের যাবতীয় জাগাঁতক কর্ম'চাঞ্চল্যের 
মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ ভনমকা থাকবে । কেদ্বিজ 
{বশ্বাবদ্যালয়ে ইণ্ডিয়ান মজালসের কর্ণধাররনপে তান 
ববপ্পবাত্মক ভাষণ দিতেন এবং ভারতের দ্বাধানতা 
অর্জনের জন্য সশদ্দ্র বিপ্লবের পাঁরকল্পনা জানাতেন। 
আই. সি. এস. পরাঁক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করে 
{তান বদেশী ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী করতে 
অন্বাঁকার করেন৷ 1893 স্যলে তিনি বরোদা স্টেট 
সাঁভ‘সে চাকুরী নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। 


বরোদাতে {তান প্রথমে রেভোনউ ডপার্ট‘মেণ্টে 
কাজ করতেন ৷ পরে তান স্টেট কলেজে ইংরোঁজ ও 
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ফরাসী ভাষার অধ্যাপক নিযডন্ত হন ।- ক্রমশঃ তিনি 
সহকারী অধ্যক্ষ ও পরে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন । 
কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ও*‘র চোখে একটা অলোঁকিক 
জ্যোঁত দেখতে পেতেন ৷ বরোদাতে অরবিন্দ যে তের 
বছর কাটিয়েছিলেন তা ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ ক্মজাঁবনের 
প্রস্তুতকাল । এ সময় তিনি সংস্কৃত, মারাঠাঁ, গুজ- 
রাটী ও কথ্য বাংলা শেখেন; প্রাচীন ভারতের 
মহাকাব্য উপনিষদ ও সংস্কৃত সাহিত্য পড়েন এবং 
ইংরেজি ভাষায় কাব্য, নাটক ও রচনাঠদ লেখেন । 

1893 সালে বোম্বাইর 'ইন্দু প্রকাশ’ পত্রিকায় 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও গৃহাঁত পন্থার ব্যর্থতার কথা 
ঘোষণা করে প্রবন্ধাদি.লেখার সঙ্গে ভারতে তাঁর রাজ- 
নৈতিক জাঁবন শ;রু হয়। ‘তান সারা ভারতে সশদ্ত 
বিপ্রবের পরিকল্পনা করেন ও বোদ্বাই ও কলকাতায় 
বিপ্লবাঁদের সংগঠন স্থাপনে উদ্যোগী হন। 1902 
সালে কলকাতায় গ্ৃপ্ত সংস্থাটি তাঁর নির্দেশে কাজ শুরু 
করে। সেই বছরে ভগিনাঁ নিবেদিতা এই কেন্দ্রে 
যোগদান করেন এবং 1910 সাল পর্যন্ত তান 
অরাবিন্দের সহকর্মী ছিলেন । 

1901 সালে ভ্‌পালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিন' 
দেবাঁকে (1888-1918) অরবিন্দ হষ্দ; মতে বিবাহ 
করেন। 1905 সালে তাঁর চ্রাীকে লেখা একটি 
চিঠিতে তিনি তাঁর নিজস্ব অন:ভ:তির খানিকটা প্রকাশ 
করেছিলেন, যা তিনি বিশ্বাস করতেন তা হল ভারতের 
মান্তি আসবে জ্ঞানভিত্তিক অধ্যাত্মখবাদ ও ব্রহ্ম তেজের 
মাধ্যমে এবং এই ববিশেষত্বগুলি তাঁর নিজের ছিল বলেই 
তনি জানতেন ৷ অরবিন্দ বাংলাদেশ ছেড়ে পাণ্ড- 
চের্বীতে চলে যাবার পর ম্‌ণালিনী দেবগী অবশিষ্ট 
জাঁবন শ্বামাঁর অধ্যাত্বজাঁবন ধ্যান করে অতিবাহিত 
করেন। 

1905 সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে 
অরাবিন্দের নেতৃত্বের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি 
কলকাতায় তখনকার জাতায় কলেজের ( বর্তমানে যাদব- 
পৃর বিশ্ববিদ্যালয় ) অধ্যক্ষরুপে যোগদান করেন। 

অরবিন্দ বিপ্পবাঁদের এই আন্দোলনের সৃযোগ 
নিয়ে নিজেদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করতে বলেন । তিনি 
‘বপ্লবাঁদের পরিকল্পনা রচনা করতে এবং তাদের সং- 
গাঁ্ঠত করতে নিদেশি দিতেন । এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত 
বাংলা পত্ৰিকা ‘যুগান্তর: প্রকাশিত হয় ও তানি নিজে 
‘বাঁপন চন্দ্র পালের ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্‌'-এ 
যোগ দেন। এই দুটি দেশাত্মবোধক পত্রিকা তাঁর 


দেশপ্রেম এবং ভারতের মহান এঁত্হ্য ও স্বাধীনতা 
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সম্পর্কিত তাঁর উচ্চ ধারণা দেশবাসীর কাছে পে'ঁছে 
দেয়। 'বন্দেমাতরম্‌’ The Doctrine of Passive 
Resistance’ নামে একটি প্রবন্ধে তিনি ‘বয়কট’ ও 
স্বদেশ আন্দোলন’ কিভাবে র:পা'য়ত হবে তা নিয়ে 
লেখেন। 1906 সালে কালকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের 
প্রাক্‌কালে তিনিই প্রথম প্রকাশ্যে ভারতবর্ষের পূর্ণ" 
স্বাধীনতা দাবী করেন এবং বালগঙ্গাধর তিলকের 
সহযোগিতায় ন্যাশনালিষ্ট পার্টি“ সংগঠন করেন । 

1907 সালের প্রথমদিকে অরবিন্দ তাঁর ছোট ভাই 
বারান্দ্রকে তাঁদের মানিকতলার বাগানে 'বিপ্পবদের 
একট সামাত স্থাপন করতে বলেন। সেই বছরেই 
তিনি সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন। কিন্তু 
ন্যাশনালিচ্ট নেতারা তাঁদের প্রস্তাব গৃহত না হওয়ায় 
সেই অধিবেশন ছত্রভঙ্গ করে দেন । কংগ্রেসের আপোষ- 
পন্থী নেতাদের ব্যর্থতা চরমপন্থী নেতাদের অ্যুথান 
সুচনা করে। 

1907 সালের আগষ্ট মাসে অরবিন্দ ‘বশ্দে- 
মাতরম্‌’ কাগজে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের জন্য 
গ্রেপ্তার হন । অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা সফল- 
কাম হয়নি । কারণ তনি যে এই পত্রিকার সম্পাদক 
তাঁর কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি । 
অর্াবদ্দের গ্রেপ্তার এবং সেই সঙ্গে তাঁর দ্বার্থহ'ন, 
রালষ্ঠ মনোভাবে প্রভাবিত হয়ে রবাষ্দ্রনাথ তাঁর 
উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই বিখ্যাত কাঁবতাটি লেখেন । 
‘অরাবন্দ, রবান্দ্রের লহ নমস্কার ।' 

অরবিন্দ স্বরাজ চেয়োছলেন । তার পিছনে ছল 
তাঁর বিশ্বাস যে ঃ ‘ভাবষ্যতে মানবজাতির অগ্ৰগাঁত 
শুধুমাত্র আপাতদৃষ্ট বা বাহ্যিক হলে তা অপ্রতুল 
হবে। আত্মিক, মানসক এবং'নৈতিক উন্নয়নের জন্য 
স্বাধীন এশিয়ায় এক স্বাধীন ভারতবর্ষের নেতৃত্ব 
প্রয়োজন । সমগ্র বিশ্বের কল্যাণার্থেই স্বাধীনতালিগ্সা 
আকাঠ্ক্ষত-.-ভারতকে স্বরাজ পেতে হবে শুধু তাঁর 
নিজের গ্বাচ্ছন্দ্য বা সখ ভোগের জন্য নয়, সমগ্র 
পৃথিবীর হয়ে বে'চে থাকার জন্য-:*এবং সমগ্র মানব- 


জাতির আঁত্মক ও নৈতিক প্রগঁতর জন্য’ । 


শ্রী অরববিষ্দ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে 
1902 সাল থেকে 1910 সাল এই আট বছর মাত্র 
যুক্ত ছিলেন । এর মধ্যে প্রথমার্ধ কেটোঁছিল গোপন 
সাংগঠনিক প্রস্তুতর কাজে, 1906 থেকে 1910 শেষের 
চার বছর তান প্রকাশ্যে সক্রিয় হন ৷  পট্টাভি সতা- 
রামাইয়া তাঁর “হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কং- 
গ্রেস' গ্রন্থে লিখেছেন এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই ‘অরবিন্দ 
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কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা তাঁর জ্যোততে উদ্ভাসিত 
করে তুলোঁছলেন' ৷ 

1908 সালের মে মাসে অরাবন্দ আরো আটাঁত্রশ 
জন 'বপ্পবাঁদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় এক বছর কাল 
জেলে 'বচারাধাীন থাকেন ৷ পরে তান মুক্তি পান । 
দেশবন্ধন চিত্তরঞ্জন দাশ এই মামলা তাঁর পক্ষে পরি- 
চালনা করেন । এই মামলা সারা ভারতবর্ষে প্রবল 
আলোড়ন এনেছিল । অরবিন্দের পক্ষে দেশবন্ধু 
আদালতে তাঁর সওয়ালের উপসংহারে ভববিষ্যংবাণী 
করেন যে অরবিন্দ ভাঁবয্যতে দেশপ্রেমিক কাঁব, ভারতের 
জাতীয়তাবাদের উদ্‌গাতা এবং মানব প্রেমিক রুপে 
প্রতিভাত হবেন এবং তাঁর বাণী ভারতবর্ষের সামানা 
পেরিয়ে দুর-দুরাস্তরে ধবানত-প্রতিধ্বানিত হবে। 

কারাগারেই অরবিন্দের আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং 
সর্বত্র কৃষ্ণর্শন হয়। ঈশ্বর সাক্ষাতে তান জানতে 
পারেন যে ভারত শ্বাধীনতা লাভ করবে এবং সমগ্র 
{বশ্বের প্রতি তাঁর যে বিশাল দায়িত্ব আছে তা পালন 
করার জন্য {তনিও শাঁঘ্রই মুক্তি পাবেন । 

অরবিন্দ 1904 সাল থেকে যোগ অভ্যাস শুর 
।করেন। 1907 সালে মহারাচ্ট্রীয় যোগ লেলের 
{নর্দেশমত ধ্যান করার সময় “তানি ব্রহ্ম এবং পূর্ণ" 
মানসিক নবৰ্ণ উপলব্ধ করেন ৷ তিনি নিজেই বলে- 
{ছিলেন বৰহ্মোপলাঁৰ্ধ হবার পর তান যা কিছু করেছেন 
বা বলেছেন সবই দৈব- প্রেরণা থেকে৷ ৷ তাঁর সফল 
ক্লয়াকলাপের পিছনে ছিল দৈব’ নির্দেশ । 
1909 সালের মে মাসে মন্ত পাবার পর অরাবন্দ 
দি নতুন সাপ্তাহিকী ‘কর্মযোগাণ' ( ইংরেজী ) ও 
‘ধর্ম” ( বাংলা ) তে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
অন্তার্ননহত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ লিখে পঢ্নরায় 
কাজ শর: করেন। তাঁর রাজনৈঁতক কর্মধারা পরের 
মতই চলতে লাগল । তবে তাঁর দৃচ্টিভঙ্গীর পাৰ্থক্য 
{ছল লক্ষণীয় | কারামুপ্তির অব্যবাহত পরেই উত্তর 
পাড়াতে তান যে স্মরণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেই 
তাঁর এই পাঁরবর্ত'ন লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক তান 
হুগল'তে বেঙ্গল প্রভিদ্সিয়াল কনফারেন্স আহবান 
করেন এবং 1909 সালের 31 জুলাই ‘কৰ্মযোগণী’ 
পন্ৰিকায় প্রকাশিত তাঁর ‘An open letter to my 
COUnrYmen’ এই খোলা চাঁততে জাতায়তাবাদী 
রাজনৈতিক কর্মসুচী প্ঢুনরায় আস্থার সঙ্গে ঘোষণা 
করেন । ব্রিটিশ সরকার তাঁর রাজনোঁতক কার্যকলাপের 
পরিণাত সম্পর্কে চিত্তত হয়ে পঢনরায় তাঁকে কারারদদ্ধ 
করতে চান! f 


৭১ 
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1910 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক সন্ধ্যায় তান 
‘কর্মযোগণী'র আঁফসে (4, শ্যামপুরকুর লেন) খবর 
পান যে আগামী কালই তাঁর অফস তন্লাশী হবে ও 
{ৃতনিও গ্রেপ্তার হবেন । অনির্দেশ্য কোন সত্তার 
ননর্দেশে অরবিন্দ তৎক্ষণাৎ মনস্থির করেন এবং একটি 
দেশী নোকায় করে ফরাসী অধিকৃত চদ্দননগরে চলে 
যান । চন্দননগরে কয়েকাদন থাকার পর তান ছদ্ম- 
নামে জল পথে পদ্ডিচেরী রওনা হন এবং 1910 
সালের 4 এপ্রিল তান পাঁণ্ডচেরী পে'ঁছান। ব্রিটিশ 
সরকার তাঁকে ্রাটশ অধিকৃত অঞ্চলে ফারয়ে আনার 
জন্য সচেষ্ট ছিলেন । কিন্তু অরাবদ্দ পাঁণ্ডচেরা ত্যাগ 
করতে দৃঢ়ভাবে অদ্বাঁকার করেন। এরপরেও 'রিটিশ 
সরকার বহুদিন অরবিন্দ ও পণ্ডিচেরীতে তাঁর সঙ্গে 
যোগদানকারণ 'বিপ্রবাঁদের উপর তাঁক্ষ্ম নজর রেখে" 
fছলেন। 

পণ্ডচেরীতে আসার পর শ্রী অরবিদ্দের জ'াবনে 
আগল পরিবর্তন হয়। রাজনীতির সঙ্গে সমদ্ত 
সম্পর্ক ছিন্ন করে তান সাহত্য ও দর্শন চচায়ি মনো- 
{বেশ করেন৷ এই কাজে তান পল রশার ও তাঁর 
স্ত্রীর ( পরবর্তণকালে ‘মাদার’ নামে খ্যাত ) সাহায্য 
লাভ করেন । এই ফরাস' দম্পতি প্রথম 'বশ্বযুদ্ধের 
প্রাক্‌কালে পাঁণ্ডচেরী আসেন । 

1914 সালে আগচ্ট মাসে প্রথম 'বশ্বযুদ্ধ শুর; 
হলে অরাঁবন্দ পল ও মাদাম রশারের সহযোগিতায় 
‘আর্য্য' নামে একাঁট মাসিক পারিকা প্রকাশ করেন । এই 
পাঁতকাতে অরাবন্দ মানবাত্মার উত্তরণ, মানব সভ্যতার 
ভাবষ্যৎ, সমগ্র মানবজাতর এক্য, কবিতার ক্রমাবকাশ 
ও তার ভাঁবষ্যং, বেদ, উপনিষদ ও গণঁতার অন্তার্ন হত 
তত্ত্ব, ভারতের সভ্যতার ও সংচ্কতর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
প্রবন্ধাদি লেখেন ৷ প্রবন্ধগুলে পরে সংকাঁলত হয়ে 
The Life Divine, The Synthesis of Yoga, 
The Human Cycle, The Ideal of Human 
Unity, The Future Poetry, ‘On the Veda’, 
The Upanishads, Essays on the Gita বং 
The Foundations of Indian Culture প্রভাত 
পঢন্তকের আকারে প্রকাশিত হয় । একাদিক্রমে ছয় 
বছর প্রকাঁশত হবার পর 1921 সালে ‘আৰ্য্য’ বন্ধ 
হয়ে যায় । সাহত্যে অরাবিন্দের মহত্তম সৃষ্টি তাঁর 
রাঁচত আধ্যাত্মক চেতনা সম্বলিত মহাকাব্য ‘সাবন্রী’ 
23,813 লাইন আঁমনৱাক্ষরে ইংরেজীতে দাঁর্ঘতম এই . 
কাব্যাটকে স্যার হাবর্টি* রিড বলেছেন যে কোন 
সাহত্যের মানদণ্ডে মহত্তর সৃষ্টি, বিখ্যাত মাঁকন 
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সাহিত্যক, দাৰ্শনিক ও সমালোচক আর: এফ. 'পিপার 
বলেছেন এই কাব্য 'সমগ্র' বিশ্বরকহ্মাণ্ডকে প্রতিফালত 
করেছে । '‘50Vit৮' ছাড়াও তাঁর আরো কিছু সাহিত্য- 
কৃতি আছে তার মধ্যে কিছু নাটক, আরো প্রায় 
পণঞ্চাশটি প্রকাশিত গ্রন্থে তাঁর রচনা, ভাষণ, চিঠিপত্র, 
অনযবাদ এবং বেদ ও উপননিষদের ব্যাখ্যা বিধৃত 
আছে। 

“1926 সালে৷ অর্বন্দ নির্জনবাস গ্রহণ করেন 
এবং 1950 সালে তাঁর ম্‌ত্যু পর্যন্ত (তান তাঁর 
জনতা রক্ষা করেন। 1928 সালে তান একবার 
তাঁর নির্জ'নতা পরিত্যাগ করে৷ রবান্দ্রনাথের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন ৷ রবান্দ্রনাথ তাঁর জ্যোতির্ময় র্‌প দেখে 
বলোঁছলেন, ‘একমাত্র আপনার কাছ থেকেই নির্দেশ 


আসক আমরা তা পালন করার জন্য অপেক্ষা করাঁছ। 


সময়াম্তরে বহু বিশিষ্ট রাজনোৈঁতক নেতা দেশের এবং 
বাভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে উপদেশ নেবার 
জন্য তাঁর' কাছে গয়েছেন, অনেকে তাঁকে দেশের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতেন । অরাবদ্দ 
দ্বিতীয় প্রস্তাবাট প্রত্যাখ্যান করেছেন । ‘তান স্পষ্টই 
বলেন যে তাঁর মত ও পথ অঁত অল্প সংখ্যক ব্যন্তির 
কাছেই গ্‌হাঁত হবে, অন্যান্যদের কাছে এটি হবে 
দুবেধ্যি এবং বহ সংখ্যক লোকের কাছে এট প্রগাঁতর 
বিকল্প এবং ক্ষমাহ‘রুপে প্রাতভাত হবে। অবশ্য 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী 
সদ্বম্ধে তান উদাসীন ছিলেন না । 

অরাবিদ্দ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ দিয়ে বৃঝতেন যে 
মানাঁবক যাবতায় সমস্যা এমনকি 'বিশ্ব্রাতৃত্ব সমস্যাও 
শুধ্‌ৃমানৰ অর্থনোঁতক ও রাজনোৈঁতক পরিকল্পনার 
মাধ্যমে মঁমাংসিত হতে পারে না । এর জন্য প্রয়োজন 
একাঁট গভাঁর আ'ত্মক- পাঁরবর্তন ৷ মানুষ তার 
সণীমত মনোরাজ্যের উধ্বে উঠে সমগ্র বিশ্বচরাচরের 
গাঁত ও সামঞ্জস্যের নাঁতর সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য 
দৈবানা্দ‘ষ্ট । এমন কি সমাজ সংস্কারের জন্যও তিনি 
কোন আইন বা বাধ্যতামুলক চাপ পছন্দ করতেন না । 
বিংশ শতাব্দ'র দ্বিতীয় দশকে যখন আন্তঃ বর্ণ বিবাহ 
আইনসম্মত করার প্রচেষ্টা হয় তখন তান বলেন যে 
কোন সংশোধন যাঁদ তাকে ফলপ্রস্‌ ও অর্থপূর্ণ 
করতে হয় তবে তা হবে একান্তই ভিতরের তাগিদ । 
তাঁন বলোঁছলেন (হন্দ:-মুসুলমান মৈত্রী সমস্যার 
. সমাধান আসবে রাজনৈতিক আপোষ-আলোচনার 
মাধ্যমে নয় বরং হৃদয় ও মনের গভীরতম আকুঁতই 
এই মিলন ঘটাতে পারে। 
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যোগসাধনার' অধিকাংশ পদ্থাই মানবাত্মাকে পা'ঁথ'ব 
লোক থেকে অপার্থ'ব লোকে নিয়ে যায় এবং জ'বন 
থেকে 'বা্ছদ্ন করে । 'কন্তু অরবিন্দ যে যোগসাধনার 
কথা বলেছেন তাতে এশা শক্তির সঙ্গে একাত্ম মান্য 
তার জ্ঞান, আনন্দ ও ওজ্জবল্য নিয়ে জাগাঁতক জীবনকে 
এশ্বর্যবান করতে পঢুনরায় ফিরে আসে এবং তার দেহ 
মন জাঁবনকে অমৃতে উত্তার্ণ করে। এক কথায় 
মানুষের সা্ব‘ক- উত্তরণেই অরবিষ্দের যোগকল্পের 
গাঁতময়তা । যে ব্‌হত্তর শক্তি এই উত্তরণ ঘটাতে 
পারে৷ তাই হল অরবিন্দের ভাষায় মানস-অগোচর 
‘অত মানস' ৷ এর প্রকাশ ঘটলে মানুষ তার ক্ষুদ্র 
প্রাণীঁত্ব থেকে বৃহত্তর মানবত্ব লাভ করে। তখনই 
আসে ‘সত্যদরষ্টা, ‘অতিমানবে'র প্রজন্ম । 

অরাবন্দের পাঁণ্ডচেরী আশ্রম একটি পারকণ্পিত 
প্রতিষ্ঠান নয়। তাঁর নৈকট্যে' তাঁরই  নির্দেশমত 
যোগ অভ্যাস করার জন্যে যেসব “শিষ্যরা আসতেন 
তাঁদের নিয়েই এই আশ্রম গড়ে ওঠে । 1926 সালে 
যখন অরবিন্দ শ্রীমার ওপরে আশ্রমের সম্পূর্ণ“ দায়িত্ব 
ভার ছেড়ে দিয়ে নির্জনবাস গ্রহণ করেন তখনই এই 
আশ্রম একট নির্দি‘্ট আকার পায়। তখন থেকেই 
এাঁট বিস্তার লাভ করতে শুর; করে। আজ এট 
ভারতের এবং পৃথিবীর বিভন্ন দেশের দেড় সহস্র 
নরনারাী ও শিশুকে নিয়ে গড়ে ওঠা একটি আশ্ত- 
জাতিক মানব সংস্থা । এই আশ্রমের বহুবিধ কা্যা- 
বলার মধ্যে উল্লেখ্য শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, ওয়ার্ল্ড 
ইউনিয়ন, শ্রী অরাবিন্দ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ 
এডুকেশন তাদের পথিকৃতের আর্দশ বাস্তবে র্‌পায়িত 
করার প্রয়াস চালাচ্ছে ৷ 

শ্রী অরাবন্দের পাঁচাট স্বপ্ন ছিল --প্রথমাটি হল 
এক স্বাধীন ও এঁক্যবদ্ধ ভারত । 1947 সালের 15 
অগাষ্ট তাঁর জম্মদিনে ভারত যখন স্বাধীন হল তখন 
‘তানি তাকে একটি আকাঁম্মক ঘটনা মাত্র বলে গ্রহণ 
করেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল দৈবানদেশে যে 
কাজ য়ে তিনি তাঁর জাঁবন শুরু করেছিলেন এ যেন 
তার দৈবানদে‘শের ফলশ্রনবৃত.। তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্ন ছিল 
সমগ্র এশিয়ার মৃন্তি এবং নবজাগরণ। তৃতীয় স্বপ্নটি 
হল ক্ৰমবিকাশের পরিণামে মানুষের উচ্চতর ও বঢহত্তর 
জাগাঁতক চেতনার জগতে উত্তরণ ৷ ' তাঁর বিশ্বাস ছল 
তাঁর এই স্বপ্নগ্থুলি সার্থ'কতার দ্বারে' উপনাঁত বা 
সাফল্যের পথে প্রবাঁহত হবে । 

1950 সালের 5 ডসেম্বর শ্রী অরবিষ্দ মহাসমাখি 
লাভ করেন। কিন্তু যে কাজের তনি সচচনা করে 
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গিয়েছেন সে কাজ মাদারের নির্দেশনায় বেগবান ও 
প্রবাঁহত ৷ 


[Sri Aurobindo: Sri Aurobindo on 
Himself and on the Mother ; Bankim- 
Tilak-Dayananda ; The Renaissance in 
India ; A System of National Education ; 
Speeches ; Sri Aurobindo and His Ashram ; 
A. B. Puroni : Life of Sri Aurobindo ; Sisir- 
kumar Mitra : Resurgent India ; The Libe- 
rator ; K. R. Srinivasa lyengar + Sri Auro- 
bindo ; Haridas Mukherji & Uma Mu- 
kherji : Bande Mataram and India Natio- 
nalism ; Sri Aurobindo’s Political Thought ; 
Karan Singh.: The Prophet. of Indian 
Nationalism ; Dinendrakumar Roy: Ara- 
binda Prasanga (Bengali) ; Promodekumar 
Sen : Sri Aurobindo—Jiban-o-Yoga (Ben- 
gali) ; Sri ‘Aurobindo :  Karakahini  (Ben- 
gali).] 


শাশির ফুমার মিত্র 


অরগা*ট ভেগুকট সুব্ৰাইয়া ( ১৮৮২- ? ) 
Oruganti Venkata Subbaiah (1882- ? ) 


অন্ধপ্রদেশের নেলোর জেলার কাভালির এক 
{বত্তশাল' পাঁরবারে 1882 সালে অরচগাণ্টি ভেগকট 
সনববাইয়ার জন্ম । তাঁর বাবা লক্ষ্মী নারায়ণাপপা 
এবং মা কামাক্ষাম্মা এঁতিহ্যশালী (হন্দ: ব্রাহ্মণ 
পরিবারের বংশোদ্ভূত ছিলেন । 13 বছর বয়সে 
ভেঙকট সংব্বাইয়ার বিবাহ হয়েছিল মহালক্ষ]নদ্মার সঙ্গে । 
ভেঙকট স্বব্বাইয়ার প্রাথমিক পড়াশ না অর্থাৎ 
চতুর্থ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত নেলোর হাইস্কুলে । তিন 1897 
সালে মাদ্রাজের {হন্দ; হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ 
করেন । পরে তান মাদ্রাজে খ্‌ঁষ্টান কলেজ থেকে 
1900 সালে এফ. এ. .-পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন । এই 
কলেজেই তান স্নাতক স্তরের পড়াশ:নো করলেও শেষ 
॥ পৰ্যন্ত কলেজে তান ‘ব- এ. পরাঁক্ষা দিয়েছিলেন 
রাজামন্যন্দী-র গভর্ণমেণ্ট থার্চস কলেজ থেকে। 
1904 সালে তান বি. এ. পাশ করেন । 1904- 
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1905 সালে তি মাদ্রাজ ‘ল’ কলেজ-এ আইন 'নয়ে 
পড়াশ্‌নো করে কাভালিতে 1905 সাল থেকে আইন- 
জাবি {হিসাবে তাঁর কর্মজাঁরন শুর: করেছিলেন। 
ছাত্র জীবনে জন-্টুয়ার্ট মিল, এডমাণ্ট বার্ক ' এবং 
ইমারসনের রচনাবলী, ভেগকট সুব্বাইয়াকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করেছিল । হিন্দ: দর্শনে তাঁর গভাঁর 
বিশ্বাস থাকলেও জাঁবন সম্পর্কে তার দ:্‌চ্টিভাঙ্গি ছিল 
যথেষ্ট আধুনিক ৷ তাঁর বিশ্বাস ছিল-_পাশ্চাত্য 
শিক্ষা লাভ করার ফলেই ভারতীয়দের দৃচ্টিভাঙ্গ, 
ভাবনাচচিন্তার প্রসার এবং জাতীয়তাবাদের উন্মেষ সম্ভব 
হয়োঁছল । : 

মাদ্রাজে আ্যানি বেসান্ত ও বোম্বাই-এ বাল -গঙ্গাধর 
তিলক যে হোমরুল লাঁগ আন্দোলন করেছিলেন 
ভেগকট সদব্বাইয়া তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তান 
{নিজেও হোমরুল লাগ আন্দোলনে. ঝাঁপিয়ে পড়লেন । 
হোমরুল ল'ঁগের: নেলোর জেলার সঙ্পাদক হলেন 
ভেৎকট সুব্বাইয়া । পরবর্তীকালে তান সত্যাগ্রহের . 
আবেদনে সাড়া দিয়ে 1919 সালে আইন ব্যবসা ছেড়ে, 
দিলেন। তাঁকে দোষ! সাব্যস্ত হয়ে এক বছর টানা 
জেলও খাটতে হল । তংগঢতাঁর প্রকাশন পাণ্ডুল:ু, 
কো'ডা ভেগকটাপ্পাইয়া, বেজাওয়াদ গোপালারেন্ডী 
এবং ভাগ্নে ডান্নেলাকা*্তি রাঘবাইয়া প্রমুখ সত্যাগ্রহী 
নেতাদের তান ঘনিষ্ট সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন । 

মহাত্মা গান্ধী হারজন উন্নাতকম্পে আন্দোলন 
করেছিলেন-_সেই আন্দোলনের সমর্থক 'ছলেন 
ভেগকটসুবৰাইয়া । 1910-এ কাভালিতে তানি স্থাপন 
করলেন এক হাঁরজন বিদ্যালয়, দ'র্ঘ পাঁচ বছর সেখানে 
{তান হারজন বালকদের পড়াশুনো '{শাঁখয়েোছিলেন। 
নেলোর জেলায়. হাঁরজনদের তাঁনই . ছিলেন সবীধিক 
শুভাকাঙক্ষী । 

ভেঙ্কট সঢবৰ্বাইয়া লবণ সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনেও, 
সক্রিয় অংশগ্রহণ করোছলেন ৷ প্রায় 300: অনুগামী 
নিয়ে তান নেলোর জেলার গোগ্‌লাপল্লী এবং 
তুম্মালাপেণ্টায় প্রচালত আইন ভেঙ্গে লবণ তৈরাঁ 
শুরু করলেন! এই কারণে তাঁকে ও তাঁর স্বীকে 
গ্রেপ্তার করে ছয় মাসের জন্য জেলে পাঠানো হয়োঁছল ৷ 
1941-এ ব্যান্তগত সত্যাগ্হ আন্দোলন চলাকালীন 
তাঁকে আবার ছয়মাস কারাবরণ করতে হয়োঁছল । 

ভেগ্কট সুবৰাইয়া একজন গোঁড়া কংগ্রেস ছিলেন । 
এই শতাব্দ'ার প্রথম দশকেই তান ভারতের জাতায় 
কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করোছলেন। তারপর থেকে 
1947 পৰ্যন্ত সংগঠনের কাজে লিপ্ত  ছলেন। রাজ্য 
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কংগ্রেস কমিটির তিনি ছিলেন আজীবন সদস্য । 
1918 তে তনি এ. আই. সি. সি.-রও সদস্যপদ লাভ 
করেছিলেন। 1921 সালে ‘তান নেলোর জেলা কং- 
গ্রেসের সভাপতি নিবাঁচিত হয়েছিলেন ৷ 

1935 সালে ভারত শাসন সম্পর্কিত আইন পাশ 
হয়ে যাবার পর যখন রাজ্য বিধানসভায় নিব্চিন 
অন্যৃষ্ঠিত হয়, তখন তান নেলোর কেন্দ্র থেকে মাদ্রাজ 
বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে নিবা্চিত হয়ে- 
ছিলেন (1936 )। বরাজাগোপালাচারার মন্ত্রীসভা 
চলাকাল’ন তান বিধানসভায় একজন স্পষ্ট বন্তা 
{হসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 

ভেঙ্কটসুবৰাইয়া-র দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পযপ্তি 
শিক্ষা ছাড়া আমাদের দেশে শ্বনিয়ান্ব্রত সংস্থাগুলি 
কখনোই ভালভাবে চলতে পারে না। (তনি 1911 সালে 
নেলোরে ‘জর্জ করোনেশন ক্কুল’ স্থাপন করেছিলেন 
পরে “বিবেকানণ্দ বিদ্যালয়’, এই নামে পারিচিত এই 
- শিক্ষাকেন্দ্রীটির তান 1922 পর্যম্ত ছিলেন পারচালক । 
তিনি এছাড়া অন্ধুদেশাঁয় বিদ্যালয়টি স্থাপন 
করোঁছলেন--সেখানে হাতের কাজ শেখানো হত । 
{তান “তিলক জ্াতায় বিদ্যালয়ন’ নামে আরও একট 
স্কুল স্থাপন করেছিলেন-_এই বিদ্যালয়টির উদ্বোধন 
করেছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী ( 192] )। অন্যান্য 
বিষয় ছাড়াও এই স্কুলে চরকা কাটা এবং তাঁত চালানো 
শেখানো হত ৷ নেলোরের কম্তুরা দেব! {বদ্যালয়ম 
স্থাপনের ম্‌লেও ছল তাঁর সক্রিয় সাহায্য । 

সমাজ সংক্কারের ক্ষেত্রেও ভেগকটসুব্বাইয়ার অবদান 
ছিল অসাধারণ ৷ হাঁরজন উন্নয়নের আন্দোলন ছাড়াও 
তিনি বিধবাদের প্যনঃবিবাহের শ্বপক্ষে ছিলেন। 
1914-তে নেলোরে তান নিজ উদ্যোগে এক {বিধবা 
মাঁহলার প্‌নঃাঁববাহের ব্যবস্থা করেন । পরবত্তণীকালে 
তিনি তাঁর নিজের পরিবারেই পঢুত্র ভেঙ্কটশ্বরের এক 
বিধবা কন্যার পারিগ্রহের মাধ্যমে অনুকরণযোগ্য 
এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন (1934) । ভেঙ্কটশ্বর শমারি 
এই ‘বিবাহ অন্চাষ্ঠত হয়োছল কাসিনাধুনি নাগেশ্বর 
রাও পাম্ডনুর মাদ্রাজের বাড়তে ৷ 

ভেগকটসুবৰাইয়ার স্থান সেইসব স্বাধীনতা সং- 
গ্রামীদের সারিতেঁ-_যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য 
_সর্বশ্ব ত্যাগ করোঁছলেন--অথচ বানিময়ে কিছুই চান 
{ন । {তান দেশের কাজের জন্য আইন ব্যবসা" ছেড়ে 
দিয়োছলেন ও তার সমস্ত সম্পত্তি দেশের কাজেই উৎসর্গ 
করেছিলেন । ব্রিটিশদের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত 
করার সংগ্রামে তার পত্নী ও সন্তান সন্তাতরাও সামিল 
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হয়ে বহ: দুঃখ কষ্ট সহ্য করোঁছলেন। সমাজ সং- 
স্কারের প্রয়োজনায়তা অনুভব করার মত উদার 
দৃ্টিভাঙ্গ ও মন তাঁর ছিল । জাতায় শিক্ষাব্যবস্থার 
উন্নয়নের একজন উদ্যোন্তা হিসেবে তাঁর ভ্‌যমিকা আব- 
ম্মরণাীয় । এটাও ঠিক যে-_রাজন'ীতির ক্ষেত্রের 
তুলনায় সমাজ পুনগর্ঠনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনেক 
বেশ উল্লেখযোগ্য । 


[Who's who in Madras Legislature 
(1936-1937 ); A Kaleswara Rao—Na 
Jeevitha Katha (ln Telugu); personal 
interview of the Reserch Fellow with 
Oruganti Venkata Subbiah.] 


আর. নাগেশ্বর রাও ওয়াই শ্রীরামম্‌ার্ত 


অরুণ ফুমার চন্দ ( ১৮৯৯-_১৯৪৭ ) 
Arun Kumar Chanda ( 1899—1947 ) 


1899 সালের 17 ফেব্রুয়ারী আসামের অন্তভুন্ত 
শিলচরে অরুণ কুমার চন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 
পিতা কামিনী কুমার চন্দ-এর তান দ্বিতীয় পত্র । 
আইনজ'ীব কামিন' কুমার সে সময় আদালতে পশার 
জমিয়েছেন এবং যথ্চ্টে প্রতপত্তি অর্জন করেছেন। 
ইনি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন, ফলে গোঁড়াঁমমুন্ত 
আবহাওয়ায় তাঁর ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে ওঠেন । 

1927 সালে অরুণ কুমার শলচরের প্রসিদ্ধ 
আইনজাব' মহেশচন্দ্র দত্ত-এর কনিষ্ঠা কন্যা জ্যোংস্লাকে 
বিবাহ করেন । এই মাঁহলা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ- 
গ্রহণ করেছিলেন এবং দা'ঁর্ঘাদন ধরে বিভিন্ন সামাজিক 
ও বরাজনৈঁতক ক্ৰিয়াকর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত 
ছিলেন । 1957 থেকে 1961 সাল পর্যন্ত তানি 
আসাম বিধান সভার সদস্যা ছিলেন এবং 1962 সাল 
থেকে তান ছিলেন লোকসভার সদস্যা । 

অরুণ কুমারের প্রাথামক শিক্ষা শুরু হয় শিলচরের 
গভর্ণ মে'ট হাইস্কুলে । এই স্কুল থেকেই তান 1915 
সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশকা পর'ক্ষায় 
উত্তার্ণ হন। শারীরিক অসুক্হতার জন্য তাঁকে 
একাধিকবার কলেজ পাঁরবর্তন করতে হয়। ‘তানি 
শ্রঁহট্রের মুরারি চাঁদ -কলেজ, হাজারিবাগের সেণ্ট 
কলম্বাস ও কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়াশুনা 
করেন। কলেজে ছান্রাবস্থায় ' তান ইউনিভার্স“ট 
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ট্রোনং বিভাগের সভ্য ছিলেন । ইংরেজীতে অনার্স 
ননয়ে তান বি.এ. পরাক্ষায় প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত হন 
এবং আঁবনাশচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন। 1927 
সালে তান এল. এল. বব. পরাক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে 
ইংলণ্ড যাত্রা করেন ৷ 1929 সালে িৎকন্‌স ইন্‌ 
থেকে ‘তান ব্যারিষ্টারী পরাক্ষায় উত্তরণ হন। 
1930-31 সালে কিছুকাল তান সিঙ্গাপুরে আইন- 
জী রৃপে কাজ করেন কন্তু তাঁর পিতা অসুস্থ হয়ে 
পড়লে তান {িলচরে ফিরে আসেন ৷ . অসুস্থ পিতার 
সান্নিধ্যে থাকার জন্য (তান এই ছোট শহরটিকেই তাঁর 
কর্মক্ষেত্রূপে বেছে নেন । তান শ্রাঁহটট এবং কাছাড়ে 
আইনজ'বার:পে প্রাতষ্ঠা লাভ করেন কিন্তু রাজনৈতিক, 
সামাজিক এবং শিক্ষা সংক্রা্ত কাজকর্ম ব্রমশঃই বেশ 
করে তাঁর মনোযোগ আকৃণ্ট করতে থাকে । 

দেশের রাজনগীততে তাঁর {পিতা একজন স:পারিচিত 
ব্যান্ত (ছিলেন ৷ ‘অরুণ কুমার পিতার দৃণ্টান্তে অনঃ- 
প্রাণত হয়ে অল্প বয়সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে আগ্রহী 
হন । 1921 সালে তান স্বল্পস্থায়ী শিলচরের 
ন্যাশনাল গ্কুলে এবং কলকাতার ন্যাশনাল কলেজে 
দ্ৰেচ্ছাৱতী ‘শিক্ষকরপে কাজ করেন । এর কিছু পরে 
তান চিত্তরঞ্জন দাসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। 
লণ্ডনে ব্যাঁরচ্টারী অধ্যয়ন করার সময় তান ব্ৰিটিশ 
লেবার পার্টির সঙ্গে সম্প্‌ন্ত হন এবং এ দলের হয়ে 
ধনবচিনণী সভায় বন্ধুতা করেন । তানি বাংলা এবং 
ইংরেজ দুটি ভাষাতেই চমংকার বন্তুতা দিতে 
পারতেন । 

গঠন মলক কাজের ক্ষেত্রে অরুণ কুমারের সর্বশ্রেচ্ঠ 
কণার্ত' হল 1935 সালে শিলচরে গুরুচরণ কলেজের 
স্থাপনা । তান ছিলেন এই কলেজাঁটর অবৈতানক 
অধ্যক্ষ । বহু বৎসর তান এই কলেজাটতে নিষ্ঠার 
সঙ্গে কাজ করেছেন। ছাত্রদের তান ছিলেন এক মহা- 
প্রাণ ও প্রকৃত বন্ধ: ৷ 1931 সালে সার্বজন'ন দৃগাঁ- 
পূজায়, অস্প্‌শ্যদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত পাঁরকল্পনার 
তানি ছিলেন অন্যতম সমর্থক । এই প্‌জায় জাতপাত 
‘নার্বশেষে একত্র ভোজনেরও আয়োজন করা হয়। 
অরুণ ক:ুমার কর্মী সংঘের কাজকর্মের ব্যাপারে 
আগ্রহী ছিলেন এবং কাছার 'ডাঁ্টুই পোস্টাল এ্যাণ্ড 
রেলওয়ে মেইল সাঁ্ভ'স ইউনিয়নের সভাপতি িবাচিত 
হয়ে অরুণ কুমার ট্রেড ইউনিয়নের কাযবিলাীতে 
আগ্রহী হন৷ বার বছর এই পদে অধা্চ্ঠত থাকা 
কালে 1945 সালে এই কর্মীসংঘের সারা ভারত 
সম্মেলনে তান সভাপতিত্ব করেন । এই সংঘাঁট ছিল 
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মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকেদের । কিন্তু শ'ঁগ্রই চা বাগানের 
কর্মীদের দুঃখ দুদশার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আক্‌ণ্ট হয়। 
তাঁর অনুরোধ আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সরকার এক 
অনুসন্ধানী সাঁমাত গঠন করেন। এই সমিতির 
পরামর্শ্রমে চা বাগানের কিছু গডর;ত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
সাঁধত হয় ৷ তান ডিগবয়ের আসাম অয়েল কোম্পানীর 
আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন৷ প্রাভিদ্সিয়াল 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তানি প্রথম সভাপাঁত 
নির্বাচিত হন । 

অরুণ কুমার কাছাড়ে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার 
সংগঠনকে পুনজ“বন দান করেন । তান কংগ্রেসের 
মতাদর্শকে জেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রাশ্তে 
পে"ঁছে দেন, এর ফলে জনসাধারণ দ্বাধীনতা সংগ্রামে 
অংশগ্রহণ করতে শুর: করেন । 1937 সাল থৈকে 
ম্‌ত্যুকাল অবধি তাঁন জেলা কংগ্রেস কাঁমাটির সভা- 
পাঁতর পদ অলগকৃত করোঁছলেন। এই বংসর তান 
আসাম লেজিসলেঁটিভ আ'যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত 
হন এবং সেখানে আঁত অল্পকালের মধ্যে খ্যাঁত 
অর্জন করেন । {তান কংগ্রেস আযাসেদ্বাল পাঁট“র 
সহকার' নেতারুপে নির্বাচিত হন এবং 1938 সালে 
প্রদেশে কংগ্রেস কোয়ালশন মন্ত্রীসভা গঠনে উচ্লেখ- 
যোগ্য ভাঁমকা পালন করেন। 1937 থেকে 1942 
সালের মধ্যে তাঁর স:দক্ষ পাঁরচালনা ও নিজস্ব রচনার 
মাধ্যমে তাঁন ‘শলচরের বাংলা সাপ্তাঁহক ‘সপ্ভক’কে 
জনমত প্রকাশের এক  শত্তিশালী মখপত্র হিসাবে 
পাঁরণত করেন৷ 

1941 সালের জান;য়াঁর মাসে সমর প্রস্তর 
{বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করায় {তাঁন এক বৎসরের জন্য কারা- 
দণ্ডে দাণ্ডত হন । 1942 সালের আগষ্ট মাসে 
কলকাতায় পুনরায় তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে বন্দ করা 
হয়। কারাম্‌ান্তর পরও 1945 সালের মাঝামাঝি 
সময় পর্যন্ত তাঁকে আসামে প্রবেশ .করার অন;মাঁত 
দেওয়া হয়নন । 1945 সালের অক্টোবর মাসে 'বনা 
প্রাতদ্বাদ্দ্বতায় {তান ইণ্ডিয়ান লোঁজসলেোটভ আযাসে- 
ম্বলিতে নিবাচিত'হন ৷ 'কন্তু এর কিছুকাল পরেই 
তাঁর দ্বাদ্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং দা'ঁ্ঘ'কাল রোগভোগের 
পর 1947 সালের 26 এঁপ্রল কলকাতায় তান শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 

অর্নণ কুমার আকর্ষণীয় ব্যন্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ 
ছিলেন৷. তাঁর বিশদ অধ্যয়ন এবং পাঁরহাসাঁপ্রয় 
স্বভাবগুণে তান বিদ্ধন্জনের আলোচনা সভা বা 
অশিক্ষিত শ্রমজাবাঁদের সমাবেশ যে কোনও জায়গায়ই 
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হোক নিজেকে সভার আকর্ষণের কেন্দ্র রুপে প্রতিষ্ঠিত 
করে তুলতেন। 


[Ananda Bazar Patrika, 2 February, 
1936 ; Amrita Bazar Patrika, 2,4,7 and 
9 Februry 1936; Prabasi, Falgun, 1342 BS, 
Centenary Souvenir of Silchar Govern- 
ment High. School, 1964, Hate Khari, 
Bengali Magazine of Dinanath Nabakis- 
hore Balika Vidyalaya, 1959, Presidency 
College Register, Calcutta, 1927 ; Srihatta 
Pratibha—by Narendra Kumar Gupta 
Chaudhury, Sylhet, 1961 ; Letters prese- 
rved in his home at Silchar ; unpublished 
reminiscences by ‘his eldest daughter; 
information supplied to the Research 
Feliow by Shri Rukmini Kumar Das, a 
close associate of Kamini Kumar Chanda]. 
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অরণ চন্দ্র গৃহ ( ১৮৯২-১৯৮৩ ) 
Arun Chandra Guha (1892-1983 ) 


কৈলাস চন্দ্র ও রাজলক্ষ্্ী দেবীর পঢুত্র অরুণ চন্দ্র 
গুহ 1892 সালের 14 মে বারশাল শহরে ( অধুনা 
বাংলাদেশ ) এক সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত 
কায়দ্থ পারবারে জন্মগ্রহণ করেন৷ তানি আজীবন 
অকৃতদার ছিলেন । ব্ৰজমোহন স্কুল ও কলেজে শিক্ষা 
সমাপ্ত করে অরুণ চন্দ্র আইন অধ্যয়নের জন্য কলকাতায় 
আসেন । শেষ পর্যন্ত তান আইন কলেজে যোগ 
দেন নি; পরিবর্তে বৈপ্পাবক কাজকর্মে নিজেকে 
নিয়োজিত করেন ৷ 

প্রথম যোবনে অরুণ চন্দ্র তাঁর সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক চিণ্তা ভাবনায় সতাঁশ চন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় 
(পরবর্তণীকালে দ্বাম' প্রজ্ঞানানন্দ সরন্বতী নামে 
পাচিত ), আঁশ্বন' কুমার দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায় 
ও কালাশ বিদ্যারত্বের চারত্র ও কমোর্দ্যম দ্বারা প্রভাবিত 
হন। বাঁরশাল কালেক্টরেটের করাণক-_তাঁর পিতা 
কৈলাশ চন্দ, তাঁকে টডের Annals and Antiquities 
of Rajasthan-এর বাংলা অনুবাদ পড়তে উৎসাহত 
করেন। অরুণ চণ্দ্রের পিতা মাতা প্রতিবেশীদের 
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শ্রদ্ধা অর্জন করোছিলেন এবং তাঁদের নৈতিক চাঁরৱের 
উচ্চমান অরুণ চন্দ্রের শিশুমনে 'বশেষ রেখাপাত 
করোঁছল। 

অরুণ চন্দ্রের চারত্ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর 
বিনয় এবং আদর্শ‘বাদা নিষ্ঠা । সে সময়কার নৈঁতক ও 
ধর্মীয় অনুশাসন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল এবং তান 
ব্ৰহ্মচৰ্য ও অন্যান্য নিধিত ধর্মীয় বিধান ও অন; 
চ্ঠান পালন করতে ‘শখেছিলেন । প্রজ্ঞানানন্দের শিক্ষা, 
হ্বাম'ঁ বিবেকানন্দের রচনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পার্ক'ত 
গ্রল্থাদি তাঁর ধর্ম চেতনা ও সামাজিক দৃণ্টিভঙ্গগ গঠনে 
সাহায্য করে । গণতায় প্রচারিত “নিৎ্কাম কর্মের’ আদর্শ 
তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করোছল। পরে তাঁর 
জাঁবনে আসে ‘সন্ধ্যা’, ‘যুগান্তর’ ( সাপ্তাহিক ) ও 
অন্যান্য জাতায়তাবাদ' পত্র পত্রিকার প্রভাব ৷ বাঁৎ্কমের 
রচনা-_বিশেষতঃ ‘আনন্দমঠ’, রমেশ চন্দ্র দত্তের 
উপন্যাস, সখারাম গণেশ দেউদ্করের ‘দেশের কথা’, 
দুগাদাস লাহি'ড়ির ‘স্বাধীনতার ইতিহাস’ ও অন্যান্য 
স্বাদেশিক চেতনাসম্পন্ন সাহিত্য কণী্তগ্ডলিও তাঁর 
রাজনোঁতক ধ্যান ধারণার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করে। 

1906 সাল থেকেই অরুণ চন্দ্র স্বদেশী আন্দো- 
লনের স্বেচ্ছাসেবক সংঘে কাজ করেন এবং 1910 
সালে তান আনুষ্ঠানিক ভাবে ‘যুগান্তর’ দলের 
বরিশাল শাখায় যোগ দেন। 1914 সালের শেষ 
থেকে বরিশালে থাকার সময়েই তান ভারত-জামনি 
যড়যন্দ্র বিষয়ে জানতে পারেন । 1915 সালে তানি 
আত্মগোপন করেন। হিন্তু 1916 সালের জুলাই 
মাসে তান ধরা পড়েন এবং 1818-র তিন আইন 
অন:সারে তাঁকে নজরবন্দা করে রাখা হয়। 1920 
সালের জন মাসে মুক্তি লাভ করে তান সরস্বতী 
লাইৱেরা চাল; করেন ৷ 1920 সালে কলকাতায় কং- 
গ্রেসের : বিশেষ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সামাতর 
কাযলিয়ে {তান যোগ দেন । এই অধিবেশনে ‘যুগান্তর’ 
দলের কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে ৰনয়ে অরুণ চন্দ্র 
মহাত্মা গান্ধ' প্রবার্তত অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করেন 
ও প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দেন ৷ তাঁর উদ্যোগে সর্দ্বতী 
লাইৱের' স্বাধানতা আন্দোলন, {বিশেষতঃ অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রচার পস্তিকার প্রধান প্রকাশন-কেন্দর 
হয়ে ওঠে! অরুণ চন্দ্র স্বয়ং কয়েকটি পুস্তিকা ও 
প্রচারপত্র লেখেন ৷ 1923 সালে {তান শ্রী সরস্বতী 
প্রেস স্থাপন করেন। এটি আজ ভারতের: অন্যতম 
প্রধান মদদ্রণকেন্দু । এই বৎসরেই তান ‘সারথি’ নামে 


অরুণ চন্দ্র গহ 


একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শর করেন৷ 1924 
সালের জানুয়ারী মাসে তান পুনরায় গ্রেপ্তার হন 
এবং 1818-র তন আইন অনুযায়ী তাঁকে রাজবন্দাী 
করে রাখা হয়৷ বঙ্গোপসাগরের সন্দ্বীপ দ্বীপে তান 
অন্তরাীণ থাকেন । 1928 সালের অক্টোবর মাসে 
মন্তিলাভ করার সঙ্গ সঙ্গেই তাঁকে বাংলা থেকে 
বাঁহচ্কৃত করা হয়; কয়েকমাস পরে এই আদেশ 
প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। 


এর পর ‘তান প্রকাশ করেন একাঁট রাজনৈতিক 
সাপ্তাহিক ‘স্বাধীনতা’ । এই পতিকাঁটির মাধ্যমে পূর্ণ 
স্বাধীনতার আদর্শ ও তার জন্য বৈপ্লবিক প্রস্তাতর 
প্রয়োজনের কথা প্রচার করা হতো । 1928 সালে 
কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে গুপনিবোঁশক স্বায়ত্ত- 
শাসনের পক্ষে সরকারী প্রস্তাব কংগ্রেস কার্যকরী 
কাঁমা্ট অনুমোদন করে। যুগান্তর’ দলের ভূপেন্দর 
কুমার দত্ত ও হরিকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে অরুণ চন্দ্র 
কংগ্রেস প্রা্তানাধিদের নিকট হতে পর্ণ স্বাধীনতার 
=্বপক্ষে সমর্থন সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। যখন 
গান্ধা, মঁতলাল ও অন্যান্যদের সমর্থন পুষ্ট সরকারী 
প্রচ্তাবাঁট মাত্র চারশ পণ্চাশাট অধিক ভোটে গৃহাঁত হয় 
তখন “পর্ণ স্বাধীনতা’ প্রস্তাবের প্রবন্তাগণ এঁটকে 
তাঁদের এক বিরাট সাফল্য বলে দাবী করেন । বিশেষতঃ 
প্রকাশ্য আঁধবেশনে যখন গান্ধী এই মর্মে প্রতিশ্রনাত 
{লেন যে তাঁর দাবাগড়্লে সরকার কতৃক স্বীকৃত 
না হলে পরবর্ত। অধবেশনে গান্ধী স্বয়ং পূর্ণ 
স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করবেন তখন তাঁদের দাবা 
{বশেষ মর্যাদা লাভ করে। 


বপ্পবী সংগঠনের কাজকর্মের সঙ্গে যদন্ত থাকা 
সত্বেও অরুণ চন্দ্র একজন সক্রিয় কংগ্রেস কর্মরুপে 
পাঁরচিত "ছিলেন৷ 1930 সালে চট্টগ্রাম অন্রাগার 
ল:ণ্ঠন অভিযানের অব্যবাঁহত পরেই অরুণ চট্দ্র গ্রেপ্তার 
হন এবং 1818 সালের তন আইন অন:সারে তাঁকে 
রাজবন্দণ করা হয়। এ সময় তান প্রায় সাড়ে আট 
বছর আটক থাকেন। 
অরুণ চন্দ্র বাংলা কংগ্রেসের পুনর্গঠনের কাজে সক্রিয় 
অংশগ্রহণ করেন | এ সময় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস 
কাঁমাট ও ওয়াক“ং কাঁমাটর নির্দেশ অমান্য করার জন্য 
প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাট থেকে কেন্দ্রায় নেতৃত্বের স্বীকৃত 
প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই সময়াট ছিল কং- 
গ্রেসের ববির.দ্ধে সুভাষ চন্দ্র বস র {দ্রোহের কাল । 
নতুন কংগ্রেস কাঁমটি গাঁঠিত হলে অরুণ চন্দ্র গহ প্রদেশ 
রংগ্রেন কমিটির সঁচব এবং তাঁর অধীনে অপর দ:জন 


1938 সালে মন্ত লাভের পর' 
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সহকারী সচিব নিবা্চিত হন। 1941 সালেরমে 
মাসে একক সত্যাগ্রহ পাঁরচালনার সময় অরুণ চন্দ্র 
পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং বিনা বিচারে আটক থাকেন । 
1946 সালের জুন মাসে তান মুন্তিলাভ করেন এবং 
সেই বছরেই ভারতের গণ পাঁরষদ ( কনস্টিটিউয়েণ্ট 
আ্যাসেন্বালতে ) সদস্য নির্বাচিত হন । তিনি তিন- 
বার (1952, 1957 এবং 1962 ) লোকসভার সদস্য 
ননবাঁচিত হন৷ 1953 থেকে 1957 সাল পর্যন্ত 
তান ভারত সরকারের অর্থ বিষয়ক রাষ্ট্রমন্্র ছিলেন। 
1950 সালে এস্টিমেটস্‌ কামাট গঠনের সময় থেকে 
"1953 সালে সরকারে যোগ দেবার পূর্ব পর্যন্ত তান 
এর সদস্য ছিলেন । পরে তানি পাবলিক আযাকাউণ্টস্‌ 
কাঁমাটির এবং 1962 থেকে 1963 সাল পর্যন্ত 
প্ঢুনরায় এস্টিমেটস: কাঁমাটর সদস্য হন! তান চার 
বছর এই কাঁমাটির চেয়ারম্যানও ছিলেন । 

অরুণ চন্দ্র শক্তিশালী লেখক ছিলেন । তাঁর রচিত 
‘দেশ পরিচয়’, “বিজয়া প্রাচ্য” ও “বিদ্রোহী প্রাচ্য’ 
গ্রন্থগুলি ব্ৰিটিশ শাসকরা বাজেয়াপ্ত করেন । তাঁর 
অন্যান্য গ্রন্থগনলর উপাদান ইতিহাস, পুরাণ, ছোট 
গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি {বাভিন্ন বিষয় থেকে সংগৃহীত 
হয়েছে৷ 1972 সালে প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 
‘First spark of Revolution’ 1900 থেকে 1920 
সাল পর্য্ত বপ্পব আন্দোলনের হাঁতহাস বিধৃত 
ররেছে। পালামেণ্টে আসার সময় থেকেই তান 
ভারতের বাভিন্ন পত্রিকা ও দৈনিক সংবাদপন্রগডনলতে 
নিয়ামত লিখেছেন । লেখক ও সংগঠক উভয়রুপেই 
বাভিন্ন সময়ে তান ‘সারথি’, ‘স্বাধীনতা’, “ফরওয়ার্ড” 
ও ‘মদ্দরা’ পত্রিকার সঙ্গে যুন্ত থেকেছেন । 

অরুণ চন্দ্র বরাবরই তাঁর দেশবাসাদের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে অত্যন্ত 
সরল জ’বন যাপন করেছেন। 1952 সালে তান 
“পজ্ঞানানন্দ জনসেবা সংঘ’ নামে একাঁট বাধিভুন্ত 
সমাজসেবা প্রতচ্ঠান গড়ে তোলেন । এই সংগ্হাকে 
{তান প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দান করেছেন এবং এট 
পাশ্চম বাংলার তনাঁট বিভিন্ন গ্রাম'ণ কেন্দ্রে বেশ 
কয়েকটি শিক্ষা ও স্বাহ্হ্য প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে । 'ঁতাঁন 
বৃহৎ, ক্ষুদ ও কুটাীর শিল্পের প্রীত সম গুরুত্ব 
আরোপ করে দ্রুত শিল্পায়ণে বিশ্বাসী ছলেন। 
গান্ধীজাীর রাজনৈঁতক ও সামাঁজক দুর্নণীঁত অপ- 
সারণের আদর্শে তান গভাঁর আহ্হাবান fছলেন। 
জাতভেদ প্রথা রোধ, অস্প্‌শ্যতা অপসারণ, নারা- 
জাতর জাগরণ এবং সর্বস্তরের মানুষের জন্য সামাজিক 
ও অর্থ নোঁতক ন্যায়াবচার ছিল তাঁর প্রার্থত লক্ষ্য । 


অরুণ চন্দ্রগণুহ 


অর্ণা আসফ. আলা 
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Andolan, Calcutta, 1965; The Amrita 
Bazar Patrika, Independence Number, 
1947; Arun Chandra Guha—First Spark 
of Revolution, Calcutta, 1972; Personal 
knowledge ond discussion of the contribu- 
tor with A. C. Guha. ] 


( আয়া বরাট ) শচ’ন্দ্র লাল ঘোষ 


অরুণা আসফ আল’ ( ১৯০৯) 
Aruna Asaf Ali (1909— ) 


প্রথম জ'বনে জাতায়তাবাদী ও পরবর্তী কালে 
‘সোসাঁলষ্ট' নেতা অরুণা আসফ আঁলর জম্ম 1909 
সালে পর্ব বাংলা থেকে আগত কলকাতার এক বাহ্মণ 
পাঁরবারে । উত্তর প্রদেশের নৈনিতালের এক হোটেল 
মাঁলকের কন্যা অর্‌ুণা গাঙ্গ'লাী নৈনিতালের কুলে 
পড়াশুনা ক্রেন; নানা সামাজিক অননৃষ্ঠানে তানি 
অংশ নিতেন । রাজনণীততে তাঁর কোন উৎসাহ ছিল 
না | মাত্র উাঁনশ বছর বয়সে তানি 'দ*লাবাসী 
কংগ্রেস নেতা ও প্রখ্যাত আইনজ'বী আসফ আলির 
বাক্‌দত্তা হন । তাঁদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছল 
প্রায় বশ বছর । অরুণার পিতার প্রবল বিরোধিতা 
সত্বেও 1928 সালে তাঁদের বিব।হ হয়। বিবাহিত 
জ’বনে তাঁরা সুখী হন এবং পা'রিপা্শ্বক অবদ্হা 
ক্লমশঃ অন:কুল হয়ে আসে । তাঁরা নিঃসম্তান ছলেন। 
অরণা তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমোঁরকা ভ্রমণ করেন, 
ইউনেক্কোর ভারতীয় প্রতানধি রুপে মেক্‌সিকো গমন 
করেন এবং সোঁভয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের 
দেশগহঁলগু সফর করেন। 

আসফ আলির সঙ্গে বিবাহের ফলে অরুণার 
জ'বনের গাঁত “পাঁরবার্ভত হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
সাঁরয় শ্বামীর মাধ্যমে তাঁনও জাতাঁয় আন্দোলনের 
প্রাত আক্‌ষ্ট হন, কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী ও 
মৌলানা আজাদের সংস্পর্শে আসেন এবং কংগ্রেসের 
সভাসাঁমাতগুনলতে যোগদান করেন | রাজনৈতিক 


av অরুণা আসফ আলা 


জা'ঁবনে তান জয়প্ৰকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন এবং 
রামমনোহর লোয়া প্রমনখ কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পাটির 
নেতাদের প্রভাবে আসেন এবং তাঁর. দ:ষ্টিভঙ্গী পার- 
বৰর্তিত হয়। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না থাকলেও 
রাজনীতি, অর্থনীতি ও কার্ল মার্ক'সের লেখা 'নয়ে 
{তনি প্রচুর পড়াশুনা করোঁছলেন। কালক্রমে তান 
একজন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ হয়ে ওঠেন এবং 
িটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহান সংগ্রাম চালাবার 
পক্ষপাতী হন ৷ ' 1930 সালে আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ 'দয়ে তান কারাবরণ করেন। 
1941 সালে গান্ধীজি ভারতে ব্রিটিশের সমরায়োজনের 
প্রাতবাদে একক সত্যাগ্রহ' শুর: করলে তান পুনরায় 
কারাবরণ করেন। 

1942 সালের আগষ্ট বিপ্লবের সময় তাঁর জীবনের 
গাঁত দ্বিতীয়বার পারিবার্তত হয়। কংগ্রেস নেতাদের 
গ্রেপ্তারে সারা ভারতবর্ষে যে বিক্ষোভের ঢেউ উঠোঁছল 
তার ডাকে সাড়া 1দয়ে অরুণা আসফ আলি তাঁর 
কয়েকজন সোস্যালণ্ট বন্ধন্দের নিয়ে আন্দোলনকে 
সাঁক্কয় রাখার জন্য একাঁট' গোপন 'বপ্পবী সংস্থা গঠন 
করেন এবং আত্মগোপন করেন | তানি কলকাতা, 
বোচ্বাই ও 'দষ্ল' {বাভিন্ন অণ্চল পরিদর্শন করেন এবং 
1943 সালে আগষ্ট ‘বিপ্পব ব্যর্থ হবার পর ছত্রভঙ্গ 
{বপ্পবাীঁদের একত্র করার চেষ্টা করেন । 1946 সালে 
তাঁর বিরদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহৃত না হওয়া 
পর্যন্ত তান আত্মগোপন করে থাকেন । ইতিমধ্যে 
তাঁর বিপ্পবাত্মখক কার্যকলাপের সমালোচনা শর হয়। 
মহাত্মা গান্ধী বলেন, “রাজনৈঁতক কুট সংবিধানগত 
সীমারেখা ছেড়ে অরুণা বরং হিন্দ: মুসলমানকে 
হানাহানি ছাড়িয়ে এক প্রাচীরের কাছে একত্র করুক ৷'' 
আবুল কালাম আজাদকে লেখা একট চিঠিতে আত্মপক্ষ 
সমর্থন করে৷ অরুণা এবং পটবর্ধন বলেন, “আমরা 
আমাদের যেসব সহকর্মী কারার্‌দ্ধ হননি তাঁদের সঙ্গে 
একত্র হয়ে এমন একটি সংচ্হা গঠন করোঁছলাম যা 
হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী এবং অন্যরা যাঁরা কারা- 
"প্রাচীরের বাইরে আছেন তাঁদের 1942 সালের 8৪ 
অগাচ্টের সংকল্পকে কার্যে পাঁরণত করার প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ য়েছে ।'' 

1946 সালে আত্মপ্রকাশ করার পর স্বমহিমায় 
সখ্যাত অরুণা আসফ আলণ 1947 সালে 'দন্লী 
প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাঁটর সভাপাঁত নিবাঁচিত হন । কিন্তু 
তাঁর আপোষহীন মনোভাবের জন্য শ্বাধানতার 
পরবর্তণী যুগে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতাঁবরোধ 


অর;্ণা আসফ আলা 


হয়। এমন কি তাঁর স্বামীর রাজনৈতিক দৃচ্টভঙ্গর 
সঙ্গেও তাঁর দ্‌ষ্টভঙ্গার পার্থক্য দেখা দেয় । 1946 
সালে তান সোস্যালিচ্ট পাট তে যোগ দেন । দঃ বছর 
পরে তান এই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছন্ন করে লেফ্‌ট 
সোস্যালিচ্ট গ্রুপ গঠন করেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত হন । 1955 সালে এই দল 
কমিউনিষ্ট পাট অফ ইাণ্ডয়ার সঙ্গে মিশে যায়। 
অরুণা আসফ আলি কমিউনিণ্ট পার্টির সে'ট্রাল 
কাঁমাটির সভ্য হন ও অল ইা্ডয়া ট্রেড ইউনিয়ন কং- 
গ্রেসের সহ-সভাপাত হন। 1958 সালে তান 
কঁমিউানচ্ট পাট পাঁরত্যাগ করেন এবং রাজনৈতিক 
দলগুলে থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন৷ 1964 সালে 
জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুঁদনে তান কংগ্রেসে ফিরে 
আসেন 'ঁকন্তু রাজনণাঁততে সাঁরুয় অংশগ্রহণ করা থেকে 
বিরত থাকেন৷ 

সামাজিক ক্ষেত্রে {তাঁন বরাবরই সক্রিয় ছিলেন। 
1958 সালে তান জনসংঘের প্রার্তানধিকে পরাজিত 
করে 'দ্ল'র প্রথম মেয়র নিবাঁচিত হন এবং 1959 
সালে দ্বিতীয়বার কার্যভারগ্রহণ করে পদত্যাগ না করা 
পর্যন্ত {তাঁন এই পদে অধাণ্ঠত ছিলেন। তান 
ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটি, অল ইণ্ডিয়া 
পাস কাউন্সিল ও ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান 
উইমেন-এর সভ্যা থেকেছেন। 'তান 'Li॥' এবং 
Patriot" এই "দুট নয়াদল্লী 'থেকে প্রকাশিত 
বামপন্থী সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁর 
ঘাঁনষ্ঠ সহযোগাঁ কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে তান" বরাবরই 
ভারতের সোস্যালচ্ট আন্দোলনের গাঁত প্রকততে 
আগ্রহ নিয়েছেন 'কন্তু সক্রিয় রাজনগাঁততে তান আর 
উৎসাহ নন । 

অরণা আসফ আল ভারতের {বিগত যুগের 
{ন্চবার্থ অন:ভূঁতশাীল, আবেগপ্রবণ, ব্যন্তিত্বম্পন্ন, 
প্রগাঁতপন্থী দেশপ্রেমিকদের একজন ৷ দ্বাধীনতা সং- 
গ্রামের আবেগদাপ্ত যুগ শেষ হবার পরে বাস্তবে যে 
রাজনৈতক সত্যতা প্রাতফলিত হয়েছিল তার সঙ্গে 
‘তানি নিজেকে মানিয়ে {নিতে পারেননি । অবশেষে 
রাজনণঁত থেকে 'বছিন্ন কিন্তু একজন অনুরাগী 
সোস্যাল্ট রপেই তান অবসর গ্রহণ করেন । 


৭৯ 


[B. Pattabhi Sitaramayya,—History of 
the Indian National Congress, Vol. Il; 
Bijan Mitra and Phani Chakravarty (Ed.), 
—Rebel India; Gene D. Overstreet and 


অশোক মেহতা 


M. Windmiller,—Communism in India, 
Bombay, 1960 ; J. K.(Khanna,— Life Sketch, 
of Mrs. Asaf Ali; L.P. Sinha,—The Left 
Wing in India, 1965.] 


( মনতোষ সিং ) স:নাীল সেন 


অশোক মেহতা (১৯১১-১৯৮৪) 
Ashok Mehta (1911—1984) 


1911 সালে 24 অক্টোবর সোরাষ্ট্রের ভাবনগরে 
অশোক মেহতা জন্মগ্রহণ করেন । স্কুলের শিক্ষা শেষ 
করেই মাত্র সতের বছর বয়সে তান রাজনীতিতে যোগ- 
দান করেন৷ এর প্র থেকে প্রাতাট রাজনৈতিক- 
তরঙ্গের সঙ্গে আবার্তত হয়ে তাঁকে আবাশ্যক ভাবে 
জেলে বন্দী হতে হয়েছে। কৈশোরেই এক আঁ্থর 
ব্যান্তগত জীবনের অঁভজ্ঞতায় তান স্বদেশ ও সোস্যা- 
{লজমের প্রাত উৎসর্গণকৃত এক একক, আজ'বন 
অকবৃতদার জাঁবন বেছে নয়োছলেন। অশোক মেহতা 
বোম্বাই-র স্কাঁটশ মিশনারী উইলসন কলেজ থেকে 
উচ্চাশক্ষা লাভ করে ঁকছুকাল ইউানিভার্স“ট স্কুল অফ 
ইকনামকস্‌-এ কাজ করেন ; কিজ্তু 1932 সালে আইন 
অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে অশোক 
মেহতা এ কাজ ছেড়ে দেন । 

অশোক মেহতার পতা রণাঁজংরাম {ভ. মেহতা ও 
মাতা শান্তি গোঁরী ছিলেন মধ্যাবত্ত পাঁরবারভুন্ত । 
অশোকের দুটি বোন ছল-_অর;ণা এবং উর্বশী । 

প্রথম জ'বনে মানাসকতার দিক থেকে অশোক 
মেহতা ছলেন সম্পূর্ণ প্রাচাীনপন্থী ভারতায়। 
স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর পরে অশোক মেহতা 
প্রথম ইউরোপ, আমোঁরকা, জাপান ও অস্ট্রোলয়ায় সম- 
সামায়িক বিভন্ন গুর;ত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারতের মতামত 
প্রচার করতে. যান । রাজনাাঁতাঁবদদের মধ্যে যাঁরা 
আঁভানবেশ সহকারে 'বদ্যাচচা করেন এবং জ্ঞানের 
ভ'ত্তিকে প্রশপ্ততর করতে ক্লান্তবোধ করেন না অশোক 
মেহতা ছিলেন তাঁদের অন্যতম ৷. একাঁদকে যেমন 
রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, রব'দ্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 
সবেপিরি গান্ধাজ তাঁকে অনদপ্রাণত করতেন তেমাঁন 
অন্যাদকে পরবর্তী জাঁবনে তান হ্যারল্ড লাসাঁক ও 
কার্ল‘ মার্কসের জ'বনবাদের একজন উৎসাহী অন;রাগণী 
হয়ে উঠোঁছলেন । দ:্‌চ্টিভঙ্গার এই ভারসাম্যের ফলে 


অশোক মেহতা ৮০ 


সম্ভবতঃ ‘তান ব্যক্তিকে ব্যন্তিরুপেই ময্দা দিতে শিখে- 
{ছলেন এবং গণতন্ব্র ও অর্থনৈতিক সাম্যে বিশ্বাসাী 
হয়েছিলেন । 
জেলে জয়প্ৰকাশ নারায়ণ ও অচ্যুত পটবর্ধনের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পরবর্ত"ী জীবনেও অক্ষুপ্র ছিল । তাঁদের 
সহযোগিতায় 1934 সালে তান ইণ্ডিয়ান সোস্যা- 
লিচ্ট পার্ট গঠন করেন। এ সময় তাঁর মাত্র তেইশ 
বছর বয়স এবং তখনকার বেগবান সমসামাঁয়ক রাজ- 
নৈতিক ঘটনাবল'র পরিপ্রেক্ষিতে হ্বাধানোত্তর ভারতের 
ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে খ:ব অহ্পসংখ্যক লোকই চিন্তা 
ভাবনা করোছলেন। 1934 থেকে 1939 সাল 
পৰ্যন্ত তিন ‘কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট উইক্‌লি’ পাৱিকাট 
যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন এবং জাতায় কর্ম- 
স্মাতর সদস্যরুপে ও প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির 
অধিকতরি্‌পে 1934 থেকে 1963 সালের মধ্যে বহু 
বিরডুদ্ধতার মধ্যেও সোস্যালিজমের গাঁতকে অক্ষুগ্ 
রাখেন । কালচক্রে অনেক নেতাই ক্লান্ত বোধ করেছেন 
বা মোহমুন্ত হয়েছেন 'কম্তু অশোক মেহতা ভারতের 
সোস্যালিজমের ইতিহাসে চিরদিনই দেদ'প্যমান থেকে- 
ছেন। ডউত্তরস্‌রাীরা তাঁকে স্মরণ করবে কেবলমাত্র 
একজন সার্থক রাজনৈঁতক নেতা বা দলনেতা র্‌পেই 
নয়_তান পাঁরাচিত হবেন সোস্যালিষ্ট পাটির 
প্রাতিষ্ঠাতা-সদস্যরবপে যানি ভারতাঁয় সোস্যাঁলজমের 
-উদ্‌গাতা ও অন;প্রেরণ দাতা fছলেন এবং ভার্তায় 
সোস্যালজমের গঠনের প্রথম পর্বে ছিলেন এর অতন্দ্র 
ও সতর্ক প্রহরী । 
ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনেও তাঁর বিশিষ্ট অবদান 
ছিল । (হন্দ্‌: মজদুর সভার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাঁচিব 
রূপে তান ট্রেড ইউনিয়নের বিভন্ন কা্যবল'র সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন। কৃষক সম্প্রদায়কে তানি উপেক্ষা 
করেন নি । এমন কি স্বাধীনতা লাভের পরেও গুজ- 
রাটে কৃষক আন্দোলনে সামিল হওয়াতে অশোক মেহতা 
এক বৎসরের জন্য কারাবরণ করেন । 
তাঁর গ্রন্থাদ ও প্রকাশনার বিষয়, “তাঁর অধানে 
এনকোয়াঁর কমিটি ও ডোলগেশনগুল তাঁর গভীর 
অধ্যয়নের স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর অধণঁত বিষয়ের 
মধ্যে পড়ে মজুর, মুনাফার ভাগাভাগি, গণতা'ন্ব্রিক 
সমাজবাদ! রাষ্ট্রগনলির নিকট শস্যের আমদানি-রপ্তানি, 
পারকাঁল্পত 'অর্থ'নণীত, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, 1857 
সালের 'বদ্রোহ প্রভাত । সভাপাঁত বা সহ-সভাপতি, 
চেয়ারম্যান অথবা সদস্য রুপে তান বহু অর্থনৈতিক 
গবেষণা, বাঁহা্বশ্ব ঘটনাবলী. বা জনকল্যাণমুলক 


অশোক মেহতা 


প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । 


স্বাধানতোত্তর উত্তাল রাজন'ণীতিতেও মেহতার 
অবদান কম ছল না। লোকসভায় তান দুবার 
নিবা্চিত হন এবং এখানে তান তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতা, 
যুক্তিবাদ এবং তথ্যসমৃদ্ধ উচ্চমানের বন্ত'তাবল'ীর জন্য 
যথেচ্ট প্রশংসা অর্জ'ন করেন । অল্প সময়ের জন্য 
‘তান প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। 
পরে তিনি কেন্দ্রায় মন্ত্র পদে বৃত হন । 


জনকল্যাণম্‌লক কাযবিলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
জাঁড়ত থাকা সত্বেও অশোক মেহতা ইতিহাসে সফল 
জননেতার আসন লাভ করেন নি । তার কারণ তান 
একান্ত ভাবে গ্রন্থমূখী ছিলেন এবং ভারতীয় রাজ- 
নাতির নানা ধরনের পালাবদলের পটভূমিকায় নিজেকে 
মানিয়ে নিতে পারেন নি । যে ব্যন্তিগত উচ্চাকাৎক্ষার 
তাগিদে তাঁর সমসামাঁয়করা যেভাবে যে কোন গোষ্ঠীর 
কাছে সমর্থক বা সহযোগিতার হাত বাড়াতে ইতস্ততঃ 
করেন নি তাঁর মধ্যে সেরকম কোন স;রিধাবাদী মনো- 
ভাবের প্রতিফলন ঘটোঁন | এছাড়া জওহরলাল নেহেরু 
সোস্যাল্ট কার্যক্রম গ্রহণ করায় ও প্রজা সোস্যালিচ্ট 
দলের মধ্যে ভাঙ্গনের ফলে অশোক মেহতা ও তাঁর 
সহযোগাঁদের জন্য অবাশচ্ট আর কিছুই ছল না যা 
নিয়ে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র বা ক্ষমতা গড়ে 
তুলতে পারেন। যাঁদও রাজন'ীতর ক্ষেত্রে, তান 
সাধারণ ও সর্বহারাদের বিশ্বস্ত মুখপাত্র ছিলেন তবু 
তাঁর মানসিকতা ও ব্যান্তগত রুচির দিক দিয়ে বিচার 
করলে মনে হয় রাজনীতির ক্ষেত্রের চেয়ে অধ্যাপনার 
জগতেই তিনি বিশেষ উপযুন্ত হতেন । 
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অশ্বিন! কুমার দত্ত 


আঁশ্বন! কুমার দত্ত ( ১৮৫৬-১৯২৩ ) 
Aswini Kumar Datta ( 1856-1923 ) 


বরিশাল জেলার অন্তর্ণত পাঢুয়াখাল মহকুমার 
লাউলকালে গ্রামে 1856 সালের 15 জানযুয়ারী 
অশ্বিন কুমার দত্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ব্রজমোহন 
দত্ত প্রথম জ'ীবনে মঢুম্সেফ ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন 
ও পরে জেলা জজ হন । মাতা প্রসন্নময়ী দেবা 
ধর্মপরায়ণা ও অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মাঁহলা ছিলেন। 
অশ্বিন’ কুমার তাঁর {পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার 
সুত্রে স্বাধীনতার জন্য অদম্য আকাৎক্ষা ও. ঈশ্বরের প্রত 
বিশ্বাস দুই-ই লাভ করোঁছলেন। পাঁচ বছর বয়সে তানি 
 বাঁরশালের বাটাজোর গ্রামের পাঠশালায় যোগ দেন। 
1870 সালে ‘তান রংপুর থেকে এণ্ট্রাস ও পরে 
কলকাতার প্রেসিডোদ্স কলেজ থেকে এফ:.এ. পর'ক্ষায় 
উত্তার্ণ হয়ে এলাহাবাদ যান ও সেখান থেকে 
1877 সালে আইন পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন ৷ বাংলাদেশে 
ফিরে এসে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে 1878 সালে তান 
বি. এ. পর'ঁক্ষায় উত্তার্ণ হন । সেখান থেকেই 1879 
সালে এম. এ. ও 1880 সালে 'ব. এল. পাশ করেন। 
1878 সালের এঁপ্রল মাসে তানি চন্দ্রকুমার রায়ের 
কন্যা সরলাবালাকে ববাহ :করেন ৷ 
1878 সালে ক্‌ষ্ণনগর কলোঁজয়েট স্কুলে শিক্ষকতা 
বৃত্তি নিয়ে {তান তাঁর কর্মজীবন শুর ন করেন । পরের 
বছর শ্রীরামপুরের কাছে ছাতরার স্কুলে প্রধান শিক্ষক 
রুপে: যোগ দেন। 1880 সালে তান বারশাল 
আদালতে আইনজীবী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন | অল্প 
দিনের মধ্যেই তাঁর আইন ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে 'কন্তু 
এ পেশায় তাঁর আগ্রহ না থাকায় তান ওকালাঁত ছেড়ে 
দেন। 'বপনচন্দ্র পালের মত তানও ধনীর সন্তান 
{ছিলেন । জাবকা অর্জনের কোন বাধ্যতামনলক 
প্রয়োজন তাঁর ছিল না । নিঃসন্তান আশ্বনী কুমার 
বাঁরশাল জেলার সব ছাত্রছাত্রীকে সন্তানতুল্য দেখতেন 
এবং তাদের শিক্ষার জন্য নিজের সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় 
করোঁছলেন। 1884 সালের 27 জুন তানি তাঁর 
দপতার নামে ব্ৰজমোহন ক্কুল প্রতিষ্ঠা করেন । পাঁচ 
বছর পরে ব্রজমোহন কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। 
অশ্বিনী কুমার সতের বছর এই কলেজে ইংরেজ'র 
অবৈতানক অধ্যাপক ছিলেন৷ 1898 সালে এই 
' কলেজে 'ব. এ. পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং 
একই সময়ে এখানে আইন শিক্ষা ও বি. এল. পরাক্ষা 


১১ 


৮১ অশ্বিনী কুমার দত্ত 


দেবার ব্যবস্থা করা হয়। অশ্বিন! কুমারের এঁকান্তিক 
নিচ্ঠায় ও যত্বে এই দি বিদ্যালয়ই আদ্শশিক্ষা 
প্রতিচ্ঠানে পাঁরণত হয়োছল। এই বিদ্যালয়গুলির 
নাত ছিল, ‘সত্য, প্রেম এবং পবিত্রতা’ ৷. ছাত্রদের এই 
নাতাশক্ষা দেওয়ার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করা হত। 
অশ্বিনী কুমার এই উদ্দেশ্যে তাঁর ছাত্রদের নিয়ে “ব্যাণ্ড 
অফ মারি’, “ব্যাণ্ড অফ ইউনিটি’, “ব্যাণ্ড অফ হোপ’ 
এবং “লিটল; ব্রাদার্স অফ দ্য পুওর’ নামে অনেকগুলি 
ছোট ছোট সংঘ গঠন করেছিলেন । কলেজটিরও সেই 
যুগে খুব প্রশংসা হয়োছল ৷ আশ্বনাকুমার স্্রী- 
{শিক্ষার প্রসারের জন্য বাখরগঞ্জ {হতোঁষণাী সভা প্রাতষ্ঠা 
করোঁছলেন। এই সভার উদ্যোগেই 1887 সালে 
একট বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়। 


রাজনীতির প্রতি আঁশ্বনগ কুমারের বরাবর উৎসাহ 
{ছিল । 1880 সালে তনি প্রথমে শ্রীরামপুর ও পরে 
বরিশালে একাঁট পিপলস: আযাসোসিয়েশন গঠন করেন । 
1886 সালে কলকাতায়. কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় 
{তান তার একজন প্রর্তানধধি নিবাচিত হয়োঁছলেন। 
1887 সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনেও 
‘তাঁন অংশগ্রহণ.করেছিলেন এবং আইনসভার সংস্কারের 
জন্য বিবৃতি দিয়োছলেন। কংগ্রেসের প্রথম জ'বনেই যে 
কয়েকজন মযচ্টিমেয় ব্যক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের 
আপামর জনসাধারণের সংযোগের জন্য চেষ্টা করে- 
{ছিলেন আঁশ্বন' কুমার দত্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম ৷ 
1897 সালে মাদ্রাজের অধিবেশনে তান হাউস অফ 
কমনস্‌-এর কাছে আইনসভার সংস্কারের জন্য আবেদন 
পরের খসড়া পেশ করেন । কংগ্রেসের অমরাবতাী অধি- 
বেশনে তান এই বলে অন্যান্যদের সর্তক করে দেন 
যে কংগ্রেস যাঁদ গ্রামের মানুষদের কাছে তার আদর্শ 
যথাযথ তুলে ধরতে ব্যর্থ হয় তবে আঁচরেই এই অধি- 
বেশন তনাদনের প্রহসনে পাঁরণত হবে। 1898 
সালে ড. ই. ওয়াচা, মদন মোহন মালব্য, সৃব্রমানিয়াম 
আইয়ার, আর. এল. মুধোলকার এবং কংগ্রেসের প্রান্তন 
ও তৎকালীন সভাপাতদ্বয় প্রমনখ কংগ্রেস নেতাদের 
সঙ্গে একত্র হয়ে তান কংগ্রেসের জন্য নতুন সংবধান 
রচনার ভারপ্রাপ্ত হন৷ 1899 সালে এই সংাঁবধান 
গৃহীত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁকে নরমপন্থী 
থেকে চরমপন্থী বিপ্পবাঁতে র:পাস্তারত করে । 1906 
সালে তান শিবাজী উৎসবের সভাপাঁতত্ব করেন। 
বাঁপন চন্দ পাল তাঁর “্পারিট অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশ- 


আই: কে. কুমারণ 


নালিজম:’-এ লিখেছেন যে গ্বদেশী আন্দোলনের সময় 
অশ্বিন কুমারের কথাই বরিশালের জনসাধারণের কাছে 
বেদবাক্য ছিল । 

1907 সালে 3 জুলাই পূৰ্ববাংলা এবং আসাম 
সরকার তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বাঁহষ্কৃত ফরতে চেয়ে- 
fছিলেন। 'কস্তু ভারত সরকার তাতে রাজ’ হননি । 
1908 সালের 10 ডিসেম্বর বাংলাদেশের শাসন 
কর্তৃপক্ষ যখন পঢনরায় সেই প্রস্তাব করেন তখন আঁশ্বনাী 
কুমার বাহচ্কৃত হন। অশ্বিন! কুমারকে লক্ষেয়ী জেলে 
বন্দী করে রাখা হয়। ‘তান জেলে থাকার সময় 
গ্‌রহ্মৃখ' ভাষা অত্যন্ত আগ্রহ য়ে শেখেন ও শিখ- 
দের ধর্মগ্রচ্থ গ্রচ্থসাহেব অধ্যয়ন করেন, 1910 সালে 
9 ফেব্রুয়ারী তনি ম্‌ন্তি পান । 

বারশালের উন্নয়নের জন্য অশ্বিনী কুমারের 
আন্তারক আগ্রহ ছিল । 1885 সালে বরিশাল পোর- 
সভা গাঁঠিত হলে তিনি তার কমিশনার নিযুক্ত হন এবং 
1897 সালে এর চেয়ারম্যান হন । ' প্রধানত তাঁরই 
প্রচেষ্টায় 1887 সালে বরিশালে 'ডাস্ট্ঠ বোর্ড 
প্রাতাষ্ঠত হয়। 1906 সালে তান দঃর্ভ“ক্ষপীড়িত- 
দের জন্য ত্রাণকার্যয সংগঠন করেন এবং 1919 সালে 
ঘর্ণবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তদের সাহায্য করেন । 
1913 সালে তান ঢাকায় বেঙ্গল প্রাভাদ্সয়াল কন- 
ফারেন্স-এ সভাপতি নির্বাচিত হন । 1921 সালে 
বারশালে এই সম্মেলন অন্হাষ্ঠত হলে তিনি অভ্যর্থনা 
কার্মাটর প্রধান হন। চা বাগানের কর্মণীদের শ্বার্থ 
রক্ষার জন্য বাংলা ও আসামে রেল ও স্টাঁমারের ধর্ম- 
ঘটকে ‘তান স্বাগত জানিয়োছলেন। {তানি ছিলেন 
পূর্ব বাংলার মুকুটহীন রাজা । (তান মণ্টেগ্‌- 
চেমস্‌ফোর্ড পাঁরক*্পনা অনহ্যায়ী গঠিত আইনসভা 


আই; কে. ফুমারণ ( ১৯০৩? ) 
1. K. Kumaran ( 1903? ) 


ভারতে ফরাসী উপনিবেশিকতাবাদ 'বরোধা 
সংগ্রামের অন্যতম আই. কে. কুমারণ মাহে অণ্চলে য়া 
বর্ণের এক মধ্যবিত্ত পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন । তান 
আজা'বন অবববাঁহত ছিলেন। * 

তোঁলচেরাীর এক কলেজে কুমারণ ইণ্টারসিডিয়েট 


৮২ আই. কে. কুমারণ 


বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং এজন্য মহাতরা 
গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রাত পূর্ণ সমর্থন 
জানান । 

অশ্বিনী কুমার অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবন 
যাপন করেছেন৷ 1886 সালে 'বজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 
কাছে তানি ব্ৰাহ্মধৰ্মে' দীক্ষিত হন। তান পাল 
ভাষায় লেখা বোঁদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, গতা, বাইবেল, গ্রন্থ 
সাহেব শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়তেন । অম্প্‌শ্যতা, পঁততাবৃত্তি 
ও মদ্যপান নিরোধের জন্য তিনি প্রয়াস করোঁছলেন। 
কুটার শিল্পের উন্নয়নের জন্যও তাঁর একান্ত আগ্রহ 
{ছিল যদিও তানি আধ্‌নিক যন্শিল্পের প্রসারের 
বিরোধ ছিলেন না । 

অশ্বিন! কুমার বহু সংখ্যক স্বাদোশক সঙ্গীত 
রচনা করোঁছলেন। সেগ্ডলি ‘ভারত গত’ নামক 
গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাঁর ‘ভন্তিযোগ’, ‘কর্মযোগ' 
এবং ‘প্রেম' বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ, তাঁর 
‘ভ্তিযোগ’ প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে হাজার হাজার 
দেশপ্রাণ তরুণ তরুণীর মনকে প্রভাবিত করোঁছল। 


[ S. C. Gupta—Aswini Kumar Datta ; 
S.C. Ray—Aswini Kumar Datta; B.B. 
Majumdar— Congress and Congress men 
in the Pre-Gandhian period ; R.C. Majum- 
dar—History of the Freedom Movement 
in India, vols. | and Il; Aswini Kumar 
Datta’s own writings; Bipin Chandra 
Pal—Memoirs of my life and Times. ] 


স্‌জাতা ঘোষ বি. বি. মজুমদার 


আআ 


অবাঁধ পড়াশুনা করেন । কুমারণ ফরাসী উপ- 
নিবেশিকতাবাদ বিরোধী সংগ্রামী হসাবেই শুধু 
পাঁরঁচত ছিলেন না ; ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও তাঁর সক্ৰিয় ভূমিকা 
ছিল | তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূলে ছল 
মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, ডঃ এম. কে. মেনন 
এবং কে. আই: দামোদরনের শিক্ষা ও আদর্শে'র প্রভাব । 

ফরাসী ভারত, বিশেষতঃ মাহের জাতায়তাবাদণ 


আই. কে. কুমারণ 

নেতা হিসাবে কুমারণ সাধারণের কাছে পাঁরাচিত । তান 
বহু জনাহতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তান 
লেন মাহে ইউথলাঁগের সভাপাত (1937), মাহের 
মহাজন সভার সদস্য (1938-58 ), কুরুমন্রানদ 
কংগ্রেস কামাটর সদস্য (1944 ), ভারতায় জাতায় 
কংগ্রেসের সদস্য (1930 থেকে ). মাহের আ্যাড- 
মানিস্ট্রোটভ কাউন্সিলের আহ্বায়ক (1948) 
কেরালা ভ:্‌দান সাঁমাতর সদস্য, পাঁ্ডচেরণী আযাসেদ্ব- 
ির নিদল'র সদস্য ইত্যাদি । 

1930 সালে ভারতীয় জাতায় কংগ্রেসে যোগদানের 
পরও বেশ 'কছুকাল তান স্কুলের শিক্ষক পদে িযুন্ত 
{ছলেন।'1933 সালে তনি যযুব দলের (Youth Party) 
সদস্য হিসাবে মাহের মিউনিসিপ্যালটির নিবচিলে 
প্রথম প্রতদ্বাদ্দ্বতা করেন, 'কস্তু এই প্রতিদ্বান্দ্বতায় (তান 
ফ্রাণ্কো-হন্দ: দলের প্রার্থণীর কাছে পরাজিত হন। 
1937 সাল থেকে যুবলীগের ( Youth League ) 
সভাপাঁত {হসাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে {তনি ৷ জন- 
সাধারণের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াসী হন । মহাজনসভার 
সভাপতি থাকাকালীন তেলচেরাীতে যে সমস্ত সংবাদপত্র 
প্রকাশত হয়েছিল সেগুলি মাহের জনসাধারণের 
রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করোঁছল । ভারতবর্ষ“ 
থেকে ‘ব্রিটিশদের ‘বতাড়নের সপক্ষে সকল সংবাদপত্রে 
বহ: প্রবন্ধ প্রকাঁশত হতো । সরকার রোধ রাজ- 
নৈতক প্রচারে অংশ গ্রহণের জন্য পাঁচ মাসের জন্য 
{তান কারাদণ্ড ভোগ করেন (1938) । কারামুুক্তির পর 
তান ব্যান্তগত সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনে যোগ দেন 
(1940-সালে ) ৷ এ সময়ে তাঁর আসল কাজ ছিল 
কোটায়ম ও {াটশ ভারতের কয়েকটি তাল;ুকে কংগ্রেসের 
কাজকে সংগাঁঠত করা । 1942 সালে তান আবার 
দুবছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। 

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর কুমারণ কুরুমন্রানদ ও 
মাহের কংগ্রেসের সেবচ্ছাসেবাব্রতী দলের পঢুনর্বন্যাসের 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 1946 সালে পাঁণ্ড- 
চেক্ীর আযাসেম্বলা কংগ্রেস পার্টি তাঁর নেতৃত্বে গাঁঠিত 
হয়। 1948 সালের অক্টোবর মাসে মাহের ভ্যাড- 
{মানস্টরোটভ কাউাদ্সলের প্রাতিণ্ঠাকে তাঁর রাজনোৈঁতক 
জ’বনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে গণ্য করা যেতে পারে। 
{তানি অপরাধী আমলাদের শাশ্তিবিধান করেন এবং 
1948-50 সাল এই দুটি বছর তানি স্বাধীনতা 


আই. কে: কুমারণ 


আন্দোলনের দ্বিতায় পর্যায়ের প্রস্তুত পর্ব সংগঠন 
করেন। তাঁর অন;ুপাস্থাততে তাঁর বিরদ্ধে 20 বছরের 
কারাদণ্ডের আদেশ জারি করেন ৷ কুমারণের 
নির্দেশেই মাহের. অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা কঠোর- 
তার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছিল । 1954 সালের 
জুলাই মাস থেকে ফরাস'দের বিতাড়ন আন্দোলনের 
চুড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর নির্দেশে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ 
পরিকল্পনা গৃ্‌হাঁত হয় | ফরাস'দের অধিকার 
লোপের সঙ্গে সঙ্গে তান কিছুকাল রাজনীতি থেকে 
অবসর গ্রহণ করে সবে্দিয়ের কাজে যোগ দেন । 1964 
সালে বিধানসভা নবচিনে পরাজিত হলেও 1969 
সালে দল প্রার্থী হসেবে তান জয়লাভ করেন। 

স্বাধীন এবং শঁক্যবন্ধ ভারত গঠনই ছিল কুমারণের 
একমাত্র লক্ষ্য উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ- 
কঙ্পে ননয়মতান্ব্রিক পদ্হাকে অনুসরণ ও সমর্থন 
করলেও প্রয়োজনার্থে কুমারণ {হংসাত্মক কাযবিলাীর 
অবলন্বনের বিরোধিতা করেন নি | ফরাসী ও 
{ৰটিশ সরকারের ' দমনমুলক নাতির তান কঠোর 
সমালোচক ছিলেন । 

ফরাসী সাগ্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতভ:ুমিকে 
রক্ষা করার জন্য কুমারণ যে ভুমিকায় অবতীর্ণ 
হয়োছলেন তার সঙ্গে অল্প কয়েকজনের ভুমিকার 
তুলনা করা যেতে পারে। জাতায় পতাকা উত্তোলনে 
অত্যাচারী ফরাসী আমলাদের বন্দী করে ফরাসী 
শাসনযন্তকে দুর্বল করে তান যেভাবে সামাঁয়কভাবে 
হলেও মাহের শ্বাধীনতার দাবিকে তুলে ধরেন তা 
{নিঃসন্দেহে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতহাসে এক 
অনঘপ্রেরণাদায়ক অধ্যায় । গান্ধাজির শিষ্য হিসাবে 
স্বাধানতার কৃতিত্ব অর্জন করার পর মাহের জন- 
সাধারণের অর্থনোঁতক মুক্তির জন্য তান তাঁর জীবনের 
শেষ কাঁট বছর উৎসর্গ করেন। 


৮৩ 


[The Hindu Files, 1948-54 ; The Jeunese 
Files, 1945-49 ; The Liberation Files, 1949- 
50 ; Personal interview of the Research 
Fellow with I. K. Kumaran. in December 
1967] ! 
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আইয়ানকালি (১৮৬৩--১১৪১) 
Aiyankali ( 1863—1941 ) 


কেরলে সমাজ সংস্কারমুলক কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ 
সুপরিচিত হরিজন নেতা আইয়ানকালির জন্ম 1863 
সালে । 

আইয়ানকালির যোবনে -কেরালার সমাজ ছিল 
নানা বৈষম্যে ভরা । কিছু সুবিধাভোগী মান:ষ নিয় 
শ্রেণীর মান;ষের উপর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাভাবে নিযতিন করতেন । বর্ণ- 
ভিত্তিক বিভেদ ছিল এই সামাজিক বৈষম্যের ভিত্তি । 

উচ্চবর্ণের মানুষ নাঁচবর্ণে'র মানুষকে যেভাবে 
অদ্প্‌শ্য জ্ঞান করত, বা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করত 
তা দেখে আইয়ানকালির মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ জন্মে । 
ৱাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় এবং নায়ার শ্রেণভুক্ত লোকেরা রা্তায় 
চলাচলের সময় ‘যাও যাও’ বলে নিম্ন শ্রেণীর 
লোকেদের সরে যাওয়ার জন্য সতর্ক করে দিত। 
আইয়ানকালি নিজে তথাকথিত হ’ন সম্প্রদায় ‘পঢলয়স' 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাঁর বয়স যখন 
বিশ তখন থেকেই আইয়ানকালি এইসব কু-প্রথার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুর করেন। রাশ্তায় 
হ্বাধাীনভাবে চলাফেরার অধিকার অর্জন করাই ছল 
তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য । তান তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের 
লোকেদের সংগাঁঠত করে নিষিদ্ধ এলাকার উপর দিয়ে 
যাতায়াত শুর: করেন। এর ফলে উচ্চ শ্রেণী ও 
পুলয়স সম্প্রদায়ের মধ্যে বহ: সংঘর্ষ হয়। এইসব 
সংঘৰ্ষই পরবর্তীকালে হরিজন সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ 
ভাবে অন্যায় অত্যাচারের বিরদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব 
গ্রহণ করতে সাহায্য করে। আইয়ানকালি তাদের 
নেতা ছিলেন । 

যখন রাম্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার 
অজনের চেষ্টা সফল হল তখন আইয়ানকালি সকলের 
শ্রদ্ধা ও প্রঁতির পাত্র হলেন। তিনি হরিজন সম্প্র- 
দায়ের নেতা নিবর্চিত হলেন । 

1910 সালে আইয়ানকালি '্ৰিবাৎ্কুর “শ্রমলম’ 
প্রজা সভায় সদস্য মনোনীত হন । একাদিক্রমে পঁচিশ 
বছর তাঁন এই সভার সদস্য ছিলেন। এই সময় 
তিনি হাঁরজনদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের 
দাঁব জানিয়েছেন । রা্তায় চলাফেরার স্বাধীনতা 
অঞ্জনের পর আইয়ানকালির পরবর্তী দাবি ছিল 
সাধারণের বিদ্যালয়ে যেখানে হাঁরজন বালক বালিকাদের 
প্রবেশাধিকার হিল না, সেখানে তাদের 'শিক্ষালাভের 


' সালে 2 সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। 


আইয়ানকালি 


সুযোগ করে দেওয়া । সে সময়ে শিক্ষা শুধুমাৰ 
উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই স'মাবদ্ধ ছিল। এ 
“বিষয়ে তিনি কতৃপিক্ষের কাছে দলের প্রতিনিধি হিসাবে 
বন্তব্য জানান এবং অবিচ্ছিন্ন আন্দোলনের ফলে সরকার 
হরিজন বালক বালিকাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি 
করবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে বাধ্য হন । 
বর্ণ’ হিন্দুরা অবশ্য এর বিরুদ্ধে ছিলেন। 'বদ্যালয়ে 
ভা্ত' করানোর জন্য আইয়ানকালি নিজে হরিজন 
ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন । 
নাঁচবর্ণোর লোকেরা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং 
তাদের এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা ছল 
আইয়ানকালির পরবর্ত"ী লক্ষ্য । 1905 সালে তান 
‘সাধুজন পরিপালন সংযম্‌’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হরিজন সম্প্রদায়কে 
তাদের মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করা । মহাত্মা গান্ধী 
যখন কেরালা পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন আইয়ান- 
কালি তাঁর জন্মস্থানে হারজনদের সভায় বন্ত্তা 
দেওয়ার জন্য মহাত্মা গান্ধাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। 
এই সভায় তাঁর ভাষণের সময় মহাত্মা আইয়ানকালকে 
‘পুলয়সদের রাজা’ উপাধিতে ভূষিত করোঁছলেন। 
আইয়ানকালি '্ৰিবান্দ্ৰমের নিকট ভেঙ্গান্‌রে 1863 

তাঁর পিতার 
নাম আইয়ান ও মাতা মালা । মালয়ালম সম্বন্ধে তাঁর 
মানৰ প্রাথমিক জ্ঞান ছিল। 1888 সালের মার্চ মাসে 
তিনি চেল্লাম্মাকে বিবাহ করেছিলেন । 


1941 সালের 18 জুন এই মহান সমাজ সংস্কারক 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্িবান্দ্মে আইয়ান 
কালির একটি প্রস্তর মুর্তি“ স্থাপিত হয়েছে । 


[Moahacharitha  Samgraha Sagaram 
(A biographical dictionary) by pollippatt 
kunjukrishnan—National Book Stall, 
Kottayam ; Commemoration Volume— 
Kerala History Association. (Regd.), 


Cochin ; Epic of Travancore Mahadeva 


Desai ; Mahacharithamala, Voli 51; 
D. C. Book, Kottayam ; Viswa Vijnana 
Kosham . ( Malayalam Encyclopaedia ) 
Vol. I, National Book Stall, Kottayam. ] 
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আইয়া্ক ভেঙকটরামনাইয়া ( ১৮॥৯০-? ) 
Ayyonki Venkataramanayya (1890—?) 


আইয়া্ক ভেঙকটরামনাইয়া 1890 সালের 7 
আগচ্ট পর্ব গোদাবরী জেলার কোনাকুডুরুতে জন্ম- 
গ্রহণ করেন । তাঁর পিতা ভেকটরত্বম্‌, মাতা মানগাম্মা । 
তাঁরা ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । সাধারণ 
মধ্যবিত্ত পাঁরবার । পরিবারাটর আদি পুরুষরা ছিলেন 
কৃষ্ণা জেলার আইয়া্কি গ্রামের করণম্‌-এ । ভেগকটরত্বম 
পি. ডবলিউ. 'ড’তে চাকার করতেন।  ভেৎকট- 
রামনাইয়া দুবার বিবাহ করোঁছলেন-_একবার 1906 
সালে আর একবার 1919 সালে। তন পুত্রের 
জনন তাঁর প্রথমা দ্ত্রী শেষাম্মা 1919 সালে 


" প্রলোকগমন করেন । তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী মহালক্ষী 


নিঃসন্তান অবস্থায় 1925 সালে মারা যান । 

ভেঞ্কটরামনাইয়া মাত্র নবম পাঠ্যক্ম অবধি পড়া- 
শুনা করলেও তান বেদ এবং প্ঢুরাণের গাথাগুলি 
সম্যকভাবে জানতেন ৷ 1907 সালে যখন বঙ্গবভাগ 
ও বপন চন্দ্র পালের ভাষণের অনচুপ্রেরণায় অন্ধু- 
প্রদেশে স্বদেশ আন্দোলনের জোয়ার আসে তখন 
ভেৎকটরামনাইয়া আন্দোলনের পঢুরোধা--কে. স'ঁতারাম 
রাও, এ. নারায়ণ রাও এবং বি. নারায়ণ রাও-এর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পশ্চিম গোদাবর জেলার পেন; 
পোণ'ডায় এ'দের যাত্রাপথে তানি সহযাত্রী ছিলেন । এই 
সময়, তাঁদের উপদেশ মত ভারতাঁয় রাজনীতি এবং 
অর্থনীতি বষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ {তান অধ্যয়ন. করেন । 
অন্ধুরত্ব ডি. গোপাল কৃষ্ণাইয়া, এম. কৃষ্ণ রাও, 
ডঃ পট্া্ভি সতারামাইয়া এবং এ. কালেশ্বর রাও প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং এ'দের নেতৃত্বে 
গোষ্ঠী, ‘রামদাণ্ড:’, ‘অন্ধ: সোদর সামাত' ও গোপাল 
কৃষ্ণাইয়ার ‘সাধনা’ কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী এবং 
গ্রন্থাগার প্রসার আন্দোলনে তান সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করেন । ভেগকটরামনাইয়া অন্ধদেশে স্বেচ্ছাসেবক 
এবং স্কাউট কাঁমশনাররুপে নানাবিধ জনসেবাম্‌লক 
কাজও করোছলেন, ব্রাটশ লাইরেরাী এ্যাসোসিয়েশন 
ও আমোঁরকা লাইৱের' আ'যাসোসয়েশন ইত্যাদি সংস্থার 
সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছল । ইনগারসলের ভাষণ, 
টলস্টয়ের জীবন", মাৎসনির রচনা এবং সাভারকারের 
‘ইণ্ডিয়ান ওয়ার অফ ইনডিপেনডেন্‌স’ গ্রন্থ তাঁর মনে 
গভীর রেখাপাত করেঁছল। y 

1918 সাল থেকে ‘হোম রুল’ আন্দোলনের সঙ্গে 
তানি য্যন্ত ছিলেন। কৃষ্ণ, এবং গঢ়ণটুর জেলায় 
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ডঃ এ্যান বেসাম্তের সভাপতিত্বে [তিনি হোম ' রুল 
লাঁগ কর্মীদের এক সম্মেলন আহবান করেন এবং 
ডঃ বেসান্ত সম্পাদিত “নিউ হাঁণ্ডয়ার' প্রচার প্রভূত 
পরিমাণে বৃদ্ধি করেন । 


1922 সাল থেকে ভেগ্কটরামনাইয়া fছলেন 
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের একজন সদস্য । এই 
সময় থেকে তান নিয়মিতভাবে খাদিবন্্র ব্যবহার 
করতেন। কংগ্রেসের কলকাতা, লাহোর, বেলগাঁও, 
কাকিনাড়া এবং মাদ্রাজ অধিবেশনে তান অংশগ্রহণ 
করেন। অন্ধুপ্রদেশ কংগ্রেস কামাটির সদস্যরুপে এবং 
চার বছর (1920-23) কংগ্রেস কার্যকরী সাঁমাততে 
“তান কাজ করেছেন। মাসলৈপটমের কাছে চিন্না- 
পঢুরমে ডঃ পট্টা্ভি পরিচালিত লবণ-সত্যাগ্রহ শিবিরে 
অংশগ্রহণ করে তান নিষিদ্ধ লবণ সংগ্রহ করেন এবং 
বিজয়ওয়াড়ার কাছে গান্ধী পার্কে বিক্রয় করেন । 


ভেগকটরামনাইয়া দশ বছর অন্ধুপ্রদেশের এ্াসো- 


িয়েশন অফ কনস্ট্রাকাটভ  ওয়াকাসের কার্ষ'করণী 
সাঁমাঁতর সদস্যরুপে কাজ করেছেন। 

সাংবাদিকরুপে ভেঙকটরামনাইয়া ‘অন্ধুভারতাী’ 
নামে একাট মাসিক তেলেগড়ু সাহিত্য পাঁত্রকা প্রকাশ 
কররেছেন। এবং তিন বছর (1910-12) এট সম্পাদনা 
করেছেন। এছাড়া দশ বছর (1914-24) তান 
“গ্রন্থালয় সর্বস্বাম:' নামে একাঁট গ্রচ্ছাগার সংক্লান্ত 
পঢ়স্তিকা, পাঁচ বছর (1925-30) ‘ইাণ্ডয়ান লাইৱেরণী 
জানলি’ ( ইংরেজ ) এবং এক বছরের জন্য (1934) 
তেলেগু ভাষায় ‘কোরাদা’ নামে *একাঁট পত্রিকার 
সম্পাদনা করেন । গ্রন্হাগার, প্রকঁতবাদ, লোকশিক্ষা, 
অধ্যাত্মবাদ, সহযোগিতা এবং অন্ধের স্বাতদ্ব্য প্রভূত 
{বিষয়ে জনমতের সমর্থন লাভের জন্য তান অন্ধদেশের 
জনসাধারণের কাছে বহু ভাষণের মাধ্যমে তাঁর বন্তব্য 
তুলে ধরেন । 

‘1911 সালে ভেগকটরামনাইয়া বিজয়ওয়াড়াতে 
রামমোহন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং পনের বছর 
তান এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। বরোদায় 
লাইৱেরী আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করে ঁতান বরোদা 
কেন্দ্রায় গ্রচ্হাগারের দ:চ্টান্তে রামমোহন লাইব্রেরীর 
পক্ষে ব্যবহারযোগ্য একাঁট পাঁরকল্পনা উদ্ভাবন করেন 
এবং শিশুদের জন্যও একটি বিশেষ বিভাগ চালু 
ররেন। শেষোন্ত বিভাগাঁট পাঁচ বছর ভালভাবে কাজ 
করোছল। 1914 সালে ভেণকটরামনাইয়া অন্ধুপ্রদেশ 
লাইৱেরা এ্যাসোসয়েশন গঠন করেন এবং পণচিশ বছর 
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(1914-39) তান এর সম্পাদক ছিলেন । এরপর 
{তি নিবাঁ্চিত হলেন এর সহ-সভাপতি । 1921 
সালের প্রথম দিকে তিন গ্রাম স্তরে গ্রচ্হাগারিকদের 
শিক্ষা কেন্দ্রের স্‌চনা করেন। তিনি ছিলেন সাউথ 
ইণ্ডিয়ান লাইরেরাী এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক । 
ভেৎকটরামনাইয়া ‘ইণ্ডিয়ান ন্যাচারোপ্যাথ' নামে 
তেলেগু ভাষায় একটি চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকা এবং 
তেলেগ্‌ ভাষায় ‘অন্ধ সহকরমঃ’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
1921 এবং 1928 সালে তান ‘অন্ধ পাঁতকা’ 
( মাদ্ৰাজ ) এবং মাদ্রাজের ইংরাজি দৈনিক পত্রিকা- 
গ্বলিতে সাপ্তাঁহক ‘স্কাউট কলম’ প্রকাশ করেন । 
সবেদিয় পাট এবং অন্ধ: প্র্ভাদ্সয়াল কংগ্রেস 
ও্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য ছিলেন ভেগকটরামনাইয়া ৷ 
আলামঢুরে ( পূর্ব গোদাবর' জেলা ) এবং মদুগুলায় 
রামদদ্দ: রাজনৈঁতক সম্মেলনে (1923) (তান 
গোপালকৃষ্ণাইয়ার সঙ্গী হয়েছিলেন । তিনি ছিলেন 
1914 সালে বেজাওয়াদার দ্বিতীয় অন্ধ: মহাসভার 
অভ্যর্থনা সাঁমাতর সাঁচিব, এছাড়া ইাঁন ছিলেন গুড- 
উইল শন ফর অন্ধ, প্রভিন্সের সদস্য (1915), 
বেজাওয়াদার '‘বশেষ অন্ধ: - মহাসভার সম্পাদক 
(1917), অন্ধুপ্রদেশ স্বেচ্ছাসেবক সাঁমাতর নেতা 
(1923-28), কাঁকনাড়ায় অনহাচ্ঠত ইণ্ডিয়ান ন্যাশা- 
নাল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত 
(1923) এবং অন্ধ সহকার সম্মেলনম্‌র সহকারী 
সম্পাদক ( দ; বছর )। 1928 সালে ভেঙকটরামনাইয়া 
{বজয়ওয়াদাতে গান্ধা-কো-অপারোঁটভ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক 
(1928) এবং শ্রীরাম কো-অপারেটিভ বিল্ডিং সোসাইটি 
গঠন করেন এবং এই দুই সংগঠনেরই তিন ছিলেন 
প্রথম সভাপাঁত। দশ বছর 'তাঁন মিউনিসিপ্যাল 
কাউদ্সলার ছিলেন । 
কাঁকনাড়ায় অন্ধ: লাইব্রেরী কনফারেন্সের ষোড়শ 
‘অধিবেশনে (1934) ভেগৎকটরামনাইয়া গ্রচ্হালয়ো- 
ধারক' খেতাব এবং উপাচার্য জয়পুরের মহারাজা 
সাঁহত্য সম্ৰাট শ্রী বিক্ৰমদেব বমরি সভাপতিত্বে বিশাখা- 
পত্তনমে অনুষ্ঠিত অন্ধ:ভারতাী তাঁ্থ রিসার্চ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে “গ্রচ্হালয়শাস্্রাবিশারদ’ 
উপাধি সম্মান প্রাপ্ত হন । 
ভেগকটরামনাইয়া বন্যা প্লাবিত কোল্লেরুলেক 
অঞ্চলে ( কৃষ্ণা জেলার কৈকালুর তালুক ) কাজ করার 
জন্য একাঁট স্বেচ্ছাসেবক ব্যাহনী গঠন করোঁছলেন 
₹ এবং পণ্টাশ হাজার টাকার মুল্যের চাল এবং জামা- 
কাপড় সংগ্রহ করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করে- 


৮৬ 
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{িলেন। 1916-17 সালে কৃষ্ণা বন্যা প্লাবিত হলে 
{তন ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করোঁছলেন । 

1918-21 এই তন বছরের বেশি ভেঙ্কটরামনাইয়া 
ডঃ বেসাম্তের অধানে ইণ্ডিয়ান বয় স্কাউটস্‌ এ্যাসো- 
গসয়েশনের প্রাদেশিক স্কাউট কাঁমশনার ছিলেন । তান 
অন্ধ-প্রদেশে কুঁড়িটি ক্কাউট মাস্টারস্‌ ট্রেনিং ক্যাম্প 
পরিচালনা করোছলেন। প্রথম সর্বভারতীয় স্কাউট 
দলের সমাবেশও (1920) মহানন্দীতে তাঁর পরি- 
চালনাধণনে সংঘাটত হয়েছিল । 1923 সালে কাঁক- 
নাড়ায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের শ্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনীর তান ছিলেন সহ-পাঁরচালক এবং সেখানে 
প্রথম সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনের আয়োজন 
করোছলেন ৷ 1923-24 সালে অন্ধুপ্রদেশ প্রাদোশক 
কংগ্রেস সামাতর দ্বেচ্ছাসেবকফ দলের উপসামিতির তানি 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। 1923 সালে তান বিশেষ 
অন্ধ মহাসভার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালক এবং 
পাঁচ বছর বেজাওয়াদার অন্নদান সমাজমের সম্পাদক 
ছিলেন । 1952 সালে তান মাদ্রাজে অন্যাষ্ঠত 
ইণ্টারন্যাশনাল সোস্যাল সাঁভ‘স কনফারেন্সের 
প্রাতানাধিরুপে অংশগ্রহণ করেন। আয়ুর্বেদায় 
চাকৎসক ভেগকটরামনাইয়া 1945 সালে বেজওয়াদাতে 
প্রথম অন্ধুরাষ্ট্র আয়ুর্বেদ কংগ্রেসের সম্বর্ধনা কাঁমাটর 
সভাপাঁতরুপে প্রাকতক 'চাকৎসা ও আয়ুর্বোঁদক 
চাকংসার সাদ্‌শ্য সম্পার্কত তাঁর দাঁর্ঘ গবেষণার ফলা- 
ফল জানয়ে এক উদ্দাপ্ত ভাষণ দেন । 

ভেগকটরামনাইয়া প্রাচীন প্রথায় সমাজ সংস্কারের 
পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজের 
ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ধর্মের প্রয়োজন আছে এবং 
আধ্নিকতা অবশ্যই প্রাচীন রক্ষণশীলতার ওপর 
নিভ'রশাল হবে । 'ঁতান নারী এবং পঢ়ুরুষের সম- 
মযাঁ্দায় বিশ্বাসী ছিলেন । তাঁর কল্পনায় ছল অর্ধ- 
নারাশ্বর যাঁকে শিবও বলা যায়, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে 
গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থাই উৎকৃভ্ট এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাকে 
প্রাচ্যের প্রয়োজন মত পরিবার্ত'ত করে নিতে হবে। এই 
এই ছিল তার সুস্পষ্ট অভিমত ৷ 'তাঁন বলতেন, 
বুনিয়াদী শিক্ষা এবং আন্তজাতিকতা ও এক পৃথিবী 
আদর্শের প্রতি কোন বিরুপতা পোষণ না করেই ধর্ম- 
ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে হবে ৷ তান অন 
ভব করোঁছলেন দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনের সঙ্গে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ করেই আণ্য'লিকতা বোধ সণ্টার করা 
সম্ভব । ভেণৎকটরামনাইয়া সংস্কৃতির প্ঢুনরবজ্জাবন 
এবং অন্ধু রাজ্য গঠন আন্দোলনে প্রভূত ত্যাগ দ্বাঁকার 
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করে গিয়েছেন । তান ব্রিটিশের সঙ্গে অসহযোগে 
বিশ্বাসী ছিলেন। ‘তান ভালভাবে উপলাঁক্ধ করে- 
ছিলেন যে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে দেশকে শোষণ 
করে নিঃশেষ করে ফেলেছে । তানি বলতেন প্রত্যেক 
নাগাঁরক তার নিজ কর্মক্ষেত্রে দেশ সেবায় উৎসগ“ণীকৃত 
একজন কর্মী । অলসতাকে কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া 
চলে না-_দেশবাসাঁর উদ্দেশ্যে এই ছিল তাঁর 
সতর্কবাণী । 


চার বছর কোনডাপাল্লের টয় মেকার্সস কো-অপা- 
রেটিভ সাঁমাতর সভাপতি থাকাকালে ভেৎকটরামনাইয়া 
কুটার শিল্পের পনরুথানের জন্য যথাসাধ্য চেণ্টা 
করোঁছলেন। যুদ্ধের সময় যখন কাগজ দুচ্প্রাপ্য হল 
তখন তান চার বছর হাতে তৈরাঁ কাগজের একটি 
উৎপাদন যন্ত্র চাল; রেখেছিলেন । দৈনিক পাঁচ চৌবাচ্চা 
কাগজ তৈরি করা ছিল এটির উৎপাদন ক্ষমতা ৷ 
1920-52 বত্ৰিশ বছর তান অন্ধ গ্রচ্হালয় প্রিণ্টিং 
প্রেসটিকে বাঁচিয়ে রেখেঁছলেন। 


ভেৎকটরামনাইয়ার চেহারা সহজেই দৃচ্টি আকর্ষণ 
করতো । তাঁর জাঁবনযান্রা প্রণালীও ছল অন;করণ- 
যোগ্য ৷ 


1907 সালে বঙ্গভঙ্গ বিক্ষোভ চলাকালে লেখাপড়া 
ছেড়ে দিয়ে তান নানাতাবে জাতির সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন । বিপিন চন্দ্র পাল অন্ধুপ্রদেশে 
পদার্পণ করার সময় তান জাতীয় আন্দোলনে প্রথম 
যোগ দেন । তারপর থেকে দা'ঁর্ঘকাল ধরে উৎসর্গীকৃত 
প্রাণ এই কর্মী পুরুষটি জাতীয়তাবাদী কাজকর্মের 
মাধ্যমে দেশসেবার ক্ষেত্রে স্থাপন করে গয়েছেন এক 
অনহকরণযোগ্য আদর্শ । 


[C. Appa Rao—Ayyanki Venkata- 
ramanayya: A brief biography; The 
Saraswati Samrajyamu (1960), A Telugu 
Literary annual (Ed. K. Narashima Rao), 
Personal interview of the research Fellow 
with  Venkataramanayya ; his personal 
knowledge cbout him.] 


( আর. নাগেশ্বর রাও ) ভি. যশোদা দেবা 


৮৭ আইয়াদেবরা কালেন্বর রাও 


আইয়াদেবরা কালেশ্বর রাও- { ১৮৮১-১৯৬২ ) " 
Ayyadevara Kaleswara Rao (1881-1962) 


বর্তমান অন্ধুপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার নন্দ'গ্রামে, 
নিয়োগ নামে এক উপ সম্প্রদায়ের অন্তর্গ'ত মধ্যবিত্ত 
ব্ৰাহ্মণ পরিবারে আইয়াদেবরা কালেশ্বর রাও-এর জন্ম 
হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি মসলি- 
পত্তনম্‌--এর নোন্‌লে কলেজে যোগ দেন, সেখানে 
বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা এবং সমাজ সংস্কারক আর. 
ভেজ্কটরত্মম্‌ নাইডুর প্রভাবে অন্যপ্রাণত হন কালেশ্বর । 
অনাচারমুন্ত হিন্দুধর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং নারী 
মতুন্তি, তাদের উপযডন্ত মযযা্দা দেওয়া, বর্ণ ‘বিদ্বেষ এবং 
অস্প্‌শ্যতা দ্‌র করার জন্য তিনি যে কার্যকর ভুমিকা 
গ্রহণ করেন তার ম্‌লে রয়েছে নাইড;র অন্যপ্রেরণা ৷ 

1903-5 সালে মাদ্াজে আইন পড়ার সময় 
কালেশ্বর ‘মলক’ বা র্যাডিক্যাল রাজনীতির প্রাত আসন্ত 
হন৷ 1905 সালে ছান্রাবস্থায় তান বঙ্গভঙ্গের 
বিরদ্ধে বহু সভাসম্মেলনে যোগ দেন। 1905 সালে 
তান বিজয়ওয়াদা আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন 
এবং তাঁর পসার বেশ ভালই জমে ওঠে, 1920 সাল 
পর্য্ত তান এই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন । এই বছরই 
গান্ধাঁজির আহবানে {তান অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দেন। 

1907 সালে 'বাপন চন্দ্র পালের সফরের ফলে 
স্বরাজ, স্বদেশ, বিদেশ দ্রব্য বজ'ন এবং জাতায় 
শিক্ষার আদর্শ অধ্ধুপ্রদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে 
কালেশ্বয় রাও 1905 থেকে 1920 সাল পর্যন্ত 
দেশাহিতকর এই সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে যান্ত হন। পরে 
তানি মিসেস, বেসাম্তের হোমরুল লাগে যোগ দেন। 
1920 সালে গান্ধীজাীর 'নর্দেশে তান মাদ্রাজে 
লোঁজসলোঁটভ কাউাদ্সলের প্রার্থী তাঁলকা থেকে নাম 
প্রত্যাহার করেন এবং গাশ্ধীঁজীর অনুগত শিষ্যের মত 
দেশের ম্‌ন্তি সংগ্রামে এবং গঠনম্‌লক কাজে নিজেকে 
নিয়োজিত করেন । 

1922 সালে কালেশ্বর রাও 'বিজয়ওয়াদা মিউ- 
নিসিপ্যালাটিতে কর বন্ধ আন্দোলন শ্যুরু করেন। 
এর ফলে তান এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডত হন। 
1925 সালে ‘তান ' বিজয়ওয়াদা িউনিসিপ্যাল 
কাউাম্সলের সভাপাঁত নিবাচিত হন এবং পাঁচ বছর 
এই পদে আসন থেকে দফতরের কর্মচারীদের মধ্যে 
খাদিবস্র পরিধান আবশ্যক করেন। সরকারের 
আপাত্র প্রাত জ্ক্ষেপ না করে তান মিউনিসিপ্যাল 
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বিদ্যালয়গুলিতে জাতায় সঙ্গত গাওয়া, চরকায় সুতা 
কাটা এবং হিন্দী শিক্ষা আবশ্যিক করেন ৷ 1926 থেকে 
1930 সাল মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ কাউাদ্সলের সভ্য 
থাকাকালান তানি মুক্তি সংগ্রামীদের নানারকম সুযোগ 
সুবিধা দেন । লবণ সত্যাগ্হ আন্দোলনে যোগদান 
করার দরুন 1930 সালে তান গ্রেপ্তার হন, দৃ বছর 
পরে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য 
তিনি প্যুনরায় গ্রেপ্তার হন। _ ব্যান্তগত সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে কালেশ্বরের ভাঁমকার জন্য 1940 সালে 
তাঁকে আবার কারাদন্ড দেওয়া হয়, ভারত ছাড়ো 
আন্দোলনের সময় তাঁকে 1942 থেকে 44 সাল 
অবাধ অবৈধভাবে না বিচারে আটক রাখা হয় । 

1937 থেকে 1939 সালে যখন, মাদ্রাজে প্রথম 
কংগ্রেস মান্ব্রসভা গঠন করা হয়, কালেশ্বর তখন দলের 
ম্‌খ্য সচেতক নিযুক্ত হন। 1946 সালে কংগ্রেস 
প্যনরায় ক্ষমতায় এলে তাঁকে প্রভূত দায়িত্ব দেওয়া 
হয় । পরে স্বতন্ত্র, অন্ধুপ্রদেশ গাঁঠিত হলে {তান 
বিধান সভার স্পিকার হন। 1956 থেকে তাঁর 
ম্‌ত্যুকাল পর্যন্ত (1962) তান এ পদে আসন 
থাকেন । 'পকার fহসেবে তান তাঁর নিরপেক্ষতার 
জন্য সুপাঁরচাত ছিলেন । 

স্বতন্ত্র অন্ধু আন্দোলনের প্রবর্তক {ছলেন 
কালেশ্বর রাও । 'তান শুধুমাত্র অশ্ধু সম্মেলনগৃলর 
পোঁরোহত্যই করেনান “বশাল অন্ধু' গঠনে অন্ধু 
এবং তেলেঙ্গানা প্রদেশ একত্রীকরণ-পাঁরকল্পনারও তান 
{ছিলেন দৃঢ় সমর্থক । 

বহুগুণের আঁধকারাী আইয়াদেবরা কালেশ্বর রাও 
নানাধরনের কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন । 
তেলেগ্‌ুভাষার এক গ্বতঃস্ফুর্ত বন্তা ছিলেন তনি। 
এছাড়া শান্তশালী লেখকর্‌পেও তান খ্যাতিলাভ 
করেন। তান “বিজ্ঞান চান্দ্রকা মন্ডলী’ নামক 
প্রকাশন সংস্হার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । এই 
সংচ্হাটি তেলেগ: ভাষায় আধননিক জ্ঞান বিষয়ক বহু 
গ্রন্থ প্রকাশ করে। এছাড়া কালেশ্বর রাও নিজেও 
বই লেখেন । 

কয়েকাঁট বই লেখা হয়েছিল যখন তানি কারাগারে 
বন্দী ছিলেন । এইসব বই-এর বিষয়বস্তু ছিল ইউরোপ, 
.আ'ঁফ্ধকা এবং এশিয়ার বিভন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী 
এবং 'বপ্নবী আন্দোলনের ইাঁতহাস । (হন্দ: এবং 
মুসলমান এই দ;’সম্প্রদায়ের পাঁণ্ডত ব্যক্তিদের একত্রিত 
করে ইাঁতহাস ও বিজ্ঞান ‘বষয়েএই বই রচনা করার 
উদ্দেশ্যে কালেশ্বর রাও পরবর্তীকালে তেলেগু এবং 


V৮ আকবর হায়দারাী 


উদ: একাডেম' স্থাপন করেন । এছাড়া তেলেগু ভাষায় 
শিল্প ও আইনের বহ শব্দের উপর একটি অভিধান 
রচনার উদ্দেশ্যে নিজের সভাপতিত্বে তান একট 
সমিতি গঠন করেন । এই প্রচেচ্টা ফলপ্রসু হয়েছিল । 
তাঁর ‘আত্মজীবনী’ একটি সৃখপাঠ্য গ্রন্থ । 

বহুক্ষেত্ৰে আপ্ৰিয়ভাজন হলেও কালেশ্বর সহজ 
সরল কথা স্পচ্টভাবে বলতে পারতেন । তাঁর ব্যান্তিত্বও 
ছল সকলের প্রিয় । 


[ Kaleswara Rao, A.—Naijeevita 
Kadha s Navyamdharam (in Telugu ) 
1959 ( An au'obiography ); China Rag- 
hupati Rao, K.— Jateeya . Nayoakulu 
( National Leaders ), Rajahmandry, 1946.] 


এম্‌. ভেঙকটরঙ্গাইয়া 


আকবর হায়দার ( স্যার ) ( ১৮৬৯-১১৪২ ) 
Akbar Hydari (Sir ) ( 1869-1942 ) 


আকবর হায়দারীর জন্ম 1869 সালের 8৪ 
নভেম্বর ৷ “তান একজন খ্যাতনামা প্রশাসক, শিক্ষা- 
ৰতাঁ, দ্‌রদ্‌ষ্ট সম্পন্ন নেতা এরং তাঁর সময়কার 
বিখ্যাত অর্থমন্ত্ৰাদের অন্যতম ৷ তাঁর প্‌র্বপ্যরুষেরা 
আরব দেশ থেকে এসোঁছলেন। তাঁর পিতা নজরাল'! 
হায়দার আলা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, । চাঁনের 
সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তান 
কয়েকবার সেই দেশ ভ্রমণ করেন । আকবর স্বভাবতই 
তাঁর পিতার কাছ থেকে অর্থনৈতিক বিষয়ে অসাধারণ 
বিশ্লেষণাত্মক বিচারব়দ্ব লাভ করোঁছলেন। বয়সের 
তুলনায় তাঁন একট; বেশ পাঁরণত ছিলেন । চোদ্দ 
বছর বয়সে {তান বোম্বাই ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট 
কুলেশান পরাঁক্ষা পাশ করেন; এচ্ছিক বিষয় ছিল 
ল্যাটিন । সতের বছর বয়সে অনার্স“ য়ে বি. এ. 
পাশ করেন । মাত্র আঠার বছর বয়সে তান ভারত 
সরকারের অর্থ বিভাগে চাকুরির জন্য প্রতিযোগিতা 
মুলক পরাক্ষায় বসেন । এই পরাঁক্ষায় উত্তার্ণ' হয়ে 
তিনি সরকারী দপ্তরের অর্থ বিভাগে যোগদান করেন৷ 
তাঁর কর্মস্থল ছিল যথাক্রমে নাগপুর, লাহোর, কল- 
কাতা, এলাহাবাদ, এবং মাদ্রাজ । পদোন্নাতর ফলে 
1905 সালের অক্টোবর মাসে তান হায়দ্রাবাদে 
নিজামের রাজ্যে আ্যাকাউণ্টটেণ্ট জেনারেল হিসাবে 


আকবর হায়দার 


যোগদান করেন । হায়দ্রাবাদই তাঁর পরবর্তী জাবনের 
কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রাবন্দ; হয়ে ওঠে । মাঝে মাত্র 
দু'বার অল্পকালের জন্য তানি অন্যত্র ছিলেন 
বোন্বাইয়ের আ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল (1920 সালের 
ফেব্রুয়ার-1921 সালের জুন ), মৃত্যুর অব্যবহিত 
পূর্বে নতুন দিল্লাঁতে ভাইসরয়ের একসাকিউটিভ 
কাউান্সলে তথ্য ও বেতার বিভাগের সদস্য । 1930 
সালে তান হায়দ্রাবাদের প্ররতানধি দলের নেতা হিসেবে 
ল’ডনে গোল টোঁবল বৈঠকে যোগদান করেন । 

1993 সালে হ্রাঁজ নাজমডদ্দিনের কন্যা আমেনার 
সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁরা দুজনেই 'ছলেন 
বোম্বাই-র বিখ্যাত তায়াবজী পাঁরবারের স্তান। 
তাঁর স্ল্ী ছিলেন স্বামীর নিরলস কাজের 'নত্যসঙ্গী 
এবং তান নিজেও একজন 'বিশিচ্ট সমাজ সেবাঁরুপে 
পাঁরাচিত ছিলেন৷ 

হায়দ্রাবাদে কর্মজীবনে আকবর হায়দারী ধাপে 
ধাপে 1907 সালে 'ফিনাম্স সেক্রেটারি থেকে 1937 
সালে একাঁসাকউটিভ কাউন্সিলের সভাপাঁতর পদে 


উন্নীত হয়োছলেন | শুধুমাত্র চাকুরগত কর্তব্য “ 


{নিয়েই নয় জাঁতগঠনের নানা কাজেও তাঁকে ব্যস্ত 
থাকতে হত ৷ প্রায়ই তাঁকে দক্ষিণ ভারত ম:সলিম 
শিক্ষা সম্মেলন ( South India Mahomedan 
Education Conference ) এবং সর্বভারতীয় 
মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন (All India Mahomedan 


Education. Conference )-এর সভাপাতর দায়িত্ব 


পালন করতে হতো ৷ আলিগড় মুসলিম বিশ্ব- 
“বদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছল এবং 
বহ ভারতায় “বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ 
দেবার জন্য তান আমানত হতেন। 1928 সালে 
তান নাইট এবং 'প্রাভ কাউন্সিলার হন, 1930 সালে 
অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর 
অফ সাঁভল ল’ উপাধি দেন । 

আকবর হায়দারীর আসল কার্যকলাপ ছল 
প্রশাসনকেণ্দরিক । সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে তান জাড়ত 
{ছলেন না বটে 'কস্তু {তানি ছিলেন উদার পদ্হী 
জাতীয়তাবাদ এবং অনেক সময়ই তান তাঁর রাজ- 
নৈতিক মতামত ব্যন্ত করতেন । 1917 সালে কল- 
কাতায় এডকেশনাল কনফারেন্সে হিন্দ; মুসলমান 
ওক্যসম্পার্কত লক্ষ্য প্রস্তাবকে ( ডিসেম্বর 1916 ) 
{তান এই বলে ক্বাগত জানান যে এর দ্বারা দুন্ট সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে বন্ধন সদ্‌ড় হবে এবং এর পারস্পাঁরক 


১২ 


V৯ আকবর হায়দার 


সহযোগিতা সামাগ্রিকভাবে, দেশের অগ্রগাঁত ত্বরান্বিত 
করবে। হন্দ:-মুসলমান এক্যের উপর জোর 'দিয়ে 
তান বলেন, “আমাদের এই বিরাট উপমহাদেশের 
বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্যের বন্ধন দৃঢ়তর 
করে তোলা অপেক্ষা মহত্তর কোন লক্ষ্য ভারতবাস'ীর 
কাছে আর কিছু হতে পারে বলে আমি মনে করি না৷” 
সেই অনঃষ্ঠানেই তিনি দাদাভাই নওরোজ'কে ভারতায় 
জাতীয়তাবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হসেবে বর্ণনা করেন, 
“যে জাতীয়তাবাদ প্রকৃত অর্থে ঘৃণা নয়, ভালবাসা, 
সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ সংকাঁণতা নয়, বিশ্বজাবন সহানু- 
ভ্‌তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ৷’ এমন একটি সজাব সকিয় 
যুন্তরাজ্যের আদর্শে তান বিশ্বাসী ছিলেন যেখানে 
{হন্দ; মুসলিম, পার্শণ খ:ষ্টান নিজেদের এতিহ্যকে 
এাঁগয়ে নিয়ে যাওয়া ও বিকশিত করার জন্য পরস্পরকে 
ভাই হিসেবে ্বাঁকৃতি দান করবে । আট বছর পরে 
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তান ওই একই 
বিষয়ের উপর বিশদভাবে বলেন, “একমাত্র এক জাত 
{হসেবেই আজকে আমরা বে'চে থাকতে পারি । সেই 
এক্য ছাড়া স্বরাজ শুধুমাত্র একটা ফাঁকাব:ুলি {হিসাবেই 
রয়ে যাবে এবং যাঁদ তা অজ‘নও করা যায় তাহলে তা 
হবে একটি আঁভশাপ ও 'বপদ স্বরুপ !'' 1933 সালে 
ওসমানিয়া বিশ্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে 'ঁতাঁন 
আদর্শ ভারতীয় ইউনিয়নকে গাছের গু্ড়ির সঙ্গে তুলনা 
করেন যে গাছের শাখা প্রশাখা হল ব্রিটিশ ভারতের 
প্রদেশগূলি এবং ভারতের রাজ্যগড়নাল যারা একই শিকড় 
থেকে প্রাণ আহরণ করেছে । তান এভাবে রাজ্যগলির 
বা্ছন্নতার বিপক্ষে ছিলেন এমনাক সেটি বৃহত্তম রাজ্য 
হলেও এবং প:রোপ্‌রি বিশ্বাস করতেন যে এমন এক 
ভারতাঁয় যুক্তরাষ্ট্র গাঁঠত হওয়া উচিত যা প্রদেশ এবং 
রাজ্যগৃলি দ্বারা পারিপুষ্ট হবে । 

সাম্প্রদায়িক সম্প্রণীত ফারয়ে আনার জন্য আকবর 
হায়দারী ভারতীয় ইতিহাসের প;নঃমূল্যায়নের ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করেন । সেই উদ্দেশ্যে 1940 সালে 
তান একাঁট কাঁমাট গঠন করেন। তার সভাপাঁত 
{হসাবে তিন বলেন যে, “ভারতীয় ইঁতহাসের মুল 
ঘটনা কি {ক বিশেষ প্রয়োজনে সংঘটিত হয়েছে সেটা 
আমাদের অন:ুধাবন করতে হবে । সব সময়েই একটা 
একতাবোধ পারম্পারিক সহযোগিতা এবং একে অপরকে 
সাহায্য করার প্রবণতা ভারতবর্ষের ইতিহাস জুড়েই 
রয়েছে, এ ব্যাপারটা টিকে থেকেছে অপেক্ষাকৃত কম 
গুরৃত্বপূর্ণ বিষয়ে আপাতঃ ভেদ সত্বেও” । কিন্তু 


আকবর হায়দার! 


তান বড় লাটের একসিকিউটিভ কাউ্সিলের সদস্য 
হবার পর তাঁকে ওই পরিকল্পনাটি পরিত্যাগ করতে 

হায়দারীর আর একাঁটি প্রিয় বিষয় ছিল “শিক্ষার 
মাধ্যম । তিনি বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র মাতৃভাষাই 
শিক্ষার প্রকৃত বাহন হতে পারে। এই বিশ্বাস নিয়েই 
তিনি উদ{কে শিক্ষাদানের ' মাধ্যম করে ওসমানিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনে অগ্রণী ভুমিকা নেন। 
তানি ইংরেজা ভাষাকে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে 
রাখতে সচেষ্ট ছিলেন এবং সেই সঙ্গে তেলুগু, মারাঠী 
এবং কানাড়া ভাষা শেখার এবং এসব সাহত্যে গবে- 
যণার জন্যেও ি্দ‘চ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করেছলেন। 
আধুনিক বিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যায় উদ ভাষার দৈন্য 
আকবর হায়দারী পুরোপুরি উপলব্ধ করতে পেরে- 
{ছিলেন । প্রতিকারের জন্য তনি হায়দ্রাবাদ সরকারকে 
পরামর্শ দেন অনুবাদ এবং সংকলনের জন্য একটি 
দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে যাতে উদে প্রয়োজনীয় পাঠ্য 
এবং প্রাসঙ্গিক বই রচিত হতে পারে। 

কি ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের পক্ষে উপযোগ 
হবে সে বিষয়ে হায়দারণর কিছু নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। 
1925 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে 
তানি বলেন, “ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা বন্তুত 
আমাদের পরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই আরও ফলপ্রস্‌ হতে 
পারে যাঁদ তাকে দেশের বর্তমান চাহিদার উপযোগ 
করে তোলা যায় । একদল কেরানার: চেয়ে সেখানে 
প্রয়োজন তালিম প্রাপ্ত কৃষিবিদ, ইঞ্জিনয়ার, ডান্তার, 
উৎপাদক, শিল্পা, কারিগর, কামার, তাঁতী অর্থত 
কেরান! ছাড়া সব কিছু ৷’ 

অর্থদপ্তরের ব্যাপারেই আকবর ' হায়দারীর পার- 
দ্শতা সবচেয়ে বেশি লক্ষিত হয় এবং এই ব্যাপারে 
যাদের কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না তাঁদের কাছ 
থেকেও তিনি লাভ করোঁছলেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন । 
1921 সালে স্যার রবার্ট“ গ্র্যাসণীর হাত’ থেকে অর্থ- 
দপ্তরের ভার নেন হায়দারী । অর্থমন্ত্রী হিসাবে 
নিষয্ন্তির অব্যবাহত পর থেকেই তিনি এক বিরাট 
সংস্কারের সুচনা করেন যাকে বলা যায় ত্রিবর্ষ চুক্তি 
দ্বারা অথদিপ্তরের বিভাগায় নিয়ন্বণ। প্রত্যেকটি খরচ 
বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে তন বছরের জন্য অনহদান 
ঠিক করা হল । অন্যদিকে প্রায়শই ঘটতে পারে যেমন 
দুভিক্ষ ও ধার শোধ করার জন্য বিশেষভাবে টাকা 
রাখা হত । জমা এবং খরচের {হসাব খুব স্দুন্দর- 
ভাবে ঠিক রাখা হতো এবং ঘাটত বাজেট খুবই 


৯0 


আকবর হায়দারী 


সতক্তার সঙ্গে এড়ানো হতো । এই পদ্ধতির সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে করের হার খুব কম রাখা 
হতো ৷ ' অর্থনৈতিক সংস্কারগ্‌ লে এত সাফল্যমাণ্ডত 
হয়েছিল যে আকবর হায়দার ইংরেজ কোম্পান’র কাছ 
থেকে নিজামের “গ্যারাণ্টিড স্টেট রেলওয়ে’ 1930-এর 
এপ্রিলে কিনে নেন এবং এর ফলে রাজ্যের রাজদ্বের 
পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যায় । 

আকবর হায়দার ছিলেন খবক্বতি, কহল, তাঁক্ষযু 
দৃচ্টিশক্তির অধিকারী । ঘাঁনষ্ঠ বন্ধধদের সঙ্গে (তান 
ঘরোয়া ভাবে মিশতে পারতেন । কিন্তু নীতিগত প্রশ্নে 
‘তিনি ছিলেন কটুরপন্থী । অথচ জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন 
বিশেষ শাখার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যখন কথা বলতেন 
তখন 'কল্তু সবকিছু মেনে নিতেন। বাড়িতে তান 
খ্‌ব সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন--এমন কি 
তিনি যখন নিজের দপ্তরে বসে কাজ করতেন তখনও ; 
‘কিন্তু সে রকম কোনো অনুষ্ঠান হলে তিনি নিয়মিত 
ভাবে খাঁটি ইউরোপায় পোশাক পরতেন । তাঁর গৃহের 
পারিবেশটি ছিল আনন্দস্থল । অবসর সময় উদ, 
ফার্সি এবং ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি শুনতে পছন্দ 
করতেন । 

একদিকে তান যেমন কট্টর মৃ্‌সলিম ছিলেন এবং 
কখনও উপাসনা বাদ দিতেন না, অপরদিকে তনি যে 
শুধুমাত্ৰ অপরাপর ধর্মের প্রতি সহনশীল fছলেন তাই 
নয়, বিভিন্ন ধমবিলম্ব'ঁদের প্রত তান ছিলেন সমান- 
ভাবে সহানবভূতিশাঁল । তাঁর বন্ধনমণ্ডল'র' মধ্যে 
দিলেন মুসলমান, হিন্দু, ক্রিশ্চান, আস্তিক এবং 
নান্তিকেরোও । 

অর্থদপ্তরের মত একাঁট নিতাস্তই বস্তুবাদী বিভাগের 
প্রধান হয়েও এবং রাষ্ট্রের দৈনন্দিন ব্যাপারে নিয়োজিত 
থেকেও তনি সময় করে শিল্পতত্বের প্রীত তাঁর 
ভালবাসাকে সযসত্বে লালন করেছেন। তাঁর বাড়ি 
‘“দিলখ্ড্‌সায়’ ভারতাঁয় চিত্কলার মধ্য ও আধ;নিক 
যুগের এক বিরাট ভাণ্ডার ছিল । তানি তাঁর পদা- 
ধিকারকে ব্যবহার করে অজস্তার প্রাচীন চিত্ৰগুলি খুজে 
বের করে পুনরুদ্ধার করে তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন । 
তিনি রাজ্যে একটি প্রত্বতত্ব বিভাগ সৃষ্টি করে 


ভবিষ্যতের গবেষক এবং এঁতিহাসিকদের ধন্যবাদ অর্জন 
করেছিলেন । 


[Hydar's Speeches and Addresses ; 
Papers relating to the Foundation of ithe 
Osmania University, 1917-18 ; Natesan : 


আগা খান 


— Eminent Mussalmans, Madras, 1926; 
R. Venkoba Rao :—Ministers of Indian 
States, Trichinopoly, 1928; K. Mudiraj :— 
Pictorial Hyderabad, Vol. Il, Hyderabad, 
1934; Sir Akbar Hydari, Kt., Secundera- 
bad, 1934 ; Ali Akbar :—Education under 
Asaf Jah Vil, Hyderabad, 1937 ; Hydera- 
bad State : Leading Officials, Nobles and 
Personages, Hyderabad, 1937 ; Obituary 
Notices in Islamic Culture, Hyderabad, 
April 1942; Kesava lyengar -— Review 
of Hyderabad Finance, Hyderabad, 1951; 

Kesava lyengar :—Hyderabad Railway 
Purchase, Hyderabad ; Sherwani :—Osma- 
nia University, First Phase, Yazdani 
Commemoration Volume, 1963.] 


এইচ. কে. শেরৰানি 


আগা খান ( তৃতীয় ) ( ১৮৭৭-১৯৫৭ ) 
Aga Khon (1877-1957 ) 


1877 সালে 2 নভেম্বর আগা সুলতান মহম্মদ 
শাহ করাচণঁতে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা আল 
শাহ ইসমাইলদের সাতচক্লিশতম ইমাম ছিলেন । তাঁর 
*পতামহ মহম্মদ হাসান ( ছেচণ্লিশতম ইমাম ) ইরানে 
জন্মগ্রহণ করেন। পারস্যের শাহ তাঁকে ‘আগা খান' 
এই উপাধিতে ভাঁষিত করেন। পারস্যের শাহ-র মৃত্যুর 
পর তান পারস্য ত্যাগ করে সন্ধ:তে আসেন ও 
সেখানেই বসবাস করতে মনন্থ করেন । পরবর্তণকালে 
তান বোদ্বাইয়ে চলে যান। ইংরেজ শাসককুলের 
সঙ্গে তাঁর বিশেষ দ্বদ্যতা ছিল এবং সিদ্ধ; দেশে 
ইংরেজ-আ'ধিপত্য বিস্তারে {তান বিশেষ সহায়তা করেন। 
1881. সালে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর পঢত্র আলি শাহ 
ইমাম হন৷ কিন্তু মাত্র চার বছর পরেই আলি শাহর 
মৃত্যু হলে তাঁর পঢু্র আগা খান ( তৃতীয় ) মাত্র আট 
বছর বয়সে ইমামপদে আঁধ্্ঠিত হন । পাঁরণত বয়সে 
আগা খান পর পর চারবার {বিবাহ করেন । তাঁর দুই 
পত্নী ফরাসণ দেশায় ও অপর একজন ইতালায় । 
পূর্বতন পত্নীর সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা তাঁর 
ম্‌ত্যুর পর তান প্নবার বিবাহ করেন। আগা 
খানের দই পুত আলি খান এবং সদরদদ্দীন খান 


৯১ 


আগা খান 


( চতুৰ্থ আগা খান ) ৷ 

প্রথম জাঁবনে ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে আগা খান তাঁর 
মাতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন । ইংরেজ 
শিক্ষকের কাছে বাড়িতেই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ 
করেন। 'তান আরব', ফাঁস“, ইংরেজ 'এবং ফরাসী 
ভাষায় পারদার্শতা লাভ করেন । কিশোর বয়সেই 
তনি ইংল্যাণ্ডে যান। সেখানে তান মহারানাী 
ভিক্‌টোরিয়ার আতিথ্য লাভ করেন । দেশের রাজনীতি 
ও তৎকালীন বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কিশোর আগা 
খানের সম্যক ধারণা দেখে মহারানণ মুগ্ধ হন। 
ইংল্যাণ্ডের সমাজ ও জাঁবনধারা আগা খানকে বিশেষ 
প্রভাবিত করে। লণ্ডন থেকে তান প্যারিসে যান । 
প্রমোদ নগরা প্যারিস দেখে তান মোঁহত হন। 


“এরপর কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তান 


বাল‘নে যান । উদ্দেশ্য ছল জামনি অধিকৃত পূৰ্ব 
আফ্রিকায় তাঁর অন;গামাঁদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা 
লাভ করা । তান তুক“ীর সংলতান আবদুল হামিদের 
সঙ্গেও সাক্ষাৎ.করেন এবং প্‌থিব'ঁব্যাপী সকল মুসল- 
মান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্যের বন্ধন দৃঢ়তর করতে 
আহ্বান জানান । তাঁর ইউরোপ পাঁর্রমণের প্রধান 
উদ্দেশ্য দল ব্রিটেনের সঙ্গে সোঁহাদ স্থাপন, তাঁর 
অনগাম'ঁদের কল্যাণ সাধন এবং ম:সলমান সম্প্রদায়ের 
চ্বার্থ রক্ষা করা । 

নিষ্ঠা ও চাতুর্যে'র সঙ্গে তান মুসলমান সম্প্র- 
দায়ের ধর্মগ্‌ুরুর সকল কতবব্য সম্পাদন করতেন । 
ফলে আঁত অল্প বয়সেই তান জনপ্রিয়া অঞজ‘ন 
করেন । কিন্তু শৃধুমাত ধর্মগুরুর পদাধিকার' হয়েই 
সম্ভুল্ট হওয়ার মত মানাসকতা বা শিক্ষা তাঁর ছিল না । 
শাঁঘরই তান রাজনৈঁতক 'বষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন । 
{বিশেষতঃ মুসলমান সম্প্রদায় সম্পার্কত .সমস্যাগযুলি 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন আগা খান । অল: ইণ্ডিয়া 
মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্সের সঙ্গে {তান ঘাঁনচ্ঠ- 
ভাবে যনুন্ত {ছিলেন৷ ( সভাপাঁত, অভ্যর্থনা সাঁমাঁত 
1903.) ৷ স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রাতাচ্ঠত এম. এ. 
ও. কলেজ সম্বন্ধে তাঁর ব্যন্তগত আগ্রহ ছিল এবং এই 
কলেজাটকে 'বদ্বাবদ্যালয়ে রপাস্তারত করার কাজে 
যাঁরা আগ্রহী ছিলেন তান তাঁদের অন্যতম ৷ 1920- 
30 সাল পৰ্যন্ত তাঁন এই 'বশ্ববিদ্যালয়ের প্রো- 
চ্যাম্সেলার পদে অধাkচ্ঠিত ছিলেন। 1935 সাল 
থেকে পঢ়ুনরায় আরও 'ঁকছুকালের জন্য এঁ পদে নিযুক্ত 
হন ৷ আগা খান মুসলিম লাঁগের সকল কার্য'কলাপে 
{বশেষ আগ্রহ ও কৌত্‌হলের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন । 
তান ছিলেন মুসলিম লগগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং 
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1907 থেকে 1914 সাল পযন্ত লাঁগের সভাপতি । 
1906 সালে তৎকালীন বড়লাট লড়* মিণ্টোর নিকট 
স্বতন্দ্র নিবচিন প্রথা প্রবার্ত'ত করার দাব'ী য়ে তাঁরই 
নেতৃত্বে এক মুসলমান প্রতানধিদল উপস্থিত হয়। 
প্রস্তাবিত মর্লে-মিণ্টো সংস্কার আইনে এই প্রথার 
প্রবর্তন করার জন্য এই প্রর্তান'ধধিদল দৃঢ়তার সঙ্গে 
দাবা জানায় । 

1918 সালে আগা খান ‘ইণ্ডিয়া ইন ষ্রানজিশন’ 
নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে (তান তৎ 
কালীন ভারতের রাজনৈতিক পরি্থাত্র প্যালোচনা 
করেন ও সমস্যার সমাধান কম্পে স্বাঁয় অভিমত বাযন্ত 
ররেন। তিন ভারতবর্ষের জন্য ওুপানবোশক ফ্বায়ত্ত- 
শাসন প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন । ব্রিটিশ সরকার 
তাঁর অভিমতে (বিশেষরুপে সন্তোষ প্রকাশ করেন। 
ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার একজন রাজনৈতিক নেতা, 
কুটন'ণতবিদ্‌ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা রুপে 
আগা খানের মমতা, প্রতিপত্তি ও- গুরুত্ব সম্পর্কে 
যথেষ্ট সচেতন হন ৷ সৃতরাং এরপর খুব স্বাভাবিক 
কারণেই ৱিটিশ সরকার তাঁকে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে 
প্রেরণ করতেন ব্রিটিশ এবং মুসলিম দেশের মধ্যে 
মধ্যস্থতা করার জন্য । 'সচতুর কুটন'তর সাহায্যে 
{তান এই সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন- করতেন । 
1931-32 সালে গোল টোঁবল বৈঠকে তান বিশিষ্ট 
ভূমিকা গ্রহণ করেন এই বৈঠকে তানি মুসলমান ও 
অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শ্বার্থ রক্ষার জন্য একাঁট 
প্রস্তাব পেশ করেন। জাতিসংঘে প্রেরিত সরকারণী 
{ব্ৰাটিশ-ভারতায় প্রা্তানধিদলের নেতৃত্ব করেন আগা 
খান (1932, 1934, 1935 এবং 1936 ) । 1937 
সালে তিনি জাতিসংঘের প্রথম ভারতাঁয় সভাপতি 
হন৷ 1934 সালে তানি আন্তজাতিক নিরস্ব্রকরণ 
অধিবেশনে ভারতের প্রাতানাধিরুপে যোগদান করেন 
এবং 1937 সালে 'প্রভি কাউ্সিলাররবপে মনোনীত 
হন। ইংল্যাণ্ডের রাজা তাঁকে কে; সি. আই. ই: 
(1898), fজ সি. আই. ই. (1902) এবং জি. সি. 
এস. আই. (1911) উপাধিতে সম্মানিত করেন। 
1916 সালে রাজা পণ্চম জর্জ তাঁকে এগারটি তোপ- 
ধহানর অভবাদন গ্রহণ করার সম্মান প্রদান করেন । 
বোম্বাই প্রেসিডোঁন্সর একজন প্রথম শ্রেণীর দেশায় 
রাজার পর্যায়েও তাঁকে উন্নীত করা হয় । 

উল্লাখত এই সকল ঘটনাবলী আগা খানের 
বণচ্য বহুবধ কর্মধারায় মণ্ডিত জাঁবনের . একট 
উল্লেখযোগ্য অংশমাত্ৰ । ইংল্যাণ্ডে বা ইউরোপে থাকা- 
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কালান তিনি পাশ্চাত্যের সামাজিক জীবনের সঙ্গে 
ঘনিজ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতেন। এখানেই ‘তান 
ঘোড়দোঁড়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং এটি ক্রমশঃ 
তাঁর একটি প্রধান নেশায় পরিণত হয়। প্রচুর অর্থ, 
শব্তি ও সময় তিনি এই ঘোড়দোঁড়ের জন্য ব্যয় করেন ও 
বহু প্ঢরচ্কার অর্জন করেন। ক্রমশ অন্যান্য ইউ- 
রোপায় খেলাধুলার প্রতিও বতনি আকৃষ্ট হন । গলফ 
খেলায় তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন ও পারদর্শিতা 
অজ‘ করেন । ভারতে ্ককেট ও হাঁক খেলা প্রচলনের 
তিনিই প্রবর্তক । ‘আগা খান হাঁক টুনমেণ্ট’ তাঁর 
স্মরণেই প্রচালত হয়৷ 

তৃতীয় আগা খানের ব্যক্তিত্বে ধর্মীয় গুরু, কুট- 
ন'তিবিদ ও ক্রাঁড়াবিদদের দুর্লভ গুণের একত্র সমাবেশ 
ঘটে । ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর উদার দৃণ্টিভাঙ্গি ছল । 
বিভিন্ন ধমবিলম্বঁী ব্যন্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট 
সোঁহাদয ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা 
ধর্মনিরপেক্ষতা ও মধ্যপন্হার সমর্থক ছিলেন। তাঁর 
এই সমন্বয় সাধনের দর্শন তাঁকে একজন আদর্শ কুট- 
নাীঁতাবদ ও শাস্তিস্থাপকে পরিণত করে। স্বদেশের 
রাজন'তিক্ষেত্রে (তান খ্যাতিমান পৃরুষ | তবে আন্ত- 
জাঁতিক ক্ষেত্ৰে তান অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন ব্যত্তিত্ব । 
এর কারণ সম্ভবতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও রাজ পাঁরবারের 
প্রাত তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রণীত । এই কারণে 
ভারতের (হষ্দ; ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মনে 
তাঁর সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল এতে 
বিশ্ময়বোধের কারণ নেই । 

আগা খানের ব্যক্তিত্বের সামাগ্রক মূল্যায়ন করতে 
গেলে আপাত 'বরোধণ সত্যের সম্ম খাঁন হতে হয়। 
একদিকে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ধভন্ত । 
অপরদিকে ছিলেন সমগ্র বিশ্বের ম্‌সলিম সম্প্রদায়ের 
শুভাকাৎক্ষী যারা অধিকাংশই ব্রিটিশ অপশাসনের 
সমালোচনায় ম:খর । আভিজাত্যপুর্ণ" ও বন্তুতাণ্ত্রিক 
পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর ব্যান্তগত 
জাঁবনে, অথচ তানি গোঁড়া মতাবলম্বী ইসমাইলিদের 
ধর্মগুরু, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনণীতবিদ্‌ । 
কিন্তু স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী (ছিলেন ও কোনর্‌প রাজ- 
নৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে একে- 
বারেই অক্ষম ছিলেন । 


[Jackson Stanley: The Aga Khan 
(London, 1952); Ikbal Ali Shah : The 
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Prince Aga Khan (London, 1933); Ikbal 
Ali Shah : The Controlling ‘Minds of Asia 
(London, 1937); Greenwall, H: J. His 
Highness Aga Khan Iman of Ismailis (Lon- 
don, 1952) ; William, L. F. R. : Great Men 
of India (1940); Aga Khan: Memoirs 
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আচার্য প্যারমোহন (১৮৫২-১৮৮১) 
Acharya Pyarimohan (1852-1881) 


1852 সালে 5 আগষ্ট উড়িষ্যার কটক জেলার 
অন্তর্গত কুয়ানপাল গ্রামে প্যাঁরমোহন আচার্য জন্ম- 
গ্রহণ করেন ৷. তাঁর পিতা ভুবনমোহন আচার্য কটক 
শহরে ওকালতি করতেন তিনি অত্যন্ত . অমায়িক 
প্রকাতর মান নয ছিলেন। তাঁর চার পুত্র । জ্যেচ্ঠ 
প্যারমোহন ৷ দ্বিতীয় পয দ্বারিকানাথ মোন্তার ও 
তৃতীয় পত্র চন্দ্রমোহন ডান্তার হন৷ চতুর্থ পুত্র 
কাল'চরণকে তাহার মাতুল দত্তক প্ঢত্ররপে গ্রহণ 
করেন। 

গ্রামের পাঠশালায় প্যারমোহনের প্রাথমিক শিক্ষা- 
পর্ব শঢরু হয়। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে বার 
বছর বয়সে তিনি কটক জলা ক্কুলে ভার্ত' হন। 
1870 সালে তান এ'ন্রাম্স পরাক্ষায় উত্তার্ণ' হন এবং 
ওঁ বছরই কটকের র্যাভেনশ' কলেজে ভার্ত হন৷ লেখা- 
পড়ায় প্যারনোহনের বিশেষ মনোযোগ ছিল না। 
অধিকাংশ সময় তান সামাজিক ও ধর্ম"য় সংস্কারের 
কাজে ব্যাপ্‌ত থাকতেন ৷ তাঁর লক্ষ্য ছিল উড়িষ্যার 
{নপণড়িত মান:ষদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার 
আদায় করা। এই উদ্দেশ্যে তিন ‘উংকল 
পত্র’ নামে একটি দ্বিপাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
তখন প্যারমোহন মাত্র এফ. এ. ক্লাসের ছাত্র । জন- 
সাধারণের দা'ক্ষিণ্যে প্রকাশিত এই পতিকা তাঁর যৌঁবনো- 
চিত তেজ ও তৱ শ্বাদেশিকতারু মখপাত্রে পাঁরণত 
হয়। ওড়িয়া জনগণের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অবজ্ঞা 
ও ঘৃণার তি তাঁর সমালোচনা করেন। সরকারের 
শাসনতাণন্ত্রক নাতির আঁত প্রকট অন্যায় ও অবিচারের 
িকগুলিকে জনসমক্ষে {তান তুলে ধরেন। '‘উৎকল- 
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পঢুত্ৰ’-তে প্ৰকাশত কছু অপ্রিয় সত্য তৎকালীন কটকের 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিরাগ উৎপাদন করে এবং তিনি 
প্যারমোহনকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করার জন্য 
অধ্যক্ষকে বলেন । অধ্যক্ষ প্যারমোহনকে ম্যাজি- 
স্ট্রেটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন । কিন্তু 
তেজগ্বী যুবক প্যারমোহন অক্বাকৃত হলে 1871 
সালে তাঁকে কলেজ থেকে বাঁহচ্কৃত করা হয় । 

প্যারমোহন আচার্য দু'বার দার পরিগ্রহ করেন । 
তাঁর প্রথমা পত্নী বিবাহের অক্প কয়েক বছর পরেই 
দেহত্যাগ করেন । তারপর তান চন্দ্রমোহিনণ দেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র যতাঁন্দ্রমোহন । 
প্যারিমোহনের পারিবারিক জ'ণবন সম্পর্কে অধিক 
আর কিছু তথ্য পাওয়া যায় না৷ 

কলেজ থেকে বাঁহচ্কৃত হওয়ার পর প্যাঁরমোহন 
সমাজে-কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর 
সব‘প্রথম প্রচেষ্টা হল, কটকে ছেলেমেয়েদের জন্য যথার্থ“ 
শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধাতর ব্যবন্হা করা । উচ্চ বিদ্যালয় 
প্রাতিণ্ঠার প্রচ্তাবকে তাঁর পরিচিত বন্ধু বান্ধব সকলেই 
অবাস্তব পাঁরকল্পনা বলে সাব্যস্ত করেন । 'কন্ভু 
প্যারিমোহন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং অবশেষে 
1875 সালে {বিদ্যালয় স্থাপন করতে সক্ষম হন । এই 
প্রাতষ্ঠান বর্তমানে প্যারিমোহন একাডোঁম নামে 
পারাঁচিত এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃষ্দ প্যারিমোহনের মহান 
আদর্শ ও কর্তব্যকর্মে' অনুপ্রাণিত হয়। 

প্যারমোহনের প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস । সেই 
সময়ে প্রাপ্ত এঁতহাসিক. তথ্যের উপর ভিত্তি করে তানি 
একনিণ্ঠ ভাবে উড়িয্যার ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন । 
1875 সালে তান এই গ্রন্হ সম্পূর্ণ করেন। চার 
বছর পর এই গ্রদ্হ প্রকাশত হয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যা- 
লয়ের পাঠ্যপুস্তকরুপে স্বাকত লাভ করে। ‘উৎকল 
ইতিমাস’ নামে এই মূল্যবান গ্রচ্হটি ওড়িয়া ভাষায় 
রচিত এবং এই প্রথম উড়িষ্যার ইতিহাস ওড়িয়া ভাষায় 
রাঁচত হল । 

ভন্ত কাঁব মধুসুদন রাও এবং পণ্ডিত গোবিন্দ 
রথের সঙ্গে প্যারমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 
প্যারমোহনের সমাজ-কল্যাণমূলক ও সাংক্কৃতক 
সংস্কারের কাজে উভয়েই বিশেষ সহযোগিতা করেন। 
ভন্ত কাঁব মধ্বুসুদনের প্রভাবে প্যারিমোহন একেশ্বরবাদে 
বিশ্বামী হয়ে ওঠেন । সকল ধর্মের সারতত্ত্ব সম্পর্কে 
তাঁর ধারণা স্পণ্টতর হয়ে ওঠে । মধুসূদন এবং 
প্যাঁরমোহন উভয়েই ব্রাহ্মধর্মে' দাঁক্ষিত হন এবং 
জাবনের শেষদিন পর্যন্ত কঠোর ব্রহ্মবাদী fছিলেন। 


আচার্য* প্যাঁরমোহন 
1870 সালে কটকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে প্যারি- 
মোহন 'ব্ৰহ্মোপাসনা সমাজ’ স্থাপন করেন। তাঁর 
উদ্দেশ্য ছিল ‘একমেবদ্বিতায়ম’ অনন্ত শক্তিধর ব্রহ্মোর 
উপাসনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধমবিলম্বঁ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
এক্যের সেতুবন্ধন করা । 

1881 সালের 28 ডসেম্বর ভন্তকাব মধৃসুদনের 
ক্লোড়ে প্যারমোহনের অকাল মৃত্যু ঘটে। তান 
ছলেন যথার্থই জাতায়তাবাদে উদ্ধদ্ধ নিচ্ঠাবান দেশ- 
প্রেমিক । বিদেশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে 
সচেতন করে তোলাই ছল তাঁর বিশেষ লক্ষ্য । ব্রিটিশ 
সরকার তাঁকে লোভনীয় চাকার দিতে বিশেষ আগ্রহী 
{ছল । প্যাঁরমোহনের তেজাস্বতা ও স্বাদোশকতাকে 
দমন করার জন্যই ইংরেজ সরকারের এই সহ্বদয় প্রয়াস । 
তাঁকে সর্বপ্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করার 
প্রস্তাব দেওয়া হয় । কিন্তু {তান সরাসরি সে প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুকাল পর তাঁকে উচ্চতর 
সা্ভালয়ান কর্মমচারণরুপে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। 
কিন্তু তেজস্বা দেশপ্রোমক বিদেশী সরকারের কোনর্‌প 
আন:কুল্য গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তানি 
দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রিটশ সরকারকে জানালেন ‘আপনারা 
যাঁদ আমাকে ভাইসরয়ের পদও প্রদান করেন, তাহলেও 
জেনে রাখ্‌ন, আম দ্বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করবো’ । 

প্যাঁরগোহন বাংলা, ও'ঁড়য়া ও ইংরেজি ভাষায় 
অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং অত্যন্ত সহজেই 
মানুষকে তাঁর মত ও আদর্শ অনযায়ণ প্রভাবিত করতে 
পারতেন । বন্ধবর্গের মধ্যে কোন বিবাদ দেখা দিলে 
তাঁর শ্বভাবসুলভ ন্যায়পরায়ণতা এবং যুন্তির সাহায্যে 
তানি আঁত সহজেই তার মাঁমাংসা করতে সক্ষম হতেন। 
ডোমপাড়া ও ডাঁড়ষ্যার দুইজন ভূম্যধকারীর মধ্যে 
দাঁর্ঘাদনের বিবাদের মাঁমাংসা করেন প্যারমোহন ৷ 
বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে {তানি 

, ভালবাসতেন । তাঁর মতে, জাতায় সাহিত্যের উন্নতির 
উপরই দেশের অগ্রাঁত নির্ভ'র করে। প্যারিমোহনের 
প্রধান লক্ষ্য ছল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা 
আন্দোলনের জন্য দেশের জনগণকে প্রস্তুত করা । এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধর জন্য প্যাঁরমোহন জাতায় শিক্ষাকে 
-সর্বনিয়নন্তরে, গ্রাম গঞ্জ থেকে শুরু করে সমাজের সর্ব- 
স্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছলেন। হতাশা ও অজ্ঞানতার 
অন্ধকার হতে তাদের মন্ত করতে উদগ্রীব হয়ে উঠে- 
{হলেন । তাঁর স্বল্প পাঁরসর জ'ঁবনে প্যারিমোহন 
{নিজের সকল আদর্শকে বাস্তবে র্‌পাঁয়ত করতে সক্ষম 
হন নি । তবে, ফ্বাধানতা মানষের জন্মগত অধিকার 


৯৪ আজমল খান 
এবং তা অজনি করার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করা উঁচিত 
-_এই সত্য প্যারিমোহন দেশের জনসাধারণকে উপলাব্ধ 
করানোর কাজে সর্বশ'ন্তি প্রয়োগ করোঁছলেন । 


[Life of Pyarimohan Acharya,—By 
Bimal Charan Roy. Choudhuri ; Pyari- 
mohan  Academy,—By Kalandi Charan 
Panigrahi ; Pyari Mohan;=—By Laxmi 
Narayan Sahoo ; Bhakta Kavi Madhu- 
sudan,—By  Kalandi Charan Panigrahi ; 
Madhusudan Granthavali;] 


(জে. সি. রথ ) এন. কে. সাহ; 


আজমল খান ( হাকিম ) ( ১৮৬৩--১৯২৭ ) 
Ajmal Khan ( Hakim ) (1863—1927.) 


আজমল খানের পর্বপ্‌রুষেরা বাবরের সঙ্গে 
ভারতে আগমন করে এদেশে বসত স্থাপন করেন। 
আকবরের রাজত্বকালে খান পরিবার চিকিৎসকের পেশা 
গ্রহণ করেন । হাকিম মুহম্মদ ওয়াসিল খান নামে 
আজমল খানের এক পূর্বপুরুষ প্রথম আওরৃঙ্গজেবের 
রাজসভায় রাজবৈদ্যরুপে নিযুক্ত হওয়ার দুর্লভ 
সোঁভাগ্যের অধিকারী হন । তারপর থেকে এই পাঁর- 
বারের একজন না একজন নিয়মিতভাবে ম,ঘল 
রাজসভায় রাজবৈদ্যের পদ বংশানুক্রামকরুপে অধিকার 
করেছেন। এই বিশিষ্ট ও সম্মানিত পরিবারে 1863 
সালে ( হজরি 1248 ) দল্লীতে আজমল খান জন্ম- 
গ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম হাকিম গুলাম মাহমুদ 
খান । 

তংকাল'ন প্রথা অনুযায়ী আজমল খান সর্বপ্রথম 
মুখে মুখে কোরাণ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইসলামিক 
শাদ্দ্রগুলৈ ও বিজ্ঞান বিষয়ে তান স্ব স্ব ক্ষেত্রে 
পারদর্শ ও অভিজ্ঞ 'শক্ষকদের নিকট শিক্ষালাভ 
করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য অবশ্য তাঁকে 
কোন শ্বতন্ত্র শিক্ষকের দ্বারস্থ হতে হয়ান। কারণ তাঁর 
নিজ গৃহই ছিল প্রকৃতপক্ষে একট চিকিৎসা বিদ্যালয় । 
উনিশ শতকে অভিজাত মুসলমান পরিবারের সন্তানকে 
সরকারী ইংরেজি বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ 
করার রেওয়াজ ছিল না । এই কারণে প্রথম জ'বনে 
আজমল খান ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক বিজ্ঞান 
সম্পর্কে কোন জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হননি । 


আজমল খান ৯৫ 


পর্বর্তকালে, সব দেশের রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার 
পর আজমল খান দ্বায় প্রচেষ্টায় ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত 
করেন৷ 

দেশায় রাজ্য রামপুরের রাজপাঁরবারের সঙ্গে 
চাকৎসাস্‌ত্রে আজমল খানের পরিবারের বিশেষ 
ঘনিষ্ঠতা ছিল। পারিবারিক পেশাতে প্র্তাষ্ঠত 
হওয়ার পর হাকিম আজমল খান রামপডুরের নবাবের 
প্রধান 'চাঁকংসকরুপে 1892 সালে নিযুক্ত হন । 
1902 সাল পৰ্যন্ত [তাঁন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
হাঁকম আজমল খান রাজনীতিতে জাড়ত এ তথ্য 
জেনেও নবাব 1902 সালের পরেও তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক অক্ষুগ্ন রেখোঁছলেন। রামপঢুরে 
থাকাকাল'ন হাঁকম আজমল খান স্যার সৈয়দ আহ- 
মেদের শিক্ষা সংক্কার আন্দোলনের প্রত আগ্রহী হয়ে 
ওঠেন এবং আলিগড় কলেজের অন্যতম দ্রাম্টী রূপে 
ননিযতুন্ত হন। অসংযোগ আন্দোলনের সময় আলিগড় 
কলেজ কতৃপক্ষ এই আন্দোলন অন;মোদনে অসম্মত 
হওয়ায় আজমল খান প্রাতবাদে এই পদ ত্যাগ করেন । 

{শের কোঠায় পা দিয়ে আজমল খান রাজনৈতিক 
সমস্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ও এই সম্পর্কে 
তাঁদের পারিবারিক উদ: সাপ্তাহিকী ‘আকমল-উল- 
আখবর'-এ ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখতে শুর; করেন। 
1865 থেকে 1870 সালের মধ্যবর্তত কোন এক সময়ে 
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বিশ শতকের স:চনা 
পর্যন্ত প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। হাকিম আজমল 
খানের পাঁরবারে বিশ শতকের সুচনা এক নতুন যুগের 
সূত্রপাত করে। আজমল খানের পূর্বে তাঁর পরিবারের 
কেউ রাজন'ীঁততে অংশগ্রহণ করেননি । হাকিম 
আজমল খানই এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং অঁত অল্প 
সময়ের মধ্যেই {তান জাতায় রাজনীতিতে এক উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকায় অবতাঁ্ণ হন৷ রাজনৈতিক জাঁবনের 
প্রথম পর্যায়ে আজমল খান মুসলিম রাজনণতিতেই 
অধক আগ্ৰহান্বিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী 
কাষবিল' পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই 
প্রারাম্ভিক কর্মপ্রধাহ তাঁর রাজনৈতিক জাবনে প্রশিক্ষণ 
মান্র। 

1906 সালে সিমলায় বড়লাটের নিকট মুসলমান 
সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যে প্রতনিধি দল স্মারকালাঁপ 
পেশ করেন, আজমল খান সেই দলের অন্তর্ভুন্ত হন। 
1906 সালে ঢাকাতে একাঁট মুসলিম রাজনোৈঁতক 
সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যে মুসলমান জন- 
সমাবেশ হয়েছিল, তান এতেও অংশ গ্রহণ করেন। 


এঁগয়ে এলেন । 


আজমল খান 


যাঁরা এই প্রস্তাব জনসভায় সমর্থন করোঁছলেন, আজমল 
খান তাঁদের অন্যতম । ফলে মুসলিম লাঁগের সৃষ্টি 
হয় ৷ 

রাজনোঁতক কর্মে লিপ্ত হয়েও আজমল খান তাঁর 
নিজস্ব পেশাগত শান্দ্ৰ অবহেলা করেননি । 'তব্ব-ই- 
য়ুনানি বা দেশায় ভেষজ প্রণালীর উন্নত ও প্রসারের 
জন্য তান চেষ্টা করেন । আখধ্বনিক গবেষণা পদ্ধতির 
সাহায্যে শতাধিক বংসরের প্ঢুরাতন জা'ঁণ* দেশায় 
ভেষজ শাস্্কে আধনিক করে তুলতে তান উৎসুক 
ছিলেন । এই উদ্দেশ্যে তান তাঁদের পারিবারিক 
তাৰ্বয়া বিদ্যালয়কে ( দিল্লা ) তাব্বয়া মহাবিদ্যালয়ে 
রুপাদ্তারত করেন। তিনি একটি গবেষণা বিভাগ ও 
ধানী প্রশিক্ষণের {বিভাগ এই কলেজের সঙ্গে যযুন্ত 
করেন । তান তাঁর বন্ততায় ও লেখায় উচ্চ বংশো- 
ভূত মাহলাদের ধাত্রীঁ-বিদ্যা শিক্ষা করতে আহবান 
জানান । তাঁর এই বিশিচ্ট কাযবিলর জন্য সরকার 
1907 সালে ‘হাজিক্‌-উল-মুলক্‌’ উপাধিতে তাঁকে 
সম্মানিত করেন । 

{বশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আজমল খানের রাজ- 
নোঁতক দচ্টভাঙ্গির পারবর্ত'ন ঘটে । (ব্রিটিশ শাসনের 
প্রাত তাঁর আনুগত্য ভিত্তিক রাজনৈতিক দৃ্‌ণ্টিভাঁ্গ 
ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে রুপাস্তারত হয়। 
1910 সালে ভারত সরকার হাকম এবং বৈদ্যদের 
পেশাগত স্বাঁকৃতি প্রত্যাহার করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। হাঁকম আজমল খান এই প্রস্তাবের মধ্যে 
সরকারের দুরাভিসন্ধির সন্ধান পান। তান উপল্ধ 
করলেন যে সরকার ভারতাঁয় ভেষজ প্রণালীকে এই 
উপায়ে দুর্বল করতে চান। ‘হাকিম’ এবং বৈদ্য'দের 
সংঘবদ্ধ করে তান এই বিলের বিরদ্ধে প্রতিবাদ 
জানান । এই সময়ে পৃথিবাঁব্যাপা যুদ্ধের রণ-দামামা 
বেজে ওঠে । ইটালি ত্রিপালি আক্রমণ করে। ব্রিটিশ 


" সরকার উদাসীন মনোভাব প্রকাশ করে। ফলে ম্‌সল- 


মানু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বিশ্ব 
মুসলিম শত্তিকে রক্ষা করার জন্য ভারতাঁয় মুসলমান- 
গণ এক্যবদ্ধ হয়ে ‘ইসলামের শত্রন'কে বিনষ্ট করতে 
আজমল খান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন । ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল, তখন 
পৰ্যন্ত ভারতীয় রাজনাত শান্তই ছিল। কিন্তু ববিশ্ব- 
যুদ্ধে তুরুক অংশগ্রহণ করলে পারিস্থতর পরিবর্তন 
ঘটে । আবুল কালাম আজাদ, মহস্মদ আ'ল প্রমুখ 
বহু মুসলমান নেতা কারাবরণ করেন। হাকিম আজ- 
মল খান অন্যান্য অনেক ভারতীয় নেতৃব্‌ন্দের ন্যায় 


আজমল খান 


তখন পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধের ব্যাপারে সহ- 
যোগিতা করেন । কিন্তু একযোগে মুসলমান নেতৃ- 
ব্‌ন্দকে কারার;দ্ধ করা হলে তানি সরকারের প্রতি 
সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন । 

1917 সালে হাকিম আজমল খান গান্ধীজী এবং 
অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ -করেন। 
তাঁদের সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে ‘অনুগত’ আজমল খান 
‘বিদ্রোহী’ আজমল খানে রপাস্তারত হন। 1920 
সালে তানি তাঁর সরকারণ খেতাব হাজিক্‌'-উল-মুলক: 
ত্যাগ করেন । পরিবর্তে দেশের জনগণ তাঁকে ‘মসিহ্‌- 
উল-মুল্‌ক্‌’ এই উপাধিতে সম্মানিত করে। 1918 
সালে জাতাঁয় কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে তান 
অভ্যর্থনা সাঁমাঁতর সভাপতির পদে নিযুক্ত হন । 
1921 সালে দেশবন্ধন চিত্তরপ্রন দাশ কারারুদ্ধ হলে, 
তাঁর স্থলে কংগ্রেসের সভাপতিরুপে আজমল খানকে 
অধিবেশনের প্রারম্ভে নিবা্চিত করা হয় । 

1920 সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ঘোষিত নাতি উপেক্ষা করে আলিগড় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ও অধ্যাপক জাত'ঁয় কং- 
গ্রেসী নেতৃব্‌ষ্দের আহৰানে, ধৰ্মঘট করেন ৷ এই সময়ে 
জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নামে একটি নতুন জাতায় 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং হাকিম আজমল খান 
প্রতিষ্ঠানের প্রথম আচার্য হন । প্রথম কয়েক বৎসর 
জামিয়া প্রতিষ্ঠান আলগড়েই অবাস্থিত ছিল। কিন্তু পরে 
উপলাঁক্ধ করা গেল যে, বিরাট মহ'রুহের নাচে ছোট 
চারাগাছ কখনই বড় হতে পারে না । হয় প্রতিষ্ঠান- 
{টিকে স্থানাস্তারিত করতে হবে নয়ত বন্ধ করে দিতে 
হবে। হাকিম আজমল খানের সনির্বন্ধ অনুরোধে 
জামিয়া প্রতি্ঠানাটকে দ*্ল'তে স্থানান্তারত করা হয়। 
এই সময় আজমল খান প্রভূত সাহায্য করেন।. তাঁর 
একান্তিক প্রচেণ্টা ও অনহদান ব্যতীত প্রতিষ্ঠানটিকে 
কখনই স্থাপন এবং যথাযথ লালন করা সম্ভব হত না, 
কারণ তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে 
অধিকাংশ নেতাই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার 
পক্ষপাতী ছিলেন। 

1904 সালে হাকিম আজমল খানের হৃদরোগের 
সূত্রপাত হয় এবং চিকিৎসকগণ তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের শুষ্ক 
আবহাওয়ায় কিছুকাল বাস করতে পরামর্শ দেন। 
1911 সালে তানি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইংলণ্ডে যান । 
সেখানে তান অনেকগুলি বখ্যাত হাসপাতাল পাঁর- 
দর্শন করেন এবং রাজনণীতর ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
বহ গণ্যমান্য বিখ্যাত ব্যন্তির সঙ্গে পারচিত হন। 


৯৬ 


আজ্‌হার মাজ্‌হার আলণ 


1925 সালে পঢ়ুনরায় তিনি স্বাস্থ্যের কারণে বিদেশে 
যান এবং এই টিই তাঁর শেষ বিদেশ যাত্রা । এবার তান 
ফ্রান্সে যান এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ 
করার সুযোগ পান । কিন্তু এইবার (তান আর ইংলণ্ডে 
যান নি, কারণ সেখানে গেলে প্রাতানিয়তই তাঁর মনে 
পড়বে যে তানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা । এই দেশ- 
ভ্রমণ তাঁর রাজনৈঁতক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও 
কার্যকলাপের {বশেষ সহায়ক হয়। কিন্তু তাঁর দুর্বল 
রোগাক্রান্ত হৃদ্‌পিণ্ড কিছুমাত্র সুস্থ বা সবল হল না । 
অবশেষে 1927 সালে 29 ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান 
হয়। 
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মাজ্‌হার আল আজহার জন্মগ্রহণ করেন 1895 
সালে। জন্মস্থান পূর্ব পাঞ্জাবে বাটালা জেলার 
গুরুদাসপুর | তিনি জন্মগ্রহণ করেন বারামুলার 
বিখ্যাত ওয়াহাব পারা পরিবারে । শিক্ষাগত এবং 
সাহিত্য সংক্রান্ত ব্যাপারে এই পরিবারের ববশেষ দান 
ছিল । তাঁর বাবা আবদুল্লাহ্‌ (ছিলেন একজন সয়া 
মুসলমান ৷ সয়া সম্প্রদায়ভুন্ত মুসলমানদের উপর 
তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ । তিনি নানা- 
ভাবে. পুত্র মাজহারের রাজনৈঁতক এবং সামাজিক 
জাবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন । 


আজ্‌হার মাজহার আলা ( ১৮৯৫ 


Azhar Mazhar Ali (1895— ? 


আজহার মাজ্‌হার আলা ৯৭ 

মাজহার আল’ 1915 সালে লাহোরের গভর্ণমে'্ট 
কলেজ থেকে স্নাতক হন এবং সেখানকার ‘ল' কলেজ 
থেকে 1917 সালে এল. এল. বি. ডিগ্রী প্রাপ্ত হন । 

1918 সালে মাজহার আলণ লাহোরে একজন 
আইনজাব' হিসেবে তাঁর জাঁবন শুরু করেন। ৷ কিন্তু 
1919 সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে 
{তান অন্তরীন হন। 1920 সালে আবার দেড় 
বছরের জন্য তাঁর জেল হয়। 1929 সালে তান 
খেলাফত সংগঠন ছেড়ে আহরার দল গঠন করতে 
সাহায্য করেন। এর প্রথম অধিবেশনাট কংগ্রেস 
মণ্টেই অন্হৃণ্ঠিত হয় । পরবর্তণীকালে মাজহার আলা 
এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং পরে সভাপাঁত 
হন । 

1931 সালে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় 
যখন আহরার পার্ট কাশ্মীর রাজ্যে গণতা্ব্রিক 
অধিকার দাবগঁকে সমর্থন করে কাশ্মীর আন্দোলন 
শুরু করেন এবং আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক 
কার্যকলাপের বিরোধিতা করেন। 1935 সালে 
শহ'দগঞ্জ গুরদদ্বারার ঘটনার সময় তান ম্সলমান- 
শখ এক্যের ও সম্প্রণীতর জন্য চেষ্টা করেন, সাম্প্র- 
দায়কতা দমনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্যর্থতার 
জন্য সরকার নণাঁতর সমালোচনা করেন এবং এইভাবে 
সমস্ত প্রগাঁতশীল জনগণের সমর্থন আদায় করেন। 

1924 থেকে 1926 এবং 1934 থেকে 1946 
সাল পৰ্যন্ত মাজহার আল" fছলেন পাঞ্জাব আইন সভার 
সদস্য । সর্বভারতাঁয় কংগ্রেস কাঁমাটর একজন 
সদস্য হিসেবে এবং প্রাদোশক কংগ্রেসের একজন 
সাধারণ সম্পাদক হসেবে তিন আইন অমান্য আন্দো- 
লনে অংশগ্রহণ করেন এবং সবশদদ্ধ ছয় বছর জেলে 
অঁতবাঁহত করেন৷ 

1946 সালে তান আহরার পাট থেকে পদত্যাগ 
করেন এবং সর্বভারতাঁয় ফরওয়ার্ড রকে যোগদান 
করেন। কিন্তু 1946 সালের নির্বচিনে হেরে যান 
এবং 1947 সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর তিনি 
সেখানে চলে যান । অতঃপর তান রাজনীতি পাঁরত্যাগ 
করে লাহোর হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুর বর করেন 
এবং সেখানেই তান বসবাস করতে থাকেন । 

{তান অসাধারণ বন্তা, কাব ও লেখক ছিলেন। 
তাঁর গ্ঢরৃত্বপূর্ণ রচনাগ্লি বেশীর ভাগই উদুতে 
রাঁচত। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 5hia's 
Twarikh-i-Masjid Sahid Ganj বং ‘Develop- 
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, 


আজাম্‌ুল্লাহ্‌ খান 


ment of our Communal Settlement. শেষোক্ত 
রচনায় তাঁর উদারনৈঁতক ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক 
মতামতের প্রাতফলন ঘটেছে । একজন গোঁড়া সয়া 
পন্থী {হিসেবে মাজহার আলণ সিয়া-সংন্নী বিতকে 
বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করলেও তান ছিলেন হিন্দ্‌ 
মুসালম সম্প্রণীতর সমর্থক ৷ 'ববশেষতঃ পশ্চাংপদ 
শ্রেণীর উন্নাতর জন্য {তান সর্বদাই সচেষ্ট fছলেন। 
প্রাথামক শিক্ষার বিস্তার, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন এবং 
শশক্ষক সম্প্রদায়ের শ্রবৃদ্ধ প্রভাত নিয়ে গভীরভাবে 
চিন্তা করতেন ৷ ‘তান পাঞ্জাবের শিল্প বিকাশ, কৃষ 
এবং ব্যান্তগত 'বানয়োগ বংদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহত 
fছিলেন। তান সরকারের করনণীত এবং আবগারণী 
নাীঁতর বিরোধিতা করেন এবং মদ্যপান নিবারণ সমর্থন 
করেন। 

মাজহার ছিলেন একজন প্রথিতযশা জাতা'য়তাবাদী । 
তান 1919 সালের দ্বৈত শাসনকে সমালোচনা করে- 
ছিলেন এবং যতশাঘ্র সম্ভব সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের 
অধিকারে হস্তান্তারত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তান 
পাঁকস্তান প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। 'জন্নার সঙ্গে 
তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যান্তগত সম্পর্ক সত্বেও তান তাঁকে 
‘কায়েদ-ই-আজম’ না বলে ‘কাফির-ই-আজম’ অথবা 
সবচেয়ে বড় ধর্মত্যাগ' হিসেবে চিহ্নত করোঁছলেন। 


[Punjab Legislative Council Debates, 
1925-1936;  Azim-ul-Rahman,—Rais-ul- 
Ahrar ; Soorush  Kashmir,—Atta-ullah 
Shah Bukhari ; Chaudhri Khaliquzzaman,—- 
Pathway to Pakistan; Biographical 
Encyclopedia of Pakistan.] 


জি. এস. চাবড়া 


আঁজম্‌লাহ্‌ খান ( ? ১৮৫৯) 
Azimullah Khan (._ ?  —1859) 


1857 সালের বদ্রোহের এক উল্লেখযোগ্য নায়ক 
আ'জমল্লাহ্‌ খানের জন্ম তারিখ সম্পর্কে সাঁঠক 
কছু জানা যায় না । কাঁথত আছে 1837-38-এর 
দৃার্ভ'ক্ষের সময় আজমুল্লাহ্‌ খান এবং তাঁর মাতাকে 
উদ্ধার করে এক মুসালম অনাথ আশ্রমে আনা হয় । 
আ'জিমনল্লাহ্‌ খান সেখানেই থাকতেন এবং তাঁর মাতা 


আজা'মুল্লাহ্‌ খান 


আয়ার কাজ করে দিন যাপন করতেন ।  কানপ্ঢুরের 
এক সরকার বিদ্যালয়ে আজিমডু*্লাহ্‌ ফরাসী ও 
ইংরেজ! ভাষা শেখেন । 

1854 সালে ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি নানা সাহেবের 
অবসর বৃত্তি সম্পর্কে তদ্বর তদারক করেন । তিনি প্রায় 
বছর দুয়েক সেখানেই থাকেন। ইংলণ্ড থেকে ফেরার 
পথে ফ্‌াম্স এবং সেবাস্টোপল সফর করে ভারত থেকে 
ইংরেজদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সঙ্গে 
গোপনে যোগাযোগ করেন । 

কানপুরে 1857-র বিদ্রোহে আজিমু্লাহ্‌ এক 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিছুকাল তান 
নানা সাহেবের ব্যন্তিগত সচিবরুপে কাজকর্ম করেন। 
নানা সাহেব এবং আজিমু*্লাহ্‌র বাসনা ছল হিন্দু 
মুসলমান সম্প্রদায় সাঁম্মলিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হোক । উত্তর ভারতের গ্‌র;ত্বপূর্ণ 
বহ অণ্চল সফর করে আজিমুল্লাহ: বিদ্রোহের 
প্রস্তুতিকার্য অতি গোপনে সমাধা করেন। সাণ্কেতিক 
চিহ্ন দিয়ে চিঠিপত্র {লিখে, আসন্ন রন্তপাতের নিদৰ্শন 
স্বর্প লাল পদম ও হাতে গড়া র্টি গ্রামে গ্রামে 
পল্টনে পল্টনে পাঠানো হয়। এক সক্রিয় সংগঠকের 
দায়িত্ব গ্রহণ করে আজিমঢজ্লাহ্‌ সমগ্র বিদ্রোহ পরি- 
চালনা করেন। 

দোহারা চেহারার, গাঢ় জলপাই ফলের মতো 
পায়ের রং, যববক আজিমুল্লাহ্‌ পুর্ব“দেশ'য় মণিমতুন্তা- 
খাঁচত পোষাক পরতেন। ইংরেজ মহিলা ' সমাজে 
তাঁর সুমধুর ব্যক্তিত্বের গুণে {তানি আকর্ষণ ও সম্মা- 
নের পাত্র বলে গণ্য হতেন । অবশ্য তাঁর নিষ্ঠাপরা= 
য়ণতার পরিচয় পাওয়া যায় বহু ক্ষেত্রে--উদাহরণ 
স্বর্‌প রাসেলের সাথে তাঁর কথোপকথন উল্লেখ করা 
যায়__“প্রাচ্যের মাঁহলাদের মত নারাঁকে নিয়ম 
শ.ঙ্খলার মধ্যে রাখলে পতঙ্গ যেমন অগিতুশিখার প্রত 
আক্‌ষ্ট হয়ে নিজের পতন ডেকে আনে, ঠিক সেইরুপ 
তারাও তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী করে তোলে ।” 
তান হিন্দ: ম:সলমান এঁক্যের সমর্থক ছলেন বলে, 
হিন্দ মৃসলমান সম্প্রদায়ের একত্রে আহার-বিহার, 
মেলামেশা পছন্দ করতেন । 

বিঠ্যর নামক এক স্থানে পাওয়া আজিমু*্লাহ্‌ 
খানের বাভিন্ন চিঠিপত্র ‘Stories of an Indian 
Prince’ নামাণ্কে প্রকাশিত হয়েছে। নানা সাহেব 
ও বাজ রাও-এর রাজসভা সম্পর্কে তাঁর লেখা দিন- 
পঞ্জী থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। তবে বইটির 
সার্থকতা সম্পর্কে যঞ্চ্টে সন্দেহ রয়েছে । কানপুর 


৯৮ আতমবাপ; শা বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত রাজা 


হত্যাকাণ্ডেই বা আজিম্‌জ্লাহ্‌ কতখানি জাড়ত 
ছিলেন সে বিষয়েও যথেষ্ট মতানৈক্য দেখা যায় । 

ব্রিটিশ বিরোধী আলিম:ল্লাহ্‌, ব্রিটিশদের ভারত 
থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ 
করেন । ৷ তুরচ্কের সুলতানকে তানি যেমন সাহায্য 
করতে অনঃরোধ জানান, তেমনি মিশরের সঙ্গেও বন্ধুত্ব 
করেন সহযোগিতার উদ্দেশ্যে । 

মহাবিদ্রোহ বিফল হলে তাঁর মনিব নানাসাহেবের 
সঙ্গে আজিম্‌*্লাহ্‌ নেপালে পলায়ন করেন। সেখানেই 
অসুস্থ হয়ে তিনি মারা যান । 

একাধারে দক্ষ সংগঠক, পারদর্শী কর্ণধার এবং সং 
স্বাধীনতা সংগ্রামী, আজিমুদ্লাহ্‌ খান দৃঢ়ভাবে হিন্দ্‌ 
মুসলমান একতায় বিশ্বাস করতেন এবং ব্রিটিশ দাসত্ব 
শ.গ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে {তান সক্রিয়ভাবে 
প্রয়াস ছিলেন । মনিবের একান্ত অনুগত কম'্চার 
ও দেশপ্রেমিক রুপে আজিম্‌ুল্লাহ: খান ইতিহাসে 
চিরস্মরণায় হয়ে থাকবেন। 


[G. W. Forrest—Selections from the 
Letters, Despatches and other State Papers, 
preserved in the Military. Dept. of the 
Govt. of India; W. H. Russell—My 
Diary India, Vol. | ; Earl Roberts—Forty- 
one Years in India; P. C. Gupta—Nana 
Sahib and the Rising at Cawnpore ; Anand 
Swarup Mistra—Nana Saheb Peshwa ; 
Motilal Bhargava—Nana Saheb ( Hindi); 
Freedom Struggle in U. Ess Vole aol & 
( Publications Bureau, Information Depart- 
ment, U. P.); V. D. Savarkar— Indian 
War of Independence: 1857 ; John 
William Kaye—A History of the Sepoy 
War in India : 1857-58, ]° 


( মনতোষ সং ) কে. এল. শ্ৰীবাস্তব 
আতমবাপ; শৰ্মা, বিদ্যারত্ব, পণ্ডিত-রাজা 
(১৮৮১৯-১৯৬৩ ) 
Atombapu Sharma Vidyaratna, Pandit 
Raja (1889-1963) 
পাঁণ্ডত-রাজা আতমবাপ; শম বিদ্যারতু গবেষণা 
শিরোমণি, 1889 সালের 31 জান;য়ারী ইম্ফলের 


AES! 


আতমবাপ শৰ্মা বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত রাজা ১৯ 
(মণিপঢুর) সাগোলবদ্দে জন্মগ্রহণ করেন । তান ছিলেন 
ফুরেইলাতপম 'নকুঞ্জবিহারী অথবা তোলেন শমা এবং 
মালতী দেবার একমাত্র পঢু্র। তাঁর পিতার অগাধ 
পাণ্ডিত্য ছিল এবং সেই সঙ্গে তান লেন 
জ্যোতষাঁরুূপেও সুপারচিত। ' বাংস গোত্রের অন্তু- 
ভক্ত ছিল পাঁরবারাট । নাম্বুলমাপানের শিজাগুর;ু- 
মায়নমমধু শর্মার কন্যা ভাগ্যবতী দেবর সঙ্গে পাঁণ্ডত 
রাজার 'ববাহ হয়োছল ৷ তাঁর দুই পত্র দেব কিশোর 
শম এবং বাস দেব শা এবং তন কন্যা পদ্মাবতী 
দেবা, সোনাতদ্ব' দেবা, ধন্যাবতাী দেবী ৷ 1 
গ্‌হেই পণ্ডিতরাজার শিক্ষাজাবন আরম্ভ হয়ে- 
{ছল । তাঁর পিতা তাঁকে সংক্কৃত ব্যাকরণ, ছন্দ, 
স্মৃত, অলংকার, জ্যোঁতয ( জ্যোতির্বিদ্যা এবং 
জ্যোঁতষণী দ্যা দুইই ), কাব্য এবং হিন্দ: শাস্ত্রের 
{বাভিন্ন দিক শিক্ষা দিয়েছিলেন । তাঁর অন্বাভাবিক 
মেধা দেখে পণ্ডিত লইমায়ুম নতুনেশ্বর শমা মহারাজার 
‘ব্হ্মসভার’ ব্যবস্থাকারাী, পাণ্ডত রাজার শিক্ষক তাঁকে 
অত্যন্ত অল্প বয়সেই “বিদ্যারত্' উপাধি প্রদান করেন। 
এই উপাধি মহারাজাও পরে অন;মোদন করেন এবং 
তারপর থেকে “বদ্যারত্র নামেই তান জনপ্রিয় হন । 
কুঁড় বছর বয়সে তান ব্রহ্মপুর সংস্কৃত টোলের প্রধান 
{শিক্ষক হয়েছিলেন এবং পঁচিশ বছর বয়সে হয়েছিলেন 
জনস্টোন ইংলশ হাই্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক । 
পাণ্ডত-রাজার বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ হয়েছিল 
হাওড়ার পণ্ডিত দুৃগা্দাস লাঁহড়ার কাছে। তারপর 
থেকেই তান পঢ়্খানপঢ্খভাবে বেদ এবং মণিপুরী 
পোঁরাণিক কাঁহনী এবং প্যরনো মণিপ্যুরী ভাষায় 
বলাখত ‘বিশ্বাস ও সংস্কার সম্পর্কে পড়াশোনা করতে 
থাকেন। 1920 সালে তান লিখলেন ‘মণিপুর 
পঢ়রাবৃত্তম' অথবা মণিপৃরের প্রাচীনকাল । মাননীয় 
মহারাজা স্যার চড়াচাঁদ সিং ভারতবর্ষে'র খ্যাতনামা 
পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তাঁকে 
দাঁক্ষণাত্যে এবং ভারতবর্ষে বিভন্ন জায়গায় পাঁিয়ে- 
ছলেন। এই সময় পাঁণ্ডতরাজা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 
‘হরেই মায়ে’ রচনা করেন যা তাঁকে ইউরোপে পর্যন্ত 
পারাচাত এনে দিয়োছল । 1947 সালে ‘মণিপ্‌রী 
সাহিত্য পরিষদ’ তাঁকে ‘গবেষণা শিরোমণি! খেতাব 
প্রদান করেন । সেই বছরই কলকাতার সংস্কৃত কলেজ 
থেকে তাঁকে পণ্ডিতরাজা’ উপাধি দেওয়া হয় ৷ 
1951 সালে প’ণণ্ডতরাজা ‘ভারতায় সংস্কৃত সঙ্গমের' 
সদস্য হলেন । 1956 সালে মণিপুরী নৃত্যে মোগ্যতা 
সম্পন্ন শিল্পীদের নিবচিনের জন্য যে সাঁমিতি গণিত 


“তান এই পদে আসান ছলেন। 


আতমবাপ; শমা বদ্যারত্ন, পাঁণ্ডত রাজা 


হয়েছিল তান তার অন্যতম সদস্য হয়োছলেন । সমগ্র 
ভারতবর্ষের বিশেষ নামজাদা সংস্কৃত পণ্ডিতদের 
সংচ্কৃত কমিশনের সৃপারিশক্কমে নামমাত্র অর্থ সহ 
সম্মান সুচক সার্টণফকেট প্রদান করা হয়ে থাকে, 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপাত 1959 সালে যোগ্যতাসম্পন্ন 
পাণ্ডতরাজাকে সংস্কৃতের জন্য ‘সার্ট“ফকেট অব 
অনার’ প্রদান করেন৷ 1960 সালে তান “মণিপ;রণী 
সাঁহত্য পারষদের’ সভাপাঁত হন এবং পরপর দডবার 
‘সম্মানজনক 
গবেষক পাঁণ্ডত' বলে ঘোষিত হওয়ার পর তান 
‘জওহরলাল নেহরু ড্যান্‌স একাডোম'-র সঙ্গে যৃন্ত 
হন । 1963 সালে তানি ‘সংঘ-বেদ-আশ্রম’ নামে 
একট প্রাতচ্ঠান স্থাপন করেন ৷ 1963 সালে পণ্ডিত- 
রাজাকে ভারত সরকারের ‘সঙ্গীত নাটক একাডেমি’ 
পঢুরচ্কার প্রদান করা হয় ৷ 1963 সালের 2 সেপ্টেম্বর 
তান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে পঢ়রস্কারাঁট মরণোত্তর 
হয়ে যায় । 

ভারতায় সংক্কতি, ইতিহাস, ব্যাকরণ, জ্যোঁতষ- 
‘দ্যা, জ্য্যোঁতাঁব‘দ্যা, হন্দুশাস্র এবং প্‌রাণ ইত্যাদি 
সম্পর্কে তান লিখোঁছলেন প্রায় একশ-র বোঁশ বই । 
তাঁর মৌলিক রচনাগডলির মধ্যে আছে ‘মণপঢুর পঢ়ুরা- 
বৃত্তম্‌', ‘হরেই মায়ে’, 'প্রত্ুউকাস-দ্য এনসিয়েণ্ট 
হোম অফ দ্য এরিয়ানস্‌', ‘পাখাম্বা’, 'মেইটেই 
কিরতান', ‘সংকাঁর্ত'ন মহাজন’ ইত্যাদি । ধারা {বিবরণী 
এবং অনঃবাদের মধ্যে আছে “শ্রী মদ্‌ভগবৎপঢুরাণ' 
( অন্বয়ানবাদ এণ্ড ব্যাখ্যা ইন মাঁণপঢ়ুর ), ‘খাক: বেদ 
সংহিতা’ ( ১ম খণ্ডে ), ‘গীঁত-গোঁবদ্দ অব জয়দেব’, 
‘সারগ্বত ব্যাকরণ’, ' “গঁতা',  চৈতন্যচারতামৃত! 
ইত্যাদি । 

এছাড়াও পণ্ডত-রাজা ছিলেন অঁভজ্ঞ সাংবাদিক, 
সমাজ সংস্কারক এবং রাজন'ীতাবদ ৷ 1930 সালে 
পাঁণ্ডত রাজা চ:ড়াচাঁদ ছাপাখানা ( যা ছিল মাঁণপরের 
প্রথম ব্যাক্তগত ছাপাখানা ) স্থাপন এবং প্রথম মণপ্যরী 
দৈনিক সংবাদপন্ প্ৰকাশত করেন ( 'দৈনিক মাণপনুর' 
1933) ৷ তাছাড়া তাঁর উদ্যোগ এবং সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হয় আর একটি সাঁহত্য-সংস্কত বিষয়ক মাঁসক পত্র 
‘ললিত মঞ্জুরী প্লিকা’। 1938 সালে পাঁণ্ডতরাজা 
কাছাড়ে ( আসাম) গিয়ে হাজার হাজার তপাশলাী 
জাতিকে বর্ণ" হিন্দ; রুপে ক্বাঁকৃতি দান করেন। 

পাঁণ্ডতরাজা ছিলেন মণিপুর রাজ্য কংগ্রেস 
গঠনের'একজন সক্রিয় কর্মী | কংগ্রেসের প্রথম বৃহৎ 
অধিবেশন হয়োঁছল তাঁর প্রাঙ্গণে এবং বহু্দন ধরে এ 


আতাউল্লাহ্‌ শাহ বোখারী 


সংগঠনের মুল কাযলিয় অবাঁস্থত ছিল তাঁর গৃহে ৷ 

পণ্ডিতরাজা ছিলেন স্বাস্থ্য এবং উজ্জ্বল গাত্র 
বর্ণের অধিকারী ৷ বদ্ধ বয়সেও তিনি অত্যন্ত কর্মঠ 
ছিলেন, তিনি সর্বদা সাধারণ পোষাক পারধান করতেন । 
সাহস এবং স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত । 
খুব কম মানুষই তাঁকে যুন্তিতে পরাভূত করতে পেরে- 
ছিলেন এবং এ কাজে তার প্রধান সহায় ছিল তাঁর 
অসাধারণ স্মৃতিশক্তি । তাঁর সবরকম পঢ়ন্তক পাঠে 
বিশেষ আগ্রহ ছিল। হ:কো তাঁর প্রিয় ছিল এবং 
ধ্‌মপান করতে করতে তিনি ঘন্টার পর ঘম্টা আলোচনা 
চালিয়ে যেতেন । 

বন্তুতঃ পাঁণ্ডতরাজা মণিপ্‌রের সাহত্য এবং 
সংষ্কঁতর একজন দিক্‌পাল ছিলেন । একজন ধর্মপ্রাণ 
হিন্দ; হিসেবে তানি মণিপুর সংস্কৃতির সঙ্গে সমগ্র 
ভারতবর্ষের সম্পর্ককে তুলে ধরেছিলেন। সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁকে Present Day Rishi এবং 
Agasthya in Eastern India আখ্যা দিয়েছলেন । 


[S. K. Chatterjee—Religious and Cul- 
tural Integration of India: Atombapu 
Sarma of Monipur.] 


এন. খেলচন্দ্র সং 


আতাউচল্লাহ্‌ শাহ ৰোখারী (১৮৯১-১৯৬৭ ) 
Ataullah Shah Bokhari ( 1891-1967 ) 


আতাউল্লাহ্‌ শাহ বোখারী বিহারের পাটনা 
শহরে 1891 সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা 
জিয়াউদ্দন আহমেদ সৈয়দ আহমেদ ইন্দারোব'ীর কন্যা 
সৈয়াদা ফত্‌মা ই্দারোবঁকে ' বিবাহ করোছলেন। 
আতাউল্লাহ্‌ শাহের শৈশবস্থাতেই তাঁর মা মারা যান । 
তাঁর বাবা তখন পুনরায় বিবাহ করেন। তবে শিশু 
আতাউন্লাহ্‌ শাহ প্রধানতঃ মানুষ হয়েছিলেন তাঁর 
মাতামহ এবং মাতামহ'র কাছে। তাঁর পূর্বপঢরুষরা 
বোখারা থেকে কাশ্মীর এবং পরে সেখান থেকে পাটনা 
এবং তার পরে গুজরাটে ( পাকিস্তান ) চলে আসেন । 
বোখারী মুসলমান আতাউন্লাহ্‌ শাহ-র পারবাঁরক 
অবস্থা ছল মধ্যবিত্ত মানের ৷ 'তাঁর বাবা একজন 
ব্যবসায়ী ছিলেন । আতাউ*্লাহ্‌ শাহ একবারই ববাহ 
করোঁছলেন এবং তাঁদের চারাট সন্তান হয়োছল। 
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আতাউচ্লাহ্‌ শাহ কখনো আধুনিক স্কুল কলেজে 
পড়েন নি । তাঁর মাতামহ ইংরেজী শিক্ষার বিরোধ 
ছিলেন ৷ {তন সনাতন প্রথাতে বাড়িতেই শিক্ষালাভ 
করেছলেন, উদ শিখোঁছলেন মাতামহের কাছে আর 
মাতামহার কাছে ফাস এবং আরব ৷ এদের মৃত্যুর 
পর আতাউচ্লাহ্‌ অমৃতসরে ৷ এসে ধর্ম শিক্ষা লাভ 
করেন যথাক্রমে মৌলানা ন্‌র আহমেদ, মোঁলানা গুলাম 
মৃজাফি কাসিম এবং হজরত ম:ফ্‌তি মহম্মদ হুসন- 
এর কাছে। শা আজম আবাদি আতাউল্লাহ্‌র উপর 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করোঁছলেন এবং তাঁর কাছে 
আতাউল্লাহ্‌ উদ: কবিতার বৈশিশ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান 
লাভ করেন । ‘তানি ভারতের বহু জায়গা ভ্রমণ করেন, 
কিন্তু কখনও বিদেশে যান নি । মহাত্মা গান্ধী, মাঁত- 
লাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আদজ্ঞাদ, 
ডঃ আনসারাঁ, মৌলানা শোকত আলি এবং অন্যান্য 
আরও খ্যাতনামা নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
ছিল। 

আতাউ*্লাহ্‌: শাহ অমৃতসরের : এক ছোট 
মসজিদ-এ ধর্মপ্রচারক {হিসেবে জাঁবন শ্ঢরব করেন 
এবং দাঁ্ঘ চাল্লশ বছর তান কোরান শিক্ষা দেন। 
1921 সালে তিনি জাতাঁয় আন্দোলনে যোগদান করেন 
এবং খেলাফং ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করেন। যখন মোলানা শোকত আলি পাঞ্জাব খেলা- 
ফং কমিটিকে বে-আইন' ঘোষণা করে ভেঙ্গে লেন, 
তখন আতাউল্লাহ্‌ শাহ মোঁলানা আবুল কালাম 
আজাদের সহায়তায় ‘মজলিস-ই-আহরার ইসলাম 
হিন্দ’ পার্টি গড়ে তুললেন এবং এ পার্টির প্রথম 
সভাপতি হলেন। “‘শেদগঞ্জ গুর.দৃয়ার’ মামলায় 
সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা এবং 'রঙ্গোলা রসুল’ ( মঢৃহ- 
স্মদের জ'বনাী )-এর প্রকাশক রাজ পালের হত্যার 
অভিযোগে আতাউ*্লাহ্‌ শাহ 1927 সালে এক বছরের 
জন্য কারাবন্দী হলেন । 1930 সালে আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগদান করে তানি আগষ্ট মাসে বাঙ্গলার 
দিনাজপুরে গ্রেপ্তার হলেন এবং ছয় মাসের জন্য তাঁর 
জেল হল । মুন্ডি পাবার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরে মুক্তি 
আন্দোলনে যোগদানের জন্য আবার দুবছরের জেল হল 
এবং 1932 সালে তিন মুক্তি পেলেন । কায়াদিয়ান- 
বিরোধাঁ আন্দোলনে তান সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন। 
এবং আবান্ন গ্বলাম আহমদ কায়াদিয়ানের বিরুদ্ধে 
জৰ্বালাময়' বন্ধুতা দেওয়ার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার 
করা হল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে 1939 
সালে তান পাঞ্জাবে সৈন্যদলে প্রবেশেচ্ছদের নেওয়ার 


আতাউল্লাহ্‌ শাহ বোখারী 


বিপক্ষে আন্দোলন করেন এবং পাঞ্জাব সরকার তাঁকে 
গ্রেপ্তার করে ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ড দিল । দেশ- 
ভাগের পর 1947 সালে তান পাকিদ্তানে চলে যান 
এবং সেখানে একাত্তর বছর বয়সে 1967 সালের 21 
আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়। 

সমাজ সংস্কারক হসেবে আতাউল্লাহ শাহর নাম 
মুসলমান সমাজে এবং পাঞ্জাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও, 
উল্লেখযোগ্য ৷৷ মুসলমান পীর ও ধর্মযাজকদের সৃচ্ট 
মুসলমান সমাজের অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কার মুল 
করবার জন্য তান লড়াই করোঁছলেন। 'বশেষতঃ 
অমস্প্‌শ্যতা এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে মুসলমানদের 
নিম্প্‌ৃহ মনোভাবের বিরদ্ধেও {তান সোচ্চার হয়ে- 
ছিলেন তিনি হিন্দ; মহাজন ( শাহুকর )দের 
হাত থেকে মুসলমানদের মতুন্ত করে আনতে চেষ্টা 
করোঁছলেন। এই শাহুকররা তখন গ্রামের অর্থনগীত 
ননয়ন্্ণ৷ করতো । {তানি বিধবা ববাহ' ও নারার 
সমানাধকারের পক্ষে জোরালো' যদক্তি তুলে ধরেছিলেন। 
মুগলমান সমাজে শশিক্ষাবিন্তার আতাউল্লাহ্‌ শাহর 
সাফল্যগুলের মধ্যে অন্যতম । আহরার পাটিরি সভা- 
পাত নহসেবে তান অনেকগুলির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করোঁছলেন যেখানে কোরানের ভত্তিতে ধর্মাশক্ষা 
দেওয়া হত ‘তানি চিরকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধ 
ছলেন কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষাই 
মুসলমানদের পশ্চাদবার্ততার প্রধান কারণ। তান 
তাঁর ছেলেমেয়েদেরও ইংরেজ ক্কুলে পাঠান ি। 
গোঁড়া মুসলমান আতাউল্লাহ্‌ শাহ সব সময়েই হিন্দ; 
ও আহমেদ'য় মতবাদের ঘোর বিরোধ ছিলেন এমন 
{ক 1935 সালে তান আহমেদাঁয় বিরোধ প্রচার 
সংগঠিত করোছলেন। তা সত্বেও তান পরিচিত 
{ছলেন একজন ম:সলমান ধর্মপ্রচারক হিসেবে কারণ 
কোরানের নির্দেশ তানি সব সময়েই মেনে চলতেন। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আতাউল্লাহ্‌ শাহ অহহংসা 
এবং সাংবিধানিক উপায়ে স্বাধীনতা অজনের পক্ষে 
{ছলেন। একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা 
{হসেবে তান মুসলীম লীগের ‘পাকিচ্তান' গড়ার 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছলেন। বিদেশী শাসকদের 
বিদিত করে এক্যবদ্ধ ভারত করার জন্য তান কংগ্রেসে 
যোগদান করোঁছলেন। কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য এবং 
গান্ধীজ'র দত হিসাবে আতাউল্লাহ্‌ শাহ সারা ভারত- 
বর্ষ ভ্রমণ করে সমস্ত ভারতায়ের মাঁলত প্রচেণ্টায় 
স্বাধীনতা অজ‘নের প্রয়োজনের কথা বিশেষভাবে প্রচার 
করেছেন। কিন্তু বলা যায় আতাউ্লাহ্‌ শাহর রাজ- 


১০১ . 


আত্তাবরা বালকৃষ্ণ শোঁটু 


নণীতিকের চেয়ে ধর্মশীয় নেতার ভূমিকাই বড় ছিল । তাঁর 
জাবনের একমাত্র প্রধান লক্ষ্য ছল তাঁর নিজের সম্প্র- 
দায়ের মঙ্গল এরং উন্নাতসাধন করা | তান 
মুসলমানদের জন্য বিশেষ অধিকারের দাবী জানিয়ে- 
ছিলেন। 

রাজনৈঁতক ক্ষেত্রে আতাউল্লাহ্‌ শাহর একমাত্র 
অবদান-_আঁহংস ও সাংবধানিক উপায়ে স্বাধীনতা 
অর্জানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ ৷ মুসলমানদের প্রতি 
গভার সহানভুতি থাকলেও তান সামাজিক কুসংস্কা- 
রের বিরুষ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক 
এব্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যা ওঁ সময়ে অত্যন্ত 
জরুরী ছিল। 


[Azizul-Rehman  Ludhianvi—Rais-ul 
Ahar ( A biography of Maulana Habib- 
ul-Rehman ), (Urdu) Delhi, 1961; 
Sorush Kashmiri—Ataullah Shah Bokhari 
( Urdu ), Lahore, 1954; Nagoosh—Per- 
sonality Number, Lahore, 1956, Edited by 
Muhammad Tufail; Nagoosh—Autobio- 
graphical Number, Lahore, 1964, Edited 
by Muhammad Tufail ; Chaudhri Khali- 
quzzaman—Pathway to Pakistan, Lahore, 
1962. Proceedings of the Home Political 


Department (1930-1936 ); The Times 
of India Files, 1940-46.] 
fি. আর. সারাীন {ড. অবন্তী 


আত্তাবরা বালকষ্ণ শোঁ্ট ( ১৮৮২-১৯৬০ ) 
Attavara Balakrishna Shetty (1882-1960) 


মহাশুর রাজ্যের দ'ক্ষণ কানাড়া জেলায়, ম্যাঙ্গা- 
লোরের নিকটবর্তী অত্তাভরে আত্তাবরা বালকৃষ্ণ শেঁটর 
জন্ম হয়। তান ছিলেন হিন্দ; ‘বা'ট’ শ্রেণীভুক্ত । 
বাণ্ট বা নদভরেরা {ছল একাঁট কৃষি-নির্ভ'র সম্প্রদায় 
এবং দৃঢ় চাঁরতের মানুষে ও গ্রামীণ নেতারুপে তাদের 
বিশেষ খ্যাঁত ছিল । 

শেট্র ছিলেন ধনী জাঁমদার পরিবারের সম্তান । 
তাঁর মাতুল রামাইয়া পডুঞ্জা লেন তাঁদের সমাজের 
প্রথম ম্যা্টিকুলেশন পরাক্ষমায় উত্তার্ণ ছাত্র । প্ঞ্জা 
পরবর্তীকালে দাক্ষণ কানাড়া জেলার জেলা-জজ রুপে 


আত্তাবরা বালকৃষ্ণ শেঁটি , 


প্রতিষ্ঠা লাভ করেন৷ শেটির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাঁতারাম 
শেটি ছিলেন এ'সমাজের প্রথম স্নাতক ৷ তাঁর অনগ্রসর 
কৃষিজাবঁ সমাজে ইংরেজ শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার 
জন্য তিনি প্রারম্ভিক চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে 
গ্যাঙ্গালোরে বাট শ্রেণীর জন্য বাণ্ট ছাত্রাবাস স্থাপন 
করেন । এই সময়ে সতারামের অকাল মৃত্যু ( সম্ভবতঃ 
পক্ষঘাতগ্রস্ত হয়ে ) ঘটে এবং আত্তাবরা বালকৃষ্ণও 
শারীরিক অসুস্থতার জন্য পড়াশুনায় ছেদ টানেন। 
এই সময় ম্যাঙ্গালোর কানাড়া হাইস্কুল থেকে এস. এস. 
এল. সি. পরাঁক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে তান সেট এলয়াসয়াস 
কলেজে ই'টারমিডিয়েট পড়ছিলেন। শ'ঘ্রই তান 
নিজেকে সমাজ সেবায় উৎসর্গ করেন এবং তাঁর প্রয়াত 
ভ্রাতার অসম্পূর্ণ কার্যগয়নলেতে হাত দেন এবং জেলায় 
বা'ট ছাত্রাবাসের আরও অনেক শাখা স্থাপন করেন। 

1921 সালে তান ম্যাঙ্গালোর থেকে ‘নবযুগ’ নামে 
একটি কানাড়া সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন এবং 1932 
সাল পর্যন্ত এটি সম্পাদনা করেন। (উদদাপ এখন 
পর্যন্ত এই পাঁৱকাটির প্রকাশনা করছেন )। জ্ঞানের 
প্রতাঁট ধারার প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল । তান একানচ্ঠ 
পাঠক ছিলেন এবং একাট বৃহৎ ব্যান্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে 
তুলোঁছলেন। চিকিৎসা শাস্তে তাঁর আকর্ষণ িল। 
{তান ছিলেন অত্ীন্দ্রয় লোকে বিশ্বাসী । জেলার 
সকল উচ্চবিদ্যালয় গলিতে চরিত্র গঠনের ওপর তান 
ভাষণ দেন। এমনাঁক 1928 সালে অথাৎ এই 
শতা'্দাীর বিশ দশকেই তিনি পাঁরবার পরিক*্পনা নিয়ে 
fচণ্তা করেছেন এবং তান কিছু প্রচার পুস্তিকা নব- 
{ববাহতদের উপহার দেন। ক্কাউট আন্দোলনে তাঁর 
সাঁক্য় ভ:মিকা ছিল । সম্ভবত 1932-35 সালে তান 
স্কাউটের জেলা কমিশনার ছিলেন । 

কর্কলা তালুকের মরকত গট পাঁরবারের কন্যা 
কল্যাণীকে 1913 সালে তান বিবাহ করেন এবং তাঁর 
দুটি পৰ ও কন্যা সন্তান হয় । তাঁর প্রথম পুত্র 
শৈশবে মারা যায়, দ্বিতাঁয় পত্র ডক্টর দয়ানন্দ শেট্ট 
বর্তমানে হ:বলাতে কণটিক মোঁডকেল কলেজের রেডিও- 
লাঁজ বিভাগের অধ্যাপক । : 

1926 সালে শেটি মাদ্ৰাজ আইনসভার সদস্য হন । 
1938 সাল পৰ্যন্ত {তান এই পদে আসান ছিলেন। 
ম্‌লতঃ তান ছিলেন ইউনাইটেড ন্যাশনালিভ্ট পাঁট“র 
সদস্য । 1937 সালে তান কংগ্রেসে যোগদান করেন। 
জাস্টস্‌ পাটির প্রাত তান সহানভনতসম্পন্ন 
“ছিলেন, যাঁদও তান এ দলের আনযণ্ঠানক সদস্য 
ছিলেন না । ইংরেজ শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 
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আত্তাবরা বালকৃষ্ণ শেটু 


তিনি আশাব্দি ন্বর্‌প বলে মনে করতেন এবং ইংরেজণী 
শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাণ্ট সম্প্রদায়ের উত্থানের সোপান 
বিবেচনা করতেন । ফ্ল্যাগ সত্যাগ্রহের সমালোচনা করে 
তিনি ‘নবযৃগে’ সম্পাদকাঁয় লেখেন। 'ঁকন্তু ক্রমশঃ 
‘তান দ্বাধাীনতা সংগ্রামে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন । 
ইতিমধ্যে শাস্তানকেতনে 'শক্ষাপ্রাণ্ত এক কংগ্রেস 
যুবক কে. কে. শেটু ‘নবযুগে’'র সহ-সম্পাদক 
নিযুক্ত এন এবং '‘নবযুগ’ পত্রিকায় সম্পাদকের 
হয়ে সম্পাদকীয় লেখবার সুযোগে তান এই পত্িকার 
সম্পাদককের ধারে ধাঁরে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি 
প্রকাশ্য সহানুভুতিশীল করে তোলেন। জাপ্টিস্‌ 
পাটির মধ্যে এক প্রত্দ্বন্্বী গোষ্ঠী প্রধানের সার্িয়তাও 
সম্ভবতঃ তাঁর এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ । শেটি 
সাংবিধানিক পদ্ধতি ও ৱিটিশ রাজ্যের সংসদীয় শাসন- 
ব্যবস্থার সমর্থক ছলেন। শাসন খাতে ক্রমবর্ধমান 
ব্যয়ের ‘তান ছিলেন এক কঠোর সমালোচক । 

জেলার সমন্ত প্রকাশ্য আন্দোলনে তান সর্বদাই 
একাঁট উল্লেখযোগ্য ভৃমিকা গ্রহণ করেছেন এবং 
'ডাম্টু্ লোকাল বোর্ডের তান সভাপাঁত (1932-35) 
নিবা্চিত হন । বিজয়া ব্যাংক লিমিটেডের তান 
ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা - চেয়ারম্যান । হাঁরজন সেবক 
সংঘের সভাপাঁত ও ম্যাঙ্গালোরের অনগ্রসর শ্রেণীর 
মিশনের সহ-সভাপাঁত র্‌পে তান অনগ্রসর শ্রেণীর 
মানুষ ও হাঁরজনদের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছেন। 

মাদ্রাজে 1937 সালে রাজাজ'র মাদ্ব্রসভায় তান 
পালমে'টারী সঁচবের পদে নিযনন্ত হন। 1941 
সালে তাঁন একক সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন এবং 
ভেলোরে জেলে নয় মাস বন্দী থাকেন। 1946 
সালে মাদ্রাজ {বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে তান 1947- 
1956 সালের মধ্যে মাদ্রাজ জনগ্বাস্থ্য মন্ত্র ছিলেন। 
মহাঁশ্‌র রাজ্যেও 1 নভেদ্বর 1956 সালে নতুন 
মহ'’শুর রাজ্য গাঁঠত হলে তান নিজলিঙ্গাসপা মন্ত্র- 
সভায় জনন্বান্থ্য মন্ত্রী হন। 1957 সালে তান 
নিবচিনে প্রা্তদ্বাদ্দ্বতা করেন নি এবং সে বছরই তান 
রাজন'ণীাত থেকে অবসর গ্রহণ করেন । 

1960 সালের 12 জানুয়ারী তান স্ত্রী, বিবাহত 
কন্যাদ্বয় ও একমাত্র পুত্রকে রেখে পরলোকগমন 
করেন । 


[Material collected from : K. K. Shetty 
(former Chairman of the Mysore State 
Legislative Council, a close associate of 


আনন্দচন্দ্র রায় 


A. B. Shetty and a former Assistant Editor 
of the Navayuga), K. Honnayya Shetty 
(the present Editor of the Navayuga ) 
and K. B. Shetty (a relation of A. B. 
Shetty) at Mangalore; Obituary note 
published in the Navayuga, dated 14 
January 1960.] 


ইমানযয়েল ডাভয়েন এস. ইউ. কামাথ 


আনন্দচন্দ্র রায় ( ১৮৪৪-১৯৩৫ ) 
Ananda Chandra Roy ( 1844-1935 ) 


1844 সালে বৰ্তমান বাংলাদেশের ফাঁরদপুর 
জেলায় এক ব্রাহ্মণ জামদার পাঁরবারে আনন্দচন্দ্র রায় 
জন্মগ্রহণ করেন । . তাঁর পিতা গোরসুন্দর রায় একজন 
সং, ধার্মিক ও উদারচেতা পুরুষ ছিলেন । যাই হোক 
তাঁর জেষ্ঠপুত্র গোবিন্দচন্দ্র রায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে 
তান পুত্রকে গৃহ থেকে বাঁহষচ্কৃত করতে 'বিষ্দুমাত্র 
দ্বিধাবোধ করেন ন ৷ গোঁরসনুন্দর মিঃ জেঃ পি ওয়াইজ্‌ 
নামক ঢাকার একজন জমিদার ও নাঁলকর সাহেবের 
দেওয়ান ছিলেন । আনন্দচন্দ্ৰ পিতার অনেক সদ্‌গুণের 
অধিকার হয়োছলেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে আনন্দচন্দ্র 
ঢাকা বারে আইনজাব'রুপে যোগদান করেন এবং 
অচিরেই ঢাকার একজন অগ্রণী আইনজ'ঁবাঁর্‌পে 
খ্যা।তলাভ করেন । আইনব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা সত্বেও 
আনন্দচন্দ্ৰ সক্রিয় রাজনঁততে আগ্রহী ছিলেন এবং 
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ঘনিচ্ঠ যোগা- 
যোগ ছল । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তাঁন সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন এবং 
আঁশ্বনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণক্মার ত, যোগেশচন্দ্র 
চোঁধুরণ, মতিলাল ঘোষ এবং কাল'প্রসন্ন কাব্যবিশারদ 
প্রমুখ তৎকালীন জাতায় নেতৃবর্গে'র সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল । 

আনন্দচন্দ্র একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। 
1878 সালে যখন ভানকিুলার প্রেস আতা বিধিবদ্ধ 
হয় তখন আনন্দচন্দ্ৰ প্রকাশ্যে তাঁর নিন্দা করেন ৷ 
বঙ্গ বিভাজনেরও ‘তানি তাঁর বিরোধ ছিলেন । 
বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিবাদে ঢাকায় জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গণে 
আহত এক বৃহৎ জনসভায় আনন্দচন্দ্ৰ পোঁরোহত্য 
করেন। সে সময় আনন্দচন্দ্র ঢাকা বারের মুখপাত্র 
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আননণ্দ চাল! পানাম্বাক্‌কাম 


থাকায় তাঁর প্রতিবাদ ও সমালোচনাস:চক ভাষণ সমবেত 
সমাবেশে তাঁৱ প্ৰাতাক্িয়ার সৃষ্টি করে ; সেখানে ভাঁর 
শ্রোতৃমণ্ডলাঁর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচদ্দ্র চৌধুরী, আবদুল হালিম 
গাজনাভাঁ, হেরম্ব চন্দ্র মৈব ও আরো অনেকে ৷ 1906 
সালের 14 ও 15 এপ্রিল বরিশালে প্রভাদ্সিয়াল 
কনফারেন্স অনৃষচ্ঠিত হওয়ার পরেই স্বদেশ আন্দোলন 
ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে । আনন্দচন্দ্ৰ এই আন্দোলনে 
অন্যতম প্রধান ভুমিকা গ্রহণ করেন। এই স্মরণীয় 


“ কনফারেন্স-এ যোগ দিতে শুধু বারশাল জেলা থেকে 


নয় কলকাতা ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বহু 
ব্যান্ত উপস্থিত হন। বারিশালের তদানাস্তন জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট স্যার বি. ফুলারটন বশেয আইন জার 
করে প্রকাশ্যে ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি উচ্চারণ নযিদ্ধ করে 
দেন। কিন্তু 1906 সালের 14 এঁপ্রল আনন্দচন্দ্র ও 
তাঁর সহকর্ম"রা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ‘বন্দেমাতরম’ 
ধ্ৰনিসহ শোভাযাত্ৰা বার করেন । ডেপ;টি সুপারিন- 
টেনডেণ্ট মি. কেম্পের নির্দেশে প,লিশবাহিনা শোভা- 
যাত্রীদের উপর আক্রমণ চালায় ও অনেককে আহত 
করে । এই ঘটনা স্বদেশী আশ্দোলনে নব উদ্দগপনার 
সৃষ্টি করে ও আন্দোলন নতুন খাতে প্রবাঁহত হয় । 
আনন্দচন্দ্রের মহান, অবদান তখন থেকেই বিপুল ও 
সাবজনান ভাবে ক্বাঁকূতি লাভ করে। জনস্বোয় 
উৎসর্গকৃত প্রাণ আনন্দচন্দ্রের দেহাবসান ঘটে 1935 
সালে। 


[ Joges Chandra Bagal—Muktir. Sa- 
ndhane Bharat, Calcutta, 1337 Bs; 5S. N. 
Banerjea—A Nation in Making, 1925; 
Paramananda Dutt—Memoirs of Motilal 
Ghose, Calcutta, 1935 ; Haridas and Uma 
Mukherjee—lndia's Fight For Freedom, 
Calcutta, 1958 ; Sahitya Sadhak’ Charit- 
mala, No. 42, Bangiya Sahitya Parishad 
Calcutta 1959.] 


কে- সি. চোঁধ্যরী 


আনন্দ চাল! পানাম্বাক্‌কাম ( ১৮৪৩-১৯০৮ ) 
Ananda Charlu Panambakkam (1843-1908) 


1843 সালের আগষ্ট মাসে অন্ধুপ্রদেশের চত্তরর 


আনন্দ চালঃ পানাম্বাক্‌কাম 


জেলার অন্তর্গত কদমণ্টি গ্রামের এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ 
পরিবারে আনন্দ চাল: পানাম্বাক্‌কাম জন্ম গ্রহণ করেন । 
তাঁদের আদি বাসস্থান তামিলনাড়ুর চিংগল্‌পেট 
জেলার পানাম্বাক্‌কাম গ্রামে । তাঁর পিতা শ্রীনিবাস 


চাল: চিত্তুরের জেলা আদালতে সেরেন্তাদারের চাকুরি 


গ্রহণ করেন এবং পানাম্বাক্‌কাম গ্রাম ত্যাগ করেন। 
স্বল্প আয়ে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করেও শ্রীনিবাস 
পঢ়্রদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন । আনন্দ চাল; 
তাঁর জ্যেষ্ঠ পঢত্র। 

ছাত্রাবস্থায় আনন্দ চাল ইংরোঁজ, সংস্কৃত এবং 
তেলেগন ভাষায় বিশেষ বন্ুংপত্তি লাভ করেন। ম্যাটি- 
কুলেশান পর'ক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর 1865 থেকে 
1869 সাল পৰ্যন্ত তান মাদ্রাজের পচাইয়াপ্পার 
উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। . কিন্তু শিক্ষকতার 
মাধ্যমে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটোন । সতরাং 
{তানি প্রাইভেট-এ আইন পড়তে শুরু করেন এবং বব. 
এল. পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করেন । তাঁর বি. এল. 
পর'ক্ষায় উত্তার্ণ হওয়া নিয়ে একাঁট চমকপ্রদ কাঁহনাী 
আছে। আইন পরাক্ষায় আনন্দ চাল; একমাত্র রচনা- 
পত্নাট ব্যতীত সবগুলি পত্েই অত্যন্ত কম নম্বর পান। 
{কস্তু তাঁর রচনা-পত্রীাট এত উচ্চমানের হয় যে, জাস্টিস 
হ্যালোওয়ে আঁভভূত হয়ে অন্যান্য পর'ক্ষকদের একরুপ 
বাধ্য করেন তাঁকে উত্তার্ণ প্রার্থরূপে মনোনাত 


করতে। এইর্‌পে 1869 সালে তান বি, এল. - 


উপাধি অর্জ'ন করেন৷ 

মাদ্রাজের বিখ্যাত আইনজীবী কভাঁল ভেঙ্কট- 
পাঁতর অধীনে তান শিক্ষানবিসরূপে কাজ শুর; 
করেন এবং 1869 সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আইনজ'বা 
র্‌পে তাঁর নাম নথভুন্ত হয় । জাবনের প্রথম মামলায় 
তাঁকে ববখ্যাত জে. ডি. ম্যায়নের সঙ্গে তক্যদদ্ধে 
অবতীৰ্ণ হতে হয়োছল । জে. 'ড. ম্যায়নে ছিলেন 
{হষ্দ; আইন সন্পর্কে প্রামাণিক জ্ঞানের জন্য 
সুপরিচিত । ঠন্তু তা সত্ত্বেও আনন্দ চাল মামলায় 
জয়লাভ করেন এবং আইন সংক্রান্ত {বিষয়ে তাঁর গভার 
জ্ঞানের পাঁরচয় দেন। আইনজ্ঞরূপে তান প্রভূত 
খ্যাত, প্রাতপাত্ত ও সম্মান লাভ করেনএবং হাইকোর্টের 
আ'দম-াবভাগের ( আরাজন্যাল সাইড ) ব্যবহারজাবী- 
দের মধ্যে শার্ষস্থান আঁধকার করেন । 

আইন ব্যবসায়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর ভাত্তি করে 
তান দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। ‘হাউ টু রিফর্ম 
আওয়ার কোর্ট“স’ (1882 ) এবং “দি ম্যাড্রাস {লিগ্যাল 
প্রোফেশন £ঃ হাউ টু রিফর্ম ইট’ (1883) 1899 


‘S১০৪ 


আনন্দ চাল; পানাম্বাক্‌কাম 


সালে তাঁর কক্ষেই মাদ্রাজ এডভোকেট্‌স্‌ আ'যাসো'সয়ে- 
শনের জন্ম হয়। 

সমসামাঁয়ক অধিকাংশ বঢ়দ্ধজাবীদের মতো 
আনন্দ চাল: রাজনৈঁতক বিষয়ে বিশেষ আগ্রহান্বত 
হন এবং নানাভাবে তাঁর এই আগ্রহ ও কোঁত্‌হল ব্যন্ত 
হয়। 'তনি নিয়মিতভাবে ‘নোঁটভ পাবাঁলক ওঁপ- 
নিয়ন’ এবং ‘ম্যাডডাসি’ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন । 
1878 সালে তান জি. সৃব্ৰাহ্মণ আইয়ার ও এম. 
রাঁররাঘবাচারিয়ারকে “ন্দ:' পাঁত্রকার প্রকাশনার 
ব্যাপারে সহায়তা করেন । প্রায়ই এই পত্রিকায় তান 
প্রবন্ধ লিখতেন । এইভাবে আনন্দ চাল তৎকালান 
সমাজে দেশের 'বাভন্ন বিষয়ে জনমত গঠন করতে 
বিশেষ সহায়তা করেন৷ 

আনন্দ চাল! শান্তিশাল' বন্তা ছিলেন । সেযুগে 
লাউড-পাঁকারের প্রচলন ছিল না । 'ঁকন্তু তা সত্বেও 
আনন্দ চাল: বিপুল জনসমাবেশে অনায়াসেই ভাষণ 
দিতে পারতেন । মাদ্রাজের অঁধকাংশ জনসমাবেশেই 
{বশেষতঃ সরকার নাতির বিরুদ্ধে আহত সমাবেশে 
তানি অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন ও বন্তৃতা দিতেন । 

একজন দক্ষ সংগঠকরুপেও তাঁর সুনাম fছল। 
1884 সালে তান Triplicane Literary Society 
গঠন করে । তান এই সামাতর সভাপাঁতানবাঁচিত হন । 
জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈঁতক চেতনা বিস্তারে এই 
সাঁমাতর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এর চার বছর 
পর্বে তান ম্যাড্রাস নোটভ এ্যাসোসিয়েশন পুনরু- 
জ্জীবিত করেন এবং আযাসোঁসয়েশনের সেক্রেটারিরুপে 
প্রভূত কর্ম সম্পাদন করেন৷ 1884 সালে তিন 
কাঁতপয় রাজনৈতক কর্মীকে একত্র এবং সংগঠিত করে 
ম্যাড্রাস মহাজন সভা স্থাপন করেন ৷ অনেকাঁদন পর্যন্ত 
এই সভা জনমতের মুখপাত্ররৃপে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করে । তান এই সভার সেক্রেটারি নিবাচিত হন । 
আনন্দ চাল: কর্তৃক প্রাতাষ্ঠত এই সকল সামাত কল- 
কাতা ও বোম্বাইতে স্থাপিত ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসো- 
সয়েশনেরই অনুরুপ ৷ তান বিভিন্ন জেলায় এই 
সভার শাখা স্থাপন করেন এবং মহাজন সভার সঙ্গে 
সংযুক্ত করেন! 1884 সালে ডিসেম্বর মাসে অনহ- 
{ষ্ঠত এই সভার প্রথম অধিবেশনে আনন্দ চাল: দেশের 
বহুবিধ রাজনৈঁতক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে 
‘বস্তারিত ও সমালোচনামনলক প্যলোচনা করেন । 

আনন্দ চালর এই প্রকার জনকল্যাণমুলক কার্যের 
জন্য তাঁকে মাদ্রাজ পোৌঁরসভার সদস্য নির্বাচিত, করা 


আনন্দ চাল! পানাম্বাক্‌কাম 


হয়। 1885-1899 সাল পৰ্যন্ত {তান এই পদে 
অধাঁচ্ঠত ছিলেন । 

1885 সালে বোম্বাইতে অন;ষ্ঠিত জাতাঁয় কং- 
গ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে: বাহাত্তরজন প্রাতানধি 
যোগদান করেন, আনন্দ চাল: তাঁদের অন্যতম । তারপর 
থেকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রায়' প্রাতাট অধিবেশনেই 
তানি যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের সভা সাঁমাততে 
সঁক্কয় ভুমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বয়াঁদ্ধ, 
প্রজ্ঞা ও কম‘দক্ষতায় কংগ্রেস প্রতিনিধিদের বিস্ময় ও 
শ্রদ্ধা অর্জন করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই 1891 
সালে নাগপ,র আঁধবেশনে তাঁকে কংগ্রেসের সভাপাঁত: 
রুপে নিবা্চিত করা হয়। সভাপাঁতর ভাষণে তিনি 
যাঁরা ভারতকে এক জাতিরুপে গণ্য করেন না তাঁদের 
সমালোচনা করেন । আইন পাঁরযদের গঠন প্রণালাীকে 
আরও বোঁশমানরায় প্রাতাঁনাধমডলক করা এবং স্বেচ্ছা- 
সেবক বাহিনীতে জাতিগত বৈষম্যমলক নতি প্রত্যাহার 
করে সকল ভারতীয়দের {নিয়োগ করার ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করতেও সরকারকেও অনুরোধ জানানো হয়। 1891 
সালে তান কংগ্রেসের কার্য নিবহিক কাঁমাঁটর সদস্য 
এবং পরের বছর কাঁমাটর সেক্রেটারিরনুপে নিবাচিত 
হন। এই সময় বিভিন্ন দাবা নিয়ে কংগ্রেসের প্রতি- 
নিধি হিসেবে যাঁরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন 
সেই প্রাতানধিদলে আনন্দ চাল মনোনীত: হন। 
সরকার এবং জনসাধারণ উভয়ই তাঁকে একজন সর্ব- 
ভারতাঁয় শ্রদ্ধে্ নেতারুপে গণ্য করতেন । ব্রিটিশ 
সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' ও “সি. আই. ই.’ 
উপাধিতে ভুষিত করেন। 

আনন্দ চাল্র রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল বহ 
মুখ ৷ 1883 সালে ডিসেম্বর মাসে তান বড়লাটের 
{নিকট ম্যাড্রাস মিউনিসিপ্যাল কপোরেশন বিলের 
{বরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান । এই বিল তখন বড়লাটের 
সম্মাতর জন্য অপেক্ষমান ছিল । 1884 সালে তিনি 
মাদ্রাজ মহাজন সভার প্রার্তানধরুপে পাবলিক সার্ভিস 
কাঁমশনের সামনে সাক্ষ্য দেন। তিনি আই. গস. এস. 
পরক্ষা একযোগে ভারতে ও ইংলণ্ডে গ্রহণ করার জন্য 
সুপারিশ করেন এবং সরকারা চাকুরিতে যে সাদ্প্র- 
দায়িকতাবাদের প্রভাব তখন কেবলমাত্র মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠোঁছল, তার বিলুপ্তিসাধনের জন্যও তিনি সরকারকে 
অন্যুরোধ জানান ৷ প্রাদোশক ও কেন্দ্রায় কর্মচারীদের 
মধ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে {তানি প্রতিবাদ জানান । 

1895 সালে তান ই্পিরিয়াল লোঁজসলোঁটিভ 


১৪ 


৯০৫ 


ছলেন শাস্ত প্রকতর মানুষে । 


আনন্দ মোহন বস; 


কাউন্সিলে নির্বাচিত হন এবং আট বছর এ পদে বহাল 
{ছলেন। নির্ভকতা ও সাহাঁসকতার সঙ্গে তান 
স্বদেশবাস'র পক্ষ সমর্থন করে ভাষণ দিতেন, বাজেট- 
আলোচনায় যোগ 'দতেন এবং সরকারী কার্যের 
সমালোচনা করে স্মরণীয় ভাষণ দিতেন, সুতাবস্ত্রের 
উপর আমদানি করের বিলুপ্তিসাধন ও ফোঁজদারী 
আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনের (এর দ্বারা জেলা 
ম্যাঁজস্ট্রেটগণ স্বেচ্ছাচারণ ক্ষমতার অধিকারী হন ) 
তাঁৱ প্ৰাতবাদ জানান । 

তান সর্বদাই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন 
পরিচালিত করার পক্ষপাতী ছিলেন ৷ 1907-08 সালে 
{তান অবশ্যই কংগ্রেসের মধ্যপস্থাবলম্বী সদস্যদের 
মধ্যে গণ্য হতেন । নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই 
দলে 'ঁবভন্ত কংগ্রেসের পাঁরাহ্থাতির কিছু মাত্র পরিবর্তন 
সাধন করার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। 

আনন্দ চাল সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতা ছিলেন, 
কিন্তু ধর্ম"য় ক্ষেত্রে ছিলেন গোঁড়া মতাবলম্বী। তান 
সরল ও অনাড়দ্বর 
জাঁবন যাপন করতেন ৷ তেলুগু সাহত্য তাঁর অত্যন্ত 
‘প্রিয় ছিল । পতার তেল;ুগড সাঁহত্যের প্রত অনুরাগ 
পুত্ৰ শ্রী নিবাস চালর উপর অসাধারণ প্রভাব 'বস্তার 
করোছল ৷ শ্রী নিবাস চাল! অন্যতম তেল যুগ লেখক 
fহসাবে প্রাসাদ্ধ লাভ করেন৷ 


Presidential Addresses, 
1885-1910, First Series, Published by G. 
A. Natesan and Co., Madras ; The Hindu, 
30 November 1908 ; The Freedom Stru- 
ggle in Andhra Pradesh, Volume I, Edited 
by Prof. M. Venkatarangaiya ( Andhra— 
1965 ).] i : 


[ Congress 


আর. নাগেরশ্বর রাও এম. ভেণকটরঙ্গাইয়া 


আনন্দ মোহন ৰস; ( ১৮৪৭-১৯০৬ ) 
Ananda Mohan Bose (1847-1906) 


ভারতের প্রথম 'র্যাংলার', ব্রাহ্মসূমাজের নেতা, 
ঠশক্ষাবদ: ও সমাজ-সংস্কারক_ আনন্দমোহন বস 
1847 সালে 23 সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার 
(পৰ্ব বাংলা ) জয়াসাদ্ধ গ্রামে এক উচ্চ মধ্যবিত্ত 


আনন্দ মোহন বস; 


পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন৷ বাল্যজ'াবনে আনন্দমোহন 
তাঁর মাতা উমা কিশোর দেবার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত 
হন । উমা কিশোরী একসঙ্গে ছিলেন বুদ্ধিমত্তা ও 
দয়া্নতার আধার । জাত ধর্ম নির্বিশেষে সকল 
সাধুসন্তদের প্রাত উমা কিশোর দেবার শ্রদ্ধা সেকালের 
গ্রামীণ হিষ্দ; মাহলাদের মধ্যে বিরল ও অসাধারণ 
ছিল । বালক আনন্দমোহন মায়ের কাছ থেকে সকল 
ধর্মই যে ম্‌লতঃ এক-_এই শিক্ষা লাভ করেন । নিজে 
লেখাপড়া না শিখেও উমা কিশোরী দেবী তাঁর 
সন্তানদের সম্ভবপর' সবেত্কৃষ্ট শিক্ষালাভ করাতে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই কারণেই তি সপরিবারে গ্রাম 
ত্যাগ করেন এবং আনন্দমোহন ময়মনসিংহ শহরে 
ববদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন । বাল্যকাল হতেই 
আনন্দমোহন মেধাব' ছাত্রুপে পরিচিত হন, বিভন্ন 
পরাক্ষায় উপযুপরি প্রথম, স্থান অধিকার করেন এবং 
1870 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রেমচাঁদ 
রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী 
হন। পঢুরচ্কারের অর্থের সাহায্যে {তান বিলাত 
যাত্রা করেন এবং কোঁদ্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট চার্চ 
কলেজে উচ্চ গাঁণত বিভাগে ভা্ত' হন । কোঁ্বৱিজের 
পরাক্ষায় তান প্রথম ভারতায় 'র্যাংলার’ হওয়ার 
গোঁরব অর্জন করেন এবং 1874 সালে ব্যারিষ্টার 
হবার যোগ্যতা অর্জ‘ন করেন । 

দেশে প্রত্যাবর্তন করে আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ 
ব্যানার্জী ও শবনাথ শাস্ব্ীর সঙ্গে একযোগে সমাজ 
সংস্কারমুলক কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। 
তাঁর অন্যান্য সহকর্মী ও সহযোগীদের মধ্যে (ছলেন 
উমেশচন্দ্র দত্ত, দুগামোহন সেন ও দ্বারকানাথ 
গাঙ্গলী । এ'রা প্রত্যেকেই ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
প্রতাচ্ঠত ও স্বনামধন্য । এইভাবে বিভিন্ন আগ্রহ ও 
‘বিভিন্ন রুচির সঙ্গে আনন্দমোহন নিজেকে একাঁভূত 
করোঁছলেন। এই সময়েই তান দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
কেশবচন্দ্র সেনেরও সংস্পর্শে আসেন । উভয়ের প্রাতই 
তাঁর অপরিসাম শ্রদ্ধা ছিল । 

1871 সালে ইংলণ্ডে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজ'নীর সঙ্গে 
তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় থেকেই আনন্দমোহনের 
রাজনোৈঁতক জ'ঁবনের সূত্রপাত ঘটে । 1874 সালে 
ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর থেকে 1905 সালে 
স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত উভয়ে সকল রাজ- 
নৈতিক কাৰ্যকলাপে একযোগে অংশগ্রহণ করেন। 
সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় পরামর্শদাতার সহযোগিতায় ও 
স্বায় সাংগঠানক নিপ;ণতায় আনন্দমোহন কাঁতপয় 


১০৬ 


আনন্দ মোহন বস; 


সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন! তাঁর স্থাপিত সংস্থাগুলৈর 
মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য £ঃ দি ক্যালকাটা স্টুডেম্টস:্‌ 
অআ'যাসোসিয়েশন 1875 ও ইণ্ডিয়ান আ'যাসোসিয়েশন 
18761 'দ ক্যালকাটা স্টুডেণ্টস্‌ আ'যাসোসিয়েশনের 
মাধ্যমে সর্বপ্রথম ছাত্রদের গঠনম্‌লক রাজনোৈঁতক 
কাজকর্মের জন্য সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা হয়, ইণ্ডিয়ান 
আযাসোসিয়েশনও প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থা- 
রূপে ভারতায়দের অধিকার ও দাব' নিয়ে সংবিধানা- 
ন গ আন্দোলন শুর করে। 1883 সালে এই 
আন্দোলনের ফলশ্রহবতরুপে প্রথম জাতাঁয় অধিবেশন 
আহত হয়। এই অধিবেশনই ছিল পরবর্তণীকালের 
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (1885) অগ্রদুত । 
জাতায় কংগ্রেস প্রাতষ্ঠার প্রথম থেকেই আননদ্দ- 
মোহন এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং 1898 সালে 
কংগ্রেসের মাদ্রাজ আঁধবেশনে {তনি সভাপতিরুপে 
মনোনীত হন ৷ দেশমাতুকার সেবায় আত্মোৎসর্গ ও 
স্বদেশপ্রণীতর যে মহান আদর্শ গ্রহণের জন্য দেশ- 
বাস'ঁকে তানি তাঁর সভাপাতর ভাষণে আহবান জানান 
তাঁর পূর্বে অপর কোন সভাপাঁতর ভাষণে অনুরূপ 
একনিষ্ঠ ও আন্তরিক স্বদেশপ্রণাঁতর প্রকাশ ঘটোন । 
শশক্ষাক্ষেত্রেও আনন্দমোহনের অবদান ছিল বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 1879 খ্‌াষ্টাব্দে “তান কলকাতার 
{সিটি কলেজ স্থাপন করেন । গণশিক্ষা ও নারীশিক্ষার 
একনিষ্ঠ সমর্থক আনন্দমোহন কলকাতা ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন 1877 সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
‘ফেলো’ রূপে । অসুস্থ ও অক্ষম না হওয়া পযন্ত 
তান এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । প্রধানতঃ আনন্দ- 
মোহনের নিরলস প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আ্তাকট অফ 
ইনকরপোরেশনকে সংশোধন করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় 
শুধুমাত্ৰ পরক্ষাগ্রহণের কেন্দ্র হতে যথার্থ শিক্ষাকেন্দ্র 
পরিণত হয়। “শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে স্মরণ করে 
1882 সালে আনন্দমোহনকে এডুকেশন কাঁমশনে 
সদস্যরুপে অন্তর্ভু‘ন্ত করা হয়। বঙ্গীয় আইন পরিষদে 
‘তান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতানধিরুপে যোগদান করেন। 
সমাজ সংস্কারকরুপে আনন্দমোহন উল্লেখযোগ্য 
ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন । নার'জাতর মযাদা রক্ষা, 
আঁশিক্ষিত জনগণের অবস্থার উন্নতসাধন, সামাজিক 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ধর্মননরপেক্ষতা প্রভাতি 
ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম অবদান অদ্যাবধি মানডুষ শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ করে। সাধুর ন্যায় সরল, অনাড়ম্বর ও 
সংযত ছল তাঁর জাঁবনযান্রা । সামাজিক মেলামেশায় 
‘তান ছিলেন আঁতশয় অমায়িক এবং হটি-বিচ্যুততেও 


আনন্দ মোহন বস: ১০৭ আনন্দ রাজ সুরানা 
সমান উদার । অতীব পবিত্র, সংওধডদ্ধাচারা ব্যন্তিরূপে [ J. C. Bagal—Bharater Mukti Sandha- 
‘তান সুপাঁরাচিত ছিলেন। তাঁর মাজত পাঁরচালনায় ni ;—Unabinsha Satabdir Bangla; G. 


সাধারণ বাহ্মসমাজ ( যার যযুন্ত প্রাতচ্ঠাতা ছিলেন তানি 
স্বয়ং (1874), উপাসনা ম্দর ও ধর্ম সভাতেইশডুধ্মাত্ 
র্‌পান্তারত হয়ান, ক্রমশঃ {শিক্ষাপ্রসার ও সামাজিক 
উন্নত সাধনের কেন্দ্ররূপেও পাঁরণত হয় । 

রাজনৈঁতক দৃচষ্টিভ*্গীতে আনম্দমোহন মধ্যপন্থা 
ও সংবধানের প্রাত অনুগত fছলেন। কিন্তু তা 
সত্বেও তান লেন প্রগ্তশীল এবং ব্যাপকতর 
কারিগরী" শিক্ষা ও শিল্প-প্রসারের অন্যতম প্রথম 
সমর্থক । 

আইনশান্নরে অসাধারণ জ্ঞানী, বিখ্যাত ব্যবহার- 
জ'বগঁ আনন্দমোহন দেশমাতৃকার সেবার জন্যই এই 
বৃত্তিকে বরণ করোঁছলেন ৷ তিনি উপলাঁক্ধক করেছিলেন 
যে দেশের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, অবসর ও 
স্বাধীনতা একমাত্র আইনজাঁবাী রুপেই অর্জন করা 
সম্ভব । বা'মারূপে সরেন্দ্রনাথ ব্যানার পরেই 
{ছল তাঁর স্থান । তবে, বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণে ও 
সংকচ্পের একানিচ্ঠতায় তান সুরেন্দ্রনাথের চেয়েও 
নপ:ণ বন্তা ছিলেন। 

1905 সালের 16 অক্টোবর ব*্গভঙ্গের প্রতিবাদে 
কলকাতায় আহত এক জনসভায় আনন্দমোহন যে 
বন্ত্তা দিয়োছলেন, অতুলনীয় সেই বন্তুতার জন্য 
দেশবাসী বিশেষ ভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। . সেদিন 
বন্ত্তায় {তানি যে কথা বলোঁছলেন, 1947 সালে 
সরকার আদেশে দেশাবভাগের পরিপ্রেক্ষিতে সেকথা 
ভাগ্যের করুণ পরিহাস বলে প্রতীয়মান হবে। রোগ- 
শয্যা থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ফেডারেশন 
হলের 'রভাত্ত স্থাপনের জন্য আহত সভায় সভাপতিত্ব 
করার জন্য । সেই সভাকে আনন্দমোহন ‘এক মহান ও 
এঁতহাসক অন্যণ্ঠান’ রুপে বর্ণনা করেন এবং আশা 
প্রকাশ করেন যে £ ‘এই ঘটনা বাংলার ইতিহাসে চির- 
স্মরণীয় ও য:গান্তকারণ ঘটনারুপে চিহ্নত হবে VY 
তান আরও বলেন যে ‘এই ফেডারেশন হল, যার 
শরভাত্তপ্রস্তর আজ স্থাপিত হচ্ছে শতধ্বমান্র দেশের 
মাঁটতে নয়, আমাদের বেদনাহত 'চত্তে, এই স্ম্‌াত 
সোধ আমাদের 'উত্তরস:রির কাছে একতারই প্রতাক- 
রুপে প্রঁতভাত হবে ৷' 

তাঁর জণবনের এই স্মরণীয় ঘটনার পরই আনদ্দ- 
মোহন মাত্র উনযষাট বছর বয়সে 1906 সালের 20 

* আগষ্ট কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 


Natesan & Co—lndian Nation Builders ; 
H. P. Sarkar—Life of Ananda Mohan 
Bose ; 5S. N. Banerjea—A Nation in 
Making ; Sibnath Sastri—Ramtanu Lahiri 
© Tatkalin Banga Samaj ; Bangiya Sahitya 
Parisad (ed. )—Bharat Kosha ; Naba- 
banhisikha, 1877 ;  Sadharani, 1875; 
Amrita Bazar Patrika, 1875. ] 
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আনন্দ রাজ সরানা ( ১৮৯১--? ) 
Ananda Raj Surana ( 1891—? ) 


আনন্দ রাজ সুরানা 28 সেপ্টেম্বর 1891 সালে 
যোধপঢুরে এক মধ্যবিত্ত জৈন পাঁরবারে জন্ম গ্রহণ 
রুরেন ৷ বাবা শেঠ চাঁদমল সৃরানা এবং মা আনন্দ রাজ 
সরানা বাঈ দ:জনেই ধর্মপ্রাণা এবং দ'ঁন দাঁরদ্রের প্রতি 
সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
তাঁরা জনাপ্রিয় ছিলেন । যোধপ;রের সাধারণ দোকান- 
দার হলেও মাড়বারে জনগণের প্রত তাঁর স্নেহভালবাসার 
জন্য ‘কাকা’ অথবা আকল হসেবে - অধিক পাঁরাচত 
fছিলেন। পরবর্তণকালে 1924 সালে তান নাসিরা" 
বাদ এবং অন্যান্য জবাই কেন্দ্রে যাতে গরু এবং স্ত্রী 
জাতাঁয় পশু পাঠানো বন্ধ হয় সেজন্যে সরকারী 
নিষেধাজ্ঞা জার করার জন্য তান ধর্ণা দেন । এর ফলে 
{তান জনাপ্রিয় হয়ে ওঠেন । গর; এবং অন্যান্য পশদুদের 
জন্য সরকারী নিষেধাজ্ঞা সমর্থন, করে জনণণের 
জন্য তান সংগাঁঠত বাহন নিয়ে এক অবরোধ 
অরভযান চালান ৷ এছাড়া জনগণের মনে রাজনৈতিক 
অধিকার অর্জনের আকাষ্ক্ষা জাগানোর উদ্দেশ্যেও 
{তি মাড়বার হতকারী সভা নামে একট সংগঠন 


" প্রাতচ্ঠা করেন । 


আনন্দ রাজ স:রানা তনবার বিবাহ করেছিলেন । 
{বয়ের অল্প দিন পরেই প্রথমা স্ত্রী মারা যাওয়ায় তান 
'দ্বতাঁয়বার পাণি গ্রহণ করেন, তানও অহ্পকাল রোগ- 
ভোগ করায় মারা যান | স্ুরানা 1935 সালে 
তৃতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁর তৃতীয় এবং বর্তমান 
স্ৰীর নাম সন্তোষ সুরানা । তান কাবুল সরকারের 
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান ইঞ্জিনায়ার প্রয়াত আত্মা রাম বেদ'ার 


আনন্দ রাজ স:রানা 


কন্যা । যোধপঢুর বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে আনন্দ রাজ 
মাত্র তৃতাঁয় স্টা'ডার্ড পর্যন্ত পড়োছলেন । এবং 
{হন্দীতে বেশ ভাল এবং কাজ চালিয়ে নেবার মত 
ইংরেজ'তেও জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। 'তনি' অত্যন্ত 
আগ্রহের সঙ্গে জৈনধর্মের যত হন্দা বই পেয়োছলেন 
সমন্তই পড়েছিলেন এবং তার ফলে নিজের ধর্মের প্রতি 
তাঁর উৎসাহের পরিমাণ অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল । 

যোধপ্যুরে থাকাকালীন তান রাজস্থানের প্রখ্যাত 
নেতা পণ্ডিত জয়নারায়ণ ব্যাস এবং বনওয়ার লাল 
সরাফের রাজনৈঁতক চিন্তা ও প্রচারের দ্বারা গভীরভাবে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। 

স্যরানা 1909 সালে (বকান'রে রেল দপ্তরে 
একজন 'সগন্যালম্যান {হসেবে মাসিক বার টাকা বেতনে 
যোগদান করেন এবং সেখানে ক্রমে মাসিক প'চাত্তর 
টাকা মাইনেতে প্রধান বুকিং ক্লার্কের পদে উন্নীত হন। 
1923 সালে রাজনৈতিক কার্যকলাপে আরও সময় ব্যয় 
করার জন্য তিনি কর্ম থেকে ইস্তফা দেন । জাত'য়তা- 
বাদী মত পোষণ ' করার জন্য এবং কংগ্রেস মনো 
ভাবাপন্ন ব্যান্তদের সঙ্গে বিকানারের বাইরে যোগাযোগ 
রাখার অভিযোগে এই বংসরের শেষাশেষ মহামান্য 
মহারাজা গঙ্গা {সিং এর আদেশে তানি বিকান'র থেকে 
নিবসিত হন । 

বিকানাীর থেকে বহিষ্কৃত হবার পর স:র৷না 
যোধপনরে ফিরে যান এবং তাঁর বাবা শেঠ চাঁদমলের 
সঙ্গে হাত মেলান | ইতিমধ্যেই চাঁদমল যোধপুর 
রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য মাড়বারের 
অধিবাস'দের সংগঠিত করে তুলেছিলেন । কিন্তু 
আশ্দোলনাঁট পূণ" শত্তি সঞ্চয় করার আগেই যোধপুর 
সরকার আঘাত হানেন, এর ফলে শেঠ চাঁদমল সুরানা 
অন্য দুজন সহকর্মীর সঙ্গে যোধপুর থেকে 'নবাঁসিত 
হন এবং আনন্দ রাজ এবং তাঁর ছজন রাজনৈঁতক সঙ্গগ 
জয় নারায়ণ ব্যাস সহ; ‘ভবঘুরে' হিসাবে ঘোষিত হন । 

পঢলিশের দশ নম্বর রেজিচ্টারে তাঁদের নাম 
নখিভু্ত হল এবং তারা প্্‌লিশ্ব কর্তৃক নানাভাবে 
নাজেহাল হতে লাগলেন । 

স:রানার এই দ:দ“শাগ্রন্ত দুর্বল অবস্থার দরুন 
তাঁর বন্ধ; ভাঁনাসরের কান’ রাম ভান্তিয়া তাঁর প্রতি 
দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে {তন লাখ টাকা দিলেন কোন 
ব্যবসায় শুর করার জন্য । এই সাহায্য ম্‌লধন করে 
তিনি 1924 সালে দিল্লীতে ‘ইন্দো ইউরোপ'য় 
মেশিনারণ মার্ট' নামে এক ব্যবসায়ী সংগ্হা গঠন 
করেন। এবং এই ব্যবসা থেকে লাখ লাখ টাকা 


02 
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উপাজনের পর 1945 সালে তান তাঁর ভাইপোরহাতে 
অবশেষে সোঁটকে হস্তান্তরত করলেন । ছাপাখানার 
যন্বরপাতি ও' সরঞ্জাম নিয়ে 1926 সালে মাত্র তন 
হাজার টাকার মুলধন সম্বল করে তিনি ‘ইন্দো ইউরোপ 
ট্রেডিং কোম্পানণী' নামে আরও একটিব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
শুরু করলেন। এই কোম্পানগীটি বর্তমানে প্রাইভেট 
লিমিটেড কোম্পানাঁতে পারণত হয়েছে, সরানা এই 
প্রাতচ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেকটর ৷ এই ব্যবসায়ি 
এখন রমরমা অবস্থায় চলছে। 

দিন্লাঁতে তাঁর ব্যবসা থাকা সত্বেও যোধপনর ছিল 
সুরানার রাজনৈতিক কার্য'কলাপের কেন্দ্রবিষ্দ:, সেখানে 
প্রায়শই তান যাতায়াত করতেন । 1929 সালে ব্যাস 
এবং বনোয়ার লাল সরাফের সঙ্গে তান বিনা 
ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হলেন । 124 ( ক ) ধারা অনযযায়'ী 
বিশেষ প্রহসনের পর প্রত্যেককে পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম 
কারাদণ্ডে দাণ্ডত করা হল । জেলে তাঁদের সঙ্গে 
ফোঁজদারী আইনে . অভিযুক্ত অপরাধীদের থেকেও 
খারাপ ব্যবহার করা হতো, বন্দাঁদের পোশাক পরতে 
বাধ্য করা হতো এবং সময়ে সময়ে নির্জন সেলে 
অন্তরীণ থাকতে হত। 1931 সালে মেয়াদ শেষ 
হওয়ার আগেই গান্ধ-আরউইন চুক্তির ফলে তাঁরা মুক্তি 
পেয়ে যান । 

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে স:রানা যোধপ,র 
থেকে বিতাড়িত হয়ে দিল্লীতে পাকাপা্কিভাবে বসবাস 
শুরু করলেন এবং “স্টেট পিপলস কংগ্রেস’ এবং 
ভারতীয় জাতায় কংগ্রেসের কার্যকলাপে সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণ করেন । চাঁদনী চকে তাঁর অফসটিই হল “স্টেট 
{পিপলস কনফারেম্সের’ বেসরকারী অফিস । সেখানে 
তৎকালীন ভারতাঁয় সমস্ত জাতায়তাবাদ নেতারা 
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সভাসাঁমিতি এবং 
{বধিবাহিভূ“ত আলোচনার জন্য মিলিত হতেন । 

তারপর এল 1942-এর এঁতহাসিক ‘ভারত ছাড়ো 
আন্দোলন’, জাতীয়তাবাদী নেতাদের ব্যাপক গ্রেপ্তার 
এবং দেশজুড়ে জনগণের অভ্যুথান। স্যুরানার গৃহ 
হয়ে উঠল দিল্লার রাজনৈতিক বিখ্যাত কর্মীদের 
মিলন স্থল এবং যুগল কিশোর খান্না এবং 
অন্যান্য খ্যাতনামা জাতাঁয়তাবাদী নেতারা ওখানে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর কুঁঠ এবং আঁফসে পুলিশ 
হানা দেয়, স:রানা দিল্লার বাইরে পালিয়ে যেতে সক্ষম 
হন। বহিৎ্কার সম্পর্কে এমন একটি গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা জারী করা হয় যাতে তাঁকে সামন্ত 


রাজ্যগুলিতেও গ্রেপ্তার করা যায়। পঢলিশের থাবা 


আনন্দ রাজ স:রানা ১০১৯ 


এড়ানোর জন্য গোপন আস্তানায় গাজিয়াবাদ, ম'রাট, 
আজম'র, উদয়প্‌ুর, রায়পুর প্রভূত শহরের বিভিন্ন 
অণ্যলে সুরানা আত্মগোপন করে থাকতে লাগলেন । 

1945-এ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাঁতল 
হয়ে যাওয়ার পর তান দিল্লীতে ফিরে এসে পুনরায় 
কংগ্রেসের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। 1952 
নিবচনে কংগ্রেসের প্রার্থারুপে প্রতিদ্বান্দ্রিতা এবং 
{বপ্‌ল সংখ্যাগারচ্ঠ সমর্থন লাভ করে দিল্লীর রাজ্য 
{বধানসভার একাঁট আসনে জয়লাভ করেন। 1957 
সাল পৰ্যন্ত এম. এল. এ.শর দায়িত্ব {তান পালন করেন 
ভালোভাবে ৷ 

1960 সালে তান রাজনণীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে 
অবসর গ্রহণ করেন এবং তারপর থেকে তান গভার 
বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে রাজনীতির ক্ষেত্রটি 
ক্রমশই ক্ষমতালোভাঁ বিবেকহীন লোকদের আখড়া 
হয়ে উঠছে। ‘তান নিজেকে পাঁরপ্ণভাবে অহিংসা, 
{নরামিষ ভোজনের সপক্ষে আন্দোলন, বিশ্বশান্তি এবং 
অন্যান্য মানবতাবাদী কার্যকলাপের প্রচারে নিজেকে 
{নয়োজিত করলেন । মহান জৈন ধর্মগ্ডরু ( মহাত্মা ) 
মুলিশ্রী সৃশাল কুনারজাঁকে তিনি পরমহংস গ্ৰরব 
{হসাবে মেনে নিয়ে তাঁর নির্দেশনায় জনাঁহতকর 
কাজ কর্ম নিয়ে মেতে উঠলেন। মহাত্মা মুনি 
শ্রার নেতৃত্বে 1960 এবং 1965 সালে যে দুটি বিশ্ব- 
ধর্ম সম্মেলন হয়েছিল তাতে তিন স্িয়ভাবে অংশ- 
গ্রহণ এবং অর্থ সাহায্য করোছলেন। তিন 1966- 
67 সালের গো-হত্যা নিবারণ সমিতি সমর্থন করে- 
{ছলেন। দ'র্ঘকাল তাঁন ভারত গো-সেবক সমাজের 
কোষাধ্যক্ষ ছিলেন । 

স:রানা অতাঁতে দিলেন একজন হ্বাধাীনতা 
সংগ্রামী এবং বর্তমানে তান মানুষের দুঃখ দ:দশরি 
{বরভদ্ধে সংগ্রাম ৷ তানি দারদ্র এবং অভাব’ মান; যদের 
সাহায্য করার জন্যে “স:রানা ববশ্ববন্ধুত্ব ট্রাচ্ট ' নামে 
একটি ধ্রাচ্ট গঠন করেন। এই ট্রাচ্ট তার উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্যে পে'ঁছানোর জন্য অহিংসা ও নিরামিষ 
ভোজনের পক্ষে বাণ" প্রচার করত এবং এছাড়া অনাথ 
বধবা ও গরণীবদের জামাকাপড়, খাদ্য, ওষুধ এবং 
পড়াশোনার জন্য ব:ত্তি দিত। তিনি দেশের বিভন্ন 
ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনকে লাখ 
লাখ টাকা দান করেছেন। 

খুব সাধারণ জাঁবনযাপনে অভ্যস্ত {তান জৈন- 
ধর্মের গভীর অনুরাগ ৷ প্রাতঃকালে উঠে রানের 
পর তান প্রায় একঘণ্টা সময় ব্যয় করেন তাঁর 
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‘সামাজিক’ অথবা জৈন উপাসনায় এবং সুযন্তের পর 
ধর্মীয় শাস্ত্রে সেরকম নির্দেশ আছে, কোনোরকম খাদ্য 
বন্ধু গ্রহণ করা তো দরের কথা তানি ঠোঁট দিয়ে জল- 
স্পর্শও করেন না । দ:দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি তান 
ছলেন সন্বদয় । তান অফিস যাওয়া আসার পথে 
বাষের জন্য অপেক্ষমান যান্রণদের {নিজের গাড়ণতে তুলে 
গল্তবান্থলে পে'ঁছে দিতেন । তান ‘নিয়মিতভাবে 


" খাদ পাঁরধান করেন । গান্ধ) টুপ, ঝোলা এবং ধুতে 


তাঁর নিয়ামত পোষাক । {তান হাঁরজন উন্নয়নের এবং 
{বধবা ‘ববাহের সমর্থক । তাঁর দ্‌ঢ় বিশ্বাস ছিল যে 
আঁহংসা নগতিতে আঁবচল' থাকতে পারলেই পৃথিবীর 
ম্‌ন্তি সম্ভব । তাঁর জাবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনয্য্য- 
জাঁতর সেবার মাধ্যমে প্রার্থনা করা । গুরব মহাত্মা 
ম:নিজির আশ'ব্দি পুষ্ট আঁহংসা গবেষণা সংস্হা এবং 
অহিংসা 'বশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি পাঁরকজ্পনাকে রুপ 
দেওয়ার জন্য নির*্তর প্রচেচ্টা তাঁকে স্মরণায় করে 
রেখেছে। 


[The Weekly Citizens’ Gazette, Delhi, 
dated 25 February 1968; The Praja 
Sewak (Hindi weekly), Jodhpur, dated 2 
November 1966, 1 February 1967, | 
February 1968 ; The Tarun Jain (Hindi 
Weekly ), Jodhpur, dated 1 March 1965; 
The Angar ( Hindi weekly ), Patna, dated 
21 October 1967; - Farewell addresses 
presented to Shri Surana ; The Veer Rajas- 
than (Hindi Weekly) Beawar, dated 3 
November 1966.] 


এল. দেওয়ান যশবস্ত সিং খিঁচ 


আনন্দরাম ঢোঁকয়াল ফ:কন ( ১৮২৯-১৮৫৯ ) 
Anandaram Dhekial Phukan (1829-1859) 


“অসমা'য়া গদ্যের জনক’’ আনন্দরাম ঢোঁকয়াল 
ফুকন বহু {বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী এবং একজন প্রখ্যাত 
লেখক। 1829 সালের 24 সেণ্টেদ্বর তান গোঁহাটিতে 
জন্মগ্রহণ করেন! তাঁর পতা হোলিরাম ঢেকিয়াল 
ফুকন একজন এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিস্টেট ছিলেন | মাত 
যোল বছর বয়সে তানি মার্জিত র;চসম্পন্না মাহন্ছা 
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দেবাঁকে ববাহ করেন । তিনি গোঁহাটি শুল্ক বিভাগের 
কর্মণ পশ্দপাঁত ফুকনের কন্যা ছিলেন। 

গোঁহাটির ইংলিশ স্কুলে আনন্দরাম প্রাথমিক 
{শিক্ষা লাভ করেন এবং মেধা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য 
খ্যাত ছিলেন। 1841 সালে উচ্চশিক্ষা অর্জনের 
জন্য তান কলকাতার হিন্দ; কলেজে ভাঁ্ত* হন । কিন্তু 
তাঁর পক্ষে সেখানে পড়াশুনা সমাপ্ত করা সম্ভব না 
হওয়ায় 1844 সালে তান স্বগৃহে প্রত্যাবতন করেন। 
তবে কলকাতায় থাকাকালান তান প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 
মতিলাল শাঁল, সাঁতানাথ থোষ এবং রামচন্দ্র মিত্র 
প্রভৃতি বাংলার প্রখ্যাত ব্যন্তিদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
আসেন এবং তাঁর জাঁবনে এ'দের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে । 
তাঁর প্রগাঁতশ'ল ও উদার দৃচ্টিভঙ্গার পশ্চাতে নব যগের 
আলোকধারা স্বরূপ এই সব ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ'জনিত 
অম্‌ল্য অবদান বড় কম নয় । 

শিবসাগর থেকে অসমাঁয়া ভাষায় প্রকাশিত 
“অর্বণোদয়'" নামক মাসিক পত্রিকায় মাত্র আঠার 
বছর বয়সে আনন্দরাম ঢোঁকয়াল “ইংরাজ জাতির 
বিবরণ!’ নামে একট প্রবন্ধ লেখেন । ৷ এই 
প্রবন্ধে পাশ্চমী নণাঁততে : কৃষ, শিল্প, ব্যবসা" 
বাণিজ্য, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবন্থা আধুনিক 
মানের 'বজ্ঞানসম্মত করে তুলে, পাশ্চাত্য রীতিতে 
শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, কৃষি ও শিল্পের 
ক্ষেত্রে ইংরেজদেরও আঁতক্রম করে যাবার জন্য তাঁর 
দেশের জনসাধারণকে উদ্যোগ হবার আবেদন জানান । 
তান মনে করতেন এই সকল ব্যবচ্হার দ্বারা আসাম 
তার প্রাঁতবেশাী রাজ্য উন্নততর বাংলার সঙ্গে পাল্লা 
{দিতে পারবে ৷ . বৃটিশ শাসনের প্রতি তাঁর অপরিসীম 
বিশ্বাস থাকা সত্বেও তিনি এর দ্রটিগ্বলৈিও উপলাকধ 
করতে পারতেন এবং সদর আদালতের বিচারপাঁত A. J. 
M. Moffat Mills এর নকট এই মর্মে একট 
স্মারকপন্ প্রদান করোঁছলেন। এই স্মারকপত্রে ‘তান 
“‘Observations on the Administration of 
the Province of. Assam” নাম দয়ে তাতে বৃটিশ 
শাসনব্যবদ্হার হাট ও ব্যর্থতার প্রতি অঙ্গনলি নির্দেশ 
এবং এ বিষয়ে নিজের মতামত জ্ঞাপন করে তাঁর বন্তব্য 
পেশ করেছিলেন । 

বিদ্রোহপুর্ব উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের 
প্রকৃত প্রাতভূ আনন্দরাম ঢোঁকয়াল ফুকন প্রাথমিকভাবে 
অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যে এক ন্‌তন সত্তা ও শক্ত 
জ্‌াগ্রত করোঁছলেন। তাঁরই অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে 


১১০ 
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বিদ্যালয়, আদালত প্রভৃতি স্হানে বাংলা ভাষার 
পরিবর্তে মাতৃভাষা অসম'ঁয়া ভাষার ব্যবহার প্রবার্ত্ত 
হয়। “'অর;ণোদয়ে'’ প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি 
আসামের উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি তাঁর ঘনিষ্ঠ মনো- 
যোগ এবং তাঁর উচ্চাদর্শ ও দেশপ্রেমের সাক্ষ্য বহন 
করে। 

আনন্দরাম ঢোকয়াল ফুকন শান্ত, অমায়িক এবং 
মিতাচারণী প্রক্তর মান: ছিলেন। কার;র বিরদ্ধে 
তিনি মনে কোন বিদ্বেষ বা বির্‌পতা পোষণ করতেন 
গা | ধ্মগিতভাবে রক্ষণশীল হওয়া সত্বেও অন্য 
ধর্মের মুল সত্যোপলা্ককে গ্রহণ করতে তাঁর কোন 
প্রতিবন্ধকতা ছিল না। 1859 সালের 18! জুন 
তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ‘বিরল প্রতভাধর 
আনমদ্দরাম স্বল্গায়: হওয়াতে অল্পকালই মাতৃভূমির 
সেবা করতে পেরোছলেন। 


[Baruah, Gunaviram—Anandaram 
Dhekial Phukan Jibon Charitra, 1915; 
Barpujari, H. K.—Assam in the Days of 
the Company ; Bhattacharjee, Jotindra- 
mohan—Holiram Dhekial Phukan Rachita 
Assam Buranji, Preface ; Dhekial Phukan, 
Anandaram—A few remarks on the Assa- 
mese Language, 1855; Gohain Barua, 
Padmanath—Jibani-Sangrah ; Goswami, 
Jatindranath—Anandaram Dhekial Phukan 


Satabarshiki Sowarini (Assam Sahitya 
Sabha) ; Goswami, H. C.—Asomiya 
Sahityar Chaneki, Vol. Ill, Pt. 1; Mills, 


A. J. M.— Report on Assam, Calcutta, 
1854; Neog, Maheswar—Asomiya Bha- 
sha : Anandaram Dhekial Phukan Rachita 
(Assam Sahitya Sabha); Neog, Dimbe- 
swar—New Light on History of Asomiya 
Literature ; Asamer Naba  Jagaraner 
Bhagirath Monisi Anondaram Dhekial 
Phukanar Mritu Satabarshiki, in Yugantar, 
Asar, 1366 B. S. (1959).] 


(এ. দস. ভইঞা ) কে. এন. দত্ত 
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আনন্দরাম বড়ুয়া ( ১৮৫০-১৮৮৯ ) 
Barooah Anundoram ( 1850-1889 ) 


উত্তর গঢয়াহাটির রাজা দুয়ারে 1950 সালের মে 
মাসে গঙ্গারাম বড়ুয়া ও তাঁর প্রথমা স্ত্রী দু্ল“ভেশ্বরাীর 
তৃতীয় পুত্ৰ আনন্দরামের জন্ম হয়। বংশের পূর্বপঢুরুষ 
মানিক চন্দ্র স:খাম্‌ফা নামে অহোম রাজার (1552- 
1603) মাজন্দার বড়ুয়া ( মুখ্য সচিব) ছিলেন। 
গঙ্গারাম বড়ুয়াই অহোম্‌ রাজাদের শেষ মাজিন্দার 
বড়ুয়া ৷ সংক্কৃতে পণ্ডিত, গঙ্গারাম {ৱাটশ সরকারের এক 
সদর আমিন (ডেপঢুটি ম্যাজিস্ট্রেট ) পদে নিযুক্ত হন৷ 
তাঁর দুই পত্নীর মধ্যে, আনন্দরামের মাতা দুর্লভেশ্বরাী 
উত্তর আসামের দোয়েরা পাঁরবারের কন্যা ৷ 

অকৃতদার আনন্দরাম নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাঁহত 
সাঁহত্যের সেবা করেন। ্রন্থগারই তাঁর জ'াবনসঙ্গী 
fছল। 

সংস্কৃতের প্রাথমিক পাঠ আনন্দরাম গ্‌হেই লাভ 
করেন । মাত্র 14 বছর বয়সে {তান সম্পূর্ণ ‘অমরকোষ’ 
কণ্ঠদ্হ করে ফেলেছিলেন বলে শোনা যায়। 1864 
সালে গ্ুয়াহাটি থেকে প্রবোশকা পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে কলকাতায় প্রেসডেদ্সি কলেজে আসেন কলেজে 
পড়াশোনা করার জন্য ৷ 1866 সালে প্রথম শ্রেণীতে য়ণ্ঠ 
স্থান ও ডাফ বৃত্তি লাভ করে তানি এফ. এ. পরাক্ষায় 
উত্তার্ণ হন। এই প্রশংসনায় ফলের জন্য তাঁকে 
বলাতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য স্টেট স্কলারাশপ এবং 
{গলক্রিসট্‌ স্কলারাশপে মনোনয়ন করা হয়। লণ্ডন 
বশ্বাবদ্যালয় থেকে ‘বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে, 1871 সালে 
গণিতে সকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আই. 
সি. এস. পরাক্ষায় উত্তার্ণ , হন । মিডল টেম্পলে 
আইন পড়ার সময় 1872 সালে ব্যারিস্টারীও পাশ 
করেন৷ 

কলকাতায় ছাত্রাবহহায় বহু গণ্যমাণ্য ব্যাক্তি যেমন 
গুরহদাস ব্যানাজ“ ( পরে খিনি ‘স্যর’ উপাধি পান ) 
এবং মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্বের সংস্পর্শে 
এসে সংস্কৃত ও গণিত শাস্ত্ৰে উৎসাহত বোধ করেন। 
বলাতে থাকার সময় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাণ্ডত 
ফ্রেডারক্‌ ম্যাকস্‌মুলারের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। 
কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার স্যর তারকনাথ পালিত ও 
বোশ্বাইয়ের প্রথম আই. সি- এস. শ্রঁপাদ বালাজি 
ঠাকুরের সাথে তান ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন । 

1872 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে“ প্রত্যা- 
বর্ত'ন করার পর আসামের শিবসাগর জেলার আ'যাসিস- 


১১১ 
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টেনট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন । অববভন্ত বাঙ্গার বহু 
জেলায় কাজ করেন এবং পরে, রাণাঁগঞ্জ ও কোটো- 
ওয়ারার এস্‌. ডি. ও. পদ লাভ করোঁছলেন। 1881 
সালে দাঁ্ঘ অবকাশ নিয়ে বিলেতে পাড়ি দেন সংস্কৃত 
ভাষা ও সাঁহত্যের গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করার 
উদ্দেশ্যে । 1883 সালে পুনরায় ভারতে ফিরে এসে 
প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরে যশোরের জয়ে"্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত 
হন৷ 1884 সালে নোয়াখালর ম্যাঁজস্ট্রেটরুপে 
কাজ করার পর, 1885 ও 1886 সালে ্রিপ্‌ুরা ও 
বগ্ডড়ার ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করেন । 

" জাঁবনে অত্যধিক পরিশ্রম ও পড়াশোনা ক্রমান্বয়ে 
তাঁর শ্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে ওঠে, তাই 1889 সালের 
জানযুয়ারী মাসে চাকৎসার জন্য কলকাতায় আসেন । 
শারীরিক অবদ্হার ক্রমশই অবনত হতে থাকে, শেষ 
পর্যন্ত জাঁবনের শাঁর্ষে থাকতে থাকতেই সেই বছরের 
19 জান;ুয়ারাী তাঁর প্রিয় বন্ধ: স্যর তারকনাথ পাঁলতের 
কলকাতার আবাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 

সংস্কৃত ভাষায় সুপাঁণ্ডত আনন্দরাম সংস্কৃত 
সাহিত্যের গভাঁরে প্রবেশ করে মূল্যবান ভাণ্ডারের 
সন্ধান পেয়োছলেন, এবং 39 বছরের স্বল্প জ'বনে 
তান সংস্কৃত ভাষায় ও সাহত্যে প্রায় 12 টি প্রামাণ্য 
গ্রন্থ রচনা করেন । এঁর মধ্যে ‘A Practical Sans- 
krit—English Dictionary’ Vol. 1, (1877), Vol. 
II (1878), Vol. Ill (1880) Bhabobhuti's 
Mahabircharitam’ ( কা সমেত সংস্কৃত থেকে 
ইংরেজ ভাষার অভিধান ) (1877), 'Bhababhuti 
and his place in Sanskrit Literature’, রiম- 
জাঁবনের একটি কালান:ক্কামক বিবরণী (1878), 'A 
Comprehensive Grammar of the Sanskrit 
Language ; Vol. X Prosody (1882), Vol. 
॥|| এবং বামণ স্‌ত্র-বৃত্তি, ভাগবতালঙকার, সরস্বতী 
কান্থাভরণ (1883) উল্লেখযোগ্য । 

শৈশব থেকেই মান ষের সাহচর্যে'র চেয়ে বইয়ের 
সঙ্গ আনন্দরামের কাছে ছিল প্রিয়তর। এক ন'রব 
কর্মী, বিনয়ী, পণ্ডিত এবং নিজের মতামতে স্বাধাীন- 
চেতা, তাঁর পাণ্ডিত্যের গুণে, শাসন দক্ষতায় এবং 
স্বমযা্দা রক্ষার সত্তা-বোধ শান্ত য়ে তান তাঁর আই. 
দি. এসের চাকুর! ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও ভারতাঁয় সহকর্মী 
দের মধ্যে এক সম্মানায় স্হান লাভ করোঁছলেন। 
তিনিই আসামের প্রথম সার্ভালয়ান ৷ 

সংস্কৃত ভাষা ও সাঁহত্য চচা ছিল আনন্দরাম 
বড়ুয়ার আজাবনের অনুরাগ । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 


আনন্দ স্বামা 


{ক্ষার সংমিশ্রণ তাঁর রচনাকে করে তুলেছিল আঁত 
উচ্জবল । মুলত মাত্র 12 বছরের মধ্যে তাঁর বিশাল 
রচনা সম্ভার নিঃসন্দেহে উত্তরপুরুষের কাছে এক 
উৎসাহের ভাণ্ডার হয়ে থাকবে৷ 


[ 5S. K. Bhuyan—Anundoram Borooah ; 


P. N.. Gohain Borooah ( ed. )—Jeevani 
Sangrah. ] 


যতান্দ্রনাথ গোগ্ৰামণ 


আনন্দ { গ্ৰাম ) ( ১৮৮৭?) 
Anand ( Swami ) ( 1887—? ) 


1887 সালে কাথিয়াবাড়ের িম্বাঁডর নিকট 
একাট গ্রামে স্বামী আনন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 
পিতা জুনাগড় রাজ্যের একজন শিক্ষক ছিলেন । যখন 
তাঁর দশ বছর বয়স সেই সময় কয়েকজন সাধ তাঁকে 
অপহরণ করে তাঁকে শেষ পর্যন্ত হিমালয়ে নিয়ে যান । 
তখন তাঁর নাম ছল হম্মতলাল । 1901 সাল থেকে 
1905 পৰ্যন্ত তান রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কেন্দ্র 
পড়াশুনা করেছেন এবং এই সময় তান নিজেকে 
রামকৃষ্ণ পাঁরমণ্ডলের একজন সাধু বলে মনে করতেন ৷ 

1907 সাল নাগাদ বাঙ্গাল বিপ্পবাঁদের সঙ্গে তাঁর 
যোগাযোগ ঘটে এবং এই সময় থেকেই তান স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন । উগ্রপন্থীদের সঙ্গে নিবিড় 
যোগাযোগের ফলে তিনি মারাঠাঁ বিপ্রবাঁদের সংস্পর্শে 
আসেন এবং কিছু দিনের জন্য তিনি পুনা থেকে 
প্রকাশিত “তরুণ হহন্দ:” নামক একটি মারাঠাী 
সাপ্তাহিকী পাঁতকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজেও 
সাহায্য করেন ৷ শাঁঘুই তিলকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 
ঘটে এবং তান তিলকের বিখ্যাত পাঁত্রকা “কেশরণী'' 
তে কাজ শুরু করেন। সেই সময় তান মহারাষ্ট্রের 
নানা অঞ্চল ভ্রমণ করে সেখানকার অধিবাসীদের কাছে 
জৰালাময়ণ বক্তৃতা দিতেন । 

1917 সালের শেষার্ধে আমেদাবাদে স্বামী আনন্দ 
গান্ধাজির সঙ্গে মিলিত হন এবং পরবর্তণী দুবছর পুনা 
এবং সবরমতাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । 
1918 সালে গান্ধাীজি “নবজাীবন’”’ এবং তার অল্প 
‘কছ:দিন পরে “ইয়ং ইণ্ডিয়া” সাপ্তাহিক পতিকা প্রকাশ 
করেন। স্বামী আনন্দের উপর প্রকাশনার দায়িত্ব 
ন্যস্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তান ছিলেন প্রেস 


১৯১২ আনন্দ ক্বামা 


ম্যানেজার এবং সেই সঙ্গে একাধারে সম্পাদক, ম্দ্রক 
( কমপোজার ), প্রন্ফ' সংশোধক এমন কি পিয়ন 
পর্যন্ত ৷ 1920 সালে তান মহাবালেশ্বরের কাছাকাছি 
এক জায়গায় তলক ও গান্ধীর এক সাক্ষাতের 
আয়োজন করোছলেন। সেই বছরে তিলক পরলোক- 
গমন করেন এবং স্বামী আনন্দ সবন্তিঃকরণে গান্ধী 
{শিবিরে যোগদান করেন । তান মহাদেব দেশাই, 
নরহার পারেখ, কশোরাীলাল মশরুওয়ালা এবং 
গান্ধীজির অন্যান্য শিষ্যদের ঘানচ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্মী 
{ছিলেন 1918 থেকে 1928 সালের মধ্যবর্তী সময়ে 
{তান সবরমতাী আশ্রম আয়োঁজত সর্বপ্রকার কাজে 
সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন । 1928 সালে বরদোল 
সত্যাগ্রহের সময় (তান সদরি প্যাটেলের সহকারী ও 
সঁচবরূপে কাজ করেছিলেন । 1930 সালে দ্বাম'ী 
আনন্দ ভিলে-পার্লে'র ( বোম্বাই ) শিবির থেকে লবণ 
সত্যাগ্রহে যোগদান করে গ্রেপ্তার বরণ করেন । তন 
বছর পর মুক্তি লাভ করে তান থানায় একাঁট গাণ্ধী 
আশ্রম প্রাতচ্ঠা করেন ৷ মহাদেব দেশাই-এর অগ্রজ 
ছোটভাই দেশাই-এর সঙ্গে একযোগে তান এ জেলার 
আ'দবাসদের মধ্যে কাজ করেন | 1945 থেকে 
1947 সাল পৰ্যন্ত তান দাঁক্ষণ গুজরাটের বোরাঁদ ও 
ভাঁপ অঞ্চলের অধধবাসাঁদের মধ্যে কাজ করেন। 
1947 সালে 'শিয়ালকোট ও হারদ্বারে তাঁকে উদ্বাস্তু- 
দেৱ মধ্যে সেবাকাজে লপ্ত দেখা যায় । 

স্বাধীনতার পর. দ্বামী আনন্দ হিমালয়ে চলে 
যান। {তান আলমোড়া জেলার কোশানিতে তাঁর 
প্রধান কাযলিয় স্থাপন করেন । 1957 সালে তান 
ডাহান:-র {নিকট কোসবাদ-এ নেমে আসেন এবং এঁ 
অঞ্চলে গঠনমুলক কাজে ব্যাপূত হন ৷ 

স্বামী আনন্দ একজন 'বশিচ্ট গ্যজরাতী লেখক- 
র্‌পে সুপাঁরাচত। ভাবপ্রকাশের স্পচ্টতা ও ভাষার 
সারল্য তাঁর রচনাশৈল'র বৈশিচ্ট্য । তান নানা বিষয়ে 
লেখন ধারণ করোঁছলেন। তাঁর “কুলকথাও” গ্রন্থাট 
উনাঁবংশ শতাব্দীতে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে বোম্বাইতে 
আগত কিছু ভাটিয়া পাঁরবারের জাঁবনেতহাস ।.নঁতান 
ইংরোঁজ ও গুজরাত ভাষায় প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহনণ 
প্রকাশ করোঁছলেন । হমালয়ের প্রত গভীর ভালবাসা 
তাঁকে মানস সরোবর ও কৈলাস পর্যন্ত আকর্ষণ করে 
নিয়ে গিয়েছিল । অনযুবাদক হসাবেও তাঁর খ্যাত 
{ছল অপরিসীম এবং কথ্য গডজরাতাীতে তান বাইবেল 
অনুবাদ করেন | তান '‘ঈশভাষ্য উপানযষদ’ও 
গুজরাতাীঁতে অনহুবাদ করেন । 


আনন্দ দ্বামী 


1909 সাল থেকে 1912 সালের মধ্যে অল্প কিছু 
দিনের জন্য তান আযান বেসাস্ত পাঁরচালত একাট 
{বিদ্যালয় এবং আলমোড়ার একাঁট কলেজে ধর্মীয় 
শিক্ষাদান করতেন । শিক্ষকতার এই প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা 
ছাড়াও তান তাঁর রচনার মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে 
শিক্ষকবৃত্তির অনুশীলন করতেন । 


সমাজের প্রীত আনন্দ স্বামীর সবচেয়ে বড় অবদান 
এই যে সাধু হওয়া সত্বেও তান শুধু সাধু সলভ 
লোক সম্পর্ক বাৰ্জ'ত আধ্যাঅরকতার দুর্গেই নিজেকে 
আবদ্ধ রাখেন {ন-_বিগত অর্ধশত শতাব্দাকাল তান 
সামাজিক ও রাজনৈঁতক কাজে সাক্রয়ভাবে নিজেকে 
{নিয়োজিত রেখেছেন । বিহারে ভূমিকম্পের সময় তান 
পণীড়িত জনগনের ত্রাণ কার্যে ব্রতী হয়োছলেন। তান 
গুজরাতের বন্যান্রাণ এবং দেশ বিভাগের পর পাঞ্জাব 
উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকার্যে লিপ্ত ছিলেন ও হাঁরজন- 
দের মান্দর প্রবেশ আন্দোলনেরও নেতৃত্ব দান করেন। 
{বপ্পবণ হিসাবে “তান তাঁর রাজনৈতিক জাঁবন শুরু 
করলেও গান্ধাজীর সংস্পর্শে তান আঁহংসাকে জ'বনের 
শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰত হিসেবে গ্রহণ করেন । পাঁথ‘ব নানা কাজে 
জড়িত থাকলেও দ্বামী আনন্দ ছিলেন নি্প্‌হ এবং 
সেবাব্ৰতী ৷ 


[Interviews with Swami Anand (1966; 
Feb: ; Dec., ’67; & Jan., ’68); Files of 
Samskriti, a Gujarati monthly published 
from Ahmedabad, 1950 onwards ; Bhatt, 
Nanabhai,—Pathari Man Padya Padya 
(Gujarati) ; Kalelkar, Kaka,—Kalelkar na 
Lekho (Ahmedabad: 1924: Guijarati) ; 
Himalaya no Pravas (A’bad : Gujarati) ; 
Issues of Samarpana, a fortnightly pub- 
lished by. the Bharatiya Vidya Bhavan, 
Bombay ; Issues of Milap, a Gujarati 
monthly digest published from Bhavnagar ; 
Anand Swami,—Kulakathao (1967 : Guja- 
rati : A’bad) ; Manavata na Veri (1966: 
Guj : A’bad) ; Anant Kala (1967; Gvj: 
A’bad) ; Navatan Darshan ; Baraf Raste 


===, Badrinath ; Asia nan Bhraman ane Sam- 
“Shodhan, 2 pts. (Guj : 1964-65 : Abad); 


Acoss Gangoltri Glaciers (Bombay: 1961) ; 
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১১৩ আনা’্পরামাবল যোশেফ জন 


A letter from Shri Bhaidas Parikh of Bal 
Govind Prakashan, A’bad (21.12.67).] 
অপর্ণা বস; 


আনা’পরামাঁবল যোশেফ জন ( ১৮৯৩-১৯৫৭ ) 
Anapparambil Joseph John (1893-1957 ) 


এ. জে. জন 1893 সালের 18 জুলাই '্রিবাঙ্কুর 
রাজ্যের থালাওলাপারাম্বুয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
{পিতা যোশেফ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী ৷ মা মেরাীর 
পিতৃগৃহ ছিল পাশাপাশি অবস্থিত ভাদায়ার গ্রামে । 
তাঁরা দুভাই ও দুবোন ৷ তাঁর বাবা ও মা দঢ়জনের 
পরিবারই ছিল সম্ল্রান্ত প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত সিরীয় 
ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের । 

জন কৈনাত্তির সচ্ছল অবস্থাপন্ন ইপেন দেবাসিয়ার 
কন্যা মেরাঁকে বিবাহ করেন৷ তাঁদের কোনও সন্তানাদি . 
ছিল না। ” 

থালাওলাপারাম্বুয়ের প্রার্থামক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা 
শেষ করে জন ভাইকম-এর সরকারী হাইচ্কুলে ভাঁ্ত্ত 
হন এবং সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন! তান 
{তচিনোপল্লীর সেণ্ট যোসেফ কলেজ থেকে স্নাতক হন 
এবং তারপর মাদ্রাজের লায়ালা কলেজে পড়াশোনা 
করতে থাকেন । সেখান থেকে তান বি. এল. ডিগ্রী 
লাভ করেন। এরপর তান ব্রিবান্দ্রমে আইনব্যবসা 
শুরু করেন। 

বা'ড়র ধর্মীয় পাঁরবেশ খ্‌ণচ্টধর্মে'র প্রতি তাঁর মা 
বাবার আনুগত্য, বাইবেলের শিক্ষা, জেস:ইট ধর্ম- 
যাজকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং উদারনৈঁতক শক্ষা 
দশক্ষা তাঁর চাঁরত্রের মুল্যবান উপাদানগুনলে গড়ে তুলতে 
সাহায্য করোঁছল । 

জন যখন আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত সেই 1920 সাল 
থেকে মৃত্যুকাল অবাধ জনজাবনের সঙ্গে তানি সক্রিয়- 
ভাবে যুক্ত $িলেন ৷ সাধারণের জন্য তার সমস্ত কাজকর্ম 
িবাৎ্কুর রাজ্যের মধ্যেই সামাবদ্ধ ছিল । শুধুমাত 
শেষ বছরঁটিতেই জন্‌সেবাম্‌লক তাঁর কাজের পাঁরধ 
প্রসার লাভ করেছিল প্রিবাৎকুরের বাইরে । 

1920 সাল থেকে 1948 সাল পর্যন্ত তান ্রিবা- 
গকুরের সামাজিক ও শাসনতা্ত্রিক সংস্কার সাধনের জন্য 
সচেষ্ট লেন ৷ 1920-23 সালে সম্প্রদায় {নার্বশেযে 
সকলের জন্য সমান সামাঁজক আঁধকার লাভের যে 


আন্া’্পরামবিল যোশেফ জন 


আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দান 
করেছিলেন । হিন্দ সাধারণের মণ্দিরগুলির পরিচালন 
ব্যবস্থা তিনি রাজস্ব {বিভাগের কর্তৃত্ব থেকে মন্ত করে 
মন্দিরগুলৈ জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য 
খুলে দেওয়ার ব্যবন্থা করেছিলেন । তিনি ছিলেন 
অম্পশ্যতা দ:রকরণ আন্দোলনেরও মৃখ্য প্রবন্তা ৷ 
1932-34 সালের মদ্যপান নিরোধক আন্দোলনের 
নেতৃস্থানায়দের অন্যতম ছিলেন জন । 1934 সালে 
এই আন্দোলনের সমর্থনে প্রিবাৎকুর মহারাজের যে 
প্রার্তানধি দল স্মারকালাপ পেশ করেছিলেন জন ছিলেন 
তাঁদের অন্যতম ! তাঁদের দাবি ছিল রাজ্য বিধানসভায় 
ও শাসন-ব্যবস্থার চাকুাঁরতে সব শ্রেণীর জন্য সমানড- 
পাতক প্র্তানধিত্ব সহ প্রয়োজনীয় আইনের সংক্কার ৷ 
{ৰবাৎকুর রাজ্য কংগ্রেসের 1938-48 তান ছিলেন 
প্রতিণ্ঠাতা-নেতা, যতাঁদন রাজ্য কংগ্রেসের আস্তত্ব ছিল 
ততাঁদন তান এর কোষাধ্যক্ষ এবং ওয়াকিং কাঁমাটর 
. সদস্য ছিলেন৷ দায়িত্বশীল সরকার গড়ে তোলাই ছিল 
এই সংগঠনের উদ্দেশ্য । একবার সরকারের বিরুদ্ধে 
কংগ্রেসের বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁকে কারা- 
গারেও থাকতে হয়োঁছল । 1940 সালে দেওয়ান সি. 
প. রাম্বামী আয়ারের প্রস্তাবিত. স্বাধীন ব্রিবাঙকুর 
রাজ্য গঠনের পাঁরকল্পনার তান বরোধিতা করে- 
ছিলেন । 

1937-40 এবং 1948-49 (তান (ৰবাধ্কুর 
আইনসভার সদস্য লেন । মহারাজা কর্তৃক গঠিত 
সংস্কার কাঁমাটরও তান ছিলেন সদস্য. । দায়িত্বশীল 
সরকার গড়ে ওঠার পর জন রাজ্য বিধানসভায় প্রথম 
অধ্যক্ষের দাঁয়ত্বভার গ্রহণ করেন৷ 1948 সালে তান 
রাজ্য গণ-পরিষদের সভাপাঁত হয়োছলেন। 1949-55 
সাল পর্যন্ত একটানা তান মাঁদ্্সভার সদস্য fছলেন। 
1952-54 সালে ন্ৰিবাৎকুর কোচন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 
পদ তানি অলংকৃত করোঁছলেন। 

1956 সালে জনকে মাদ্বাজের রাজ্যপাল নিযুন্ত 
করা হয়। 1957 সালের ! অক্টোবর কর্মরত 

.অবচ্হায় তাঁর অবসরহাীন জ'বনের পাঁরসমাপ্তি ঘটে ৷ 
সাধারণ.জাঁকজমকহাীন জাঁবনযাত্রায় অভ্যম্ত জন 
ছিলেন ভদ্র এবং ন্যায়পরায়ণ । সামাজিক সমস্যগৃলির 
প্রতি তাঁর মনোভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে প্রগাঁতশীল 
ধ্যান ধারণার সমন্বয় ঘটোছল ৷ 'তনি প্রগাঁতশাীল 
মতবাদে 'বশ্বাসী ছিলেন, বৈপ্লবিক ধারায় নয়! তিনি 
পাশ্চাত্যের {শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা করতেন । তিনি 
স্কুল জাতীয়করণের {বিরোধী ছিলেন এবং প্রাথমিক স্তর 
পর্যন্ত শিক্ষাব্যবন্থাকে বাধ্যতামুলক এবং অবৈতনিক 
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করার সমর্থ'ক ছিলেন । 

‘তানি কুটির শিল্পে আগ্রহ’ ছিলেন কিন্তু সেইসঙ্গে 
আধ্‌নিক বৃহদাকার শিল্পের প্রয়োজনায়তাও উপলব্ধ 
করতেন । ভূমিসংক্লান্ত আইনের পুন'ব‘ন্যাস সম্পর্কেও 
তাঁর আগ্রহ ছিল । 

জন শান্তশাল' বন্তা অথবা লেখক ছিলেন না। 
কম কথার মানুষ ছিলেন তান, তাঁর বন্তব্য ছল যৃন্তি- 
পূর্ণ । এইজন্য তা শ্রোতাদের বিশ্বাস উৎপাদন 
করত! তাঁর সহজাত সরলতা, আত্মসংযম, য:ক্তিশাীলতা, 
খুাঁষ্টধমনি রাগ এবং একনিষ্ঠ সততা তাঁকে জনাপ্রিয় 
করে তুলেছিল। 

ৰিবাৎকুর রাজ্য কংগ্রেস 1948 সালে জাতায় 
কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে গিয়োছল । তার আগে 
পর্যন্ত ত্রিবা*্কুরের বাইরে জনগণের সঙ্গে জনের খ্‌ব 
কমই যোগাযোগ ছিল । এই কারণে (তান সর্বভার্তায় 
জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হনান । 


[A. J. Moideen Kunj and P: A: Abdul 
Rahman Kutty (Eds.)—Kottayam District 
Directory, Alwaye, 1963 ; E. M. Kovoor 
—T. M: Varghese (a biography in Mala- 
yalam), Kottayam, 1965 ; The Malayala 
Manorama (Kottayam) Files (1957-63); 
The Kerala Sabdam (Malayalam weekly 
from Quilon) Files (1965-66) ; The Mala- 
yalam Rajyam (daily. Quilon). 2 October 
1957 ; The Kerala Kaumudi (daily, Tra- 
vandrum), 27 September 1966 ; Personal 
interviews of the Research Fellow with 
C. Narayan Pillai (a co-worker in the Tri- 
vancore State Congress movement) A. J. 
George (a nephew of A. J. John) and 
Vaikom Shamsudeen, Chief Organiser, 
Bharat Sevak Samaj, Thalayolaparambu, 


Vaikom.] 
এন. এম. কে. নায়ার পি. কে. পানিকরূর 


আন্নাদানা’পা দোদ্দামোঁত ( ১৯০৮-১৯৭২) 
Annoadanappa Doddameti ( 1908-1972 ) 


1908 সালৈর 16 মার্চ আন্নাদানাপ্পা 
দোদ্দামেঁতি ধারওয়ার জেলার রোন তুলকের অন্তর্ভূক্ত 
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জককালি নামে একাঁট ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাঁর পিতা জ্ঞানাপ্পা দোদ্দামোত ছিলেন একজন 
জমিদার । তাঁর মা বাদ্বাম্মা । 1925 সালে আন্ন- 
দানাপ্পা একসাথে দ:টি. বালিকার পানিগ্রহণ করেন 
এবং 1930 সালে তার আবার 'ববাহ হয়। তাঁর দজন 
স্ৰী জীবিত আছেন। আর আছে ছয় কন্যা এবং 
তন পুত্ৰ । 

1925 সালে তাঁর পিতার মৃত্য্যর পর সংসারের 
দায়িত্ব তাঁর উপর এসে. পড়ে । এই কারণে নিন্ম 
মাধ্যমিক পর্যায়ের পর তান আর তাঁর পড়াশুনা 
চালাতে পারেন নি । 

1930 সালের 13 এপ্রিল তিনি কংগ্রেসে যোগদান 
করেন এবং বিদেশী বস্র পুড়িয়ে ফেলে খদ্দর পরতে 
শুরু করেন । ডাণ্ডি সত্যাগ্রহের সময় গান্ধাজির 
আহবানে তান অনদপ্ৰাণিত হয়েছিলেন। গদাগ-এ 
ছল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র । এখানে তান জনসভা 
ডাকতেন, ভাষণ ‘দিতেন এবং জনসাধারণকে দলে দলে 
কংগ্রেসে যোগদানেৱ জন্য আহবান জানাতেন ৷ 1931 
সালে তান জওহরলালকে তার বাড়াতে আমন্্রণ 
জানালেন এবং এর ফলে পলিশ তার বা'ড় তল্লাশি 
করে তাঁর রাইফেল য়ে চলে যায়৷ 

1930 সালে {তান কণটিক প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাটির 
সবাধিনায়ক হলেন । 1933 সালের জানুয়ারি মাসে 
যখন আহঙ্কোলাতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় তখন 
প:লিশের হাতে তিনি গ্রেপ্তার হলেন । পরে তাঁকে 
ম:ক্তি দেওয়া হলেও কিছু কিছু অণ্চলে তাঁর চলাফেরা 
কাজকর্ম নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়৷ কয়েকদিন পরেই 
{তান আবার বন্দী হলেন এবং বিচারে তাঁর দ: হাজার 
টাকা জারমানা ও এক বছরের জন্য জেল হল । তাঁর 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জরিমানার টাকা আদায় করা 
হলো । 

জেল থেকে ম:ক্তিলাভের পর তাঁন ধারওয়ারে 
হাঁরজনদের আন্দোলনে যোগ দেন এবং হাঁরজন সেবক 
সংঘের সভাপাঁত হন । 1934 সালে গান্ধীজ যখন 
ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন তান 
তখন তাঁকে তাঁর গ্রামে আমন্ত্রণ জানান ৷ এই উপলক্ষ্যে 
হ'রিজনদের উন্নতিসাধনের জন্য দশ হাজার টাকা 
সংগৃহীত হল এবং হাঁরজনদের খণ সংক্রান্ত যাবত'য় 
দাঁলল পত্ৰ নষ্ট করে ফেলা হল । 

1937 সালে কংগ্রেস দল যখন নিবচিনে প্রতি 
দ্বন্দ্বতা করে তখন “তানি উত্তর ধারওয়ার কে'দ্র থেকে 
বোম্বাই ‘বিধানসভায় প্র্তদ্বাদ্বতা করে নিবা্চিত 
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হলেন বিধানসভার সদস্য হয়ে তিনিই সর্বপ্রথম 
কানাড়া ভাষায় সেই কক্ষে বন্তব্য রাখলেন। 1940 
সালে তান ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ শুরু করেন এবং 
এক বছরের জন্য কারারুদ্ধ হলেন। তখন তাঁর মা 
মৃত্য্য শয্যায় । সরকার তাঁকে শতধিীনে মুক্তি দিতে 
চাইলেন 'ঁৰুন্তু {তান এই শর্তে রাজা হলেন না । তাঁর 
বিশ্বাস ছিল যে তাঁর মা বন্দী জাঁবন শেষ হওয়া পর্যন্ত 
জাঁবিত থাকবেন। গান্ধীজি তাঁকে এবং তাঁর মাকে 
ব্যান্তগতভাবে চিঠি দলিখোঁছলেন ; সেই চিঠি সংরক্ষিত 
আছে গান্ধগমণ্ডপে ৷ মুত্তিলাভের এক সপ্তাহের মধ্যেই 
তাঁর মার মৃত্য্য হয় । 

1942 সালের আগষ্ট মাসে তাঁকে আবার গ্নেপ্তার 
করা হয়' এবং দুবছর নয় মাসের জন্য তাকে বন্দ 
জ'বন যাপন করতে হয়। তাঁকে বেলগাঁও সে'্রাল 
জেলে রাখা হয়োছল এবং তাঁর মেয়ের বিয়েতেও তাঁকে 
উপস্থিত থাকার অন:মাতি দেওয়া হয়ান | 1947 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসের িবচিনে তিনি বোম্বাই 
{বধানসভায় পনঃনিবাচিত হন । কর্ণাটিকের সংযযঢ়স্তির 
জন্য তান একট প্রস্তাব উপস্থুপিত করলে বধান- 
সভায় সোট অন নমোদন লাভ করে। কণটিকের গঠনের 
জন্য তান তাঁর বিক্ষোভ চালাতেই থাকেন এমনাক 
1954 সালে বোম্বাই পাঁরষদের সদস্যপদ থেকেও তান 
ইস্তফা দেন । 1956 সালে রাজ্যগ্‌লির পুনরগঠন করা 
হলে তান মহাঁশূর পারষদের সদস্য হন ৷ সেই সময় 
থেকেই তান মহাঁশুর রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে 
কণটিক করার জন্য দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করে চলেছিলেন । 
1962 এবং 1967 সালে তান মহশুর পরিষদে 
পঢনার্ন'বাঁচিত হয়েছলেন। 

1932 সাল থেকে 1948 পর্যন্ত (তান জমাখাণ্ড 
স্টেট "পিপলস কনফারেন্সের প্রোসডে'্ট ছিলেন। এই 
রাজ্যাঁট ভারতাঁয় যুক্ত রাজ্যের অঙ্গীভূত না হওয়া 
পর্যন্ত তান এই পদে আঁধাষ্ঠত ছিলেন। তান 
হাঁরজন সেবক সংঘেরও সভাপতি ছিলেন। 


1968 সালে ‘তনি বাঁরেন্দ্র পাতিল মন্ত্রী সভায় 
রাষ্ট্রমন্ত্ী হন । তাঁকে ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প এবং পেনশন 
প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মন্ত্রী থাকাকালে তান 
জলসেচের সুবন্দোবস্ত এবং অন্যান্য কয়েকাঁট ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করে কৃ্ষিজাাবদের প্রভূত উপকার সাধন 
করোঁছলেন। 

1972 সালের 21 ফেব্রুয়াঁর তাঁর জাঁবনাবসান 


ঘটে । 


আণ্নাবাবাজ' লাঠটে 


[G. S. Halappa—History of the Free- 
dom Movement in Karnataka, Mysore, 
1964 ; Personal interviews of the contri- 
bufor with Anandanappa Doddameti.] 


কে. বাঁরথাগপা 


আম্নাৰাবাজ’ লাঠঢে (? --১৯৫০ ) 
Anna Babaji Latthe (? —1950 ) 


মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত অৱাহ্মণ নেতা আমন্না বাবাজণী 
লাঠটের জম্ম তারিখ সঠিক জানা যায়নি । ীমহারাষ্ট্রের 
কুরুদ্দাবাদের এক সমৃদ্ধ মারাঠা পাঁরবারে (তান জন্ম- 
গ্রহণ করেন । তাঁর পিতা বাবাজী লাঠটে ছিলেন এক 
ধন! ব্যবসায় ৷ আন্না বাবাজা লাঠটে দুবার বিবাহ 
করেছিলেন । 1914 সালে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর 
তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, এই শ্ত্রার গর্ভে তাঁর 
একাঁট পঢ্রসস্তান জন্মগ্রহণ করে। 

লাঠটের প্রাথামক শিক্ষা শৃরহ হয়েছিল তাঁর জন্ম- 
স্থান কুর:ন্দাবাদে এবং মাধ্যমক শিক্ষালাভ করেছিলেন 
সাংল এবং মরাজে ; পরে পড়াশুনা করেছিলেন 
কোলহাপুরের রাজারাম কলেজ এবং পঢুনার ডেকান 
কলেজে ৷ সাাঁহত্যে স্নাতক হওয়ার পর 1918 সালে 
বোম্বাই সরকারী আইন কলেজ থেকেই তানি আইনের 
ডিগ্রী অর্জন করবেন । 

যোঁবনে তান,জাস্টিস রাণাডে এবং আগারকরের 
রচনা দ্বারা গভাঁরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিছু 
দিনের জন্যে তান কোলহাপুরের রাজারাম কলেজে 
অধ্যাপনা করেছিলেন এবং তারপর কোলহাপুরের 
মহারাজার আইন সংক্রান্ত উপদে্টা ও দেওয়ান হয়ে- 
ছিলেন ।জৈনধমবিলম্বণ হওয়া সত্ত্বেও তান সত্যশোধক 
সমাজের কাজকর্মে“ ববশিচ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 
হহন্দুদের সামাজিক অনচষ্ঠানে বাহ্মণদের আধিপত্যের 
{তনি ঘোরতর বিরোধ ছিলেন এবং তথাকথিত অন:ন্নত 
শ্রেণীর উন্নাত সাধনের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। 
মহারাষ্ট্রে নারী জাতির মুক্তি আশন্দোলনকেও তানি 
সমর্থন করতেন । 

কোলহাপদনুরে মহারাজ শাহ; ছত্রপতির প্রভাবে 
{তানি খুব প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন । তান মহারাজের 
শিক্ষা সংকান্ত পরিকল্পনা ও কার্যকলাপ সমর্থন 
করতেন। তিনি পাশ্চাত্যের উদার শিক্ষাব্যবস্থায় 


১১৬ 


আমন্নাবাবাজ' লাঠটে 


বিশ্বাসী ছিলেন কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে এ 
ধরনের শিক্ষা দৃচ্টিভঙ্গাকে উদারপন্থী করে তুলতে 


* পারে । তানি রাজনৈতিক দ্বাধানতা চাইতেন কিন্তু সেই 


সঙ্গে {তান একথাও 'বশ্বাস করতেন যে যতাঁদন হন্দৃরা 
তাদ্রে জঘন্য বর্ণ ভেদ প্রথাকে দরে সরিয়ে দিতে না 
পারে ততদন প্রকৃত.স্বাধীনতা কখনই সম্ভব হবে না। 
তিনি ব্ৰিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করতেন এবং 
আশা পোষণ করতেন যে উদার এবং মন্ত সমাজ সৃষ্ট 
সক্ষম হলে ভারতায়রাও রাজনৈঁতক অভাঁচ্ট লক্ষ্যে 
পে'ঁছতে পারবে । 

কোলহাপ্ডুর রাজ্যের আইন উপদেষ্টা হিসেবে 
‘তান গোল টোঁবল বৈঠকে উপাঁ্থত ছিলেন । সেখানে 
তান প্রস্তাবত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারণ 
ভারতাঁয় শাসকদের বিশেষ ময্দার জন্য সওয়াল 
ররেন। একজন সাবলীল লেখক {হসেবে তান 
‘প্রগ্ত’ নামে একটি সাপ্তাহিকী পাঁরচালনা করতেন । 
এই পত্রিকাটি অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের সুযোগে 
একান্তভাবে নিয়োজিত ছিল । শাহু মহারাজের মৃত্যুর 
পর তান দুখণ্ডে মহারাজের জ'ঁবন'ণ প্রকাশ করেন। 
এছাড়া {তান ‘The Problems of Indian States’ 
নামে একাট বইও লখোঁছলেন। লাঠটে ঁছলেন 
ধর্মানিষ্ঠ জৈন, ‘An Introduction to Jainism’ 
বইখানিরও তিনি রচায়তা ৷৷ তিনি মারাঠাঁ ভাষায়ও 
দুটি বই 'িখোঁছলেন, - একাঁটর বিষয়বস্তু ছল 
প্‌থিবাঁতে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যটর ভারতবর্ষে ব্রটিশ 
শান্তর উত্থান ৷ 

বোম্বাই প্রদেশে, -ভারতাঁয় ইউনিয়নে, কোলহা- 
পরে জনসাধারণের . উন্নয়নপন্থী প্রাতাঁট কার্যের 
র্‌পায়ণে তানি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । বিশ 
দশকের এক সময় তান কেন্দ্রীয় বিধানসভার সদস্য 
ছিলেন । ভারতবর্ষ প্রাদোশক ফ্বায়ত্তশাসনের (Pr০- 
Vincial Autonomy ) আধকার লাভ করার পর 
প্রথমবারের নব্চিনে বোম্বাই {বিধানসভায় ভারতীয় 
জাতা'য় কংগ্রেসের প্রার্থী {হিসাবে জয়লাভ করে সদস্য 
নবাচিত হন । 

1935 সালের আইন অনুসারে গাঁঠত প্রথম 
বোম্বাই প্রাদোশক সরকারের র্তান {ছিলেন অর্থমন্ত্রী । 
ক্ষমতালাভের পরেই পল্লী অঞ্চলের সবত্মিক উন্নাতর 
জন্য তান একটি স্বতন্্র বিভাগ গঠন করেন এবং পারি- 
যদের মাধ্যমে ঝণ মকুব এবং কৃষ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ 
সংক্কান্ত আইন (প্রণয়ন করেন৷ -_ কোলহাপনুরের 


আবদুর রহমান 


দেওয়ানরুপে তিন দক্ষিণী রাজ্য গুলর প্রজা 
পারষদ’ এবং রাজ্য জনপ্রাতানিধি সম্মেলনে, সভাপতিত্ব 
করোঁছলেন। 

1942-এর ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলনে’ {তান সারিয় 
ভুমিকা গ্রহণ করেনান। এই কারণে অক্প সময়ের 
মধ্যেই তান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর আধিপত্য হারিয়ে 
fছলেন! অবশ্য যাঁদও শাসনব্যবস্থা পারচালনায় 
অভিজ্ঞতা এবং আইন সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান থাকার 
জন্য 1946 সালে 'ঁতাঁন গণপাঁরষদের ( Constituent 
Assembly ) কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় 1950 সালে 
তাঁর জাঁবনাবসান ঘটে । ? 

অন;ন্নত সম্প্রদায়কে সণ্ঘবক্ধ এবং রাজনণীঁতর 
ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ অধিকার অর্জনের জন্য তান যে 
সংগ্রাম চালনা করোছলেন সেজন্য Fa শ্রদ্ধার 
সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করবে৷ 


[Anna Babaji Latthe's numerous pub- 
lications, information supplied by his son 
—B. A. Latthe.] 


সরোজ এ. দেশপাণ্ডে fভ. ঁভ. রাও 


আবদুর রহমান, মঢহম্মদ ( স্যার ) ( ১৮৮৮-১৯৬২ ) 
Abdur Rahman Muhammad (Sir ) (1888- 
1962) 


আবদুর রহমান দিল্লীর এক সমদ্জ্রান্তশালা 
পারবারে 1888 সালের 5 অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। 
দিষ্লার সেন্ট শ্টিফেনস্‌ কলেজে তান পড়াশুনা 
করেন |. সেখান থেকে 1907 সালে কলা'বদ্যায় 
স্নাতক হন। তারপর তান লাহোর যান এবং 1910 
সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল. বব. 
পরাক্ষা পাশ করেন৷ 1905 সালে তান বিবাহ 
করেন, স্রীর নাম জামিয়া-উান্নসা-বেগম ৷ 

1910 সালে লাহোর হাইকোর্টে একজন আযাড- 
ভোকেট হসেবে তাঁর কর্মজীবন শুর: হয় এবং খুব 
শ’ঁঘুই আইন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি খ্যাত অজন 
করেন | পরবর্তীকালে তিন দিল্লীতে কর্মস্থল 
পরিবর্তন করেন। সেখানেই শ্ঢরু হয় তাঁর জনসেবা- 
মুলক জ'াঁবন ৷ 1924 সালে {তনি দিল্লী মিউনি- 
{সপ্যাল কা্মাটির ভাইস-প্রোসিডেন্ট হন, 1928 সাল 
পর্যন্ত এই পদে তান অধিষ্ঠিত ছিলেন । এই পদে 


৯১৭ আবদ্‌র রহমান 


থাকার সময় তাঁর ক্ষমতা অন:যায়ী তাঁন শতুধয মাত্র 
পোঁরসভার প্রশাসনের উন্নাতর জন্যই অনেককিছু 
করেননি, পোঁর অধিবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক 
উত্তেজনা হ্‌াস করার জন্যও তান চেষ্টা করেন। 
সরকার তাঁকে “খান বাহাদুর’ উপাধিতে ভুষিত 
ররেন। 

তাঁর আসল উৎসাহের কেন্দুরবিষ্দ; ছিল শিক্ষাক্ষেত্র । 
1927 থেকে 1934 সাল পর্যন্ত তানি ছিলেন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আইন '{বভাগের অধ্যক্ষ, 1930 থেকে 
1934 সাল পৰ্যন্ত দিল্ল! বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য । 
1931 থেকে 1934 এর মধ্যে তাঁর সমাবর্তন উৎসবের 
ভাষণগ্‌নলের মধ্যেই শিক্ষাসম্পার্ক'ত চিন্তা ভাবনা 
প্রাতফালত হয়েছে। কলাবিদ্যার উপর অনাবশ্যক 
জোর 'দয়ে বাঁধাধরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার তিনি 
বিরোধী ছিলেন এবং প্রয়োগমুখাী শিক্ষার, বিশেষতঃ 
ফলিত বিজ্ঞানের সুযোগ সবিধাগুলির জন্য বিশেষ 
তালিমের প্রয়োজনীয়তা তানি অনুভব করতেন । 
দেশের শিল্পাবকাশের জন্য এর প্রয়োজন'য়তাকে তান 
অত্যদ্ত আবাশ্যক বলে মনে করতেন । একমাত্র তাঁরই 
একাদ্তিক প্রচেষ্টায় পঢুরানো আমলের বড়লাটের গৃহে 
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রর্তাচ্ঠত হয় । 1934 সালের 
সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে তান 'বশ্ববিদ্যালয়ের 
উচ্জবল ভাবয্যং সম্পর্কে তাঁর সংশয়াতীঁত মনোভাব 
ব্যক্ত করেন এবং বিকোদ্দ্িত ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতষ্ঠা করার প্রথম পরিকল্পনার উল্লেখ করেন । 

আবদুর রহমানের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা ছিল 
একজন আলোকপ্রাপ্ত নরমপন্হাঁর দৃংষ্টিভঙ্গ! দ্বারা 
প্রভাবিত ৷ তান নিজেকে কখনোই সক্রিয় রাজনীতিতে 
জাড়য়ে ফেলেন নি ৷ বিশ্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তন 
উৎসবের ভাষণে তাঁর রাজনৈঁতক চিন্তা-ভাবনা সবচেয়ে 
ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে যেখানে তাঁন যুবকদের 
বলেছেন নরক্ষরতা দ্‌রকরণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, শিল্পের 
{বকাশ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রাঁতির প্রসার ঘটাতে ॥ 

1937 সালে তানি মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচার- 
পাঁতর পদ লাভ করেন ৷ 1943 সালে লাহোরে 
স্থানাম্তারত হয়ে তিনি পাঞ্জাব হাইকোটেরি বিচারপাঁতর 
পদে নিয্যক্ত হন। একই সঙ্গে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ব- 
{বদ্যালয়ের উপাচার্যও নিবাঁচিত হন এবং 1947 সাল 
পর্যন্ত সেই পদে অধণ্ঠিত ছিলেন। দেশ বিভাগের 
পরেও তান একই সঙ্গে পাঞ্জাব হাইকোটেরি বচারপাঁত 
এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এই দুই পদেই 
বহাল থাকেন । 1950 সালে পাকিস্তান যুন্তরাচ্ট্রায় 


আবদুর রাঁহম 


কোর্টের বিচারপাঁতর পদে ননিযুহন্ত হন । 
দেশ ভাগের আগে প্যালেচ্টাইনের ওপর সম্মিলিত 
জাতপ্ডঞ্জের বিশেষ কামটিতে {তান ভারতের প্রতিনিধি 
{যযন্ত হন এবং সেখানে প্যালেস্টাইনের ভাগাভাগির 
ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের সুপারিশের বিরুদ্ধে নিজ মত 
ব্যন্ত করেন ৷ সংখ্যালাঘচ্ঠদের তরফের রিপোর্ট“ বতাঁনই 
প্রস্তুত করেন। 

আবদুর রহমান শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান 
অবদানের জন্য অনেক 'দন স্মরণায় হয়ে থাকবেন । 
তান দিলেন সেইজাতের আলোকপ্রাপ্ত নরমপদ্হাী 
ভারতীয় বিনি সক্রিয় রাজনীতি পরিহার করে দেশের 
মঙ্গলের জন্য গঠনম্‌লক ' কাজে মনোনিবেশ করে- 
{ছলেন। 1962 সালে তান পরলোক গমন করে। 


[Proceedings, Foreign and Political 
Department, 1928-1936 ; Barque’s Pakis- 
tan Trade Directory and Who is Who 
1954: Editor A. M. Barque (Lahore 1954); 
Pakistan Year Book and Who is Who 1951 
(Lohore 1951—Urdu ); Delhi University 
Convocation Addresses— 1930-1934 ; 
Indian Year Book; 1937-1938 ( Calcutta 
1938)] 3 


(ট. আর. শারাণ ) বখাঁসস্‌ সিং নিঝ্‌ঝর 


আবদুর রাঁহম ( স্যার ) ( ১৮৬৭-১১৪৭ ) 
Abdur Rahim ( Sir ) ( 1867-1947 ) 


পাশ্চমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় 1867 সালে এক 
সম্্রাম্ত পরিবারে আবদুর রহিমের জন্ম হয়। ৷ তাঁর 
পিতা মোঁলব আবদুর রাবের মেদিনীপুর জেলায় 
জমিদারি ছল, তাঁর পিতামহ ছিলেন একজন ডেপন্ট 
কালেকটর ৷ তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ. মেদিনীপঢর 
জেলার গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলে । তানি অনার্স“ নিয়ে 
বি. এ. পর'ক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে প্রোসডেশ্স কলেজ থেকে 
ইংরাজি সাহত্যে এম. এ. পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন। 
তানি ইংল্যাণ্ডে' যান এবং মিড্‌ল টেম্পল থেকে 1890 
সালে ব্যারিচ্টারি পর'ঁক্ষায় উত্তার্ণ হন । 

আবদুর রাঁহম তাঁর জ'বিকার্জন শুর ঃ করেন 
1890 সালে কাঁলকাতা হাইকোর্ডে একজন আইনজীবী 
র্‌পে ৷ পরে তান ডেপঢুটি লিগ্যাল বরিমেম্ব্রানসারের 


১১৮ 


আবদুর রহম 


পদে উন্নীত হন । 1907 সালে মুসলমানদের জন্য 
নির্দিষ্ট আইনে টেগোর ল লেকচারার রুপে আবদুর 
রহিম নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি আইন ‘বিষয়ক 
লেখালোঁখ বিষয়ে কাজ করে কৃতিত্বের ক্বাক্ষর রাখেন । 
বিশেষতঃ তাঁর লেখা একটি বইয়ে তানি মুসলমান ও 
অমুসলমান জাঁত ও দেশগ:লর পারস্পারিক সম্পর্ক 
ও দাঁয়ত্বের উপর ম্‌ল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। 
1908 সালে ‘তান মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি 
নিযুক্ত হন । সেখানে তানি পক্ষপাতশুন্য ও ঞঁতিহ্যের 
সফল ধারাযাহক বিচারপতিরুপে খ্যাতি লাভ করেন। 
আইনকানুনের সাঁমারেখার বাইরেও, বিশেষ করে 
শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল । ‘তান 
দাঁ্ঘ'দিন মাদ্রাজ বিশ্বাবদ্যালয়ের সেনেট ও সণ্ডিকেটের 
সদস্য ছিলেন । আবদুর রাঁহম শিক্ষাক্ষেত্রে যে 
বিষয়টির উপর সবাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন তা 
হল সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসার । 

রয়্যাল কমিশন অব পাবলিক সার্ভ'সের একজন 
সদস্য রূপে 1913-15 সালে আবদুর রাঁহম উচ্চপদে 
ভারতায়দের নিয়োগের সপক্ষে একাগ্রভাবে ওকালতি 
করোঁছলেন। সিঁভল সার্ভ'স পরাঁক্ষা, যাতে ভারতে 
ও ইংলণ্ডে একই সঙ্গে হয় তার জন্য এবং আমলা- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে (তান জোরালো প্রতিবাদ গড়ে 
তোলেন । 

স্যার আবদুর রাঁহম গোল টেোঁবল বৈঠকে ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করেন । সেখানে ‘তান ভারতের 
স্বাধীনতার সপক্ষে জোরালো ভাবে ক্ব'ায়মত ব্যস্ত 
করেছিলেন। তান সেখানে বলেন-_“আমরা যা 
চাই বা যার উপর জোর দিতে চাই তা হল ভারতে এমন 
এক সরকার থাকা উাঁচত যা 'বটশ কমনওয়েলথের 
অম্তভূক্তি অন্য কোন শ্বায়ত্ত শাসিত উপানিবেশের চাইতে 
নিকৃষ্টতর নয়” । j 

স্যার আবদুর রাঁহম ব্রাটশ সরকারের দমন 
নাতির তাঁর সমালোচক ছিলেন ৷ 1932 সালে 
কেন্দ্রীয় বিধানসভায় ব্রিটিশ সরকারের জারি করা 
আঁডনাম্সের বিরুদ্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তান বলেন 
__“কোন সন্দেহ নেই যে ওদের হাতেই যাবতায় ক্ষমতা, 
তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষ'টাকেই ধ্বংস করে ফেলতে পারে। 
কিন্তু এটাও ঠিক ভারতবর্ষ ধংস হলে তার সঙ্গে 
ইংলণ্ডও ধৰংস হবে’’ ॥ 

একজন বাস্তববাদী কুটন'ণীতিক রুপে স্যার আবদুর 
রহিম উপলান্ধ করেন যে ভারতবর্ষের মল সমস্যা 
কখনই সাম্প্রদায়িকতা নয়, বরং দারিদ্য ও অশিক্ষাতেই 


আবদ্‌র রাঁহম ১১৯ আবদুর রাঁহম 
ভারতের ম্‌ল বিপদ নিহিত । সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে অন্যতম রুপে স্যার আবদুর রহম স্মরণীয় হয়ে 


তিনি বলেন-_“‘আম আশা কাঁর এবং বিশ্বাস কার যে 
একাঁদন পাঁরাহ্থাতর পরিবর্তন ঘটবে যখন সাম্প্র- 
দায়িকতাকে পেছনে ঠেলে জাতায়তাবাদই ‘গৃখ্য বিষয় 
হয়ে উঠবে'’। 

আবদুর রাঁহম 1920 সাল পর্যন্ত মাদ্রাজ হাই- 
কোর্টের বিচারপাঁত ছিলেন, তারপর তান বাংলার 
গভর্ন'রের একাঁজাকউাঁটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন । 
1927-এ বাঁরশালে গৃলিবর্ষণ সংক্রান্ত গভর্ন'রের 
আদেশের প্রাতবাদন্বর্‌প তান সেই পদ থেকে ইস্তফা 
দেন। 1931 সালে ‘তান _ নিদলি প্রার্থরূপে 
কেন্দ্রীয় বিধান ‘সভায় অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন এবং 
দাঁৰ্ঘ একদশক, 1936 থেকে 1945, তান এঁ পদে 
আসান ছিলেন। জনসেবার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ 
অবদানের জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়। 25 
বছর ধরে তান লড়াই চালয়োছলেন। ভারত'য়দের 
প্রাb্তব্য অধিকার রক্ষার স্বার্থে, যাঁদও ম্‌লত তান 
একজন জাতাঁয়তাবাদ, তব: মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাত 
সুবিচার আদায়ের জন্য তান আলাদা তাগিদ অনুভব 
করতেন । 1906 সালের মুসলিম লাঁগের প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে স্যার আবদুর রাঁহম ছিলেন এক প্রধান 
উদ্যোন্তা ও সংগঠক | তদানাস্তন ভাইসরয় মিণ্টোর 
কাছে যে প্রার্তান'ধদল মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে 
আসন সংরক্ষণের জন্য সিমলায় দরবার করতে 'গয়ে- 
ছিলেন তান সেই প্রাতানাধদলের অন্যতম ছিলেন! 
যে স্মারকালপি ভাইসরয়ের কাছে পেশ করা হয়েছিল, 
তাকে বলা হয়ে থাকে-_“ভারুতের মুসলমানদের কাছ 
থেকে প্রাপ্ত সবেত্তিম স্মারকালাপ ৷” এ লিপি স্যার 
রাঁহমের নেতৃত্বেই রচিত হয়েছিল । মুসলিম লীগের 
1925 সালে যে অধিবেশন হয়, স্যার আবদুর রহিম 
ছিলেন সেই অধিবেশনের সভাপতি । 

যদিও তি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের গৃহীত 
নাতিগ্যলির সঙ্গে নাঁতগতভাবে একমত ছলেন না, 
কিন্তু এটাও লক্ষণায় যে পাকিস্তানের যে দাব'ঁ ম:সলাম 
লাঁগ উত্থাপন করেছিল তাকেও তনি সমর্থন করেন 
নি। 1947 সালে তান আশা প্রকাশ করেন যে- 
ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে যে গোষ্ঠী বিভাগের কথা বলা 
হয়েছে, সেখানে' কংগ্রেস মুসলিম ল'গের সঙ্গে প্রধান 
বিষয়গুলিতে, সমঝোতায় আসতে সমর্থ হবে। যাই 
হোক, 1947-এ পাকিস্তানেই অষ্পদিনের মধ্যে তাঁর 
মৃত্যু হয়। : 


ভারতের শ্রেষ্ঠ সংক্কারমদুন্ত, উদার নেতাদের 


থাকবেন । ভারতীয়দের জ'বনের বিভিন্ন দিক শিক্ষা, 
সমাজ, সংষ্কাত এবং রাজনীতির উন্ন'তসাধনের জন্য' 
তান সারা জ'াবন সংগ্রাম করে গেছেন। 


[Who is Who ‘in India, 1940-41; 
India and Pakistan Year Book, 1948; 
Ramgopal—lndian Muslims, Bombay 
1959 ; Indian Judges, Madras 1933; 
Eminent Musalmans, Madras 1934; Pro- 
ceedings of the Indian Legislative Assem- 
bly; 1931-45 ; Proceedings of the Bengal 
Legislative Council, 1920-28 ; Proceedings 
Home and Foreign Political departs 1908- 
27 ; S. M. Akram—Modern Muslim India 
and the birth of Pakistan (Lahore, 1951); 
Akhtar Husain—History of Muslim League 
(Urdu), Bombay, 1941; Indian Annual 
Register 1945-47] 


(15. আর. শারীণ ) কৃপাল সং 


আবদ্ধর রাহম, হাঁফজ ( ১৮৫৪-১৯২৬ ) 
Abdur Rahim, Hafiz ( 1854-1926 ) 


হাঁফজ আবদ:র রাঁহম আজমগড় জেলার কাসবা 
নেগোর পণ্দশ শতকের বিখ্যাত সাধক হজরং মখদুম 
শাহ নাসিরবল হকের বংশধর । তিন ছিলেন মুনাসফ 
মৌলভা সাখাওয়াং আলির জ্যেষ্ঠ পত্র । 

তাঁর জম্ম 1854 সালের 25 জুন জোনপঢুর 
জেলার ( উত্তর প্রদেশ ) খেতা সরাইতে। জোনপ:র 
ও সিজপি্‌রে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তাঁর 
{শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন এলাহাবাদের মৌলভী আমজাদ 
আল’ এবং চিরিয়া কোর্টের মৌলভ' মহম্মদ ফারুকের. 
মত বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যন্তরা। শিক্ষা সমাপন করে 
তন মোন্তারি পরাক্ষা পাশ'করেন ৷ কিছুদিনের মধ্যেই 
{তান ওকালাত পর'ক্ষায় উত্তার্ণ' হয়ে জোনপুরে আইন 
ব্যবসায় শুর: করেন । কিছুকাল পরে তাঁর কর্মস্থল 
স্থানাস্তারত করেন আলিগড়ে । 

আলিগড়েই হাফিজ সাহেব উাঁকল {হিসাবে খ্যাঁত 
ও প্র্তষ্ঠা লাভ করেন। তখন ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেস সবে প্রাঁতাষ্ঠত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের 


আবদুর রাঁহম 


মতাদর্শের দ্বারা ।তান এত মুখ হয়োছলেন যে 1887 
সালেই তান কংগ্রেসের একজন সাঁক্য় সদস্য হন এবং 
আম্‌ত্যু এই সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন 


1910 সালে বারাণসঁতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতায় 


কংগ্রেসের চতুর্থ প্রাদোশক সম্মেলনের তান সভাপাঁত 
নিবা্ণচিত হন এবং পরে আগ্রাতে অনদ্চ্ঠিত সম্মেলনেরও 
একই পদে বৃত হন। 1920 সালে গান্ধাজীর 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিন আইন- 
" বৃত্তি পরিত্যাগ করেন। 


হাঁফজ সাহেব ছিলেন নি্ভণীক, সাহসী এবং 
নণীাঁতগত বিষয়ে আপসের বিরোধ ছিলেন । সাঁহষ্ণুতা, 
ধৈৰ্য এবং সমবেদনায় পাঁরপূর্ণ এই মান্‌ুষাঁট জাঁত- 
ধর্ম'বর্ণ নির্বিশেষে দেশবাসীর জন্য পোষণ করতেন 
অকবাত্ৰিম প্রমীত ও শুভেচ্ছা ৷ তনি শান্ত এবং অনাড়ম্বর 
জাবন যাপন করতেন ৷ এমন ক তাঁর শব্রহুরাও তার 
অন্তার্ন হিত গঢণাবলার প্রশংসা করত । সারা জাঁবন 
“তাঁন জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তাদের 
অবস্থার উন্নীত সাধনের জন্য লড়াই করে গয়েছেন। 
অবৈতাঁনক আবাশ্যক প্রাথামক শিক্ষা, ভারতাঁয় ভাষার 
জনাপ্রয়করণ এবং সরকারী : নণীত 'নিধরিণ 'বষয়ে 
ভারতীয় জনগণের প্রাতানধিত্ব দাবা করতেন ৷ মুসল- 
মানদের বিশেষ অধকারের তান কঠোর 'বরোধণী 
ছিলেন । 'তাঁন মনে করতেন যে হিন্দ; ও ম্‌সলমান- 
দের মধ্যে বিভেদ প্রণয়ন বিদেশ! শাসকশ্রেণীর চক্রান্ত । 
তাঁর এই মতামতের জন্যই তিনি জোতদার-জাঁমদার, 
আমলা এবং তাঁর কিছু স্বধ্মবিলম্বাদেরও অপছন্দের 
পাত্র ছিলেন। - রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের যে 
পদ্ধাতকে তান সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলে মনে 
করতেন তা থেকে 'ঁতান এক চুলও কখনও সরে 
আসতেন না । 


EMohd. Badruddin Alvi: Kashf al- 
Niqab (Allahabad 1938); Hafiz Abdur 
Rahim : Presidential Address at the Fourth 
Provincial Conference hold at Benares in 
Moulana Azad Library, Aligarh Muslim 
University. ] 


এস. এম. িয়াউাদ্দন আলাভ 


১২০ আবদ্‌র রসংল 


আবদ্যর রস ল ( মোলভাঁ ) ( ১৮৭২-১৯১৭ ) 
Abdur Rasul ( Maulvi ) (1872-1917 ) 


1872 সালের এপ্রিল মাসে ত্রপুরার এক সম্ল্রান্ত 
পরিবারে মৌলভা আবদ;র রসুলের জন্ম হয়। 'তনি 
তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ করোছলেন ময়মনসিংহ জেলার 
( বৰ্তমান বাংলাদেশ ) কিশোরগঞ্জের শান্ত, মনোরম 
পারবেশে। 1888 সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল 
থেকে প্রবোশকা পরাক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে 1889 সালে 
আবদুর রস:ল ইংলণ্ডে যান 1892 সালে অক্সফোর্ড“ 
বশ্ববিদ্যালয় থেকে তান প্রবোশকা (এণ্ট্রাস) পরাক্ষায় 
উত্তার্ণ হন ৷ 1896 সালে তান বি. এ. এবং তার 
দুবছর পরে এম. এ. ডিগ্রী অজ‘ন করেন । ডল: 
টেদ্পল্‌'স ইন্‌ থেকে তানি ব্যাঁর্টারী পড়ার ছাড়পত্র 
পান। 'তনি অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয় থেকে বি. সি. 
এল. ডিগ্ৰীও লাভ করেন৷ তান ইংলণ্ডে সর্ব'সমেত 
নয় বছর বসবাস করোঁছলেন, সেই সময় {তাঁন একজন 
ইংরেজ মহিলাকে বাহ করেন এবং তাঁদের একটি কন্যা 
হয়। দেশে ফিরে তান সাফল্যের সঙ্গে কলকাতা 
হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন । 

+ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাদকে ভারতবর্ষ“, বিশেষতঃ 
বাংলাদেশে এক বিশাল রাজনৈঁতক উত্থান পাঁরলাক্ষত 
হয়। বঙ্গভঙ্গ-বরোধাঁ আন্দোলন সমস্ত দেশপ্রোমকের 
মন ও হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দদয়োছল । অঁতশয় 
অনভাঁতসম্পন্ন আবদুর রসুল পাশ্চমী জ'বনযানত্রার 
সঙ্গে পাঁরচিত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় মুন্ডি আন্দোলনের 
ম্‌লস্রোতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন । এই আন্দো- 
লনের নেতৃত্বে তখন ছলেন স্যার স:রেন্দ্রনাথ, আনন্দ- 
মোহন এবং স্যার গুরু্দাসের মত উদ্দাপ্ত ব্যান্তত্বসম্পন্ন 
পুরু । অনাতাবলম্বেই তান স্বদেশী আন্দোলনে 
প্রথম সারির নেতা হসেবে প্রাঁতাk্ঠত হলেন । ভারতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরোত্তর অগ্রগতির সামনে 
ব্ৰিটিশ শাসকেরা বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করেছিল দুটি 
প্রধান সম্প্রদায় হিন্দ; এবং মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস 
ও বিরোধের বাজ. বপন করতে 'বদেশণী শাসকদের 
এই “বিভেদ এবং শাসনের’ নাতি {হন্দ: এবং মুসলমান 
এই দই ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মারাত্মক পরস্পর 
ধৰংসকারাী বিভেদ এবং সংঘর্ষের আবহাওয়া সৃষ্ট 
করেছিল । (হন্দ:-মুসলমানদের এক্যের উপর এই 
আঘাত আবদুর খানের অন্তরের স্বদেশী চেতনাকে 
গভারভাবে নাড়া দেয় । তাই জাতায়' সংহাঁতর জন্য 
তান একান্তিকভাবে একদিকে তাঁর স্বধর্মীদের এবং 


আবদুর রসুল ১২১ 


অপরদিকে স্বদেশবাস' হিন্দুদের প্রভাবিত করার কাজে 
নিজেকে নিয়োজিত করোঁছলেন। তাঁরই ব্যন্তিগত 
প্রচেষ্টার ফলে পঢর্ববঙ্গের এক বিশাল সংখ্যক মুসলমান 
স্বদেশী আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিলেন । মৌলভার 
রাজনৈতিক জাঁবনের লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদাঁয়ক এক্য এবং 
সন্তাব স্থাপন । সমসামাঁয়ক যুগের হন্দ: মুসলমানদের 
মধ্যে সোৌল্রান্র প্রতিষ্ঠার দাবা তাঁর কণ্ঠে সবাধিক মারায় 
উচ্চারিত হত। এ বিষয়ে মৌলভীর ভুমিকা ছিল 
অগ্রগণ্য যা ইংরেজ শাসকদের কাছে ‘অত্যন্ত বির'ন্তির 
কারণ হয়ে দাঁড়য়োছল। 

দুরদর্শণী নেতা আবদুর রসুল জাতায় আন্দোলনে 
শিক্ষার ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে- 
fছলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল শিক্ষা এই রকম হওয়া উঁচিত 
যাতে ছাত্ররা প্রকৃতই মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসায় উদ্ধুদ্ধ 
হতে পারে। ন্যাশনাল কাউদ্সিল অব এডুকেশন’ 
প্রাতষ্ঠায় তান ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং 
1913 থেকে 1916 সাল পর্যন্ত এই সংস্থার সম্পা- 
দকের পদ অলগৎকৃত করেন! ‘বিশেষতঃ বাংলাদেশে 
শৃতান স্বদেশী আন্দোলনের একাঁট ব্যাপক অর্থ ও 
তাৎপর্য দেওয়ার চেষ্টা করেন । 1906 সালে বঙ্গায় 
প্রাদেশিক সম্মেলনে মৌলভাঁ আবদুর রসুল সভাপাঁত 
নবাঁচিত হন ৷ এই সম্মেলনে তানি সভাপাঁত রুপে 
স্মরণীয় ভাষণ দয়োছলেন। কিন্তু সরকারের দমন: 
মলক নীতির ফলে পুলিশের হামলায় সেই সম্মেলন 
ভেঙ্গে গয়েছল । 

মৌলভ' ‘হোম রুল’ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে- 
ছলেন। ‘তান সব সময় হোমরুলের একট পদক 
তাঁর ঘড়ির সঙ্গে বেধে রাখতেন । তিনি ওঁ পদকাটর 
সঙ্গে ভাবাবেগে এতই একাত্মবোধ করতেন যে তাঁর ইচ্ছা 
ছল মৃত্যুর পর যেন এঁ পদকটিও তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে 
কবরস্থ হয়। 

মৌলভণ আবদুর রসলে মাত্র প'য়তাল্লিশ বছর 
বয়সে 1917 সালে পরলোকগমন করেন। 


[ Dhirendra Chandra Majumdar—Bha- 
rater Swaraj Sadhak, Part I; The Indian 
Nation Builders, Part lL, Madras. ] 


এস. মুখোপাধ্যায় এ. শভান 


৯৬ 


আবদ;ল আজিজ মিঞা 


আবদুল আজিজ মিঞা ( ১৮৮১-? ) 
Abdu! Aziz, Mian ( 1881-7 ) 


মিঞা আবদুল আজিজ লাহোরে 1881 সালের 
জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। লাহোরের প্রথিত- 
যশা উলেমা শেখ মহম্মদ গউসের তান ছিলেন চতুর্থ 
সন্তান । ভারতাঁয় এঁতহ্যে বিশ্বাসী পরিবারের সন্তান 
{হসেবে তনি এক মৌলভ'র কাছে শিক্ষার প্রথম পাঠ 
গ্রহণ করেন এবং পরে লাহোরের এক ক্কুলে' ভর্তি হন ৷ 
13 বছর বয়সে তান এণ্ট্রাস পর'ক্ষা পাশ করেন এবং 
1899 সালে পাঞ্জাব বশ্বাবদ্যালয় থেকে সমস্ত কৃতী 
ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান আঁধকার করে বি. এ. পাশ 
করেন । 1901 সালে লাহোরের গভর্ণমে'্ট কলেজ 
থেকে তান এম. এ. ডিগ্র লাভ করেন। 

সামাজিক জ'বনে মিঞা আবদুল আজিজ পাঞ্জাবে 
এক 'বশিচ্ট ভূমিকায় অবতাঁ্ণ হয়েছিলেন । লাহোরের 
ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপক হিসাবে তিনি তাঁর জীবন 
শুরু করেন! 'ঁকন্তু অল্পকাল পরেই 1903 সালে 
তান পাঞ্জাব সিভিল সাঁ্ভ'সে যোগ দেন। বিভন্ন 
ভাবে তান পাঞ্জাব সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে 
অবশেষে 1936 সালে 'ফনানসিয়াল অফিসার হসাবে 
অবসর গ্রহণ করেন । দাঁর্ঘাদন সরকারের অধীনে চাকাঁর 
করলেও মনেপ্রাণে তাঁন ছিলেন একজন জাতাঁয়তা- 
বাদী । এট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে আইনসভায় প্রদত্ত 
কয়েকটি বন্তুতা থেকে । বেশ কয়েক বছর তান 
আইন সভায় মনোনীত সদস্য ছিলেন। মুসলীম 
ল’গঁগের একজন 'বখ্যাত সদস্য হওয়া সত্বেও অবসর 
গ্রহণের পর তান হিন্দ: মুসলমান এক্যের জন্য কাজ 
করে গেছেন। সরকার কাজে কৃতিত্বের স্বাকৃতদ্বরুপ 
যথারূমে তান 1917 সালে খান সাহেব, 1925 সালে 
খান বাহাদুর এবং 1930 সালে অডরি অব দি ব্রিটিশ 
এম্পায়ার খেতাব লাভ করেন। 

* 1926 সালে ইউরোপ এবং আমোরকাতে 'ঁতান 
ব্যাপক পাঁরভ্রমণ করেন এবং 1930 সালে গোল টোঁবল 
বৈঠক চলাকালীন তান আবার ইংলণ্ড যান । একজন 
উদার নৈঁতক মানুষে {হসাবে আজিজ তাঁর বাভিন্ন 
ভাষণে 'বধবাবিবাহ, অম্প্‌শ্যতা দুরাকরণ প্রভৃতি 
সামাজিক সংক্কারের প্রাত পূর্ণ সমর্থন জানান। 
একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হওয়া সত্বেও, তানি সব- 
রকম গোঁড়াম ও সংকাঁ্ণ'তাবাদ থেকে মুন্ত িলেন। 


আবদুর আজিজ মিঞা ৯২২ 


তাঁর কাছে ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার-_জন- 
জ'বনের ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনার কোন প্রয়োজন 
নেই-_এ কথাই তান মনে করতেন । ভারতে শিক্ষা 
ববস্তারের ব্যাপারে (তাঁন সচেণ্ট ছিলেন, বিশেষ করে 
{তান চাইতেন যে গ্রামবাসীদের শিক্ষার সুযোগ- 
সবিধাগনলি আরও বেশ করে দেওয়া হোক । 

1936 থেকে 1947 সাল এই পযয়িটিই ছিল 
জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদানের 
কাল । 1936-এ সরকারি চাকুঁর থেকে অবসর গ্রহণের 
প্রই তান জাতায়তাবাদী আন্দোলনে আরও বেশ করে 
উৎসাহ দেখাতে থাকেন৷ 

1947 সালে দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত তান 
লীগের একজন গণ্যমান্য সদস্য ছিলেন। তান 
চাইতেন যে স্বাধীনতা আন্দোলন সাংবিধানিক পথেই 
পরিচালিত হোক । তিনি যে কোনো রকম হিংসাত্মক 
এবং বৈপ্লবিক কর্মধারার বিরোধ ছিলেন । ভারতীয় 
কৃষকদের প্রতি তাঁর সহান:ভূঁত ছিল গভীর এবং তাদের 
সমস্যা তান সব সময়ই তুলে ধরেছেন । আইনসভায় 
" {তান তাঁর বন্তব্য প্রকাশ করতেন এই বলে যে “তাঁরা 
( কৃষকেরা ) যে সত্যই কতটা মহান সেটা উপলাঁক্ধ 
করবার জন্য তাদের সঙ্গে বসবাস করতে হবে, তাঁদের 
সঙ্গে কাজ করতে হবে’ “যেটা আসলে ঘটেছে সেটা 
হচ্ছে যে এক জাঁটল সামাজিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থার 
ফলে, কৃষকেরা এক ধরনের বাধ্যতামূলক অবস্থায় এবং 
কিছু প্রচালত প্রথায় আবদ্ধ হয়েছে-_-যেখান থেকে বার 
হয়ে আসা খুব কণিন। তাকে তাঁর বুদ্ধির বিকাশের 
কোনো স:যোগ দেওয়া হয় না। জনমত গড়তে 
সাহায্য করেন যে সমস্ত নেতা তারাও সামাজিক ব্যাপারে 
যাতে কৃষকের উন্নতিসাধন করতে পারে সে ব্যাপারে 
তাকে কোনো সুযোগই দেন না।” 


মিঞা আবদুল আজিজ তাঁর প্রদেশে সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রতি রক্ষার জন্য আস্তরিকভাবে চেষ্টা করোঁছলেন। 
1946-47-এর সগকটময় বংসরে তান আপ্রাণ চেষ্টা 
করেছেন যাতে কংগ্রেস এবং ল'ঁগের মধ্যে আপোষ রক্ষা 
হয়। তান মুসলিম লাঁগকে অন্তব্তকালণন সরকারে 
যোগ দিতে বলেন এবং আত্তারিকভাবে কাজ করতে 
বলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই বিফলে যায়। 
পাঞ্জাবের মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল 
এবং আলোকপ্রাপ্ত ধারার প্রাঁ্তানাধত্ব করতেন তান ৷ 
তান সংকাঁ্ণ'তাবাদ এবং বিভেদের -আগা গোড়াই 
বিরোধিতা করে এসেছেন। কিন্তু ঘটনাবল' তাঁর সমস্ত 


আবদুল করম খান সাহেব 


{হসেব বানচাল করে দেয় এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস 
এক নতুন দিকে মোড় নেয় । 


[ Foreign & Political Department Pro- 
ceedings, 1917-35 ; Proceedings of the 
Central Legislative Assembly, 1927-31, 
1933-35; Panjab Legislative Council 
Debates, 1935 ; Indian Annual Register 
(N. N. Mitra’), 1935-47 ; Indian Who's 
Who, 1937-38 ; Falak-O-Pima ( A Collec- 
tion of Essays in Urdu ), by Mian Abdul 
Aziz, Lahore, 1934. ] 


টি. আর. সারণীণ বখাঁসস্‌ সিং নিজ্জর 


আবদ্যল করিম খান সাহেব ( সঙ্গতরত্ন ) 
(১৮৭২-১৯৩৭ ) 
Abdul Karim Khan Sahib (1872-1937 ) 


হরিয়ানায় অবস্থিত কুরুক্ষেত্রের নিকট কিরানা নামে 
একাঁট ছোট শহরে 1872 সালের 11 নভেম্বর আবদবল 
করম খান জন্মগ্রহণ করেছলেন। পরবর্তীকালে 
সঙ্গীতের যে পদ্ধাত বা ঘরাণা {তান উদ্ভাবন করেছিলেন 
তা তাঁর জন্মস্থানের নামান:সারেই 'করানা নামে চাঁহৃত 
হয়েোছল। 

আবদুল করিম বাল্যকালে তাঁর পতা কালে খান 
ও কাকা আবদবল্লা খানের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা লাভ 
করেন। 

তৎকালে প্রতি শুক্রবারে যে সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীত 
হত তা ‘জুম্মা মাইফিল’ নামে অর্ভাহত ঁছল। 
আবদুল করিম মাঁরাটে এরূপ কোন এক শ্ঢ্রবারের 
সঙ্গীতের আসরে নিজেকে বিশেষভাবে চিহ্নত করে- 
ছিলেন। তাঁর এক দর সম্পর্কের কাকা হায়দর 
বকসং্‌ এ সমবেত সঙ্গীতে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর 
সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে আবদুল কাঁরমকে দশেরা উৎসবের 
সময় মহাশুরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান । 

মহাশ্‌ুরের তৎকালান রাজা চামারাজ উদিয়ার তাঁর 
সঙ্গীত শ্রবণে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে উপযুন্ত 
পারিশ্রমিক ছাড়াও প্রশংসার নিদর্শনশ্বরূপ তাঁকে একটি 
সোনার ব্রেসলেট উপহার দিয়েছিলেন । 

‘তিনি ওয়াদ্ধানের কাঁথয়াবাড়, লিমডি, রাজকোট 


আবদুল কাঁরম খান, সাহেব 


পরিভ্রমণ করে জুনাগড়ে আসেন । সেখানকার নবাব 
তাঁকে সভাগায়ক নিযুন্ত করোঁছলেন । জডনাগড়ে এক 
বছর অবস্থান করবার পর 1894 সালে তান জাবারা, 
ইন্দোর ও দিয়াজ ঘুরে বরোদায় এসে উপস্থিত হন! 
সয়াঁজরাও তাঁর নৈশ ভ্রমণ কালে একদা সঙ্গাঁতজ্ঞ 
আল্লারাখঁবাই এর বাসভবনের নিকট এলে একাঁট 
সুললিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হন। পরে তানি যখন 
জানতে পারেন যে এই কণ্ঠস্বর আবদুল কাঁরমের তখন 
তান তাঁকে তাঁর দরবারে সঙ্গতানডচ্ঠানে আমন্ত্রণ 
জানান । খান সাহেবের সঙ্গ।তে মুগ্ধ হয়ে তান 
তাঁকে তাঁর সভাগায়ক নিযযুন্ত করেন । 

দুই তন বছর পর 1898 সালে খান সাহেব 
বোম্বাই ও মাঁরাজের উদ্দেশ্যে বরোদা' ত্যাগ করেন । 
সেখান থেকেতান হুবল এবং ধারোয়ার গয়োছলেন 
ও তাঁর ভাই আবদুল হক্‌-এর সঙ্গে বসবাস করে- 
ছলেন। দুই ভাই প্রায়শঃই য:ণমভাবে সঙ্গীত পারি- 
বেশন করতেন ৷ শাশ্বত স:রের অন্বেষণে সঙ্গ।ত-তাঁ্থ 
পারিক্রমায় খান সাহেব ছিলেন নিরলস যাত্রী । 

{তান আরও একবার মহ'শরের দরবারে আমাঁন্্রত 
হয়োঁছলেন। তংকাল'ন রাজা কৃষ্ণরজ উদিয়ার তাঁর 
সনমিচ্ট কণ্ঠস্বর ও সৎগাঁতের মনোম:'ধকর পদ্ধাততে 
আঁভভূত হয়ে তাঁকে 1500 টাকা উপহার দিয়েছিলেন, 
যদিও পারিশ্রমিক ধার্য হয়েছিল মাত্র 500 টাকা । 

মহ’শ্‌র ভ্রমণকালে সুন্দর আয়ারশান্ত্রা, পথদ্বামী 
{পল্লাই, গোবিন্দস্বামী পিল্লাই এবং বরদাচার্যয প্রভৃতি 
যশস্বী সৎগণীতজ্ঞগণের সমাবেশে প্রধান সঞ্গাঁতজ্ঞ 
পণ্ডিত ব’ঁণা সেসন্না খান সাহেবকে তাঁর বিভিন্ন 
স্বরের উপর আধিপত্যের স্বাকৃ্তিদ্বরূপ ‘সঙৎগাঁতরত্ব 
উপাধিতে ভূষিত করেন। 

1913 সালে খান সাহেব পঢ্ণাতে আর্যসঙ্গাঁত 
{বদ্যালয় প্রতষ্ঠা করেন । এই বিদ্যালয়টি ছিল 
গুরুকুল আদর্শে প্রতিষ্ঠিত একটি অন্পম {শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান । ' ওস্তাদ শুধুমাত্র সঙ্গত শিক্ষাদানই 
করতেন না গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক 
সহায়তাও করতেন এবং তাঁদের নিয়ে বিভন্ন স্থান 
পরিভ্রমণ করে তাঁদেরকে বিভিন্ন সৎ্গাঁতান:চ্ঠানে অংশ- 
গ্রহণ করাতেন। 

1917 সালে বোচ্বাই-এ এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের 
শাখা উদ্বোধন হয়োঁছল 'কন্তু মানৰ দই তিন বছর কোন- 
মতে চলেঁছল ৷ বাধ্য হয়ে যখন বিদ্যালয় বন্ধ করতে 
{দিতে হয়োঁছল তখন খান সাহেব মাঁরাজে গয়ে ।নজের 
বাড়ী তৈরণ করে বসবাস শর: করোঁছলেন। 


১২৩ আবদুল কারিম খান সাহেব 


যশ ও প্রচুর পরিমাণে প্রশংসার অধিকারী হওয়া 
সত্বেও খান সাহেব সর্বদা সাধু বা পুরাকালের 
খিদের মত পাঁরামিত জীবন যাপন করতেন । 

খান সাহেব যাঁদও নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং পার 
সৈয়দ সামনা মরার ভন্ত ছিলেন, তথাপি কবরের 
মত তান হিন্দুধর্মের প্রাতও সমান শ্রদ্ধাবান ছিলেন । 
মুসলমান পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেও হন্দু পূর্বপুরুষ 
গোয়ালিয়রের রাজা মানাসংহের সভাগায়ক নায়ক 
ধন্দুুর জন্য {তানি নিজেকে গাঁ্ব'ত মনে করতেন । 

খান সাহেব সম্ভবতঃ প্রথম উত্তর ভারতায় 
সৎগাতজ্ঞ যান কণটিক রাগসকল অধিগত করোঁছলেন 
এবং বহু রাগ হন্দ:স্থানী 'সঙ্গাতে মিশ্রণ করোঁছলেন। 
‘খরহরপ্রিয়া’, ‘শাবেরা',' ‘হামসদ্ধান', '‘থাভোজ'' 
প্রভূত তাঁর গানের রেকর্ড এবং তাঁর গানের স্বরগমের 
কায়দা কণ্টক সঙ্গীতের প্রাত তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা 
ও শ্রদ্ধার প্রমাণ । সম্ভবতঃ এ সময়ের অন্য কোন 
শাদ্ত্রীয় সগগাঁতজ্ঞ ন্দুস্হানী ও কণটিক সঙ্গীতের 
পারম্পারক সম্পর্কের উন্নীত বিধানের জন্য এতটা 
করেননি । 

খান সাহেবের সঙগাঁতের প্রধান গুণ ছিল আবেগের 
চরমোৎকর্ষতা । আর এই কারণেই বোধ হয় তাঁর 
শাস্ত্রীয় সঙ্গত ক উত্তর কি দাক্ষণ সর্বত্রই শ্রোতা- 
দিগকে অভিভূত করতে সক্ষম হয়েছে। দাক্ষণের বহু 
যুবক-্যনবতী যারা 'ঁহন্দুস্হানী সৎগাঁত চচা করত 
তারা খান সাহেবের সগগাঁতের যাদতে মুখ হত। 

এই জাতীয় বিখ্যাত গায়ক হওয়া সত্বেও: বান, 
সারেঙ্গী, জলতরগ্গ ও তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের 
উপরও আবদুল কাঁরম খানের বিস্ময়কর দক্ষতা ছিল। 

যদিও মঁরাজ খান সাহেবের কর্মকেন্দ্র ছিল, 
তথাপি সৎগাঁত উপলক্ষে (তনি সমগ্র দেশে তাঁর কার্য- 
ধারাকে অব্যাহত রেখোঁছলেন। মাদ্রাজে অবস্হান- 
কালে তান শ্রী অরবিষ্দের বিকট হতে পণ্ডচেরণী 
যাওয়ার আমন্ব্রণ পেয়োছলেন। পথিমধ্যে অসনদ্হ 
হয়ে পড়ায় {তাঁন একটি স্টেশনে নেমে পড়েন এবং 
সেখানে বিশ্রামাগারেই 1937 সালের 27 অক্টোবর 
পরলোকগমন করেন । ২ 

সগিচ্ট স্বরের অধিকার শ্রেচ্য সগ্গাঁতজ্ঞ খান 
সাহেবের সণগাঁত সর্বদাই এক মহোত্তম ভাবরাজ্যের 
পাঁরবেশ সৃষ্টি করত। মানুষের মনে সান্ত্বনা 
দেওয়ার মত তাঁর বিশেষ অধগত স্বর এবং গানের 
থ্রশান্ত ভাৎ্গমা শুধু গায়ককে নয় শ্রোতাসাধারণকেও 
{বহৰলাবিচ্টতায় ভুলিয়ে রাখত ৷ 


আবদুল কাদির 


খান সাহেবের বিশিষ্ট ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সাওয়াই গন্ধৰ্ব এবং সরেশবাব: ছিলেন অন্যতম । 
এদের পরেই দুই ‘বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গাগগুবাঈ হা্গল 
এবং হ'ঁরাবাঈ বাদোদেকারের নাম করতে হয়। খান 
সাহেব প্রবার্তত কিরানা পদ্ধাতর ধারা আজও 
বহমান ৷ ভাঁমসেন যোশাঁ, প্রভা আত্রে, মানিক ভার্মা 
প্রমুখ নেতৃত্বচ্হান'য় ব্যাখ্যাতারা এখনও . তাঁদের 
সগগাঁতে এই রীতির প্রয়োগ ঘাঁটয়ে চলেছেন । « 


[Great Masters of Hindustani Music 
by Sushila Mirra ; Life Sketch ( Marathi ) 
by Pandit Balkrishnabra Kapileshwari; 
Saptaswarashri (Marathi) by Gopal Kri- 
shna Bhaba ; English rendering of the 
entry in Marathi by Shri Dallopant Desh- 
poande.] 


{ভ. জি. হটলকার 


আৰদল কাঁদর ( স্যার ) ( ১৮৭৪-১১৯৫০ ) 
Abdul Qadir ( Sir ) (1874-1950 ) 


আবদুল কাঁদরের জম্ম 1874 সালে কাসুরে, 
মৃত্যু পাঁশ্চম পাঞ্জাবে ( পাঁকস্তান) 1950 সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে । তাঁর পাঁরবার মোটামুটি অবস্থাপন্ন 
fছিল। তাঁর পিতার নাম শেখ ফতেহ্‌ উদ্দীন । 
লাহোরের ফোরমান ক্রি।শ্চয়ান কলেজ থেকে তান 
স্নাতক হন এবং পরবর্তীকালে আইনাঁবদ্‌ হিসেবে 
প্রার্তাষ্ঠত হবার জন্য বিলেতে যান (1904-07) । তান 
বিভিন্ন জায়গায় জ্রমণ করেন এবং সাহত্যের প্রতি 
অনুরাগ এবং রুচি থাকার জন্য সেখানকার খ্যাতনামা 
সাঁহাঁত্যকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করেন। দেশে 
ফিরে এসে লাহোরের ব্যবহারজ'ণবঁ শেখ মহম্মদ উমরের 
কন্যা মহম্মদ উমরকে তান {বিবাহ করেন। 

ভারতবর্ষে ফিরে এসে তাঁন আইনকে বৃত্তি 
{হিসাবে গ্রহণ করেন এবং 1912-20 সালে লায়ালপুর 
এর পাবলিক প্রাসাকউটর, 1930-34 সালে পাঞ্জাবে 
হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ভাওয়ালপ:ুর রাজ্যে 
1940-43 সাল পৰ্যন্ত প্রধান িচারপাঁত হিসেবে 
“নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল সাহত্য 


১২৪ 


আবদুল কাঁদর 


এবং সাংবাদিকতা বষয়ে । 1898 সাল থেকে পাঞ্জাবের 
সাংক্কীতক জগতে তান এক. গ্যরত্বপূর্ণ ভুমিকা 
পালন করেছেন। সেই বছরই উদ: পত্রিকা “‘মাখজান” 
সংক্কতিবান ব্যান্তদের একাঁট মিলন- মণ্ড {হসেবে কাজ 
করোঁছল এবং পরবর্তণী প্রজন্মের লেখকদের আত্ম- 
প্রকাশের লালনস্থল ছল । “মুসলমান বহদ্ধজাব'াদের 
উপর প্রভাবের দক বিচার করলে সৈয়দ আহমেদ খানের 
তবজ'ব-উল-আখলক এর পরেই ছল “‘মাখজান’’-এর 
স্থান৷ প্রথমাদকে আবদুল কাদির কিছুকাল সমাজ 
এবং শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার য়ে পারচাঁলত একাঁট 
সাপ্তাহক “পাঞ্জাব অবজারভার’’-এর সম্পাদনা 
করতেন ভারতবর্ষের এবং বদেশ' সাহিত্য সম্বন্ধে 
তাঁর গভাঁর পা"ডত্যের জন্য তান এক সফলকাম 
সাহ'ত্যক হিসাবে স্বাকৃত লাভ করেন। “মাখজান’’-এ 
প্রায়শই তানি বিদেশী : লেখক এবং তাঁদের প্রকাশত 
বই সম্বন্ধে লিখতেন । তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলির 
মধ্যে “The New School of Urdu Literature”, 
“মখোম-ই-খিলা ফৎ” ( উদ), “Famous Urdu 
Poets and Writers”, (লাহোর 1947 ) প্রভাত 
উল্লেখ যোগ্য । 


শিক্ষার ব্যাপারে আবদুল কাদির খুবই উৎসাহ 
{ছিলেন । তাঁর শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপ ““আঞ্জনমান-ই- 
{হমায়ত-ই-ইসলাম’’ কে কেন্দ্র করে পাঁরচালত 
হয়েছল ৷ কয়েক বছর তান এই সংস্থার সভাপতি 
ছিলেন । আঞ্জবমানের শিক্ষা সংক্ান্ত বিষয় (তান সযত্বে 
লক্ষ্য বা পাঁরচালনা করতেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে যাতে 
সকলের জন্য সংযোগের প্রসার হয়, বিশেষ করে মুসল- 
মানদের জন্য সেই উণ্দেশ্যে তান চেষ্টা করে গেছেন। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের তান পক্ষপাতী fছলেন। 
1925-26 সাল নাগাদ পাঞ্জাব সরকারের 'শক্ষামন্ত্রী 
থাকাকালীন শিক্ষার সংস্কার এবং বস্তার সাধনের জন্য 
তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস । আবদুল কাদিরের রাজ- 
নৈঁতক জ'ঁবন শুরু হয় বেশ দেরী করে যখন 1924 
সালে পাঞ্জাব লোজসলোঁটভ কাউ্সিলে তান নিবাঁচিত 
হন । প্রথম দিকে তান ইউনিয়নিষ্ট পার্টির একজন 
উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন, পরবর্ত"ীকালে অবশ্য তান 
মুসলিম লাগে যোগদান করেন এবং 1926 সালে তার 
সভাপাঁত হন, কিন্তু ।তান আদোঁ সাম্প্রদায়িক ছিলেন 
না। বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য 
তান আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। দেশ বিভাগের 
পূর্বের দিনগুলিতে সাম্প্রদায়কতা-বিরোধাী জনসভা 


আবদুল কায়ইউম আনসার 


গুলিতে প্রায়শই তাঁন সভাপাঁতত্ব করতেন। একজন 
রাজনৈঁতক নেতা ঁহসাবে তান আসলে নরমপন্থা 
দলভুক্ত (ছ'লেন ৷ 1925 সালে প্রথম তান পাঞ্জাব 
লেজিস্‌লোঁটভ কাউাদ্সলে সভাপাঁত নির্বাচিত হন । 
কয়েকমাস পরেই পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে 
নিযুক্ত হবার পর নাঁতগত বিরোধিতার কারণে তান 
সেখান থেকে পদত্যাগ করেন ৷ 1927 সালে প্রাদোশক 
সরকারের এক্‌সাকউটিভ্‌ কাউন্সিলের সদস্য নিযডুন্ত 
হন ৷ 1934-37 সাল পর্যন্ত {তান ভারতের সেক্রেটারী 


অব: স্টেটের কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং 1939 


সালে অল্প সময়ের জন্য গভর্ণ'র জেনারেলের এক্‌- 
{সিাকউটিভ কাউদ্সিলের সদস্য {হিসাবেও নিযুস্ত হন ৷ 

পরবর্তণীকালে মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর যোগা- 
যোগ এবং পাকিস্তান দাবার প্রতি তাঁর সমর্থন সত্বেও 
আবদ্যল কাদির একজন সংক্কৃতিবান: মান,্ষ হিসাবে, 
উদারনৈতক ও প্রগাঁতশীল দ:চ্টিভঙ্গীর মান্য 
{হসাবে, যান শিক্ষা এবং সমাজ সংক্কারে আগ্রহ- 
শাল সেইরকম একজন মান্য হসাবে পাঞ্জাবের 
ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 


[A History of Freedom Movement in 
Pakistan, Vol. Ill Pt.-2, Karachi (1963); 
Who was Who, 1951-60, London (1961); 
The Hindustan Review, February, 1950 ; 
Intabhah-i-Mabhzan  ( Urdu ) Lahore 
(N. D. ); Punjab Legislative Council De- 
bates, Vols. VIl to Xl, 1924-1928; S. C, 
Chakravarti (ed.)—The Father of Modern 


India, Commemoration Volume, Calcutta - 


(1935); Azim  Husain—Fazl-i-Husain, 
Longmans (1946) ; The India Office and 
Burma Office List, 1945 ; Times of India 
Directory and Who is Who ; Abdul Qadir 
— Famous Urdu Poets and Writers, Lahore 


(1947).] 
এস. আর. মহাজন বখাসিস্‌ দিং নিজ্জর 


আবদুল কায়ীইউম আননারা, ( ১৯০৫ -? ) 
Abdul Quaiyyum Ansari, ( 1905 -? ) 


আবদ,ল কায়ণঁইউম আনসার বিহারের সাহাবাদ 


১২৫ 


'{বভাগের দায়িত্বে ছিলেন । 


আবদুল কায়ইউম আনসারী 


জেলার অন্তর্গত দেহরি গ্রামে 1905 সালের 1! জুলাই 
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম আবদুল হক। 
ধর্ম বশ্বাস-এ তানি ছিলেন সনন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত । 
তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তা অর্থনৈতিকভাবে 
পশ্চাৎংপদ মোমিন সম্প্রদায়ের অন্তভুন্ত । তাঁর পিতা 
{ছলেন একজন প্রাতাষ্ঠিত বাবসায়ী। পরিবারটির 
আ'দ নিবাস ছিল গাজ'ঁপঢুরে ( উত্তরপ্রদেশ ), কিন্তু 
উনিশ শতকের শেষ দিকে তাঁরা * ব্যবসায়ের জন্য 
দেহরিতে চলে আসেন | আবদুল কায়ীইউমের 
মাতামহ, মৌলভা আবদুল্লা (হলেন একজন শ্রদ্ধেয় এবং 
বিখ্যাত আলিম, ৷ 

Es bre Fn PE 
সাসারাম হাইচ্কুলে । স্বল্পকালের জন্য তান 
আলা'গড়, এলাহাবাদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়াশুনা করেন। কিন্তু রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে 
অংশগ্রহণ করার ফলে তাঁর লেখাপড়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
1932 সালে তান সিরাজগঞ্জের ( বাংলাদেশের পাবনা 
জেলা) আসমা বেগমকে ববাহ করেন৷ তাঁর স্ত্রী 
এখনও জণীবত আছেন এবং তাঁদের দ:ন্ট পত্র এবং 
দুটি কন্যা রয়েছে। 

1918-1920 সাল নাগাদ দখলাফৎ এবং অসহ- 
যোগ আন্দোলনের সময় আবদুল কায়াইউমের রাজ- 
নৈতিক কাৰ্যকলাপ শুরু হয়। ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস দলকে তাঁন যোগ্যতা সহকারে সেবা করেন । 
1930-31 সালে তান ছিলেন সাহাবাদ প্রদেশ কংগ্রেস 
কমিটির সভাপাঁত। 1959-1963 পর্যন্ত নিখিল 
ভারত কংগ্রেস ওয়া্কং কাঁমাটর সদস্যও ছিলেন 
তানি । একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস হিসেবে তনি 
সর্বদাই বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক ঝোঁকগ্যালর 
বিরোধিতা করেছেন। 

{বধায়ক এবং মন্ত্র হিসাবে আবদুল কায়াঁইউনের 
এক দ'ঁ্ঘ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ জাঁবন ছিল । 1946 সালের 
ননব্চিনে এবং 1952, 1962 এবং 1967 সালের 
সাধারণ নিবচিনে তান বিহার বিধানসভায় নিবাঁচিত 
হয়োছলেন। 1946-52,1955-57 এবং 1962-67 
পর্যন্ত তিনি মন্ত্ৰাসভার সদস্য ছিলেন এবং বিভন্ন 
ভারতের সংাবধান সভায় 
( Constituent Assembly ) তান ছিলেন বিহার 
{বধানসভা থেকে মনোন'ত কংগ্রেস সদস্য এবং মৌলিক 
অধিকার, সংখ্যালঘঃ এবং উপজাতি অঞ্চলের উপর 
উপদেচ্টা কাঁমটিতেও তান কাজ করেছেন । 1953- 
55 সালে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন:ুদ্নত শ্রেণীদের 


আবদুল কায়ীইউম আনসার 


জন্য গাঁঠত কাঁমশনেরও তান ছিলেন একজন সদস্য ৷ 
1970-এর মার্চ মাসে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে 
নিবা্চিত হন । 

আবদৃল কায়ণইউমের প্রধান কাজ হল অর্থ নৈঁতক- 
ভাবে এবং সামাজিক ভাবে পশ্চাদপদ ভারতীয় মুসল- 
মানদের বিশেষত মোমিনদের সংগাঁঠিত এবং উন্নতিসাধন 
করা । এই ফাজটি চণ্লিশের দশকের প্রথমে কিছুটা 
রাজনৈঁতক রুপ ' নেয় যখন ভারতীয় মুসলমানদের 
প্রাতানাধত্বের ব্যাপারে তান কংগ্রেস-লাঁগ বিতর্কে 
জাঁড়য়ে পড়েন ৷ কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কাজের সামাজিক 
এবং শিক্ষাগত মুল্য ছিল অনেক । মোমিনদের শিক্ষার 
জন্য সরকারের কাছ থেকে অর্থনোঁতক সাহায্য আদায় 
করে এবং তাঁদের মল পেশা তাঁত বোনাকে ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে সংগাঁঠত করে, ( এখানে সরকার আঁথ্ক 
সাহায্য করেছেন ) মোমিন সম্মেলন--আবদুল কায়ণ- 
ইউমের নেতৃত্বে খুবই মুল্যবান কাজ করে চলেছেন। 
এই সম্মেলনের তানি হচ্ছেন প্রধান পথ নির্দেশক ও 
অনযপ্রেরক । 1958 সাল থেকে তান এর সভাপতি 
পদে বৃত আছেন । 

এছাড়াও আবদুল কায়াঁইউম বাভিন্ন সভা- 
সাঁমাতর সঞ্গে যুক্ত 1938 থেকে 1947 {বহার 
প্রাদোশক জা'য়াতুল মোমানন এবং সর্বভারতীয় 
মোঁমন তালিম (শিক্ষাগত ) তহাঁবলের সভাপাঁত, 
এবং সর্বভারতাঁয় অনন্নত শ্রেণীর সংঘের ‘ সহ- 
সভাপাঁত (1954) ছলেন। 1959-62 পৰ্যন্ত 
তিন ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন অফ 
ইাণ্ডয়ার সভাপতি ছিলেন এবং 1961-তে স্নইজার- 
ল্যাণ্ডে ল:সার্ন'-এ অন:ষ্ঠিত 21তম আন্তজাতিক সমবায় 
সম্মেলনে তি জাতাঁয় প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে ছিলেন । 

আবদুল কায়াঁইউমের সাঁহত্য প্রণীতও {ছল 
উল্লেখযোগ্য । তরুণ বয়সে বিভন্ন পত্রিকায় কিছু 
প্রবন্ধ এবং গজল লেখা ছাড়াও 1924-1927 পর্ষণন্ত 
‘আল-ইস্‌লাহ’ নামে একট উদ: সাপ্তাহিক সম্পাদনা 
করতেন । 1952-54 সাল পর্যন্ত ‘তজ্‌হিব’ নামক 
মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করেছেন। অঞ্জুমান-ই- 
তারাক্‌কি-ই উদর ( উদ{ ভাষা চা এবং উন্নাত- 
সাধনের জন্য গাঁঠত একাঁট সংগঠন ) কার্যকলাপের 
সঙ্গেও প্রাদেশিক এবং সর্বভারতাঁয় পর্যায়ে তাঁর 
সংযোগ ছিল । 1940 থেকে 1951-এর মধ্যে তি 
ছিলেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ফেলো এবং 


1951-52 পৰ্য*্ত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের 
সদস্য । 


১২৬ 


. ((রামেশ্বর প্রসাদ ) 


আবদুল গণি দার 
অন্যান্য অনেক অসহযোগ'ণদের মত আবদুল 
কায়াইউম প্রচালত শিক্ষা ব্যবস্হাকে প্রচণ্ড নিন্দা 
করতেন যা শত শত গোলামখানার সৃষ্টি করেছে এবং 
মানুষকে গোলাম বানানোর জন্যই যার জম্ম এবং 
তার বদলে বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যক্রমকে সমর্থন 
জানিয়োছলেন যা একজন তরুণকে দেশের উপযুক্ত 
করে গড়ে তুলতে পারে। 1961 সালে আবদুল 
কায়াইউম রাশিয়া এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ এবং 
শর সফর করেন । গড়পড়তা উচ্চতাসম্পন্ন চশমা 
পাঁরাহত আবদুল কায়াঁইউম সাধারণ ভারতীয় 
পদ্ধাততে পোশাক-পারচ্ছদ পরতেন এবং ভারতীয় 
রীতিনীতি মেনে চলতেন । 


[Sada-i-Hind, Urdu 
Abdul Qaiyyum Ansari Number, July, 
1966: it contains several biographical 
sketches and impressions of Abdul Qaiy- 
yum Ansari by his friends and contempo- 
raries ; Datta, K. K.—History of Freedom 
Movement in Bihar, Vol. Ill, Patna, 1957; 
Hindustan Year Book, 1963 ; India Who 
is Who (1969 ), ed. by S. Satyaijit, Infa 
Publications, Delhi ; A short biographical 
account, yet unpublished, has been pre- 
pared by Dr. H. N. Ansari, son of A. Q. 
Ansari.] 


Weekly, Patna, 


কেয়ামউাদদন আহমেদ 


আবদল গণি দার ( ১৯১০৭-? ) 
Abdul Ghani Dar ( 1907 — +) 


পাঞ্জাবের অমৃতসরে 1907 সালের 14 অক্টোবর 
আবদুল গণ দার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা 
জাঁবন দার এবং'মাতা মুন্তার বেগামের ছয়টি পঢত্র। 
তারা হলেন, মহম্মদ ইয়ামিন, মহম্মদ ইব্রাহিম, গুলাম 
কাঁদর, গুলাম মহ'উদ্দাীন, ইউসুফ দার এবং আবদুল 
দার। আবদুল গণ দারের শেখ হুসেন:ুদ্দীন 
নামে এক আত্মীয় ভ্রাতা ছিলেন। আবদুল গাণর 
পিতা ত্রিশ-বংসরকাল পাঞ্জাবের গভর্ণরের পিওনের 
কাজ করেন। জাতিতে আবদুল গণি ‘দার’ fিলেন। 


আবদুল গাঁণ দার ১২৭ 


1937 সালে তান অমৃতসরের ময়া শামসুুদ্দীনের 
কন্যা জুবেদা খাতুনকে ববাহ করেন। 

আবদুল গাঁণ অমৃতসরের কাত্রা খাজানায় আরব, 
ফার্সী এবং কোরান-ই-মঁজদে প্রারথামক বিদ্যা লাভ 
করেন । 1925 সালে অমৃতসরের ইসলামিয়া স্কুলে 
ভাঁ্ত' হয়ে 1925 . সালে ম্যা'ট্রকুলেশান পর'ক্ষায় 
উত্তার্ণ হন। এরপর রাজনণীাততে সাক্লয় ভাবে যোগ 
দিয়ে তান পড়াশুনা ছেড়ে দেন । তান বিদেশ ভ্রমণ 
করেন বনি | যে কয়জনের ঘাঁনচ্ঠ সাদ্নিধ্য আবদুল 
গণির মনে ও চাঁরত্রে প্রভাব বস্তার করোঁছল, তাঁরা 
হলেন, মুদ্সী আহমদ দ'ন, সৈয়দ আতাউচ্লা শাহ 
বোখার', ডাঃ সত্যপাল, ডঃ সৈফ:দ্দান কিচুল; এবং 
কেদারনাথ সায়গল ৷ প্রথম জাবন থেকেই অমৃতসর 
স্টুডেণ্টস ইউনিয়ন, বাল ভারত সভা, এবং নবজাবন 
সভা ইত্যাদির সঙ্গে আগ্রহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় 
আবদুল গণ দার 1921 সাল থেকেই খাদ প্রচারের 
মাধ্যমে তাঁর রাজনৈঁতক জ'বন আরম্ভ করেন ৷ 1924 
সালে তান কংগ্রেসে যোগ দেন । 'তান অমৃতসর 
রংগ্রেস কাঁমাটর সদস্য ছিলেন । 1928 সালে 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত সব্ব“্ভারতায় কংগ্রেস অধিবেশনে 
তান পাঞ্জাব থেকে কংগ্রেসের প্ররতানধি হয়ে যোগ 
দিয়োছলেন। ষোল বৎসর যাবৎ আবদুল গণি দার 
লখিয়ানা সিটি ও ল:খিয়ানা কংগ্রেস কমিটির সদস্য 
{ছিলেন । 1928 সাল থেকে তনি পাঞ্জাব প্রদেশ 
কংগ্রেস কাঁমাটরও সদস্য ছিলেন । 1930 সালে লবণ 
সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য, 1931 এবং 32 সালে 
ইংরেজ-বিরোধ' বন্ধুতা দেবার জন্য এবং 1942 সালে 
কংগ্রেসের বাঁভদ্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেবার 
জন্য তি গ্রেপ্তার বরণ করেন । 1944 সালে তান 
পাঞ্জাবে কংগ্রেস ওয়াকার্স' আ'যাসেম্বাল স্থাপন করেন। 
1932 থেকে 1947 সাল পর্যন্ত আবদুল গাঁণ সর্ব- 
ভারতাঁয় কংগ্রেস কাঁমাটর সদস্য ছিলেন। 

এ পর্যন্ত পাঞ্জাবের কংগ্রেস পার্ট“র {তান একজন 
সক্রিয় সদস্য ছিলেন। 'কস্তু 1953 সালে তান 
কংগ্রেস ত্যাগ করে সৰতন্্র দলে (Independent 
Party ) যোগ দেন। 1971 সালে তিনি লোক- 
সভার সদস্য নিব্বাঁচিত হন। উদ: দৈনিক ‘বন্দে- 
মাতরমে’ আবদুল গণি তাঁর সময়কার রাজনৈতিক 
ঘটনার উপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
1947 সালের আগে তাঁর কয়েকাট উদ: পুস্তকও 
প্রকাশিত হয় । এগুলি হল, “তরঙ্গা', (Tiranga), 
শহীদ যামিন দার (Shaheed Yamin Dar ), 


আবদুল গাঁণ দার 


‘ইন্তসাদ উলঝানে’ (qtsadi-Uljhane ) এবং 
‘কংগ্রেস খাতরেমে ( Congress Khatre mein ) 


আবদুল গণির জ'ঁবন যাত্রা অত্যন্ত সরল । ইনি 
জাতিভেদপ্রথা এবং অস্প্‌শ্যতার বিরোধ । 'বিধবা- 
{ববাহ এবং স্ব্রঁজাতর সমান পদমর্যাদায় তান 
আগ্রহী ছিলেন । হরিজনদের উন্নতিকল্পে ইন কাজ 
করেছেন এবং নবজাগরণ ও এক্যবোধের জন্য তাদের 
সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন । 1924 সালে অমৃত- 
সরে ‘সুইপারস ইউনিয়ন’ ( Sweepers Union ) 
এইরকম একটি সংঘ । যধর্মতঃ মুসলমান হলেও 
আবদুল গাঁণ অত্যন্ত উদারমনা ছিলেন। তানি 
একেশ্বরবাদ এবং মানুষের কল্যাণকার' ধর্মে“ বিশ্বাসী । 
তাঁর কাছে হিন্দ; এবং মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য 
নেই । মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা (তানি 
সমর্থন করেন এবং চান যে এই শিক্ষা অবৈতনিক এবং 
বাধ্যতামূলক হোক । ইনি বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা- 
ব্যবসা ‘জাতীয়তাবাদ হবে যা স্বদেশকে ভালবাসতে 
শেখাবে । পাশ্চত্ত্য শিক্ষার ইনি কঠোর সমালোচক । 
আবদুল গণির মতে এই শিক্ষা জাতাঁয়তা বোধ এবং 
নাীঁতিবোধ নষ্ট করে। তাঁর বন্তব্য “ভারত'য়েরা 
নিজেদের শাসনব্যবস্থা নিজেরাই চালাবে এবং সম- 
মৰ্য্যাদা লাভ করবে৷” তাঁর চোখে সব হিন্দ; এবং 
মুসলমান প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ ভারতীয় , এবং 
তাদের সকলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এক ৷ গান্ধদজির 
আহংস নাতি তান সমৰ্থন করেন । বংটিশদের 
অঁতারন্ত কর আদায়, ভুমিসংস্কার না করা, 
স-চিদ্তিতভাবে গ্রামীণ অবচ্হার উদন্নাত না করা. 
শিল্পোনয়ন না করা ইত্যাদির কঠোর সমালোচনার 
মধ্যে আমরা আবদুল গাণর অর্থনোঁতক চিন্তাধারার 
পরিচয় পাই । ইনি দড্‌ঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, 
কেবল মাত্র বৃহৎ শিল্প স্থাপন, ভূমি সংস্কার 
এবং কৃষির উন্নতির মধ্য দিয়েই দেশের অর্থ নোঁতক 
উন্নত সম্ভব! আবদুল গণ যে কোন প্রকারের 
প্রাদেশকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার ঘোর 'বরোধাী ৷ 
তাঁর দ্‌চ্টিভঙ্গ। সর্বভারতীয় । 

গুণগত এবং প্রতিষ্ঠাগত বিচারে আবদুল গাঁণ 
দার একজন স্বদেশ-প্রেমিক । সর্বদাই {তানি স্বদেশ 
সম্বন্ধে সচেতনতা জাগাবার চেষ্টা করেছেন। জাতায় 
ঠৃশক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এ কথা প্রমাণ করে যে তান 
স্বাধীন ভারতে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন দেখতে 
চান যাতে দেশপ্রেম জাগাঁরত হয় । 


আবদুল গফফ্‌র খান 
[Personal interview of the Research 
Fellow with Abdul Ghani Dar] 


( ঁড. এল. দত্ত ) ডি. অবন্তী 


আবদ্যল গফ্‌ফর খান ( ১৮৯০-১১৯৮৮ ) 
Abdul Ghaffar Khan ( 1890-1988 ) 


“এৱাটশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সামান্ত প্রদেশের 
পেশোয়ার জেলার অন্তর্গত চারসাদ্‌দা তহশিল-এ 
অবাঁস্থত উত্তামানজাই গ্রামে মহম্মাদজাই নামক পাঠান 
উপজাঁতর এক পাঁরবারে আবদুল গফ্‌ফর খান জন্ম- 
গ্রহণ করেন । এই স্থানাট এখন পাকিস্তানের (পাশ্চম) 
অন্তভন্ত । তাঁর পিতা খান সাহেব বাহরাম খান 
গ্রামের প্রধান ছিলেন । চারিত্রের মহান ভবতা ও 


সততার জন্য তান স্থানীয় জনগণের শ্রদ্ধাভাজন 


{ছলেন। অক্ষর পারচয় না থাকলেও তান এবং তাঁর 
চী দ:জনেই প্রখর সাধারণ জ্ঞান এবং ধর্মীয় মনো- 
ভাবের আঁধকারী ছলেন। বাস্তব জগত অপেক্ষা 
আধ্যাত্মিক জগতেই তাঁরা বেশা বিচরণ করতেন । 
1857 সালে সিপাহী দ্রোহের সময় ইংরেজদের 
নানাভাবে সাহায্য করার মুল্য স্বরুপ বাহরামখান 
কর্তপক্ষের কাছ থেকে শুধু প্রশংসাই লাভ করেন ন 
তাঁকে একাট বড় জায়গাঁরও দান করা হয়েছিল । 
{্কম্তু পরবর্তাকালে ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপে 
তাঁর মনে তাঁদের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হয়। রাউলাট 
{বলের 'বরদদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ফলে তাঁকে 
গ্রেফতার করা হয় । 1925 সালে 95 বছর বয়সে 
তান মারা যান । 

পূর্বে বলা হয়েছে যে, 1890 সালে উত্তামানজাই 
গ্রামে আবদুল গফ্‌ফর খান জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর 


একমাত্র ভাই ডাঃ খান সাহেব তাঁর থেকে প্রায় সাত 


বছরের বড় হলেন । প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর 
আবদ:ল গফ্‌্‌ফর খান দ্বিতায়বার দারপরিগ্রহ করেন। 
তাঁর তিনটি পঢত্র এবং একটি কন্যা । সাহাঁসকতা ও 
অনাড়ম্বর জাঁবন-যাপনের জন্য তান স্থানীয় জনসাধা- 
রণের কাছে শেষ পাঁরাচত ছিলেন । 'মুসলাম 
ধর্মের অনুগামী হসাবে তাঁর নিজস্ব ধর্মের প্রত 
স্বভাবতঃই প্রচণ্ড বিশ্বাস, কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতিও তাঁর 
আদ্তারক শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়। ‘তান বলতেন, 
“সংখ্যা গণনার মাধ্যমে ধর্মের ম্‌ল্য নিরুপণ করা 


১২৮ 
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যায় না।”’ তিনি আরও বলেন, “জাঁবন যাঁদ ধর্মের 
দ্বারা প্রভাবিত না হয় তাহলে সে ধর্ম অর্থহান 
আচরণ মাত্র ৷? তাঁর মতে ইসলাম সৎ আচরণ, বিশ্বাস 
ও ভালোবাসার প্রতীক । কোরাণের এই সব নাত 
যদি কোন মুসলমান মেনে না চলেন' তাহলে তানি 
প্রকৃত ইসলামধর্মণ বলে গণ্য হতে পারেন না । এক 
এবং অদ্বিতীয় ভগবানে বিশ্বাস এবং সদাচারণ এদ;্ট 
হল ইসলামের মুল শিক্ষা । তাঁর বন্তব্য-সকল ধর্মীয় 
শাস্ত্রে একথা উল্লিখিত আছে যে জনশিক্ষার জন্য 
ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষরা যুগে যুগে অবতার্ণ হয়ে 
থাকেন । 'তনি একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে 
“মূল বিষয়ে হিন্দু, ইসলাম খ্‌ষ্টান প্রভৃত বিভন্ন 
ধর্মমতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই-_বরোধ যা 'কছু 
তা ব্যাখ্যার খুটিনাটি নিয়ে ৷’ {হন্দুদের সম্পর্কে 
মন্তব্য করতে গয়ে বলেন যে, “তাঁরা যাঁদ ম্‌ার্ত 
পূজায় বিশ্বাসী হয়, আমরা তবে ক ? সমাধিক্ষেত্রে 
আরাধনা কি? হিন্দ;রাও এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে 
বিশ্বাসী ৷’ ইসলাম ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী আবদুল 
গফ্‌ফর খান সম্বন্ধে বলতে গয়ে গান্ধাজা বলেন, 
“এক বছরেরও বেশী সময় তানি আমার সঙ্গে 
থাকতেন। তখন আমি লক্ষ্য করোঁছ যে শরার 
অসুস্থ না থাকলে ঁতান কখনই নমাজ পড়া এবং 
রমজানের উপবাস থেকে {বিরত থাকতেন না । ব্কস্ভু 
ইসলামের প্রতি আন;গত্য তাঁকে অন্য ধর্মের প্রত 
কোনোরকমেই অসাঁহঞ্ক করে তোলে নি '' অন্যান্য 
ধর্মের প্রতি তাঁর উদারনৈঁতক মনোভাবের দিকে লক্ষ্য 
করে কোনো কোনো গোঁড়া সমালোচক তাঁকে হিন্দ 
বলে অর্ভাহত করেছেন। 


আবদুল গফ্‌ফর খান তাঁর প্রাথামক শিক্ষা প্রথমে 
বাড়াতে এবং পরে এক মোৌলবা পরিচালিত মন্তবে 
লাভ করেন। মোৌলবাঁর কাছ থেকে তান 'ঁকছু কচু 
ধর্মীয় প্রণালী আয়ত্ত করেন। এর পর তান 
পেশোয়ারের মিশন হাইস্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করেন 
এবং সেখান থেকে ম্যাট্রিক পর্যশ্ত পড়াশুনা করেন। 
কিন্তু ম্যাট্রিক পরাক্ষায় উত্তার্ণ হতে না পারায় উদ 
শিক্ষার জন্য তাঁকে আলিগড়ে পাঠানো হয়। তান 
মৌলানা জাফর আলি খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
দৈনিক “Zaminder'" ও মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদের ‘আল হলাল’ পাঠ করতেন । এই সকল 
পাত্রকা পাঠের ফলে তাঁর মনে রাজনৈতিক 'বষয়ে যে 
জ্ঞানের সণ্ডার হয় তার 'ভাঁত্ততে কছ;ুরঁ্দনের মধ্যেই 
তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। পরবর্তণকালে 


আবদুল গফফ্‌র খান ১২৯ 


উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠাবার এক 
পরিকল্পনা করা হয়োছল কিন্তু তা বাস্তবাঁয়ত করা 
সম্ভবপর হয়নি । তান তাঁর স্কুলের অধ্যক্ষ Rev. 
Wigram-এর খৃষ্টীয় চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হওয়ায়, এ আদর্শে তান সেই অঞ্চলের 
জনগণের সেবায় আত্মোংসর্গ করার সৎকল্প গ্রহণ 
করেন । জাতীয় শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ অবশ্য তাঁর 
মনে সঞ্চারিত করোছলেন তুরঙ্গজাই-এর হাজী ৷ ইনি 
ছিলেন জাতায় শিক্ষার অগ্রদৃত। গান্ধীজার জ'ীবন' 
ও কা্যবিল'ও তাঁকে গভাঁরভাবে প্রভাবিত করেছল। 
গান্ধাজার আদর্শে তান নিজের জীবন ও চিন্তা- 
ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে সচেষ্ট হয়োছলেন। জওহর- 
লাল নেহরু, মৌলানা আব=ল কালাম আজাদ ও অন্যান্য 
প্রথম সারির জাতীয়তাবাদ নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ 
পাঁরচয় ঘটায় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাদর্শের ওপর 
তাঁদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । 

1911 সালে আলিগড় থেকে ফিরে আসার পর 
তুরঙ্গজাই-এর হাজ'র সাহায্যে এ প্রদেশের অধিবাস!- 
দের জন্য একটা জাতীয় স্কুল গড়ে তোলার 'বষয়ে 
তান সাক্কয় ভূমিকা পালন করোঁছলেন। প্রকৃতপক্ষে 
তাঁর জাতাঁয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের পরিচয় পাওয়া 
যায় রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে । 
এই 'বক্ষোভ চলাকাল'ন তান প্রথম তাঁর গ্রামে রাউলাট 
আইনের 'বিরৃদ্ধে অঁভযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 
এর জন্য অবশ্য সরকারী আদেশে কিছুদিনের জন্য 
{তান কারারুদ্ধ হন । 1920 সালে ম:ক্তিলাভের পর 
কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে যোগদানের পর খিলাফৎ 
আন্দোলনে তান এক সক্রিয় ভুমিকা পালন করেন। 
1920 সালে তান উত্তামানজাই-এ একট জাতীয় 
{বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন৷ সরকার পক্ষ থেকে তাঁর 
{বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে তান এ অণ্যলের 
অধিবাস’দের মনে জাতায়তাবাদী চেতনা জাঁগয়ে 
তুলছেন এবং এই কারণে তাঁকে Frontier Crimes 
Regulation অনৃযায়ী আবার গ্রেপ্তার করা হয়। 
1924 সালে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি 
সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । 

1930 সালে অসহযোগ ও আইন-অমান্য 
আন্দোলনে যোগ দেবার দরুন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় 


এবং পাঞ্জাবের বিভন্ন জেলে প্রেরণ করা হয়। সামান্ত - 


কংগ্রেসকে বে-আইন' বলে ঘোষণ্য করা হয়। পাঞ্জাবে 
জেলে থাকাকালীন তিনি হন্দ; ও শিখ বন্ধদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতেন ৷ মুক্তি পাবার পর গান্ধা- 


৯৭ 
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আরউইন চুক্তিকে লক্ষ্য করে ভারতাঁয় জাতায় কংগ্রেসের 
45 তম অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের কঠোর মনোভাব 
গ্রহণের জন্য.জাতায় নেতাদের উদ্দেশ্য করে তান এক * 
আবেগময় বক্তৃতা দেন। এছাড়া 1931 সালে 25 
জুন ক্তুরবা গান্ধীর সভাপতিত্বে বরদোলিতে যে অধি- 
বেশন হয় তাতেও তানি তাঁর বন্তব্য পেশ করেন। 
আত্মত্যাগ ও: সফল নেতৃত্বের জন্য তাঁকে জাতীয় কং- 
গ্রেসের সভাপাঁত হসাবে মনোনীত করার কথা বলা হলে 
‘তান তা প্রত্যাখান করে বলেন, “আমি সৈনিক হসেবে 
জন্মগ্রহণ করেছ, সেভাবেই আমি মরতে চাই (| ০ 
a born soldier and | shall die as one )” i 
একটানা দাঁ্ঘকাল তান কংগ্রেস ওয়ার্কিং কাঁমাটর 
সদস্য ছিলেন । 1920-47 সাল পর্যন্ত আবদুল 
গফ্‌ফর খান জাতাঁয় কংগ্রেস পরিচালিত সকল 
আন্দোলনে সাক্য় অংশ গ্রহণ করেন। এর জন্য 
অবশ্য তাঁকে জাঁবনের অনেকটা সময় জেলে কাটাতে 
হয়। 

আবদুল. গফ্‌ফর খান কেবলমাত্র সাঁমান্ত অঞ্চলের 
একজন প্রথম সারির নেতা হসাবেই পাঁরা্চত ছিলেন 
না, সর্বভারতীয় রাজনোঁতক ক্ষেত্রেও তাঁর একটা {বিশেষ ' 
গুরৃত্ব ছিল । যদিও ভারতের স্বাধীনতার জন্য তান 
অক্লান্তভাবে কাজ করেন, কিন্তু পাঠানদের দাবীও 
বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করোছল। দেশের 
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য {তান মুসলীম লীগের 
স্বতন্্র নিবচিন প্রথা ও নিব্চিক মণ্ডলীর কঠোর সমা- 
লোচক ছিলেন। গান্ধীজার অনুগামী {হসাবে কং- 
গ্রেসের নীতি ও কার্যক্রমে তাঁর পর্ণ বিশ্বাস ও সমর্থন 
{ছিল । 1939 সালে যুদ্ধের প্রতি ভারত সরকারের 
ভূমিকা ‘য়ে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের মতাবরোধের 
দরুন সাময়িকভাবে {তান কংগ্রেস ত্যাগ করেন, 'কস্তু 
আবার 1940 সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। 

1946-57 সালে ভারত-ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে 
যখন মাঁমাংসা সুত্ের সন্ধানে উভয় পক্ষে আলাপ 
আলোচনা চলাঁছল তখন আবদুল গফ্‌ফর খান অত্যন্ত 
দৃঢ়তার সঙ্গে ভারত বিভাগ পরিকল্পনার বিরোধিতা 
করেন । 'বশেষ করে কংগ্রেস যখন এই 'বভাগের 


- পাঁরকল্পনাকে মেনে নিল তখন সেটা ছিল তাঁর কাছে 


চরম দঃঃখ ও হতাশার মৃহুর্ত । তান ও তাঁর পাঠান 
অনযুগামাঁরা কিভাবে ও কোন পথে এগোতে চায়, তা 
তানি কংগ্রেসের ওয়া্কং ক্মাঁটর সভায় সুস্পষ্টভাবে 
বলেন ৷ কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী নেতারা তাঁর 
পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন । 
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ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের জম্মের পর তিনি 
পাখ্‌তুনিস্তান গঠনের জন্য যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন 
* সেজন্য পাকিস্তান সরকার তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে। 
শেষ কারাগার জ'ঁবনের আগে তান বেশ কিছুকাল 
সামরিক একনায়কতন্ত্র চলাকালীন - আফগানিস্তানে 
বন্দ! হয়েছিলেন । 
আবদুল গফ্‌ফর খান আঁহংস পদ্ধাত ও মতের 
একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। এটা তাঁর কাছে একটি 
গভার বিশ্বাসে পরিণত হয়েছল । তিনি মনে প্রাণে 
বিশ্বাস করতেন যে জনসাধারণ অন্য কিছুর থেকে 
আঁহংস পদ্ধাতকেই চায় । এই কারণে তিনি তাঁর 
অনুচুরদের বলতেন যে প্ররোচনা সত্বেও তারা যেন 
কোনো অৱস্থাতেই আঁহংসার আদর্শ থেকে বিচ্যুত 
না হয়। 
জাতায় শিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক হওয়ায় নিজের 
"গ্রাম ছাড়াও প্রদেশের সর্বত্র অনেকগুলি জাতায় বিদ্যা- 
লয়ের তান পত্তন করোঁছলেন। 
সমাজ ৷সংস্কারম্‌লক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তাঁর 
দৃচ্টভঙ্গী ছিল উদার এবং আধুনিক । সঙ্গে সঙ্গে 
দুদশাপণীড়ত দারিদ্র জনসাধারণের উন্নতির দিকেও 
‘তান বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। গ্রান্ধজ'র আদর্শের 
দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় {তান অচ্প্‌শ্যতা বজ‘ন আন্দো- 
লনের সাঁক্য় সমর্থক, ছিলেন। ক্ত্রী জাতির ম্তির 
জন্য তাঁদের শিক্ষার যে প্রয়োজন'য়তা আছে তা তানি 
উপলাঁব্ধ করোঁছলেন। এছাড়া তান প্রাদোশকতারও 
ঘোর বিরোধ ছিলেন। 
ব্রিটিশদের প্রতি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে গয়ে 
তিনি একথা বলেন যে খুব সামান্যই তিনি তাঁদের 
বিশ্বাস করেন । ব্রিটিশদের প্রত তাঁর তেমন কোন 
ঘৃণাস্‌চক মনোভাব না থাকলেও তাঁর প্রদেশে অত্যাচার 
ও হত্যার বন্যা ঘটানোয় তিনি তাঁদের আচরণে ব’ঁত- 
শ্রদ্ধ হয়ে পড়েন । 
আবদুল গফ্‌ফর খানের চরকার প্রতি বিশ্বাস 
থাকায় গ্রামীণ শিল্পের উন্নীতকে তান বিশেষভাবে 
স্বাগত জানান । 
সভাসা্মাঁতর মধ্য দিয়েই তান তাঁর রাজনৈতিক 
মতাদর্শ প্রচার করতেন । অবশ্য সংবাদপত্র ও বেতারের 
প্রয়োজনকেও তান একেবারে অদ্বাঁকার করেননি । 
যদিও তাঁর প্রচেষ্টায় 1928 সালে ‘পাখ্‌তুন নামে 
এক পত্রিকা বার করা সম্ভবপর হয়, কিন্তু 1930 সালে 
তাঁকে বন্দী করার পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে 
যায়। অবশ্য কয়েক বছর পরে (1938__এপ্রিল ) 


আবদুল গফফ্‌র খান 


এই পত্রিকা ‘(D5 Roz’ নামে প্রকাশত হলেও এর 
প্রকাশনা পুনরায় 1941 সালে বন্ধ হয়ে যায় । 1945 
সালের প্রারম্ভে এই পত্রিকার পুনঃ প্রকাশনের ব্যবস্থা 
করা হয়। কিন্তু তাও দ: বছর পরে আর প্রকাশ করা 
সম্ভবপর হয়নি । 

নিজের বৈপ্লবিক ও সমাজ-সংস্কারমনলক কাজকর্ম 
পরিচালনার জন্য গফ্‌ফর খান “খুদাই খদমৎগার’ 
নামে একটা প্রতিষ্ঠানের পত্তন ঘটান ৷ * যদিও প্রথম- 
দিকে এর লক্ষ্য সমাজ-সংস্কারের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, 
কিন্তু পরবর্তবকালে এর কার্যপ্রণালী ক্রমশঃ বিস্তৃত 
হয়ে পড়ে । এই প্রতিষ্ঠান এর ফলে অষ্প কিছুকালের 
মধ্যেই বিশেষ জনাপ্রিয়তা অজ‘ন করে। 

পাঠান অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা 
আনয়নের জন্য যাঁদ একজনকে কৃতিত্ব দিতে হয়, তিনি 
ছিলেন আবদুল গফুফর খান। যদিও তাঁর একজন 
সহকারী এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন, কিন্তু 
আবদুল গফ্‌ফরের ভূমিকা ছিল বিশেষ সক্রিয় । তাঁর 
এই ত্যাগ ও বহুমুখী কর্মের জন্য তাঁকে ‘Fakher-e- 
Ahan’ অথাৎ ‘জনগণের গোঁরব’ ময্দায় ভূষিত 
করা হয়। আবার মহাত্মা গান্ধার সঙ্গে তাঁর বিশেষ 
সম্পর্ক থাকায় তাঁকে ‘সাঁমান্ত গান্ধী'ও বলা হত। 
নেতৃত্ব দেবার মত বিশেষ ক্ষমতা থাকার জন্য তাঁকে 
‘Bacha Khan’ বলেও ডাকা হত । অবশ্য অনেকে 
তাঁকে ‘বাদশা খান’ নামে চেনে । 

আবদুল গফ্‌ফর খান ছিলেন এক ॥'ঁবশেষ 
আকর্ষণাঁয় ব্যন্তিত্বের অধিকারী । দ'ঁঘকতি ও সুঠাম 
স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও তাঁর মধ্যে সরলতার চিহ্ন 
লক্ষ্য করা যায় । 

আবদুল গফ্‌ফর খান 1988 সালে 20 জানুয়ারণী 
পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। 


[Mahadev Desai—Two servants of 
God, ' Delhi 1935; D. G. Tendulka— 
Mahatma’ (in eight volumes ) Bombay 
1952 ; Faragh Bukhari—Bacha Khan (in 
Urdu ) Lahore; 1957; D.R. Tollwal— 
Bharatvarsh Ki Vihhutian (in Hindi ); 
Nagpur, 1954 ; Report of the 45th Ses- 
sion of the Indian National Congress held 
at Karachi in 1931 ; The Young India 
(Ahmedabad) File, 1931; Jagdish Sharan 
Sharma, Indian National Congress ; A 


আবদুল বারী 
Descriptive Bibliography, Delhi, 1958; 
Personal knowledge of the contributor. ] 


(ঁড. এল. দত্ত ) মেহের চাঁদ খান্না 


আবদুল বারী (?--১৯৪৭ ) 
Abdul Bari (?—1947 ) 


আবদুল বারাঁর জম্ম সাহাবাদ' জেলার কয়- 
লোয়ার-এ। তাঁর পিতা কুরবান আলি fছলেন একজন 
পলিশ ইন্সপেক্‌টর । সুন্নী মুসলমান ধর্মমতে 
বিশ্বাসী গোঁড়া “মালিক” বংশ গোষ্ঠাঁতে তাঁর জন্ম । 
“মালিক” বংশগোষ্ঠা, দাবী করে, তাঁরা চতুদরশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বিহারের সবেদার-মালক 
ইব্রাহিম বাইয,র বংশধর । 


আবদুল বার! পাটনার টি. কে. ঘোষ অআযাকাডোমর 


ছাত্র ছিলেন | পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1919 
সালে তান এম. এ. পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন । কিন্তু 
তার পরেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় তাঁকে 
আইন পড়া স্থাগত রাখতে হয় । 

তাঁর বিবাহ হয় কয়লোয়ার জেলারই জুলাইখা 
খাতুনের সঙ্গে । তাঁদের দই পঢ়র ও তিন কন্যা 
ছিল । 

আবদুল বারাঁর রাজনৈতিক জাঁবনের শুরু 
{খলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । বিহার 
প্রভিণ্সিয়াল খলাফং কাঁমটির তিনি যুগ্ম সম্পাদক 
{ছিলেন । 1921 সালে ্ছব্দিন তিনি বিহার 
বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনাও করেন। অসহযোগ আন্দো- 
লনের প্রবন্তা হলেও তান বিধানসভায় অংশগ্রহণ কর্ম- 
স্‌চ'ঁর সমর্থক ছিলেন। 1923 সালে তান দ্বরাজ্য 
পার্টির বিহার শাখার সম্পাদক পদে নিবচিত হন এবং 
জওহরলাল নেহর: ও সুভাষচন্দ্র বস; প্রাঁতষ্ঠিত 
ইণ্ডিয়ান ইণণ্ডপেনডেম্স লাঁগের সদস্য হন । 

আবদুল বারা বিহার বিধান পরিষদে সদস্য 
{হসেবে নির্বাচিত হন৷ কিন্তু 1930 সালে কংগ্রেসের 
আহবানে সাড়া দিয়ে সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন । 
1937 সালে তান পুনর্নি‘বাচিত হয়ে বিধানসভার 
ডেপহুঁটি স্পাঁকার মনোনীত হন | ‘বহার সত্যাগ্রহ 
কাঁমাটর তান একজন সদস্য ছিলেন এবং বিহার 
‘সেবাদল’ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তান ছিলেন সংগঠকদের 


১৩১ 


আবদুল বারা 


একজন ৷ লবণ সত্যাগ্হ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের 
জন্য 1932 সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে কারার;দ্ধ করা 
হয়। 

1931 সালে বহার সোস্যালিভ্ট পাটি গঠনের 
প্রধান অনপ্রেরণাস্বর্‌প ছিলেন আবদুল বারণ । তনি 
সোস্যালিষ্ট পার্ট‘র অগনাইজিং কমিটির সভাপতও 
নিযুক্ত হন। 1934 সালে পাটনায় যে সারা ভারত 
সমাজতন্ত্র সম্মেলন হয়, তার অভ্যর্থনা কাঁমটির 
সভাপাঁত ছিলেন তানি । 1937 সালে মাসরাকে 
(সরণ জেলা ) যে বিহার প্রাভান্সয়াল করফারেদ্স এবং 
1941 সালে সাহাবাদ ছাত্র সম্মেলন হয় সেখানেও 
আবদুল বারা সভাপতিত্ব করেন । 1946 সালে বিহার 
প্রভাশ্সিয়াল কংগ্রেস কাঁমটির সভাপতি নিযতুন্ত হন । 
1945 সালে যখন গান্ধাঁজাী বিহারে দাঙ্গা অধ্য্যষিত 
অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সফর করেন তখন 
আবদ;ল বার! গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন । 

আবদুল বারার প্রধান অবদান হল শ্রমিক সং- 
গঠনের ক্ষেত্রে এবং এই শ্রামক আন্দোলনকে ক্রমে 
জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম করায় । 1929-এ 
তাঁব্র অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে টাটা-র শ্রমিকদের মধ্যে 
তাঁৱ্ত অসম্তোষ জমে উঠতে থাকে । টিনপ্লেট 
কোম্পানিতে দাঁঘ“দিন ব্যাপী এক শ্রমিক ধর্মঘটের 
সুচনা হয়। এই সংকটকালে আবদুল বারণী শ্রমিক 
নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 1936 সালে র্তান 
গঠন করলেন টাটা ওয়াকসি ইউনিয়ন, বিহার এবং 
উড়িষ্যার আরও প্রায় পঞ্চাশ শ্রমিক ইউনিয়নের তি . 
সভাপ্ত ছিলেন। 1936 সালের পর থেকেই দ'ক্ষণ 
বিহারের কয়লা, লোহা ও অল্রখনি অণ্যলে আবদুল 
বারা হলেন এক জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা । তিনি শ্রমিক- 
দের মৌলিক অধিকারগুলির--যেমন' সংঘবদ্ধ হবার 
অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার ইত্যাদির ওপর জোর 
দিয়োছলেন এবং শ্রমিকদের জন্য উচ্চতর বেতন ও 
ভাতা তিনি আদায় করোছিলেন। তিনি জানতেন যে 
ভারতের খেটে খাওয়া মেহনতাঁ মানুষরা পুরোপ্যুরি 
তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বাণ্টত। এর জন্য তান 
1937 এর কংগ্রেস মন্ত্রীসভার সমালোচনা করেছেন এই 
বলে যে--কংগ্রেস শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ 
হয়েছে যদিও এ বিষয়ে তারা প্রতিশ্রতেবদ্ধ ছিল । 

শ্রামক ইউানিয়নগডলিকে পিতৃসনলভ শাসনে তান 
রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে রডঢ়, 
স্বৈরতান্ত্রিক হলেও--মালকপক্ষের সঙ্গে আলাপ 


আবদ;ল বারণ 


আলোচনায় কখনোই তিনি শ্রমিক পক্ষের পরাজয় হতে 
দেন নি। যদিও নিজের করৃত্বের কোন বিরোধিতা 
{তান মেনে চলেননন তব; তান ছিলেন নিঃন্বার্থ । 
যাঁদও পরে শ্রামক আন্দোলনের মধ্যে বামপন্থী মত- 
বাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের জন্য তাঁর নেতৃত্বের ক্ষেত্র 
অনেকটাই সরে গিয়েছিল, তবুও তান সকল রাজ- 
নৈতিক গোণ্ঠাভৃন্ত শ্রমিকের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন 
তাঁর মনঃন্বার্থ সেবা ও সততার জন্য । 

{তান শ্রমিকদের নিজস্ব একাট পত্রিকা প্রকাশ 
করতে চেয়োছলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তান কিছু অর্থ 
সংগ্রহও করেন৷ তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল তাঁর 
মৃত্যুর পরে ৷ প্রথম জাঁবনে তান মাঁতলাল নেহরু 
প্রাতাষ্ঠত ইংরেজী দৈনিক “দি ইণ্ডিপেনডেণ্ট'' 
পাঁত্কার সম্পাদক গোষ্ঠাভুন্ত ছিলেন । 

আবদুল বারীর আর একাঁট রাজনৈতিক অনন্যতা 
হল-_ব্‌হত্তর আস্ত্জাতক রাজনীতির প্রতি তাঁর 
সচেতনতা । 1937 সালে ‘বহার প্রার্ভা্সয়াল কন- 
ফারেন্স যখন অনন্াণ্ঠত হয় তখন আম্তজাতিক রাজ- 
নঁাঁতর আকাশে ফের মেঘ জমছে । সভাপাঁতর 
ভাষণে তান প্রাচ্য দেশগুনলতে পাঁশ্চম' সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগড়লর “দখল প্রভুত্ব ও শোষণের’’ কথা উল্লেখ 
করে বলেন, লাগ অব্‌ নেশন্‌স এই শোষণের প্রাতকার 
রুরতে ব্যর্থ হয়েছে । নিজের দ:রদৃচ্টি দিয়ে তান 
বুঝোঁছলেন যে সংঘাত ও ধ্ৰংসই ধনবাদ' দেশগুলির 
নৈতক মেরডুদণ্ড ভেঙে য়ে প্রাচ্যের জন্য আশার 
আলো নিয়ে আসবে । 

আবদ;ল বারা ভুমি বণ্টন নীতি সম্পর্কে অত্যন্ত 
উৎসাহ ছিলেন এবং কৃষকদের দাবা দাওয়া সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য বিহার কংগ্রেস যে ভূমিবণ্টন 
সংক্রান্ত অনুসন্ধান কাঁমাটি তোর করে-_সেই কাঁমাটতে 
তান অংশগ্রহণ করেন । শাহাবাদে কৃষকদের জলকর 
সংক্রান্ত দাবা দাওয়ার সপক্ষে তান ওকালতি করেন। 
তান শিল্পায়ন ও কৃষ পদ্ধাতর আধ্য়ানকাীকরণের 
উপর জোর 'দিয়োঁছলেন। সাসারামে 1932 সালে 
ধৃতান গ্রামীণ শিল্প সংস্থার একট শাখা স্থাপন করেন। 

প্রচাঁলত শিখা পদ্ধাত যা যুবকদের রক্ষণশীলতা ও 
আত্মপরায়ণতার দিকে ঠেলে দেয়, আবদুল বারা তার 
কঠোর সমালোচক ছলেন । অসহযোগ আন্দোলন 
চলাকালীন যে, ‘জাতীয় শিক্ষা’ ব্যবস্থা প্রবার্ত“ত হয় 
তান তাকে সমর্থন করোঁছলেন। 

আবদুল বারী মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পথক 
নবচিনের {বিরোধী ছিলেন এবং তান সম্প্রদায়গতভাবে 
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মুসলমানদের কংগ্রেসের নেতৃত্বে সামাগ্রিক জাতায় 
আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য বন্তব্য রেখোঁছলেন। 

দার্ঘ, কৃশ, শ্মশ্রনমাণ্ডত আবদুল বারা ছিলেন 
এক আকর্ষণীয়  ব্যন্তত্ব । তাঁর . জাবনযান্রা, পোশাক, 
আচরণ খুব সাধারণ আটপোঁরে ছিল । 1947 সালের 
28 মার্চ অত্যন্ত দুঃখজনক এক ঘটনায় তাঁর মৃত্য্য 
হয়। ধানবাদ থেকে গাঁড়তে পাটনা আসার সময় 
খুশরুপুরে চোরাচালান বিরোধ পলিশ তাঁর গাঁড় 
থামায় । কিছু ভূল বোঝাবুঝির ফলে উত্তপ্ত কথা 
কাটাকাটি হওয়ায়, একজন শাদ্ত্রী তাঁকে লক্ষ্য করে 
গুল চালায় এবং তাঁর মৃত্য্য হয়। 


[Datta, K. K.,—History of Freedom 
Movement in Bihar, Vols. |-IIl, Patna, 
1957 ;—Non-Cooperation and Khilafat 
Movement in Bihar and Orissa; Ghosh, 
M.,—Our Struggle ( A History of the 
Trade Union Movement in Tisco Industries 
in Jamshedpur), Calcutta, 1957 ; Prasad, 
Rajendra—Mahaima Gandhi and Bihar ; 
The Searchlight ( English Daily, Patna ), 
22 January, 23 April 1930, and 13 April 
1947 ; The Indian Nation ( English Daily, 
Patna), 18.May, 9 November 1934, 11 
July 1937, 27 May 1938, 13 April 1947 
and 9 November 1964; also the Contri- 
butor's interview with Shri Kedar Das, a 
close associate of Abdul Bari.] 


( রানেশ্বর প্রসাদ ) কেয়াম;দ্দিন আহমেদ 


আবদযল ৰারা ( মৌলানা ) নডহম্নদ ({ ১৮৭৮-১৯২৬) 


Abdul Bari (Maulana) Muhammad 
(1878-1926) 


মোঁলানা আবদুল বারার জম্ম 1878 লক্ষেত্রীতে। 
‘তান ছিলেন মৌলানা আবদুল বাহারের পঢত্র । তাঁর 
পূর্ব পুরুষেরা পয়গম্বর মহম্মদের বংশোদ্ভূত বলে 
দাবা করতেন । তাঁর পিতাও পাঁরাচিত ছিলেন পার 
{হসেবে ( ধর্মীয় এবং অধ্যাত্মবাদী মব্সলমানদের 
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সম্বন্ধে ব্যবহৃত সম্মাস্‌চক উপাধি ) ৷ তি যাবতীয় 
শিক্ষাই লাভ করেন মৌলভী এবং মৌলানাদের কাছে 
এবং ইসলামিক শিক্ষা পদ্ধাতর মধ্যেই তা সামাবদ্ধ 
ছিল । পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে {তান ঘৃণা করতেন 
এবং তাঁর সুযোগ কখনও তনি নেননি । তাঁর এই ঘ্‌ণা 
এতদ;র অবাধ পে'ঁছেছিল যে তান পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে 
ভারতের সমস্ত দ:ঃখ দুর্দশার মুল {হসাবে দায়ী 
করতেন, যাঁদও জাঁবনের শেষ ভাগে তান তাঁর সন্তান- 
দের এবং নিকট আত্মায়দের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভের 
সুযোগের জন্য আলিগড় মুসলীম ববশ্বাবদ্যালয়ে 
পাঠিয়েছিলেন । . 

{তনি দু'বার বিবাহ করোঁছলেন। 'পতার মত 
তিনিও পাঁর হিসাবেই পাঁরাঁচিত ছিলেন এবং তাঁর 
বিশাল সংখ্যক অন:গামাীঁও ছিল । তান একজন 
গোঁড়া মৃসলমান-এর জ'বন যাপন করতেন এবং 
আজম'রে ‘উরসে’ নিয়ামত যোগদান করতেন । 1918 
সালের পর তান মক্‌কায় যান। তান এ ব্যাপারে 
ন্থর {নিশ্চিত ছিলেন যে পাঁশ্চম এঁশয়াতে মুসলমানদের 
দারদ্র্যের কারণ হচ্ছে ব্রাটিশ প্রশাসন এবং তার 
প্রভাব ৷ J 

জামাত-উলেমা-ই-হন্দ'--এর তান ছিলেন 
প্রতষ্ঠাতা এবং সভাপাত । 1912-13 সালে বষ্কান 
যুদ্ধে আহত মসলমানদের সাহায্য পাঠানোর একট 
প্রস্তাবকে তান সমর্থন করোঁছলেন। 1914-রমে 
মাসে প্রাঁতাণ্ঠত আঞ্জজমান-ই-খডদ্দম-ই কাবা নামে 
একটি প্ুরোপঢর ধর্মীয় সংস্থাকে তাঁন- সংগঠিত 
করেন যাতে কাবার পাঁবত্রতাকে সংরক্ষিত করা যায় এবং 
অন্যান্য ধর্মীয় জায়গা যাতে ্রিটিশের হাতে ধ্বংস না 
“হয় । আঞ্জুমান আরও নানাভাবে সাধারণ ম্‌সলমানদের 
উন্নততর পর্যায়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েছিল । 'বনা- 
মুল্যে ইসলামিক শিক্ষা দেবার জন্য লক্ষেত্রীতে ফিরি্গি 
মহলে তান মাদ্রাসা-ই নিজামিএা প্রতিষ্ঠা করে- 
দছিলেন। লেখার মাধ্যম হিসেবে তিনি উদ এবং 
আরব'ঁক ব্যবহার করতেন এবং উদ/তে প্রকাশিত বিভিন্ন 
সংবাদ পত্রে {তান নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন । 

একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবে তিনি {হন্দ:-মুসল- 
মান এক্যের কথা সবদই প্রচার করেছেন এবং হিন্দ:- 
মুসলমান বিরোধ অবসানের জন্য তাঁর সর্বশন্তি নিয়োগ 
করেছেন। 1913 সালে কানপুরে একটি মসজিদকে 
কেন্দ্র করে বিরোধ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সম্পর্ককে 
সাংঘাঁতক চিড় ধরিয়েছল! তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের 
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সঙ্গে ঘটনাটির সমাধানের পথ প্রশস্ত করেছলেন। সে 
ব্যাপারে তান স্বয়ং গর্ভ'ণর-জেনারেলকে চিঠি লিখে- 
লেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে যথেষ্ট 
পরিমাণে সাহায্য করোঁছলেন। 

প্রথম 'বশ্বযুদ্ধের পরে ‘তান মুসলমানদের 
ব্ৰাটিশদের বিজয়োংসব পালন করতে বারণ করে এক 
নিষেধাজ্ঞা জারি করেন । 'খলাফং আন্দোলনে তাঁর 
পক্ষে এক গ্চরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা খুবই 
স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল । বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
প্রার্থী প্রাতানাধিদলের তান ছিলেন সদস্য । তান 
রাওলাট আইনের বিরোধ ছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধী 
পাঁরচালিত আঁহংস আন্দোলনের তান ছিলেন সবাক 
সমর্থক । 

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একজন কঠোর সমালোচক 
হওয়া সত্বেও মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর মোঁলানা 
আবদুল বারাঁর প্রভাব ছিল অপরিমেয়। এই কারণেই 
তিনি গ্রেপ্তারের হাত থেকে বে'চে যান। 


[Personal papers of Maulana Abdul 
Bari available at Feringhi Mahal, Luck- 
now ; Roznama Ukhoowat—March 14, 
16 and April 19, 20, 1919 (An Urdu 
Daily, Lucknow ); Pamphlet in Urdu 
issued by the Anjuman Halal-i-Ahmar 
(1912-13 ) available at Feringhi Mahal, 
Lucknow ; Tamam lzlah Oudh Ke Liye, 
Jashan Sulah Ke Mutalliq Hidayat ( An 
Urdu Pamphlet available at Feringhi  Ma- 
hal, Lucknow ) ; Jamiat Ulema Kiya Hay, 
Parts | & II—by Maulana Mohammad Mi- 
yan (in Urdu ) ; The Story of My Experi- 
ments with Truth—by M. K. Gandhi ; The 
Indian Annual Register (N.N. Mitra ), 
1920 and 1924; Personal interview with 
Maulana Mohammad RezaAnsari, nephew 


‘of Maulana Abdul Bari, at Feringhi Ma- 


hal, Lucknow. ] 


এল. দেওয়ানী এম. এস. জৈন 


আবদুল মজিদ খৰাজা 


আবদুল মাঁজদ খাজা ১৩৪ 
আবদ্যল মজিদ খৰাজা ( ১৮৮৫-১৯৬২ ) গান্ধীজির প্রত {তানি পোষণ করতেন SSA ৷ 
Abdul Majid Khwaja ( 1885-1962 ) আবদ;ল মজিদ খাঁন হিন্দু-মুসলমান দ্‌ঢ় 
: বিশ্বাস ছিলেন । কিন্তু, ইসলাম ধর্মের অন;শাসন 


1885 সালে আলিগড়ের এক সম্ল্রান্ত জমিদার 
পরিবারে খাৰজা আবদুল মাজিদ জন্মগ্রহণ করেন। এ 
জেলায় এক প্রভাবশাল' ব্যক্তি হিসাবে তাঁর বাবা খৰাজা 
মহম্মদ ইউসুফের সঙ্গে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁনের 
ঘনিচ্ঠ যোগাযোগ ছল । প্রথাগত পদ্ধতিতে প্রাথমিক 
শিক্ষালাভ করলেও পরবর্তীকালে আবদুল মজিদ 
আঁলগড়ের এম. এ. ও কলেজে যোগদান করেন । অবশ্য 
আরও পরে উচ্চশিক্ষার জন্য তান কেম্‌ব্রিজ যান । 
সেখানে জওহরলাল নেহরু ছিলেন তাঁর সহপাঠী । 

আবদুল মাঁজদ খাঁন আলিগড়ের নবাব সালিমউল্লা 
খাঁনের নাতনাকে বিবাহ করেন। আইনজাঁবাী রুপে 
ঠঁতান৷ এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগ দেন। এখানেই 
একট বাঁড় তোঁর করে তান তাঁর বসবাস শ্ঢরু করেন । 
{তান তাঁর পৈত্রক বাসভূমি আলিগড়ে ফিরে আসেন 
এবং সেখানকার রাজনৈঁতক 'ক্রয়াকলাপেরে সঙ্গে জড়িত 
হয়ে পড়েন। . 1962 সালের 2 রা ডসেম্বর তান 
মারা যান। 

1920 সালে তান জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় 
উদ্ধৃদ্ধ জামাত-ই-উলেমা ঁহন্দের সঙ্গে যোগাযোগের 
মাধ্যমে গড়ে তোলেন তাঁর রাজনৈতিক জ'ঁবনের ভিত্তি । 
এই বছরেই যুন্ত প্রদেশের খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গেও 
তান সক্রিয় ভাবে যুক্ত হন । ব্রিটিশ সরকারকে ভারত- 
বাসার দাবি জানানোর জন্য 'খলাফং প্রতিনিধি {হিসাবে 
তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন । 

সমসাময়িক জননেতাদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু 
ও আহম্মদ খাঁন শেরওয়ান'র সঙ্গে পরে ঘনিষ্ঠাতা ছিল 
সবাধিক। এছাড়া হাঁলম আজমল খাঁন, আলি 
ভ্রাত্দ্বয়, ডঃ মুখতার আহম্মদ আনসারি, ডঃ সৈয়দ 
আহম্মদ, মৌলানা আবদুল কালাম আজাদ, ডঃ জাকির 


তানি পঢরোমাত্রায় মেনে চলতেন। রাজনৈতিক 
বিষয়ে হন্দ; মুসলমানরা এক্যবন্ধ থাকুক-_এ কথা 
বিশ্বাস করতেন । সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে ইসলামের 
মতাদর্শকে তান কোন ভাবেই ক্ষুগ্ন হতে দিতেন না । 
{তনি মনে করতেন আধ্যা'ত্মকক্ষেত্রে একজন মুসলমানের 
উচিত ইসলামের নণীতকে অন:স্রণ করা । 1940 
সালে দিল্লীতে আহত মুসলিম ইনডিপেনডেণ্ট 
সম্মেলনে ভারতের স্বাধীনতার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে 
মুসলমানদের সাম্প্রদাঁয়ক ও ধর্মীয় অধিকার বজায় 
রাখার জন্য তান মৃ্সলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
গঠনের প্রয়োজন'য়তা স্বাঁকার করেন নি । (তান 
শুধু ছিলেন মুসলমানদের জন্য কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ 
অধিকারের স্বাকূতর পক্ষে । কিন্তু স্বতন্ত্র পাকিস্তান 
গঠনের প্রতি যে তান বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন 
একথাও তাঁর উক্তির ও রচনার মধ্যে য়ে বোঝা যায় । 
তানি বলতেন পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা এতই অবাস্তব 
এবং অসার এর সমর্থনে আমি একট কথাও বলতে চাই 
না। পাকিস্তান গঠনের পরেও এ নিয়ে কোন মন্তব্য 
করতে তান অদ্বাকৃত হন ৷ 
আবদুল মাজিদ তাঁর স্বধমবিলম্বাদের তাদের নিজস্ব 
ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার পরামর্শ 
অবশ্যই দিতেন । তিনি মনে করেন যে মুসলমানরা 
যখন তাঁদের হ'নমন্যতা ত্যাগ করে একত্র ও সংঘবদ্ধ- 
ভাবে কাজ করবে তখন প্‌থিবাঁতে এমন কোন শ্তি 
নেই যে তাদের বাঁঞ্চত করতে পারে। ভারতবর্ষের 
সাম্প্রদায়িক সমস্যার ওপর তান “Communalism 
in India, its origin and growth’’ নামে একটা 
বই রচনা করেন। 
আবদুল মাঁজদ মনে করতেন ভারতবর্ষের অর্থ- 


হ:সেন প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে পরিচয় তাঁর রাজনৈতিক 
জাবনে গভার প্রভাব বস্তার করোছল। 

তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ খিলাফং আন্দোলন 
ও কংগ্রেস পাঁরচালিত জাতায়তাবাদী আন্দোলনের 
ভাবধারার যঃ*ম প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।  খলাফৎ 
আন্দোলনের সময় থেকেই তান তাঁর মতামত সভা- 
সমিতির মাধ্যমে প্রচার করতেন । 

সমসামাঁয়িক যুগের অনেকের মতো গান্ধীর অহিংস 
সংগ্রাম, সরল জাঁবন যাপন পদ্ধতি তাঁর চিন্তাধারা 
এবং কাযবিলকে গভাঁর ভাবে প্রভাবিত করেছিল । 


নৈতিক উন্নত রাজনৈতিক গ্বাধীনতার উপর '{বশেষ 
নিভরশাঁল । তাঁর মতে, “জনসাধারণের অর্থনৈতিক 
স্বাচ্ছন্দ্য ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নির্ভ'র করে না। 
তাঁর বর্তমান অর্থনৈঁতক জাঁবনের অব্যবচ্হা দুর 
করার জন্য প্রয়োজন {হন্দ: ও মুসলমানদের সৎ্ঘবদ্ধ 
প্রচেষ্টা ৷ 

এছাড়া {তাঁন আরও বিশ্বাস করতেন যে ভারতের 
ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য কাঁটর শিল্পের উন্নতি বিশেষ 


১ প্রয়োজন । অন্যান্যদের মত, অর্থনৈতিক বিকাশে তান 


বাস্তব দ:ষ্টিভঙ্গর গুরডত্ব অননভব করেন। তাঁর এও 


আবদুল রহমান সাহেব 


বিশ্বাস ছিল যে যতদিন না মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাঁদের 
যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করবে ততদিন পর্যন্ত দেশের 
স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে না। 

ঘটনাক্রমে তান একজন শিক্ষাবিদ (ছিলেন৷ প্রথম 
থেকেই জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার কার্যক্লমের সঙ্গে 
তান যুক্ত ছিলেন৷ ডাঃ এম. এ. আনসারির মৃত্যুর 
পর 1936 থেকে 1962 সাল পর্যন্ত (তান জামিয়ার 
আচার্য পদে বহাল ছিলেন । 

খৰবাজা আবদুল মজিদ পেশার দিক থেকে ব্যবহার- 
জ'ঁবাঁ, রবচির দিক থেকে রাজনীতিক ও ঘটনাচক্রে 
শিক্ষাবিদ এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 


[( Jamia (in Urdu ) ; January 1963; 
M. H. Abbas—All About the Khilafat; 
Jawaharlal Nehru— Autobiography ; Jag 
Parvesh Chander—lndia Steps Forward; 
The Story of Cabinet Mission in India; 


The Indian Annual Register, 1920-23, 
1930, 1940)]. 
এল. দেওয়ানি এম. এ. আনসারি 


আবদল রহমান সাহেব ( মুহম্মদ ) ( ১৮১৮-১৯৪৫ ) 


Abdul Rehiman Saheb, Muhammad 
(1898-1945) 


ম্‌হস্মদ আবদুল রহমান সাহেবের জনম্মকাল 
1898 । বাবা ছিলেন প্রুন্নাক্‌কাচলের আবদুল 
রহমান সাহেব এবং মা আইসুম্মা ছিলেন কারুক্‌কা- 
পদমের মেয়ে । দুজনেই ছিলেন কেরালার ক্রাঙ্গা- 
নোরের ( কোদ:নগাল্লুর ) নিকটবর্তী আঁবকোদের 
অবস্থাপন্ন মুসলিম পরিবারের অন্তর্ভক্ত । তাঁরা ছিলেন 
দুই ভাই এবং তিন.বোন। 

মোপলা মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন প্রথিতযশা 
ব্যন্তি হিসাবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মৃসলমান । 
ধর্মণঁয় আচার আচরণসমুহ তিনি কঠোর ন্যায় নিষ্ঠার 
সঙ্গে পালন করতেন । তাঁর বাবা ছিলেন একজন 
জমিদার এবং ধর্মীয় নেতা ।. 1926 সালের মে মাসে 


‘তান ক্রাঙ্গানোরের অন্তর্গত এরিয়াডের একটি. 


অভিজাত মুসলমান পরিবারেরকন্যা মুনজ' বিভাথুকে 
বিবাহ করেন৷ 1929 সালে এপ্রিল মাসে তাঁর পত্নী 


১৩৫ 


আবদুল রহমান সাহেব 


বিয়োগ হয় । নিঃসন্তান আবদুল রহমান আর দার- 
পরিগ্রহ করেন নি । 

গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি 
কাঙ্গানোরের সরকারী উচ্চ-বিদ্যালয়ে ভার্ত' হন । 
পরে তান মাদ্রাজ প্রেসিডেদ্সির উত্তর আক্ট প্রদেশের 
ভানিয়ামবাদাঁর মাদ্রাসা ইসলাসিয়াতে ভাত হন৷ 
কিন্তু হঠাৎ তা ছেড়ে দিয়ে তিনি কালিকটের বাসেল 
জামনি মিশন কলেজে যোগদান করেন। সেখানে 
অংপকাল থাকার পর মাদ্রাজের মহমেডান কলেজে 
যোগদান করেন। এই কলেজ থেকে কলাবিদ্যায় 
ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তার্ণ হন । তারপর তানি 
মাদ্রাজের প্রেসিডোম্সি কলেজে বি. এ. ( অনার্স“) ক্লাসে 
ভাৰ্ত' হন। 'ঁকম্ভু শীঘ্রই মাদ্রাজ ছেড়ে আলিগড়ে 
জাতাঁয় ম:সলিম কলেজে (জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া) 
যোগদান করেন । 1921 সালে গান্ধীজি এবং মওলানা 
মহম্মদ আলার ডাকে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে খিলাফৎ ' 
এবং কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে (তনি 
মালাবার রওনা হয়ে যান । 

মওলানা ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্যান্য জাতা'য়তাবাদী 
মন্সলমান নেতারা তাঁর রাজনৈতিক এবং সামাজিক 
দৃচ্টিভঙ্গীকে প্রভাবাশ্বিত করেন ৷ কালিকটের কেরালা 
খিলাফং কমিটির তনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক । 
1921 সালে মোপলা বিদ্রোহের সময় তানি হিষ্দ- 
মুসলমান সম্প্রীতির জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর 
সম্প্রদায়ের সদস্যদের বতনি স্ব সময়ই হিন্দ:দের ওপর 
অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখতে চেয়েছেন। যখন 
তিনি অন্যান্য কাজের সঙ্গে ত্রাণ ও প্‌নবসিনের কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছেন সেই সময় অথাৎ 1922 সালের 21 
অক্টোবর “হন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের 
জন্য তান রাজদ্রোহের অভিযোগে মাশলি ল অর্ডি- 
ন্যান্স অনযুযায়ী অঁভযন্ত হন। ভেলোর সেন্ট্রাল 
জেলে তনি দঃ বছর কারান্তরালে ছিলেন। মেয়াদ 
শেষ হবার পর তিনি “মোপলা নিপাঁড়ন আইন” 
( Mopla Outrages Act ) এবং অভ্যন্তরীণ প্রবসন 
আইন ( Inland Emigration Act )-এর বিরোধিতা 
করে সাহসের সঙ্গে লড়াই করেন। 1928 সালে 12 
অক্টোবর থেকে: প্রকাশিত মালয়ালাম ভাষায় তৰি 
সাপ্তাহিক “আল আমিন’’-এর তান ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা- 
সম্পাদক ৷ 1930 সালে 25 জুন থেকে তাঁর ই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা সঞ্চারের জন্য 
এটি একটি দৈনিক পত্রিকায় রুপান্তরিত হয়। তাঁর 
সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ সদস্যই কংগ্রেসের জাতীয় 
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কা্যববলার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। 
সরকার নিপাঁড়নের নাতি সহ্য করতে না পেরে 
1939-এর 29 সেপ্টেম্বর থেকে “আল আমিন" 
প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় । 

1930 সালে যখন কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি 
লবণ সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন পাঁরচালনা করা স্থির করেন 
তখন মালাবারের মুসলমানদের এক প্রভাবশালী অংশ 
সরকার কর্তৃক সমর্থিত হয়ে আন্দোলনের তাঁৱ 
{বরোধিতা করে এবং সমস্ত মালাবার জুড়ে কংগ্রেসের 
সভাসমুহে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে । আবদুল রহমান 
এবং মৌলভী সইদ এই সময় এঁগয়ে এসে বিশঙ্খলা 
সৃষ্টকারগদের প্রতিরোধ করেন এবং সমগ্র মুসলিম 
সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য 
আহৰান জানান । এই আবেদনে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া 
যায়। 

কালকটের সমুদ্র উপকূলে উচ্চপদস্থ পুলিশ 
আঁফসারদের দ্বারা নৃশংসভাবে আক্রান্ত হবার পর 
1930-এর 12 মে তান গ্রেপ্তার হন এবং ন-মাস 
অন্তরীণ থাকেন। জেল থেকে মান্তি লাভের পর 
{তাঁন তাঁর জাতীয়তাবাদী কাজকর্ম চালিয়ে যান। 
তাঁর অসাধারণ ব্যান্তত্ব এবং বাগমীতা জনগণকে উদ্ধুদ্ধ 
করে {বিশেষত তরুণ প্রজন্ম এবং ছাত্রদেরকে । 

ক্লমশ “তান কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের দিকে 
ঝুকে পড়েন এবং তার নেতৃপদে আসান হন ৷ 1939 
সালে কেরালা প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমটির তান সভা- 
পাঁত হন এবং সর্বভারতাঁয় কংগ্রেস কাঁমাটির সদস্য 
হন । কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের পরে তান 
কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং কেরালা ফরওয়ার্ড রক-এর 
সভাপতি নির্বাচিত হন 1939 সালেই । 1940 সালে 
তান গ্রেপ্তার হন এবং ভেলোর সে'ট্রাল জেলে 1945 
সালে 4 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আটক থাকেন। 1932- 
34 সালে তান কালকটের মিউনিসিপ্যাল কাউ- 
দসলের সদস্য হন এবং 1932 সাল নাগাদ মালাবার 
প্রাদেশিক বোর্ডেরও সদস্য হন। 1937-এ তানি 
মাদ্রাজ {বিধানসভার সদস্য নিবাচিত হন ৷ 

1945 সালে বন্দী দশা থেকে মুক্তি লাভের পর 
তানি সমগ্র মালাবার জুড়ে কংগ্রেস প্রার্থীদের জন্য 
নিবচিনী প্রচারে ঝাঁপয়ে পড়েন। 'কম্ভু কর্মরত 
অবস্থায় 1945 সালের 22 ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। 
তাঁর মৃত্যুতে মালাবারে কংগ্রেস আন্দোলন বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। - 

একজন ধর্মনিজ্ঠ মুসলমান হয়েও তান হারি- 
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জনদের এবং মান্দির প্রবেশাধিকার, আন্দোলনের দৃঢ় 
সমর্থক (ছিলেন । একজন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে 
{তান তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের দুর্বলতা দুর করতে 
সচেষ্ট ছিলেন । মক্কায় বতান একবার তাঁর্থ' করতে 
যান। 1938 সালের সিংহল ভ্রমণ করতে গয়ে 
ভারত এবং সংহলের.: জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে 
তোলার জন্য আবেদন করেন । জাতায় শিক্ষার 
প্রসারের উপর তান গঢুর্‌ত্ব আরোপ করতেন এবং 
অর্থ নৈঁতক স্ব-নিৰ্ভরতাকে দেশের পক্ষে সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় {বিষয় হিসেবে মনে করতেন । 

{তান {ছলেন এক স:'বিশাল ব্যাক্তত্বসম্পন্ন পুরুষ । 
উত্তর ভারত-এর মুসলমানদের মত তান পরিচ্ছদ 
ব্যবহার করতেন । 'ঁতাঁন ছিলেন সাহস’ ; প্রকৃতি- 
গতভাবে অ্থির হলেও মুলতঃ 'বপ্পবী ৷ মালাবারের 
মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ মানষের উপর তাঁর 
প্রভাব ছিল অসাধারণ । আইন অমান্য আন্দোলনের 
সময় থেকে তান তরুণ প্রজম্মের নিকট ব'ঁররু্‌পে 
প্রাতভাত হন । দেশের জন্য তান অনেক ত্যাগ 
স্বীকার করেছেন এবং তাঁর 'নজের সম্প্রদায়ের 
( মোপলা ) নিকট তান দিলেন শান্তর আধার । 


[V. S. Keraayan—The Heroic Son of 
Kerala) K. P. Kesava Menon—Kazhinha 
Kalanagal ; personal knowledge of the 
Contributor). 


{কঝোডাথ ৰাস;দেবন নায়ার 


আবদুল লাঁতফ ( নবাব ) ( ১৮২৮-১৮৯৩ ) 
Abdul Latif ( Nawab ) (1828-1893 ) 


আবদুল লাঁতফ 1828 সালে পূর্ব বঙ্গের ( অধুনা 
বাংলাদেশ ) ফাঁরদপ্যর জেলার এক সম্জ্রাম্ত পাঁরবারে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজা ফাঁকর মুহম্মদ 
একাঁদকে সদর দেওয়ানী আদালতের এক বিশিষ্ট আইন- 
জ'ঁবী এবং অপর দিকে সে যুগের সফল সাঁহাত্যকদের 
অন্যতম ছিলেন । 1836 সালে প্রকাশত ফার্সশ 
ভাষায় লিখিত “Jami-ul-Tawarik’” ( জাম-উল- 
তাঁরখ) বা পৃ্‌থিবার ইতিহাসের ( Universl 
History ) রচায়তা ছিলেন {তান । আবদুল লাঁতফ 
অল্প বয়সেই কলকাতায় চলে আসেন এবং কলকাতা 
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মাদ্রাসায় ভা্ত' হন। সেই সময় থেকেই মাদ্রাসাতে 
ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন হয়েছল। আবদ:ল লাঁতফ 
ইংরাজি ভাষায় পারদার্শ'তা অর্জন করে সরকার! বৃত্তি 
লাভ করেন । শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর তান মাদ্রা- 
সাতেই অল্পকাল শিক্ষকতা করেন। 

1849 সালে আবদুল লাঁতফ ডেপ্চুটাী ম্যাজিস্ট্রেট 
পদে আসান হন এবং ক্রমে এই বিভাগের সবেচ্চ পদে 
আরোহণ করেন । তিনি কিছুকাল কলকাতার “Presi- 
dency Magistrate-এর পদেও আঁধষ্ঠত ছিলেন । 
দাঁ্ঘথ ছত্রিশ বছরের সরকারী কর্ম‘জাঁবনে তান 
সবস্তরের জনগণের অকৃত্রিম ভালবাসা এবং উষ্ণ 
সোঁহাদ* অজ‘ন করোঁছলেন। 1863 সালে লর্ড 
এলগিন তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘Fellow’ 
নিষ,ন্ত করেন । এই স্‌ত্রেই তিনি সর্বপ্রথম বৃহত্তর 
জন সমাজের কাছে পারচয় লাভের সুযোগ পান। 
1877 সালে লর্ড {লিটন তাঁকে ‘খান বাহাদুর’ ও 
1880 সালে ‘নবাব’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিন 
বংসর পর তান লর্ড রিপন কর্ত্ত'্ক ‘Order of the 
Companion of the Indian Empire’ সম্মানে 
ভূষিত হন। বিভিন্ন সময়ে তান “Justice of 
Peace”, “Municipal Commissioner এবং 
বঙ্গদেশের Legislative Council-এর সদস্য ছিলেন । 
1893 সালের 10 জডলাই নবাবের মৃত্যু হয়। 

নবাব আবদুল লাঁতফের সাধারণ ভারতাঁয় জন- 
গণের জন্য এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে যে অমূল্য অবদান ছল তা তাঁকে অবিস্মরণায়তা 
দান করেছে! “Mohamedan Literary Soci- 
ey’'র প্রতিষ্ঠাতা তথা সম্পাদক হসাবে' তিনি এই 
‘5০ciety’-র মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শিক্ষা প্রসারের কাজে নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন। তাঁর 
উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষালাভের ফলে মুসলমান সম্প্রদায় 
যেন সমসাময়িক ইউরোপীয় ও স্বদেশবাসন হিন্দুদের 
সংক্কত সম্পন্ন জাঁবনধারার ঘনিচ্ঠ সংস্পর্শে আসে 
এবং তাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে। প্রায় 
সর্ব ব্যাপারেই ম:সলমান সম্প্রদায় নবাবের পরামর্শ 
গ্রহণ করত এবং তাঁর উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শুংনত। 
কলকাতা মাদ্রাসায় ““An9!০-Per5iএn” (ইঙ্গ-পারসিক) 
{বভাগের উদ্বোধনে নবাব গরডুত্বপূর্ণ ভুমিকায় অংশ- 
গ্রহণ করেন৷ কলকাতা ও হ:গলাঁ মাদ্রাসার আরব 
{শক্ষা বিভাগঁটিও নবাবের চেষ্টা্রমেই স্থাপিত হয়। 
তাঁর লেখা “A Short Account of my Public 
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Life” 1885 সালে প্রকাশিত হয়। বাংলার লেফ- . 
টেনেণ্ট গভর্ণর $i J. P. Gran-এর অনুরোধে 
তিনি তাঁর অপর দুই গ্রন্থ “A Paper on Moha- 
medan Education in Bengal’”— (1868) এবং 
“A Minute on the Hooghly Madrasah’’ 
(1877) রচনা করেন। 

নবাবের অপর যে অবদানটি বিশেষভাবে উল্লেখের 
দাবা রাখে সেটি হলো 'হন্দ:-ম:সলমানের সাম্প্রদায়িক 
সোজ্রাৱকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস--দেশের বিভন্ন 
অণ্টলে এই সোল্রান্র ক্ষুগ্র হওয়ার যথেচ্ট আশঙ্কা দেখা 
দিয়োছল । সেই সময়ে মৃসলমান নেতাদের মধ্যে 
নবাবের চেয়ে হন্দ:দের অধিকতর সৃহ্ৃদ আর কেউ 
ছিলেন না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতাবোধ 
জাগ্রত করার কাজে ঁতানই সবাধিক সাফল্য লাভ 
করোছলেন । 

অনন্যসাধারণ চাঁরাতিক গডণাবলী ও অসাধারণ 
বযুদ্ধমত্তা, নেতৃত্বদান ও সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী 
নবাব সরকার তথা জাঁতবর্ণ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের 
বিশ্বাসভাজন নেতা হয়ে উঠোছলেন। “সর্বসাধারণের 
মঙ্গলের জন্য তাঁর কণ্ঠে যে বাণাই ধ্বানত হত সকলেই 
তা মনোযোগ সহকারে শুনত এবং পালন করত ।” 


[( Nawab Abdul Latif—A Short 
Account of my Public Life, Calcutla, 
1885 ; F. B, Bradley-Birt-Twelve Men of 
Bengal in the Nineteenth Century, Cal- 
cutta, 1910 ; C. E. Buckland-Bengal under 
Lt. Governors, Calcutta, 1905; Claude 
Campbell-Glimpses of Bengal, Calcutta, 


1908; W. W. Hunter-Mussalmans of 
Bengal, Calcutta, 1872; Sir Richard 
Temple-India, 1880 )] 

(পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় ) আৰদস শ;ভান 


আবদুল লাঁতফ ফার কাঁ ( ১৮৯৩?) 
Abdul Latif Farookhi ( 1893—? ) 


1893 সালের 15 মার্চ আবদুল লাঁতফ ফারুক 


* মাদ্রাজে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নবাব আবদুল 
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ওয়াহাব খান বাহাদুর ছিলেন আর্ক‘্টের নবাবের পোঁ্র 

* এবং মাতা ছিলেন পোঁত্রী । তিনি এক ধরন! সুন্নী 
মুসলমান পরিবারের সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে 
তিনি গৃহেই শিক্ষকের নিকট উদ, আরব এবং ফার্সি 
পড়েন।. 1923 সালে তিনি কণটিকের চতুর্থ রাজার 
কন্যা এবং মহামান্য নবাব অজিমৎং উন্নিসা বেগমের 
পোঁন্ৰী দায়ং উন্নিস বেগমের পাণি গ্রহণ করেন । 
1939 সালে তান দ্বিতাঁয়বার আর্ক'টের দ্বিতীয় রাজার 
পোঁপ্র নবাব সালাউদ্দিন খান বাহাদুরের কন্যা 
আমাথ্‌ল বসির মনুবারকউান্নিসা বেগমকে (বিবাহ 
করেন। 

‘কিশোরাবস্থায় St. Thome High School 4 
তিনি ল্যাটিন ভাষায় সুপান্ডিত Father Hylegus’র 
সান্নিধ্য লাভ করেন । তান তাঁর পিত্ব্য কব মোঁলানা 
নবাব তাজুমল হুজাবির খান বাহাদুর ও সামস্‌ল 
উলেমা মোৌলামা আবদুল রহম শাহ শা'তর দ্বারাও 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়োছলেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে 
{তান আল স্রাতৃগণ এবং এস. শ্রণীনবাস আয়েঙ্গারের 
ভাবধারায় অনংপ্রাণত হয়েছিলেন । এ ছাড়া কোরাণ 
এবং ম্যাকলের রচনাসম্‌হ তাঁর মনে ছাপ ফেলেছিল । 

1921 সালে তান জাতায়তাবাদী আন্দোলনে 
যোগদান করেন । তান পূণ“ স্বাধীনতার সমর্থক এবং 
অহিংস নাতির প্রবন্তা ছিলেন । অসহযোগ এবং 
খিলাফং আন্দোলনেরও তান সমর্থক ছিলেন । অবশ্য 
বিদ্যালয় ও কলেজ বজন করার তান পক্ষপাতী 
ছিলেন না । 1926 সালে স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ 
দানের পর্বে তিনি মুসলিম লাঁগের সদস্য এবং 
জামায়েত উল-আলেমের সভাপতি হিসাবে কাজ 
করেন। পরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলেও বহু বিষয়ে 
তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের মতানৈক্য ঘটত :1947 থেকে 
1952 সাল পৰ্যন্ত (তানি ডেমেন্র্যাটিক পাঁট“‘র সদস্য 
ছিলেন। 

আবদুল লতিফ 1921 সালে খলাফংৎ আশন্দো- 
লনের সমর্থনে সভা সম্মেলন ধৰ্মঘট ইত্যাদির 

. আয়োজন করেন। ‘তান কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হয়ে- 
ছিলেন এবং নবাব পাঁরবারের বংশধর হিসাবে যে রাজ- 
নৈতিক ভাতা পেতেন তাও প্রায় এক দশককাল বন্ধ 
করে দেওয়া হয়োছল। 

1927 সালের মার্চ, এপ্রিল মাসের কোন এক 
সময় দিল্লীতে অন্যাষ্ঠত মসলিম- নেতৃ সম্মেলনে 
( Conference of Muslim Leaders ) যুক্ত 
নিবচিক মণ্ডলী গঠনের প্রশ্নে মহম্মদ আলি জিন্নার 
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সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটে । 1926 সালে স্বরাজ্য দলে 
সহকারী সদস্য হিসাদে {তান যোগদান করেন। এ 
বছরেই নির্দ'লাঁয় প্রার্থী হিসাবে তানি Central 
Legislative Assembly তে নবাচিত হন । 

Madras Presidency Muslim Conference 
এর সাঁচব হিসাবে 1929 সালের নভেম্বর মাসে তান 
বলেন “দেশের এই রাজনৈতিক পাঁরবর্তনের প্রেক্ষিতে 
মাদ্রাজ প্রদেশের মুসলমানদের কর্তব্য প্রদেশ {নির্বশেষে 
সংখ্যালঘিচ্ঠ মুসলমানদের রাজনৈতিক ন্বার্থ ও 
জাতাঁয় অধিকার রক্ষার যথা্বিহত উপায় নদ্ধারিণ 
করা । '''সংখ্যা লঘিষ্ঠ মুসলমানরা যাতে ভারতের 
রাজনীতিতে মর্যাদার সঙ্গে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে 
পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করাই আমাদের লক্ষ্য ।'’ 

1930 সালে Central Legislative Assem- 
bl/-তে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তান বলোঁছলেন-_ 
“দেশের সব রাজনৈতিক দলেরই প্রস্তাবিত গোল টোঁবল 
বৈঠকের। সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত” । তান এই 
স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে Simon C০- 
mission-এর লুপারশ ভারতবাসীর আশা আকাঞ্ক্ষার 
পরিপূরক নয়। তাঁর মনে হয়েছিল যে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের দাবগৃলিকে অবহেলা করা হয়েছে এবং 
শুধু মাৱ আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বারা ( Civil 
Disobedience Movement ) ভারতের পক্ষে 
স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয় । সরকারের বিরুদ্ধে 
কংগ্রেসের জেহাদ ঘোষণাকে তান বিবেচনাহাীন কার্য 
বলে অর্ভাহত করোঁছলেন। 

আবদুল লতিফ ফারুকা বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । 'তনি যথাক্রমে মাদ্রাজের ‘‘জাঁময়ৎ 
আহরর’' ও 1921 সালে “জয়ং উলেমার’' সম্পাদক 
ও সভাপাঁত ছিলেন । তান 1923 ও 1929 সালে 
Town Congress Committee, Madras Presi- 
dency Muslim Conference-এর সম্পাদক ও 
Andhra. Provincial Congress Committee 
যুগ্ম সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন (1923) 1944 
সাল থেকে 1947 সাল পর্যন্ত তান Madras Pro- 
vincial League-র সাঁচব ছিলেন । 1947 সালে 
Madras Legislative Council-এ নবাচিত হয়ে- 
ছিলেন।. 1947-48 সালে ‘তান মাদ্রাজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হয়েছলেন। 1922 সাল 
থেকেই তিনি “Azad Hind” এর সম্পাদক fছিলেন। 
নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে ' নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে 
সরকারী আদেশে এই পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া 
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হয়োছল ; 1943 থেকে 1945 সাল পর্যন্ত তান 
ইংরাজি, তামিল ও উদ{তে প্রকাশিত ‘মুসালম' নামক 
পতিকাটির সম্পাদনা করতেন। 1945 সাল থেকে 
তান উদ:ুতে “মুসলমান” পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন । 

আবদুল লাঁতফ ফারুক ছিলেন একজন অনাড়দ্বর, 
ধর্মপ্রাণ, রক্ষণশীল মুসলমান। পশ্চিমী শিক্ষা পদ্ধাতর 
সমর্থক হিসাবে তান গান্ধীর ওয়াদ্ধা পাঁরকল্পনার 
ববরোধ'া ছিলেন জাতায়তাবাদী আন্দোলনের সময় 
সরকারের নির্যাতন নীতির নিন্দা করলেও স্বাধাীনোত্তর 


কালে ব্রিটিশদের সঙ্গে কোন কোন 'বষয়ে সহযোগিতার 


তান পক্ষপাতী ছিলেন । তান অস্প্‌শ্যতার বিরোধী 
ছিলেন, নারীদের অবস্থার উন্নীত সাধনেও তানি (ছিলেন 
আগ্রহী ৷ কিছু কিছু বিষয়ে রক্ষণশীলতা থাকা সত্বেও 
আবদুল লাঁতফ ফারুক মোটামুটি প্রতিবাদী ও প্রাদে- 
{শকতা {বিরোধ ছিলেন। 


[The Hindu files (Specially of Novem- 
ber 30, 1929). The Mail files ; The Azad 
Hind files ; Madras Legislative Directory, 
1950 ; Proceedings, Madras Legislative 
Council, 1947-52; Proceedings of the 
Central Legistative Assembly, 1926-30; 
Personal Interview by the Research fellow 
(June 10, 1967).] 


( ইম্যানযুয়েল ডিভিয়েণ ) এস্‌. কষচ্ৰামাী 


আৰদ;ল হাঁয়, নিঞা ( ১৮৮৯-১৯৪৬ ) 
Abdul Haye, Mian ( 1889-1946 ) 


মিঞা আবদুল হায়র জন্ম 1889 সালের 
{ডসেম্বর মাসে, মৃত্যু 20 ডিসেম্বর, 1946 লঃখি- 
য়ানার একাঁট খ্যাতনামা এবং ধনী আওয়ান পাঁরবারে 
তাঁর জম্ম । সামাঁরক এঁতিহ্যের জন্য এই পাঁরবারের 
যথেষ্ট খ্যাত হল ৷ আবদুল হায়ি 1908 সালে 
লাহোরের ফোরমান “ক্রাশ্চয়ান কলেজ থেকে বি. এ. 
ডিগ্রী এবং 1910 সালে লাহোরের আইন কলেজ 
থেকে ল’ ডিগ্রী লাভ করেন। { 

{মিঞা আবদুল হায় 1910 সালে একজন আহন- 
জব হসাবে তাঁর জাবন শুর করেন। লধধিয়ানা 
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মিউনিসিপ্যালিটিতে বিনা ' প্রতিদ্বাদ্দ্বতায় নিবা্চিত 
হওয়ার পর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হন। 1923 সালে তানই : 
প্রথম বেসরকারাভাবে প্রোসডেণ্ট পদে নিবাঁচিত হন । 
লুধিয়ানা মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 
1933 সাল পৰ্যন্ত অক্ষু্ৰ ছিল । এই বংসর তিনি 
তাঁর বাসহ্থান লুধিয়ানা থেকে লাহোরে স্থানান্তরিত 
করেন। 1919 সাল থেকে রাজনৈতিক নেতা হসাবে 
তাঁর জাঁবন শুরু হয় । তান লধিয়ানার রাওলাট 
বিল-বিরোধাী সম্মেলনগডলতে এক  গ্রুরনত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করোঁছলেন। খিলাফত আন্দোলনেও 
তান সক্ৰিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় সৈন্য সরবরাহ করে সরকারকে সাহায্য 
করে ইতিপূর্বে ‘তান যে এম. বি. ই. খেতাব পেয়ে- 
ছিলেন 1921 সালে তান তা সরকারকে ফিরিয়ে 
দেন। দই বৎসর পর উদারপন্থী দলের প্রার্থণী 
{হসাবে 1923 সালে পূর্ব পাঞ্জাব মুসলমান কেন্দ্র 
থেকে তিন সে'্রাল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বালতে 
নিবাচিত হন । 1926 সালে তান সেই কেন্দ্র থেকে 
বিনা প্র্তদ্বাদ্দিতায় পুনরায় নিবাচিত হন। বিধান 
সভায় একজন স্পচ্টভাষাী জাতীয়তাবাদ হিসাবে তন 
স্বাক্ষর রেখোঁছলেন এবং সেই সময়কার বড় রাজনৈঁতক 
নেতা যথা পণ্ডিত মাঁতলাল নেহরু এবং মহম্মদ আল 
fজিন্না-র দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃত হন। 1933-এ 
ল:খিয়ানা থেকে লাহোরে স্থান পরিবর্তনের পর, তান 
পাঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট পারঁ্ট'তে যোগদান করেন। 
পাঞ্জাবের রাজনাীতিতেও তান খ্যাঁত অর্জন করেন 
এবং 1937-এ পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষামন্ত্র পদে 
নিযুক্ত হন। 1946 সাল পৰ্যন্ত তান এই পদে 
আসান ঁছলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় {তান 
আবার সৈন্য সরবরাহ এবং- যডদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ 
করতে সরকারকে সাহায্য করেন। 

তাঁর দাঁ্ঘ রাজনৈতিক জাঁবনে মিঞা আবদুল 
হায় একজন উদারনৈতক এবং প্রগতিশীল মনো- 
ভাবাপন্ন নেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণত করেন। 
যাঁদও একটি গোঁড়া মুসলমান পরিবারের সম্তান্রুপে 
বতনি প্ৰতিপালিত হয়েছিলেন তব; তাঁর দৃk্টভঙ্গ উদার 
মনোভাবের পাঁরচয় বহন করে। সমাজ-সংস্কার এবং 
{হহন্দ; মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীীতর কথা তান 
সর্বদাই প্রচার করতেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের 
অধিকার রক্ষা সম্পর্কে তান সর্বদাই সচেতন ছিলেন। 
সমাজ-সংস্কারের নামে মুসলমানদের ব্যন্তিগত আইন 


আবদুল হামিদ খান 


সংশোধনের যে কোন প্রচেষ্টার তান তাঁব্র বিরোধিতা 
করতেন । 

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান বোধ হয় সবাধিক। 
ইসলামিয়া স্কুল, ল:খিয়ানা ইসলামিয়া কলেজ, লাহোর 
আঞ্জুমান তারিখুই-ই তালক, অমৃতসর ইত্যাদি 
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তান ঘনিচ্ঠভাবে 
যুন্ত ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্র হিসাবে তিন শিক্ষার 
সংস্কার এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক চেষ্টা করে- 
ছেন। তি বাধ্যতামুলক এবং অবৈতানক - প্রাথমিক 
- শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সমগ্র “শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
জাতাঁয়তামুখঁ করার ইচ্ছাও পোষণ করতেন । 

প্রথমদিকে মিঞা আবদুল হায় হন্দ; মুসলমান 
এঁক্যের জন্য কাজ করেছিলেন এবং ব্রিটিশের জোয়াল 
থেকে ভারতবর্ষ মডক্তি পাক এটা চাইতেন । পরে তার 
মতামত পরিবর্তিত হয় । 1942 সাল নাগাদ তান 
বুঝতে পারলেন যে {হন্দ; এবং মুসলমানদের মধ্যে 
কোনরকম বোঝাপড়া সম্ভব নয় এবং এর একমাত্র রাজ- 
নৈঁতক সমাধান হচ্ছে ভারত বিভাগ । তিন পাঁক- 
স্তান দাবার একজন একনিচ্ঠ প্রচারক হয়ে উঠলেন এবং 
1946-এ মুসলমান লাগ প্রস্তাবিত প্রত্যক্ষ আন্দো- 
লনকে তান সমর্থন জানান । 


[Indian Legislative Assembly Debates, 
1924-26, 1929, 1930 ; Punjab Legislative 
Assembly, Debates, 1937 ; Home Political 
F. No. 66/1924; Indian Annual Register 
(N. N. Mitra), 1937, 1946 ; Punjab’s 
Who’s Who.] 


(চি. আর. সারাীন ) বখাঁসস সং নিজ্জর 


আবদুল হামিদ খান ( ১৮৯৬-১৯৬৬ ) 
Abdul Hameed Khan ( 1896-1966 ) 


1896 সালে মাদ্রাজে আবদুল হামিদ খাঁন জরন্ম- 
গ্রহণ করেন ৷ তাঁর পঢর্বপুরু্ষরা এসেছিলেন 
আফগানিস্তান থেকে । তাঁর বাবা ধাধাখাঁন মাদ্রাজের 
একজন ধন! ব্যবসায়ী ও মানবসেবা হিসাবে পাঁরাচত 
ছিলেন। আবদুল হামিদের মাতামহ মাদ্রাজের রাজ্য- 
পালের এ. ডি. সি. ছিলেন। যদিও এই পরিবারটি 
এসেছিলেন আফগানিস্তান থেকে 'কস্তু মাদ্রাজে তাঁরা 


১৪০ 
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বংশ পরম্পরায় বহুদিন ধরে বাস করাছলেন। ‘ তাঁরা 
গোঁড়া সুন্নী সম্প্রদায়জুন্ত ছিলেন এবং অর্থনৈতিক 
দিক থেকে সমাজের বেশ উচ:তে তাঁদের স্থান ছিল । 
1927 সালে আবদুল হামিদ জানৎ উন্নিসাকে বিবাহ 
করেন৷ 1935 সালে তান আবার রাঁহম খাতুন নামে 
আর একটি মাঁহলার পাণি গ্রহণ করেন । 


হামিদ ওয়েসাল মিশন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ 
করেন। কলেজ শিক্ষা লাভ করেন মাদ্রাজ খু*চ্টান 
কলেজ ও প্রেসিডেন্সা কলেজে (1916-20) । তাঁর 
পারিবারিক পরিচয় এবং পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষা তাঁকে 
একজন প্রখ্যাত ভাষাবিদে পাঁরণত করেছল। (তান 
উদ, ফাঁস, আরবী, ইংরাজ' এবং তামিল জানতেন । 
প্রথম জাবনে মাদ্রাজ খু'ঁজ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হগ 
ও বিখ্যাত দাৰ্শানক ডঃ রাধাকৃষ্ণনের চিন্তাদর্শ তাঁকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । তাঁর পরবর্তণী রাজনৈতক 
জাঁবন গান্ধাজা, রাজাজী ও সরোজিনা নাইডু দ্বারা 
{বশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। 


হামিদ খাঁনের বহু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগা- 
যোগ ছিল । ‘তিনি প্রথমে কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসেন । 
খিলাফং আন্দোলনের স:চনাকালে তনিই প্রথম মাদ্রাজে 
এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান ৷ 1921 সালে 
কংগ্রেস যখন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের নতি অনুসরণ করতে 
উদ্যত হয় তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে তাঁর দলের মত- 
বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। 'নয়মতা্তব্রিক আন্দোলনে 
প্রবল বিশ্বাস থাকায় চিত্তরঞ্জন দাস পাঁরচালত স্বরাজ্য 
দলে তান যোগ দেন৷ এই স্বরাজ্য দলের অর্থনৈতিক 
ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবার জন্য তিনি টি প্রকাশন এর সঙ্গে 
অর্থ’ সংগ্রহ অভিযানে বার হন। পরে যখন তাঁর দল 
সংবিধান স্বাঁকৃত সংস্থাগুলৈতে সংখ্যাগাঁরণ্ঠতা লাভ 
করে তখন তান রাজ্য কপেরেশনে নিবা্চিত হন । 
রাজ্য কপোরেশনের সাথে যুন্ত হবার পর তান মনে 
করতেন যে পোঁর শাসন সম্পার্ক'ত বিষয়ে রাজনীতির 
অনুপ্রবেশ ঘটানো উচিত নয় । 1935 সালে মাদ্রাজের 
মেয়র হিসাবে নিবচিত হবার পর সেখানকার নাগাঁরক- 
দের পরিভকার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তান বিশেষভাবে নজর 
দেন। এছাড়া কপোরেশনের আর্থ ক এবং কর ধার্য 
সমিতির সভাপাঁত {হসাবেও তানি তাঁর যথাযোগ্য 
ভূমিকা পালন করেন । 


1927 সালে মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্য হিসাবে 
‘তিনি নিবাচিত হন৷ 1935 সালে আইন চাল; হবার 
পর 1937 সাল নাগাদ আর একবার তান বিধানসভার 
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সদস্য পদ লাভ করোছলেন। কংগ্রেস স্বরাজ্য দলের 
সঙ্গে তাঁর সংযোগ থাকলেও মুসলিম লাঁগের সঙ্গেও 
তার যোগাযোগ ছল এবং 1925 থেকে 1940 সাল 
পর্যন্ত তান মুসলিম লাঁগের সেক্রেটারী ছিলেন। 
1937 সালে মাদ্রাজে মুসলিম লাগ বিধান মণ্ডলের 
নেতা {হিসাবেও তান মনোনীত হন । জাতীয়তাবাদী 
আধ্ননিক মনোভাবাপন্ন অনেক মুসলমান সদস্যের মত 
তানও নিজেকে কংগ্রেস থেকে সম্পর্ণ বিচ্ছিন্ন করে 
লাঁগের সঙ্গে গভীর ভাবে য;ুন্ত হন । অবশ্য স্বাধীনতা 
লাভের পর রাজাজাীর নেতৃত্বে যখন মাদ্রাজ মন্ত্রীসভার 
প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন তান আবার কংগ্রেসে ফিরে 
আসেন । 

1938 সালে আর্কটের যুবরাজের দেওয়ান 
{হসাবে আব্দুল হামদ মনোনীত হন এবং 1966 
সালের 14 ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সেই পদে তান 
অধা্চ্ঠত ছিলেন । 

আবদুল হামিদ জাতীয়তাবাদের গোঁড়া সমর্থক 
হলেও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ'ম্‌লক আন্দোলনের সমর্থক 
ছিলেন না। 
পছন্দ করলেও তানি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণকে সর্বদা অপছন্দ 
করতেন । সামাজিকভাবে আবদুল হামিদ খাঁন কিছু 
কিছু আধুনিকতায় বিশ্বাসী িলেন। তান বর্ণ 
বিদ্বেষ প্রথা ও নারীদের প্রতি বৈষয্যমুলক নাাতর 
বিরোধী fছলেন। নারাশিক্ষা ও বিধবা {ববাহকে 
{তান সমর্থন করতেন কিন্তু নারী প:রুষের একসঙ্গে 
{শিক্ষার {তান বিরোধী িলেন। তিনি ছিলেন মনে 
প্রাণে শিক্ষাবিদ । পাশ্চাত্য উদারনৈঁতক শিক্ষা- 
ধারার অন্যতম সমর্থক হলেও তান মনে করতেন 
জাতাঁয় শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা যার মাধ্যমে 
জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়। ; 

অন্ধ:প্রদেশের ওসমানিয়া কলেজের সভাপাঁতর পদ 
ছাড়াও {তি আমন্নামালাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় [সিন- 
ডিকেটের সদস্যও ছিলেন। মাদ্রাজের হন্দী প্রচার 
সভারও তান অন্যতম সমর্থক ছিলেন । তান ছিলেন 
ধর্মপ্রাণ মানয় । মাদ্রাজের মুসলীম প্রতিষ্ঠানগনলর 
সঙ্গে তাঁর গভাঁর সংযোগ ছিল। মাদ্রাজের 
‘আঞ্জুমানে’রও তানি সভাপতি ছিলেন। 

বন্তা ও লেখক 'হসাবেও তাঁর জনপ্রিয়তা 
লক্ষণীয় । তন ‘ডেকান টাইমস’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা 
ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন৷ ডঃ আযান বেসাম্তের 
উপর ‘তান একট ছোট জীবন চিত্রও প্রকাশ করে- 
fছলেন। খেলাধুলার প্রাতও গভাঁর আগ্রহ থাকায় 
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তাঁর চেষ্টায় মাদ্রাজের ক্রিকেট প্যাভেলিয়ানের প্রতিষ্ঠা 
ত্বরাম্বিত হয়োছল । আবদুল হামিদ খাঁন ছিলেন 
এমন একজন মুসলমান যান জন্মসুত্রে ভারতাঁয় না 
হলেও এদেশকেই সর্বশ্ব দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি । 


[S. M. Fossil—The Islamic Souths 
Who’s who in Madras, 1934 ; The Hindu 
Files ; Proceedings of the Madras Legis- 
lature, 1926-40; Personal interview of 
the Research Fellow with " Abdul Hameed 
Khan] 


( ইমানযয়েল ডাঁভয়েন ) এস. এন. প'্মনাভন 


আৰদল হালিম গজনভাঁ ( স্যার ) ( ১৮৭৬-১৯৫৩) 
Abdul Holim Ghaznavi (Sir) (1876-1953) 


আবদুল হালিম গজনভা 1876 সালের 11ই 
নভেম্বর পূর্ব বাংলার ( বর্তমান বাংলাদেশ ) ময়মন- 
সিংহ জেলার টাঙ্গাইলে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্ল্রান্ত 
মুসলিম জমিদার এবং ব্যবসায়ী {হিসেবে তাঁর পারি 
বারের যথেষ্ট খ্যাঁত ছিল । তাঁর পিতার নাম ছল 
আবদুল হাকিম খান গজনভণী। 1896 সালে 
আবদুল হালিম মারিয়াম খাতুনকে বিবাহ করেন। 
{নিঃসন্তান খাতুন অল্পকালের মধ্যেই মারা যান । 

জাঁবনের বেশিরভাগ সময়ই তান কলকাতায় 
আঁতবাহিত করেন। জাবনের শেষ কয়েকটি বছর 
তানি টাঙ্গাইলে থাকতেন-_সেখানেই 1953 সালের 
18 জন তাঁর দেহান্ত ঘটে । ‘তান ছলেন প্রথম 
{সটি কলোঁজয়েট স্কুল এবং পরে সেট জোঁভয়ার্স* 
কলেজের ছাত্র । Y 

{বংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবদুল হালিম 
জাতীয়তাবাদ রাজনীতিতে যোগদান করেন। তানি 
fছলেন রাষ্ট্রগুর: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ 
শিষ্য । আবদুল হালিম এ সময়ের বিখ্যাত জাতায়তা- 
বাদ আন্দোলনের ধারক ও বাহক আবদুল রসুল, 
নলয়াকং হুসেন, ইসমাইল চৌধুরী, আনন্দ চন্দ্র রায়, 
অশ্বিনী কুমার দত্ত, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, সতীশ চন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, ভুপেন্দর নাথ বসু, 
মঁতলাল ঘোষ, রাজা সুবোধ চন্দ্র মাঁল্লক, যোগেশ 
চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ছিল তাঁর আঁবচ্ছেদ্য 
সম্পর্ক । f 
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উদারপন্থী জাতাঁয়তাবাদী নেতা হয়ে আবদুল 
হালিম ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগদান করেন ও 
1905 সালে সরকারী নিযতিন নাতির বিরুদ্ধে এক 
জ্বালাময়ী বন্তুতা দান করেন। 1905-06 সালে 
কার্জ‘ন-পরিকম্পিত বঙ্গভঙ্গের 'বিপক্ষেও তাঁর তাঁর 
আন্দোলন সমস্ত হিন্দ:-ম:সলমানকে '‘একজাঁত, 
একপ্রাণ, একতা’ মন্ত্রে উদ্ধবদ্ধ করে। ঢাকায় জগন্নাথ 
কলেজের ক্যাম্পাসে 1905 সালের 27 আগষ্ট তান 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমাবেশে যোগদান করেন ৷ 16ই 
অক্টোবর কলকাতায় সেই একই সমাবেশে, একই উদ্দেশ্যে 
পুনরায় আবদুল হালিম যোগ দেন। একই দিনে 
{তান কলকাতার আপার সাক:লার রোডের ফেডারেশন 
হলাঁটর ভাত্তি-পরস্তুর স্থাপন উৎসবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেন। এই হল'টিকে চাহৃত করা হলো হিন্দ:- 
মুসলিম এক্যের প্রতীকরুপে । 1906 সালের 14 
এবং 15 এপ্রিল বারশালে প্রাদোশক সম্মেলনে যোগ- 
দান করে তান বঙ্গভঙ্গ রদ করার. জন্য দেশবাসীর 
কাছে সাঁনব‘ন্ধ অনুরোধ জানান । _ এই সম্মেলনের 
সভাপাঁত ছিলেন আবদুল রসনল । শারীরিক প্রতি- 
বন্ধকতার জন্য আবদুল রসুল ভাষণ দিতে না পারায় 
তাঁর ভাষণাঁট পড়ে শোনালেন আবদুল হালিম 
গজনভণঁী ৷ এই সময়কার বারশালের এক এঁতহাসিক 
মাঁছলেও তাঁন যোগদান করলেন। সরকার বল- 
প্রয়োগে এই ্মাছল ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু 
সরকার! প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

স্বদেশ! পণ্য সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ বাড়িয়ে 
তোলার জন্য তান কলকাতার বোঁবাজার ও লালবাজার 
স্ট্রীটের মোড়ে ‘দি ইউনাইটেড বেঙ্গল স্টোরস্‌’ স্থাপন 
করেন। দুভরগ্যক্তমে তান ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক 
দিক থেকে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন । কিন্তু স্বদেশী আন্দো- 
লনের জন্য এই ক্ষত তাঁর অন্তরে আনন্দের শিহরণ 
জাগায় ৷, 

1907. সালে তিন জাতায় মহাসভার সুরাট 
অধিবেশনে যোগ দেন ৷ কিন্তু কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা 
চরমপন্থী এবং নরমপন্থী নামে পরিচিত দুটি স্বতন্ত্র 
দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে গজনভণ পরবর্তশী জীবনে 
উদারপন্থা রাজন)াঁতর সমর্থকরুপে আত্মপরিচয় দেন । 
যাঁদও তান বেঙ্গল মহামেডান আযাসোসিয়েশনের সদস্য 
ছিলেন এবং 1929 সালে কানপঢুর অনুষ্ঠিত মুসলিম 
কনফারেন্সে সভাগাঁতত্ব করেন তবঢুও তান কোনদিন 
মুসলিম লাগে যোগ দেননি । টী 

1926 থেকে 1945 সাল পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান লেজি- 
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সলেটিভ আ্যাসেম্বলাীর সদস্য হিসেবে তান হাউসের 
বহ: বির্তকে গঢরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন। লণ্ডনে 
অনডু+ষ্ঠত পর পর তিনটি গোল ঢোবল বৈঠকেই 
আবদুল হালিম যোগদান করেন 

কোনও দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত না বলে 
আবদুল হালিম সরকার কর্তৃক বহু সংস্থায় নিয়োজিত 
হন। 'বামা সেপারেশন কমিটি’ (1930,) 'ফ্রাণ্চাইস 
কমিটি’ (1930), ‘মাইনারটিস কমিটি’ (1930-32), 
‘ফেডারেল ফাইনান্স কমিটি’ (1933), ‘কনসালটোটিভ 
কমিটি’ (1933), ‘রেলওয়ে স্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স কাঁমাট’ 
(1927-32), ‘রেলওয়ে আযাডভাইসারি কমিটি’ (1927- 
32), ‘পাবলিক আযাকাউণ্টস: কা্মাট' (1933), ‘জয়েণ্ট 
পালমিণ্টারী কা্মাট’ (1933) এবং “রিজার্ভ ব্যাগক 
কমিটি’ (1933) প্রভৃতিতে তান সদস্য হিসেবে যোগ 
দেন। 1933 সালে তান ওয়াল্ড ইকনামক 
কনফারেন্সে আাড্‌ভাইসার বোর্ডের সদস্য মনোনীত 
হন। 

1934-35 সালে তিনি কলকাতার ‘শোঁরফ' 
নিযুক্ত হন । পঞ্চম জর্জে'র পঁচিশ বছর রাজত্ব কালের 
পঢর্ত' উপলক্ষে রজত জয়ন্তী উৎসব পালনের জন্য যে 
বেঙ্গল প্রার্ভান্সায়ল কামাট গাঁঠিত হয় তিন তার সহ- 
সভাপতি নিযনুন্ত হন । 1935 সালে তাঁকে ‘নাইট’ 
উপাধি দেওয়া হয় । 

তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আলিগড় ম্‌সলিম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। 
কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের পাঁরচালক সাঁম্ঁতর সদস্য 
এবং সিটি কলেজের গভর্ণ‘ং বাঁডর সদস্যও ছলেন 
তিনি । 1948 সালে তান {সিটি কলেজিয়েট স্কুলে 
তাঁর নিজ্রন্ব ব্যান্তিগত সম্পত্তির আয় থেকে দুটি রোপ্য 
পদক পঢরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন । 

আবদুল হালিম কলকাতার একজন উল্লেখযোগ্য 
ব্যবসায়াঁও ছিলেন । 1939-40 সালে তান মুসলিম 
চেদ্বার অফ কমার্স ও 1945-46 সালে ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অফ কমার্সের সভাপাঁত নিবা্চিত হন। 'ঁতান 
কয়েকাঁট কোম্পানীর অধিকর্তা {ছিলেন । বেশ কয়েক 
বছর তান ইণ্ডিয়া স্টাীম শিপ কোম্পানীর চেয়ারম্যান- 
রূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং ভারতে 'শপবাল্ডং 
ইণ্ডানস্ট্রর উন্নীতর জন্য গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করেন । 

উদারপন্হী মনোভাবাপন্ন আবদুল হালিম 
মধ্যপন্হী রাজনীতিবিদ ছিলেন । সাম্প্রদাঁয়ক 
রাজনীতি থেকে তান সব সময়েই নিজেকে দরে 
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রাখতেন । তান ব্যৱসায় ও রাজনণতিকে একত্র করে 
দেশের সেবা করেছেন। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নত- 
সাধনের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা সর্ব সাধারণ কর্তৃক স্বাকৃত 
হবে । সক্বদেশপ্রেমী, শিল্পপতি এবং শিক্ষারতা 
আবদুল হালিম ছিলেন আন্তারকভাবে দেশমাতৃকার 
একানচ্ঠ সেবক । 


[Haridas and Uma Mukherjee—lIndia’s 
Fight for Freedom, Calcutta, 1958; B. B. 
Majumdar—lIndian Political Associations 
and Reform of Legislature (1818-1917), 
Calcutta, 1965; Abdul Hayat—Musal- 
mans of Bengal, Calcutta, 1966 ; Priya- 
nath Guha—Yajna Banga Ba Barisal Pra- 
deshik Samitir lItihas (in Bengali ), Cal- 
cutta, 1314 B. 5S. ; The Indian Yearbook 
(1939-40 ), Bombay, 1940 ; Proceedings 
of the City College Council (unpublished), 
1945-49 and 29 June 1953 ; The States- 
man, The Amrita Bazar Patrika, The 
Hindusthan Standard—20 June 1953; 
Information supplied by Syeda Motahera; 
Banoo, Poetess, who Knew Abdul Halim 
Ghaznavi well. 


অমলেন্দ; দে 


আবদ;ল্লাহ্‌ ব্যারেলভী সৈয়দ ( ১৮৯১-১৯৪৯ ) 
Abdullah Brelvi, Syed (1891-1949 ) 


1891 সালের 18 সেপ্টেম্বর সৈয়দ আবদুল্লা 
ব্যারেলভণ বোদ্বাইতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি 
নিবাস ছিল উত্তর প্রদেশের বেরিলাঁতে ৷ বোশ্বাইয়ের 
আঞ্জনুমান-ই-ইসলাম উচ্চ, বদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক 
শিক্ষা শুর হয়। পরে তিনি এলফিনষ্টোন কলেজে 
যোগদান করেন ও 1911 সালে ও কলেজ থেকে বি. এ. 
পাশ করেন। মহাদেব দেশাই ও বৈকুণ্ঠ এল. মেহতা নামে 
তাঁর দই সহপাঠাঁর সঙ্গে কলেজে থাকাকালীন গভার 
বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং এই বন্ধধত্ব আজাঁবন অক্ষুগ্ন 
ছিল । মহাদেব দেশাই গান্ধাজির ব্যক্তিগত সচিব হন 
ও বৈকুণ্ঠ এল. মেহতা  বোদ্বাইয়ের অর্থমন্ত্রী ও খাঠ্দ 
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ও কুঁটর শিল্প কাঁমশনের চেয়ারম্যান হন। এই দুই 
বন্ধ পরবর্তীকালে স্বনামখ্যাত হন । 


সাংবাদিকতায় ব্যারেলভাঁর আগ্রহ দেখা যায় এবং 
‘টাইমস্‌ অব ইণ্ডিয়া’ কাগজে ঁতনি কয়েকটি প্রবন্ধ 
লেখেন । তাঁর এই আগ্রহ দেখে ভি. এল. মেহতার 
পিতা লালভাই সমালদাস স্যার ফিরোজশা মেহতার 
সঙ্গে ব্যারেলভাীর পরিচয় কাঁরয়ে দেন | তখন 
ব্যারেলভাঁর একজন সদ্য বি. এল. পাশ করা যবক ৷ 
মেহতার পিতা স্যার ফিরোজশা_ মেহতাকে অন্যুরোধ 
করেন ব্যারেলভাঁকে একাঁট উপযুক্ত চাকুরী দিতে । 
ফিরোজশা 1915 সালে ব্যারেলভাঁকে ‘বোল্বে ব্রনিকল:’ 
এর সহকারী সম্পাদকরুপে নিযুক্ত করেন । প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই পত্রিকার সম্পাদক বি. জি. 
হাঁ্ন“‘মান যখন নির্বাসিত হন, .তখন ব্যারেলভগী 
সম্পাদক হন। . কিছুদিন ‘বোচ্বে ক্রানকলে'র সম্পা- 
দকাঁয় স্তম্ভ শ্‌ন্য রেখে তান পত্রিকা প্রকাশ করেন । 
ছাপার পূর্বে সংবাদ পরাক্ষা করার যে আদেশ সরকার 
এই পাত্রকা সম্বন্ধে জারি করোঁছল তারই প্রতিবাদ 
স্বরূপ এই শুন্য সম্পাদকাঁয় স্তম্ভ প্রকাশের 
সিদ্ধান্ত তানি গ্রহণ করেন । 1920 সালে মামাডিউক 
পিকথল সম্পাদকরুপে নিযুক্ত হন এবং ব্যারেলভাঁ যুগ্ম 
সম্পাদক-এর দায়ত্রভার গ্রহণ করেন। চার বৎসর 
পর পিকথল পদত্যাগ করলে জাঁবনের শেষদিন পর্যন্ত 
(জানুয়ারি 1949 ) ব্যারেলভাী ‘বোদ্বে ক্লনিকলের' 
সম্পাদক পদে আঁধাচ্ঠত ছিলেন৷ 

ব্যারেলভাীর দৃণ্টিভাঙ্গি ছিল জাতায়তাবাদাী 
যখন. 1917-18 সালে কঁতপয় প্রাতার্য়াশীল ও 
সংস্কার-বিরোধাী লোক মুসলাঁম লাঁগের নেতারুপে 
এম. এ. জিন্নার নেতৃত্বকে অন্বাঁকার করে তখন 
বোম্বাইতে লাঁগের অধিবেশনের পারবেশ উত্তপ্ত হয়ে 
ওঠে সম্ভবতঃ কিছু ব্ৰিটিশ অফিসারের প্ররোচনায় 
এই. উত্তেজনা দেখা দেয়। ব্যারেলভাী তখন সম. 
জিন্নার পক্ষ সমর্থন করেন এবং কিছু মুসালম দুবৃত্ত 
ব্যক্তি ‘হ্নি“ম্যান্‌স ম্যান' এই আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে 
ধিক্কার জানায় । ব্যারেলভা' প্রধানত সাংবাদিকরুপেই 
জাতির সেবা করে গেছেন । ‘অল ইণ্ডিয়া নিউজূপেপার 
এডিটরস্‌ কনফারেন্স’ এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৷ 
1943 সালে এই কনফারেন্স প্রতাচ্ঠত হওয়ার পর 
থেকেই তান কার্যানরহিক সদস্য হন এবং 1945 সালে 
সভাপাঁত পদে মনোনীত হন। ভারত সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত ‘প্রেস ল’ এনকোয়াররি কাঁমটির {তান সদস্য 
হন৷ 1948 সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত সংবাদপত্রের 
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স্বাধীনতা সম্পর্কে জাতিসংঘের সম্মেলনে ব্যারেলভী 
ভারতাঁয় প্রতানধিরপে যোগদান করেন৷ 
প্রাক-দ্বাধানতা যুগের অধিকাংশ সাংবাদিকের 
ন্যায় ব্যারেলভাও গান্ধাজাীর একানিষ্ঠ ভক্ত ছলেন। 
খিলাফং আন্দোলনের সময় তিনি গান্ধীজাীর সঙ্গে 
যোগদান করেন। খুব অল্প সময়ের জন্য তান 
জাতায় কংগ্রেসের সদস্য হন এবং আইন অমান্য 
আন্দোলনের সময় তান কংগ্রেস ওয়া্ক*ং কাঁমাটির 
প্রাতকল্প সদস্য হন ৷ 1930 ও 1932 সালে তান 
দুইবার কারারুদ্ধ হন । 
হিন্দ; মুসলমান এক্যে গভাঁর 'বশ্বাসী ছিলেন 
ব্যারেলভা এবং সমগ্র জাঁবনব্যাপণ তান এই আদর্শের 
রুপায়ণের জন্য অক্লান্ত ভাবে কাজ করে গেছেন। 
1929 সালে বোদ্বাই কংগ্রেস মুসলাম পাঁট‘র 
প্রতিষ্ঠায় তানি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই 
পাট গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসে যোগদানের 
জন্য . মুসলমানদের প্রভাবিত করা । এ বংসরই 
বোদ্বাই-এ অনুষ্ঠিত ‘ইণ্টার কাঁমউন্যাল এ্যাঁমটি 
কনফারেন্সে'র অভ্যর্থনা কাঁমাঁটর চেয়ারম্যান পদে 
নিবাচিত হন ৷ 1944 সালে রাজাজ'র সূত্রের মাধ্যমে 
গান্ধীজী ও জিন্নার মধ্যে আলাপ আলোচনার যে ভাত্তি 
প্রস্তুত করা হয়োঁছল ব্যারেলভা তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 
ব্যারেলভাী অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গেও জাড়ত 
ছিলেন। 1934 সালে 'তাঁন আহমদাবাদে অনুষ্ঠিত 
“গুজরাট স্টেটস্‌: পিপলস কনফারেন্সে’ সভাপতিত্ব 
করেন। 1939 সালে স;রাটে অনুষ্ঠিত গুজরাটের 
যুব কর্মীদের সম্মেলনেও তনি সভাপতি হন ৷ 1944 
সালে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত “সিভিল ' {িবাঁটজ 
কনফারেম্সে’ ব্যারেলভা প্ঢুনরায় সভাপাঁতত্ব'করেন । 
1939 সালে বোন্বাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ‘(টেক্‌- 
স্টাইল লেবার এনকোয়ার কাঁমাঁট’র তান সদস্য হন। 
সমাজ সংচ্কারের বিষয়ে ব্যারেলভী উদারচেতা 
ছিলেন। তাঁর পত্নী--তান একবারই (1935) 
দার পরিগ্রহ করেন-_কখনও পদনিশাীল ছিলেন না । 
ইসলামে বিশ্বাসী হলেও তান কখনও গোঁড়া মুসলমান 
ছিলেন না । 'ঁতান কখনও ' মসজিদে যান নি অথবা 
বাড়াতেও ইসলাম ধর্মের রণাঁত অনুযায়ী কখনও 
উপাসনা করেন নি। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব 
কোন সংকাঁণ“ গাঁণ্ডর মধ্যে আবদ্ধ ছল না । তাঁর 
বহু অম্‌ুসলমান বন্ধ: ছিল। যোঁবনে ব্যারেলভাী 
লাল্লভাই সমাল দাস কতৃক গভীরভাবে প্রভাবিত 
হন । সমাল দাসের বাড়াঁতে তানি প্রায় পাঁরবারের 
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একজন সদস্যরূপেই গণ্য হতেন । সমাল দাসের তিন 
পঢ়্র ছিল । পাঁণ্ডত মাঁতলাল নেহরু একবার তাঁকে 
‘লাল্লুভাই সমাল দাসের চতুর্থ প;ুত্র' বলে অর্ভাঁহত 
করোঁছলেন। মৌলানা আজাদ, ডঃ জাকির হোসেন, 
ডঃ আনসারি, সরোজিনী নাইডু, উমর শোভানা, 
মহাদেব দেশাই, ভি. এন. মেহতা, এবং জি. এল. 


"মেহতা প্রভৃতি বন্ধবর্গের সঙ্গে ব্যারেলভা তাঁর আদর্শ 


ও চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করতেন । 

ব্যারেলভী দেশ বিভাগের আন্দোলনকে সমর্থন 
করেন নি । ফলে অনেক ভর্ঘসনা ও অপমান তাঁকে 
সহ্য করতে হয়েছে। '‘জিন্না অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন । 
1945 সালে নিবচিনে বোশ্বাই-এর ভোটকেন্দ্রে তান 
যখন ভোট দিতে যান, তখন নানা রকম গালি গালাজ, 
এমন কি চপেটাঘাত পর্যন্ত তাঁকে সহ্য করতে 
হয়েছিল । কিন্তু {তাঁন কখনই সংযম না হারিয়ে শান্ত 
ও স্থির ছিলেন। ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের প্রতি 
কখনই তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল না। তান ইংরেজ 
সরকার ও মুসলিম লাঁগের সঙ্গে যৃত্তিসঙ্গত আপোষের 
পক্ষপাতী ছিলেন । দুভগ্যবশতঃ তাঁর এই আচরণকে 
কিছু সংখ্যক কংগ্রেসী সদস্য ‘অসংগত'’ বলে অর্ভাহত 
করেন । দ্বিতীয় খালফা ওমর সরলতা, উদারতা, 
সততা ও সার্বজনাঁতার জন্য বিখ্যাত fছলেন। 
ব্যারেলভা তাঁর জাঁবনী রচনা করতে আগ্রহী {ছলেন। 
ওমরের এই চারিত্রিক গুণাবল'র প্রাতফলন ব্যারেলভ'র 
চারত্রেও দেখা যায় । ব্রিটিশ রাজের 'বরুদ্ধে 
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসম্‌হ যে সংগ্রাম শুরু 
করোছল, ‘বোম্বে ক্রানকলের’ সম্পাদকরুপে ব্যারেলভণী 
তার পঢুরোভাগে হলেন । রাজপ্রাতানধিরুপে লর্ড 
চেমস্‌ফোর্ডের কাযবিলাীঁর সমালোচনা করে ‘পর্বত- 
প্রমাণ অযোগত্যা’ শিরোনাম দিয়ে যে সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন পরে তা এত বিখ্যাত হয়ে পড়ে যে 
পঢুপ্তিকা আকারে তা প:নমর্নাদ্রত হয় । {তান ছিলেন 
সরকারের নির্ভ'ৌক সমালোচক । তাঁর সম্পাদনাকালে 
‘বোম্বে ক্কীনকল’ সকল জাতীয়তাবাদী আশা আকাঙ্ক্ষার 
প্রত পঢর্ণ সমর্থন জানায় । 1924-1949 সালের 
সম্পাদকায় স্তস্ভে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস 
বিবৃত হয়েছে। 

1949 সালের ?' জানুয়ারী বোম্বাইতে স্বগৃহে 
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যারেলভ' প্রাণত্যাগ করেন । 
(পূর্বে তাঁর দুই কি তনবার অন;ুর্‌প আক্রমণ 
হয়েছিল ) ৷ মত্যুশয্যায় তাঁর স্্রার সঙ্গে উপাস্থত 
{ছলেন সস্ত্রীক ডি. এল. মেহতা ৷ 
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[Home Political Dept. . 1930 /F. N. 
366 (in National Archives ) ; Interviews 
with Mrs. Brelvi and her son ; Interviews 
with Shri Narayanswami, Editor, Bharat 
Jyoti, a weekly published from Bombay, 
and who worked for 28 years with Mr. 
Brelvi ; Manuscript of Brelvi’s letfer to 
Gandhi before Quit India Movement ; 
Bombay Chronicle, files from 1924 to 
1949 ; Brelvi’s Presidential Address at 


First Girgaon ( Dist. ) Co op. Conference’ 


( March 1929); Presidential Address at 
Second Koarnatak. Journalists’ Conf. 
(1929) ; Speech as Chairman of the Recep- 
tion Committee at Inter-Communal Amity 
Conference (1929) ; Presidential Address 
at Guiarat States People's Conference 
(1934) ; Presidential Address at Kerala 
Provincial Conference ( 1935); Presiden- 
tial Address at the Convention of Youth 
Workers. of Gujarat, Kathiawad (1939) 
Presidential Address at Newspaper 
Editors’ Conference ( 1944); Presidential 
Address at Civil Liberties Conference 
(1944) ; Presidential Address at All India 
Newspaper Editors’ Conference (1945); 
Manuscript of his report of the meeting of 
Azad Muslim Board ; Report of Textile 
Labour Inquiry (Govt. of Bombay, 1939).] 


জ. এল. মেহতা 


আবদ;লাছ: শেখ ( ডঃ ) (১৮৭৪-১৯৬৫ ) 
Abdullah, Sheikh ( Dr. ) ( 1874-1965 ) 


কাশ্মীরের পৃণ্ট জেলার একাট গ্রামে শেখ আব- 
দুক্লাহ্‌ জন্মগ্রহণ করেন৷ তাঁর পিতামহ মেহতা মন্ত 
বাম $ছলেন গ্রামের ন্বরদার ৷ তাঁর পিতার নাম ছিল 
মেহতা গরম:খ শিং এবং ধমন্তিরের আগে তাঁর আসল 
নাম ছল ঠাকুর দাস! 1891 সালে লাহোরে থাকা- 
কালে 'তাঁন স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করোঁছলেন। 
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আবদ:ঃল্লাহ, শেখ 


1902 সালে আলগড়ে তাঁন দিল্লীর মিজ মহম্মদ 
ইৱাঁহমের কনিষ্ঠা কন্যা ওয়াহেদ জাহানকে বিবাহ 
করেন৷ 'তনি পাঁচ কন্যা এবং একটি পঢ়ত্র সন্তান 
রেখে 'গয়েছেন। তাঁর কন্যাদের মধ্যে একজন মুমতাজ 
জাহান ( মিসেস হায়দর ) ত্রিশ বছর ধরে আঁলিগড়ে 
উইমেনস কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেছেন। 
{তানিই fছলেন কলেজাঁটর প্রতিষ্ঠাতা । 

{তান গ্রামের স্কুলেই প্রার্থামক শিক্ষা লাভ করেন। 
ইংরাজি শিক্ষার জন্য তাঁকে ঘর ছাড়তে হয়। তান 
প্রথমে জম্ম: ও পরে লাহোরে যান। লাহোর থেকে 
1891 সালে মাট্রক পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার্থে 
‘তান আলিগড়ে চলে যান । আলিগড়ে থাকার সময় 
তান স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
সমর্থ হন৷ সৈয়দ আহমেদের প্রভাবে প্রভাবাণ্বিত 
হয়ে শেখ আবদ:*্লাহ্‌ মুসলমান সমাজের উন্নয়নের 
জন্য আগ্রহাদ্বত হয়ে ওঠেন ৷ 'ব. এ. এবং এল. এল. 
বব. ডিগ্রী লাভ করার পর আইনজীবী হিসাবে তান 
কর্মজাবন শ্যুরর করেন এবং আ'ঁলিগড়ে স্থায়ী ভাবে 
বসবাস করতে থাকেন! আইনজীবী হলেও তান স্ত্রী 
জাঁতর উন্নীত সাধনের আকাৎক্ষাকে লালন পালন করে 
চলোঁছলেন। 

শেখ আবদু*্লাহ্‌ মাঁহলাদের অবস্থার উন্নাত- 
সাধনের জন্য আগ্রহী িলেন। সেই কারণে 1902 সালে 
মুসলিম শিক্ষা সংক্রান্ত অধিবেশনে তাঁকে মাঁহলা 
শাখার সম্পাদক বাঁচি করা হয়। তান সেই অঁধ- 


-বেশনের কাজকর্ম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পারচালনা 


করোছলেন। 1904 সালে তান মাঁহলাদের জন্য 
‘Khato০on’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে 
আরম্ভ করেন। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল স্ৰী জাতির 
{শিক্ষার জন্য একাঁট উপযুন্ত পাঁরবেশ সৃষ্টি করা । 
পাতকাটির মাধ্যমে তান স্ত্রী শিক্ষার সুযোগ 
সুবিধার প্রসারে এবং তাদের সার্বক উন্নাতসাধনের 
জন্য আবেদন জানাতেন। এক দশক ধরে 
পাত্িকাট স্ত্রী শিক্ষা বিষয়াট নিয়ে পর্যালোচনা করে- 
ছল | যখন তান বুঝতে পারলেন যে, যে উদ্দেশ্য 
{নয়ে তান একাই সংগ্রাম করে চলোঁছলেন সেই 
উদ্দেশ্যকে দেশের বিভন্ন অংশে অন্যান্যরাও গ্রহণ 
করেছে তখন তান অপ্রয়োজনবোধে এই পাঁত্রকার 
সম্পাদনা বন্ধ করে দেন । 

এরপর তান মেয়েদের বদ্যালয়ের উন্নাতসাধনের 
জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করলেন। এর ফলে 
1906 সালে স্থাঁপত হলো একাঁট বালিকা 'বদ্যালয় । 
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এ ব্যয়ে তিনি ভূপালের শাসনক্্র ৭ বেগম সুলতান 
জাহানের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহে সমর্থ 
হয়েছিলেন। এরপর সরকারী সাহায্যও পাওয়া 
গেল । 1914 সালে বিদ্যালয়টির বোর্ডং-এর উদ্বোধন 
করেছিলেন ভূপালের বেগম ৷ বিদ্যালয় চত্বরে মাহিলা- 
দের একটি অধিবেশনও খুব সার্থ'কভাবে সংগঠিত 
হয়েছিল । এইভাবে খ;ব অল্প সময়ের মধ্যেই শেখ 
আবদুল্লাহ্‌ জনসাধারণকে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন 
করতে সমর্থ‘ হয়েছিলেন । বিদ্যালয় চালানোর ব্যাপারে 
তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে থেকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা 
লাভ করেছিলেন সেজন্যই {তান বিশেষভাবে সার্থকতা 
অজনি করতে পেরোঁছলেন। 1914 সাল থেকে 1939 
সাল পর্যন্ত এই প*চিশ বছর ধরে তাঁর শ্রী বিদ্যালয় 
বো্ডিংয়ের অবৈতানক সৃপারিনটেণ্ডেশ্ট হিসাবে কাজ 
করে গিয়েছেন। সারাজীবন ধরে তিনি ধৈৰ্য ও 
যক্নের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির দেখাশোনা করেছেন। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শত শত মেয়ের 
কাছে তনি ছিলেন সত্যিকারের পথ নি্দেশিকা এবং 
জনন । এইভাবে তাঁদের দুজনের মিলিত প্রচেষ্টা ও 
তত্্বাবধানের ফলে ছোট প্রতিষ্ঠানটি বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়ে 
ডিগ্রী কলেজে পাঁরণত হয়েছিল ( বতামানে এটি 
“মুসলিম ইউনিভাসিণট উইমেনস কলেজ” নামে 
পারিচিত )। 

শেখ আবদুল্লাহ মুসলিম ইউনিভাসি“টর জন্য 
নানাভাবে কাজ করেছিলেন। 1920 সাল থেকে 


1920 থেকে 1928 সাল অবধি তিনি ছিলেন কার্য- 
- নিবহি পরিষদের সদস্য এবং অনেকবার ইউনিভা্সি“টির 
অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষের আসনে আসান হিলেন। 
তিনি আলিগড় সিভিল কোটের একজন প্রতিষ্ঠিত 
“্যাডভোকেট লেন । এছাড়া উঁকল সভার সভাপাঁতও 
হয়েছিলেন । 1950 সালে আলিগড় মুসলিম 
ইউনিভা্স“টি তাঁকে এল. এল. ডি. ডিগ্রী প্রদান করে। 
1964 সালে তাঁকে পদ্মভূষণ’ উপাধিতে ভুষিত করা 
হয়। ব্ৰিটিশ সরকার প্রথম দিকে তাঁকে ‘খান বাহাদুর’ 
খেতাব 'দয়ে সম্মানিত করেছিলেন । 
শেখ আবদুল্লাহ্‌র প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল 
শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কার । কিন্তু তিনি রাজনীতি 
থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখেননি । যদিও 
তিনি কোন দলের সক্িয় ক্মণ ছিলেন না। সময় 
পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে তিনি সরকার ব্যবস্থার 
আধ্ুনিকাঁকরণের জন্য সওয়াল করোছলেন কিন্তু 
তিনি কখনও পণ গণতন্ত অথবা শ্বায়ন্তশাসনের 
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আবদুল্লাহ্‌ শেখ 


কথা বলেন নি। 'বিশের দশকে কিছু সময়ের জন্য 
তিনি উত্তরপ্রদেশ আইন সভার সদস্য ছিলেন। 
খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি (তান সহানুভূতশগল 
ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় খিলাফং আন্দোলনের 
নেতারা, যখন তুকণীি সাম্রাজ্যের ‘বিভাজনের 
প্রশ্নে মুসলমান সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করতে চেঙ্টা 
করাছলেন তখন আবদ;ল্লাহ্‌ তা পঢুরোপ;রি সমর্থন 
করেননি । সর্বভারতায় মুসলিম লীগের সঙ্গে সক্িয়- 
ভাবে যুন্ত না হয়েও তিনি লাঁগের ম্‌লনণীতর সমর্থক 
ছিলেন। 1925 সালে ল’গের আদিগড় অধিবেশনের 
সময় তিনি সম্বর্ধনা সামাত্র স্থায়ী সভাপাত নিযুন্ত 
হয়েছিলেন । প্রিশের দশকের শেষদিকে এবং চল্লিশের 
দশকের প্রথমদিকে ভারতবর্ষের দুই প্রধান গোষ্ঠাঁর 
মধ্যে ক্রমবর্ধমান বববাদ তাঁকে বেদনাহত করে তুলে- 
ছিল। দ;ই সম্প্রদায়ের নেতাদের তিনি বলেছিলেন 
রাজনৈতিক বোঝাপড়া এবং সাম্প্রদাঁয়ক সম্প্রীতির 
প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করতে । 

শেখ আবদু্লাহের মধ্যে কম“, দার্শনিক এবং 
মানবতাবাদী এই তন গ্ঢণাবল'র সমন্বয় ঘটেছিল । 
সারা জাঁবন ধরে তানি একটি সং উদ্দেশ্য নিয়ে সংগ্রাম 
করে গিয়েছেন, যথা ‘মুসলমান মহিলাদের বন্ধনমু্ত 
করা। নানাবিধ অসুবিধার জন্য কাজটি সম্পন্ন করা 
খ্‌বই কঠিন ছিল কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্ষণ- 
শাঁলতা এবং ব্রিটিশের নামের সঞ্গে যুক্ত সব কিছুর 
প্রতি ঘৃণা । রক্ষণশীল শ্রেণীর বিরোধিতার সম্মুখীন 
তাঁকে হতে হয়েছিল এবং মানহানিকর প্রচারকে তিনি 
শাস্তভাবে সহ্য করেছিলেন। অবশ্য, শেষ পযন্ত সমস্ত 
বাধা বিপত্তির অবসান ঘটেছিল । 


[Interview with Dr. (Mrs.) M.A. Haidar 
daughter of Dr. Sheikh Abdullah—Prin- 
cipal, Women's College, Aligarh: Sawa- 
nah Hayat Abdullah Begum Merhoom (Bio- 
graphy of Mrs. Sheikh Abdullah—by Dr. 
Sheikh Abdullah (in Urdu) : An Appeal to 
the Members of the Court of the Muslim 
University, Aligarh, for financial help to 
the Muslim Girls’ College, Aligarh—by Dr. 
Sheikh Abdullah consulted at the residence 
of Dr. (Mrs.) M. A. Haidar ; Khatoon— 
(Monthly magazine in Urdu published and 
edited by Sheikh Abdullah)—May 1911, 
January 1914 ; Kafir aur Kafirgar pamphlet: 


আবদুল্লাহ্‌ শেখ মহম্মদ ; ১৪৭ 


(in Urdu) (1930) by Dr. Sheikh Abdullah ; 
Asool Wa Tanzeem Jamiat Ahbab ( Pam- 
phlet in Urdu) by Dr. Sheikh Abdullah 
(A. M. U. Publication); The Aligarh 
Monthly=—April 1904, Vol. 2, No. 4 
(Urdu Magazine,) M. A. O. College, ‘Ali- 
garh publication ; Muslim League Zinda- 
bad— Lecture delivered by Dr.. Sheikh 
Abdullah at Women’s College, Aligarh, 
on 23rd March 1946 (in Urdu)—consulted 
at the residence of Dr. (Mrs.) M. A. 
Haidar in Aligarh ; Autobiographical 
Notes (in Urdu )— Written by Dr. Sheikh 
Abdullah (in manuscript form)— consulted 
at the residence of Dr. (Mrs.)M. A. Haidar 
in Aligarh ; Presidential address by Dr. 
Sheikh Abdullah, Chairman, Reception 
Comnmittee—17th. Session of ithe A. |. 
Muslim League, Aligarh, Dec. 1925 (in 
Urdu ) ; Proceedings of the All India 
Mohammedan Educational Conference (in 
Urdu ) 1898, 1902, 1904, 1908, 1910.] 


( এল. দেওয়ানী ) এস. এম. জিয়াউদ্দিন আলাভাঁ 


আবদ;জ্লাহ্‌ শেখ মহম্মদ ( ১৯০৫-১৯৮২ ) 
Abdullah Sheikh Muhammad (1905-1982) 


শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ্‌ 1905 সালের 5 
শডসেম্বর শ্রণীনগরের উপকণ্ঠে সৌরা-তে জন্ম গ্রহণ 
করেন । তাঁর পিতা শেখ মহম্মদ ইব্রাহিম তাঁর জন্মের 
পনের দিন আগে স্ৰী, ছয় পুত্র এবং দুই কন্যাকে 
রেখে পরলোকগমন. করেন | পরিবারাঁট মাঝারি 
রকমের পশম ও শাল ব্যবসায়ে নিযুন্ত হিল । 

শেখ আবদ;্লাহ্‌ শ্রঁনগরের সরকারী হাইস্কুল 
থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন, এফ. এস. সি. পরাক্ষায় 
উত্তার্ণ হন জম্মনর “প্রিল্স অফ ওয়েলস্‌ কলেজ’ থেকে, 
লাহোরের ইসলামিয়া কলেজ থেকে ববি. এস. সি এবং 
সবশেষে 1930 সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে পদার্থ" বিদ্যায় এম. এ পাশ করেন । 

হ্যারী নিদো যান পূর্বে খ্‌চ্ট ধমবিলম্বা ছিলেন 


আবদুল্লাহ্‌ শেখ মহম্মদ 


পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁর কন্যা আকবর 
জাহানকে শেখ আবদুল্লাহ: বিবাহ করেন 1932 
সালে। তাঁদের তন পঢ়ত্র এবং দুই কন্যা । সৎকট- 
জনক পারাস্থাততে যখন তান কারাগারে থাকতেন, 
তাঁর স্ত্রী তাঁর শটন্যন্থান পূর্ণ করে রাখতেন. । কাশ্মীর 
উপত্যকায় শান্তি এবং তাঁদের অনযগামাঁদের মধ্যে 
একতা বজায় রাখতে যথেণ্ট সাহায্য করতেন । তাঁকে 
কাশ্মীরের জনগণ ‘মাদরে মেহেরবান’ ( দয়ালু মাতা ) 
নামে ডাকত । 

ধর্মপ্রাণা জনন এবং বড় ভাইয়ের কাছে শেখ 
আবদুল্লাহ্‌ ইসলামের বাণী ও ইতিহাস সম্পর্কে যে 
শিক্ষালাভ করোঁছলেন সেই 'শক্ষা শেখ সাহেবের প্রথম 
জাঁবনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করোঁছল। কাঁব 
ইকবালও তাঁর মনের উপর গভাঁর ছাপ ফেলেঁছলেন। 
রাজন'ীতর জগতে প্রবেশ করার পর তান গান্ধীজী, 
আজাদ, নেহর; এবং আলি ভাইদের ধ্যান ধারণা দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হয়োছলেন ৷ এছাড়া তুরস্কের মু্তাফা 
পাশাও তাঁকে অনুপ্রাণিত করোঁছলেন। 

1930 সালে শেখ আবদুল্লাহ্‌ যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে 
একটি মুসলিম সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থার কাজ ছল 
সরকার! চাকুরিতে মনসলমান প্রতানধির সংখ্যাবৃদ্ধির 
জন্য প্রচার কার্য চালানো ৷ পরে তান মাসিক আঁশ 
টাকা মাইনেতে শ্রী নগরের সরকারী হাইস্কুলে বিজ্ঞান 
শিক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করেন । রাজনৈতিক ক্রয়াকলাপে 
লিপ্ত থাকার জন্য কয়েক মাস পরে তাঁকে চাকুরী থেকে 
বরখাস্ত করা হয়। 

তাঁর প্রথম রাজনৈতিক দ্বাঁকীত লাভ ঘটে যখন 
1931 সালের 13 জুলাই আবদুল কাদিরের বিচার 
উপলক্ষে আদালতের বাইরে অপেক্ষমান জনতার উপর 
পুলিশের গড়ল চালনার বিরুদ্ধে সাতজন খ্যাতনামা 
কাশ্মীর মুসলমানদের য়ে একাঁট কাঁমাট গাঁঠিত হয় । 
শেখ আবদুল্লাহ, এই কাঁমাটর সদস্য ছিলেন। 

1931 সালের 21 সেপ্টেম্বর শেখ আবদ;়্লাহ্‌ 
প্রথম গ্রেপ্তার বরণ .করেন। তারপর থেকে তান 
নয়বারে সবশ্যুদ্ধ পনের বছর সাত মাস পাঁচ দিন বন্দী 
[ছিলেন৷ 1932 সালের অক্টোবর মাসে সংগাঁঠত 
মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মেলনে 'তাঁন সভাপাঁত 
নবাঁচিত হয়োছলেন ৷ 1939 সালের প্রথম 'দকে 
এট জাতীয় সম্মেলনে রপাস্তারত হয়। তান এর 
সভাপাঁত থাকেন 1942 এবং 1944 সাল বাদ 'ঁদয়ে 
একটানা 1953 সাল পর্যন্ত । কাশ্মীরে মহারাজার 
শাসনের বৈধতায় আপাঁত্ত জানানো এবং কাশ্মীর 


আবদুল্লাহ্‌ শেখ মহম্মদ 


ছাড়ো’ আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য 1946 
সালের মে মাসে তাঁকে ন বছরের জন্য কারারহুদ্ধ করা 
হয়। সেই বছরই তিনি সর্বভারতাঁয় দেশায় রাজ্য- 
সম্‌হের জনগণের সম্মেলনের সভাপতি নিবা্চিত হন । 

1947 সালের 29 সেপ্টেম্বর মুক্তি লাভের পর 
তিনি ঘোষণা করেন যে শাসক গোষ্ঠী নয় জনগণই 
রাজ্যের ভাগ্য নিধারিণ করবে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ 
এই ঘোষণাকে দ্বাগত . জানালেন কিন্তু পাকিস্তান 
কাশ্মীর অধিকার করার জন্য উপজাতিদের দিয়ে হঠাং 
বহিরার্মণের আয়োজন করল । শেখ আবদুল্লাহ্‌ 
আক্রমণকারাদের বিরুদ্ধে জনপ্রাতরোধ এবং ভারতের 
সঙ্গে তাঁর রাজ্যের সংযয়ক্তির জন্য সমর্থন গড়ে 
তুললেন ৷ 31 অক্টোবর তাঁকে জরুরাঁকালন শাসন- 
ব্যবস্থার প্রধান নিযডন্ত করা হল এবং 1948 সালের 5 
মার্চ তান হলেন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী । 1949 সালের 
জ;ন মাসে তনি গণপরিষদে যোগদান করলেন এবং 
সংবিধানে ন্বাক্ষরকারাদের {তান ছিলেন অন্যতম । 

এই সময় জন্মতে বিক্ষোভ দেখা দিল । জম্ম্‌র 
উপর তাঁর প্রভাব এবং সে অঞ্চল বিষয়ে তাঁর ধারণা 
ছিল অত্যন্ত স’মাবদ্ধ ৷ জম্ম; প্রদেশের বক্ষোভের 
প্রকাশ ঘটল “ভারতাঁয় যুন্তরাজ্য-এ রাজ্যটির সম্পূৰ্ণ 
অখণ্ডতা বজায় রাখা'’-_এই মর্মে আন্দোলনের 
মাধ্যমে । আন্দোলন পাঁরচালনা করোছল প্রজ্ঞা পরিষদ 
এবং সমথনি জানিয়েছিল ভারতাঁয় জনসংঘ । রাজ্যের 
সার্বভৌমত্বের জন্য পরিষদ ও সংঘের ভীতি প্রদর্শনের 
ফলে শেখ আবদুল্লাহ, বুঝতে পারলেন রাজ্যকে বিশেষ 
স্থায়ী মর্যাদা দানের যে আমন্ত্রণ ভারত সরকার জানিয়ে- 
ছেন সে আমন্ত্রণ কাশ্মাঁরের জনগণের মধ্যে যে সন্দেহ 
ও ভাঁতির স্টার হয়েছে তা দ্‌র করতে পারবে না 
(1953 সালের 16 জুলাই মোঁলানা আজাদকে লেখা 
চিঠি) । 

শেখ আবদুল্লাহ্‌ এবং ভারতাঁয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
অবিশ্বাস ক্ৰমশ বদ্ধ পেতে লাগলো এবং এই বিরোধ 
তুঙ্গে উঠল যখন ভারতবর্ষ থেকে কাশ্মারকে বিচ্ছিন্ন 
করার উদ্দেশ্যে বিদেশ শান্তির সঙ্গে গোপন ও ক্ষতিকর 
যোগাযোগ করা হয়েছে-_-এই অভিযোগে শেখ আব- 
দুল্লাহ্‌কে বরখাস্ত করে বন্দী করা হল । 1958 সালের 
10 জান্যুয়ার' তাঁকে ম্‌ক্তি দেওয়া হল কিন্তু আবার 29 
এপ্রিল তিনি বন্দী হলেন। ছয় বছর পরে কারাগারের 
বাইরে এসে তান অনেকবার 'দিষ্লাীতে প্রধানমন্ত্রী 
নেহরঃ এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়নব খানের 
সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। তিনি কাশ্মীরে 
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ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধে মধ্যস্থতার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন। কিন্তু ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তির 
প্রশ্নে তাঁর মনোভাব ছিল ধোঁয়াটে এবং অস্পষ্ট । তাঁর 
দ্বিধাপ্‌্ণ' এবং পরস্পর-বিরোধাী ঘোষণা স্বভাবতঃই 
ভারতীয় রাজনণতিকগণ এবং সেই সঙ্গে কাশ্মীরে জন- 
গণের এক বিরাট অংশ তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে 
লাগল । 1964 সালের 26 মে নেহরুর মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে মাঁমাংসার পথ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ৷ 

1965 সালের 8 মে বিদেশ ভ্রমণ এবং হজ করে 
দিল্লীতে ফেরার পর তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হল । 
এবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছল বিদেশে বিশেষ করে 
যেসব দেশ ভারতের প্রতি বন্ধব-ভাবাপশ্ন নয় তাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাঁর কার্যকলাপ ৷ 1968 সালের 
2 জানুয়ারী তিনি মুক্তি লাভ করলেন ৷ 

তাঁর নেতৃত্বে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জনগণের 
সম্মেলন আহৃত হয়োছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার মান্য সেখানে অংশ গ্রহণ করোেছিলেন। 
দৃ-বছর ধরে চিন্তাভাবনা এবং মত 'বনিময়ের ফলে 
1970 সালের জুন মাসে থর হয় যে কাশ্মর সমস্যার 
সমাধান সমস্ত অঞ্চলের দ্বার্থের কথা মনে রেখে এবং 
যাবতীয় গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগলকে 
সুসংহত এবং শন্তিশালী করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা 
আন্দোলনের মুল্যবোধের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে 
চলবে ৷ কিন্তু শ'ঁঘ্রই আবার শেখ সাহেব চঞ্চল ও 
অস্থিরমাত হয়ে পড়লেন। কাশ্মীর সরকার এবং 
ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সহযোগিতার বিরদ্ধে ক্রম- 
বর্ধমান আক্রমণ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিপদ হিসেব 
দেখা দেয় । এর ফলে 1971 সালের জুন মাসে 
দু'জন প্রধান সহকর্মীসহ তাঁকে রাজ্য থেকে বাহ্কার 
করা হল । 

1960 সালের 8 আগষ্ট জম্ম; বিচারালয়ে শেখ 
আবদঃল্লাহ্‌ বলোঁছলেন £- “এই উপমহাদেশের লক্ষ 
লক্ষ মান ষের কাছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে আমি এক 
দুবেধ্যি প্রহোলকা বলে পরিচাত হয়েছ” একদিকে 
তিনি ছিলেন ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযযন্তির প্রধান 
স্থপাত ৷ তিনি গান্ধাজার নামে - শপথ করতেন এবং 
দ্বিজাতি মতবাদকে বাঁতল করে দিয়েছিলেন। তিনি 
মুসলমানদের ব্যস্তিগত আইন সংশোধনের পক্ষে ছিলেন, 
পরিবার পরিকল্পনার কর্মসুচাঁও {তানি পছন্দ করতেন । 
অন্যাদকে ভারতের মধ্যে তানি কাশ্মারের ময্দার 
সমন্বয় সাধন করতে পারছিলেন না৷ ভারতীয় ম্‌সল- 
মানদের মধ্যে একতার আবেদন এবং মুসলমান মজলিশ 
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মুশাবাটের কাজ অন;মোদন ও তাদের সঙ্গে যোগা- 
যোগ রাখা সংস্কৃত এবং অর্থনীতি কোন্দ্রক রাজনৈঁতক 
অভন্নতার আদর্শের উপর তান. যে গুরুত্ব আরোপ 
করতেন তার পাঁরমাণ বেশ কছু মাত্রায় হাস করে 
দেয়। t 

সম্ভবতঃ শেখ আবদ:ু*লাহ: তাঁর অবস্থাকে সংক্ষেপে 
ব্যন্ত করোঁছলেন যখন তান নিজেকে পাসপোর্টের 
দরখান্তে ‘কাশ্মীর মুসলমান’ বলে অঁভাহত করে- 
{ছলেন ৷ কাশ্মীর জাতাঁয়বাদের নায়ক হিসেবে তান 
ইসলামের নামে কাশ্মীর সত্তাকে মালত করে দেওয়ার 
প্রচেষ্টার বিরোধিতা করোঁছলেন। 'কজ্তু মনসলমান 
{হসাবে তাঁর জ্ঞাঁতত্ব ভৌগোলিক সামারেখাকে আঁতক্ম 
করে গিয়েছল। } 

জনমোহতকারাী ব্যক্তিত, পিতৃসম ভাবমুা্ত, 
দণর্ঘকাল অত্যাচারজানত শহাদের মযা্দা, প্রচণ্ড দুর্ম'দ 
সাহাঁসকতা, অসাধারণ বা'মতা এবং ছয় ফুট এক ইণ্ট 
দৈহিক উচ্চতা-_সব কিছু মিলিয়ে শেখ আবদুল্লাহ্‌ 
ছলেন কাশ্মীরের সব চেয়ে শান্তশালা রাজনৈঁতক 
ব্যাক্তত্ব । কাশ্মীরের জনগণের সঙ্গে তাঁর একাত্মতায়, 
যারা তাঁকে ‘কাশ্মীরের সিংহ’ আখ্যা দদিয়োছল, দ:-রকম 
ফুল পাওয়া ‘গয়োছল ৷ একদিকে তান যেমন তাদের 
{চন্তা চেতনাকে 'নয়ন্ত্রণ করেঁছলেন অন্য {দিকে নিজেও 
তাদের আবেগ ও অন্ভুতির দ্বারা পারিচাঁলত হয়ে- 
{ছলেন। 


[Personal meetings with Sheikh Abdul- 
lah ; Ashabistan Urdu Digest, New Delhi, 
Supplementary issue, 1968; A Bird's Eye 
View of Sher-i-Kashmir's Life, by Sadar- 
ud-Din Maijahid, Srinagar ; Sheikh Abdul- 
lah Then and Now, by S. Vashishth Mau- 
lik Sahitya Prakashan, Delhi-7 ; Sheikh 
Abdullah and We, by Atique Siddiqi, 
Maktaha Shahra, Urdu Bazar, Delhi-6 ; 
Kashmir Affairs, Delhi, No. 7, Ed. Balraj 
Puri; Speeches and Interviews by Sheikh 
Abdullah, published by Plebiscite Front, 
Srinagar ; The History of Siruggle for 
Freedom in Kashmir, by P. N. Bazaz, New 
Delhi; Two Nations and Kashmir, by 
Lord Birdwood, London i Who’s Who, 
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ড. এল. দত্ত বরলরাজ পঢরা 


আবদস সামাদ খান ( ১৮৯৫-_১৯৭৩ ) 
Abdus Samad Khan ( 1895—1973) 


1895 সালে বালচিন্তানে কোয়েটার কাছাকাছি 
গনালস্তানে আবদুস সামাদ খান ( বাল: গান্ধী নামে 
সমধিক পাঁরচিত ) জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা খান 
নুর মহম্মদ খান ধন জমিদার এবং গডলৈস্তানের আচ- 
কজাই উপজাতর একজন 'বাশষ্ট নেতা ছলেন। 
আবদ:স সামাদ খানের দুই ভ্রাতা খান আবদুল সালাম 
ও মহম্মদ আয়ুব খান । 

আবদুস সামাদ খান িরাচাঁরত প্রথায় তাঁর গ্রামের 
মন্তবে ‘শক্ষালাভ করেন। তান উদ, ফার্সসী ও 
প্ঢুন্তু ভাষায় বৃংপাঁত্ত লাভ করেন। গঢ়লিস্তানের এক 
ধবদ্যালয়েও তাঁন মিডল ভাণকিনলার শ্রেণী পর্যন্ত 
পড়েছিলেন যাঁদও পরাক্ষায় উত্তার্ণ' হওয়া তাঁর পক্ষে 
সম্ভবপর হয়নি । বহ কাল পরে মধ্য জাবনে পাঁক- 
স্তানের জেলে বন্দী থাকাকালীন (1958-68 ) তান 
ম্যা্টিকুলেশন, ইণ্টারামাঁ্ডয়েট আটসি-এ এবং ডিস্টিং- 
শন নিয়ে বি. এ. পরাক্ষা উত্তার্ণ হন। 

আবদ:স সামাদ খান অত্যন্ত সহজ, সরল জ'বন 
কাটিয়েছেন। তরুণ বয়সেই তান গান্ধজ'র প্রভাবে 
আসেন এবং তাঁর অহংস নীতি অনুসরণ করেন। 
ক্রমশঃ তান শুধ:ুমাৱ বাল:চিন্তানেই নয় সমগ্ৰ ভারত- 
বর্ষে বালটুচ-গান্ধী নামেই পাঁরচাত লাভ করেন। 
জাত, বর্ণ ও ধর্মভেদের তানি লেন ঘোর বিরোধ । 

1920 সালে বালঃিস্তানের অন্যান্য য:্বকদের 
সঙ্গে ‘নয়ে বালে জাতির মধ্যে সমাজ সংক্কার 
আন্দোলন পাঁরচালনার জন্য ‘আঞ্জুমান-ই-ওয়াতান' 
নামক সংস্থা গড়ে তুলে আবদুস সামাদ খান জাতায় 
আন্দোলনে সাক্িয় অংশগ্রহণ করেন। এইভাবে সে 
যুগের অনগ্রসর বাল:চিন্তানের একজন সমাজসেবা 
রুপে তান তাঁর জাঁবন শদুরঃ করেন। 'বালনাচন্তান- 
বাসারা সে সময় ছিলেন কুসং্কারাচ্ছন্ন ও প্রাচীন- 
পন্থী ৷ তাঁদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য এবং তাঁদের 
ধৃনজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে 
তোলার জন্য বালুচিন্তানে সামাদ বহ: শিক্ষাকেন্দর গড়ে 
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তোলেন এবং সামাজিক দ;রাচারগুলির বিরুদ্ধে অনলস 
প্রচার চালান। বালুচ জাতিকে' সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক অধিকার অর্জন করাবার জন্য তানি কঠিন 
সংগ্রাম করেন। অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি বালুচ-দের 
মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । 

একজন তাঁৱ জাতায়তাবাদাী রুপে খান আবদুস 
সামাদ ভারতীয় জাতাঁয় আন্দোলনের সঙ্গে বাল:চি- 
স্তানের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে সংযুক্ত করতে 
চেচ্টা. করেছিলেন । {তান ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে 
যোগ দেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান ‘আঞ্জুমান-ই-ওয়াতান’- 
কে তিনি জাতায় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পৃন্ত করেন । বিশ 
দশক থেকেই তানি ভারতাঁয় জাতাঁয়তাবাদা নেতাদের 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। 1928-29 সালে উত্তর 
ভারতের বিপ্রবা প্রতিষ্ঠান নও-জওয়ান ভারত সভার 
সঙ্গে ঘনিজ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করার সময় তাঁর ভূমিকা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 1929 সালের 
ডিসেদ্বর মাসে তি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 
লাহোর অধিবেশনে এবং পরবর্তী অন্যান্য রাজনৈতিক 
সভা সাঁমাততে যোগদান করেন। লাহোর অধিবেশনে 
বাল;চস্তানে শ্বাসরোধকারী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার 
বিরদ্ধে তাঁন এক জৰালাময়ণী ভাষণ দেন। লাহোর 
থেকে তিনি প্রভবৃত রাজনৈতিক পত্র পত্রিকা সঙ্গে নিয়ে 
যান এবং বাল;চিদ্তানে এক রাজনৈতিক আন্দোলন 
শুরু করেন । 1930 সালে আবদ;স সামাদ ও তাঁর 
দুই ভ্রাতাকে কোয়েটা-তে আনা হয় এবং সরকার 
বিরোধ কাজকর্মে'র জন্য জিরগা তাঁদের দুবছরের জন্য 
কারার্‌দ্ধ করার আদেশ দেন । 
॥ মহন্তিলাভের পর সরকারের দ্বারা আরোপিত 
কঠোরত্‌ম প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে আবদুস সামাদ 
তাঁর রাজনোঁতক কাজকর্ম পুনরায় শুরু করেন। 
1933 সালের ডিসেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে ( সিন্ধ: ) 
অনুষ্ঠিত বালযুচ সম্মেলনে বালচচিন্তানের অধিবাসীদের 
দুদশার কথা {তনি তুলে ধরেন এবং বাল;চিন্তানকে এক 
সম মযা্দাসম্পন্ন করে তোলার জন্য ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশগুলির কাছ থেকে সাহায্য চান। এই সম্মেলনে 
বাল্‌চিন্তানকে পর্ণ প্রদেশের ময্দো দেবার দাবা 
জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহাঁত হয়। 1934 সালের 
জানুয়ারী মাসে করাচাঁতে করাচণ বালচচিন্তান রিফম‘স 
কণিটির দ্বারা আহত এক সম্মেলনে তিনি ব্রিটিশ 
সরকারের নিকট থেকে বাল;চ জনসাধারণের জন্য 
রাজনৈতিক অধিকার দাবা করেন। বাল;চিন্তানে 


১৫০ 
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প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 
জিরগা কতৃক তিনি তিন বছরের সগ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন । বালচ ইয়ুথ আযাসোসিয়েশন ও করাচণ 
বাল;চিন্তান বিফ“ কমিটি-ব পক্ষ থেকে তাঁর মড্তির 
অন্য সোচ্চার দাবী ওঠে । বালচিন্তানে আবদুস 
সামাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং যুব-সম্প্রদায়ের 
ওপর তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করে বালুচিন্তান সরকার শণ্কিত 
হয়ে পড়েন £ঃ ‘একটি বিরাট আশঙ্কা এই যে তাঁর 
কাযবিলা'র প্রতিক্রিয়া যদ অঞ্কুরেই বিনভ্ট করা না হয় 
তাহলে সন্ব্রাসবাদাীরা এই অণ্যলে সক্রিয় হয়ে উঠবে ।' 
সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক দাব'ীর পক্ষে আন্দোলন 
করার সময় আবদুস সামাদ উপজাতিক জিরগাদের 
নিয়ন্ণকারী সদরি ও মালিক শ্রেণীকে ব্ৰিটিশ সর- 
কারের 'আন;গত্য স্বাঁকার করার জন্য তাঁৱভাবে আক্ৰমণ 
করেছেন। 

দ্বিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধ শুর, হওয়ার পর আবদুস সামাদ 
খান বিপ্চুল উদ্যমে তাঁর রাজনৈতিক কাযবিলণী আরম্ভ 
করেন। 1940 সালে বাল;চিন্তানে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন 
শুর; করার বিষয়ে তিনি ওয়াধয়ি গান্ধাীজার সঙ্গে 
পরামর্শ করতে যান। যুদ্ধ বিরোধ প্রচারে তিনি 
কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন এবং 1942-এর 
জাতাঁয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ্রে জন্য বিশেষ প্রচ্তঁত 
নেন। 1942 সালের আগষ্ট মাসে ভারতায় প্রতিরক্ষা 
আইন অন:;সারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। 1945 সালে 
জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি পুনরায় রাজ- 
নৈতিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে 
মুসলিম লাঁগের সংঘর্ষে তিনি কংগ্রেসের পক্ষ গ্রহণ 
করেন৷ 'ঁতনি মুসলিম ল'গের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং 
পাকিস্তান দাবীর বির্দ্ধতা করেন । পাঞ্জাব ও উত্তর 
পশ্চিম স’মান্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ করে তিনিমুসলমানদের 
কংগ্রেসের সঙ্গে এক হয়ে ভারতের স্বাধানতা ঈ্রংগ্রামে 
অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান । 

1946 সালের শেষ ভাগে মুসলিম লগকে সন্ভুভ্ট 
করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পাকিস্তান দাবা মেনে 
নেবার ইচ্ছা প্রকট হয়ে উঠলে আবদ;স সামাদ খান এবং 
উত্তর-পশ্চিম স'মান্ত প্রদেশের খান আবদুল গক্‌ফর 
খান একত্রে পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং 
পাঠান ও বাল:চিদের জন্য স্বাধানতা দাবা করেন। 
অবশেষে 1947 সালে কংগ্রেস ভারত বিভাগে সম্মত 
হলে আবদুস সামাদ খান বিরাট আঘাত পান এবং এই 
মর্মে বিলাপ করেন যে তাঁকে একদল শিকারা নেকড়ের 
সামনে ফেলে দেওয়া হল । পাকিস্তান হবার পরেও 
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তান সাহাঁসকতার সঙ্গে স্বাধীন বালুচিন্তানের দাবাঁতে 
সংগ্রাম চালান ৷ 'জিন্না তাঁকে দ্রুত গ্রেপ্তার করেন৷ 
1954 সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় । 1957 সালে 


তান ন্যাশনাল আওয়াম' পার্ট“ গঠন করেন৷ কিন্তু * 


1958 সালে তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং চোদ্দ 
বছরের জন্য বন্দী রাখা হয়। যাইহোক 1968 সালেই 
তানি মুক্ত পান। : f 

সমাজ সংস্কার ও রাজনৈঁতক সচেতনতা জাগানর 
জন্য তাঁন যে আন্দোলন চালাচ্ছলেন তার প্রচারের 
জন্য আবদুস সামাদ খান 1934 সালে প্ুন্তু ভাষায় 
‘ইান্তকলাল’ নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই 
পত্রিকায় যাতে রাজনৈঁতক মতামত না দিতে পারে 
সে জন্য ্াটশ সরকার বিধি নিষেধ আরোপ করেন। 
1947 সালে পাকিল্তান সরকার এই পত্রিকা ও 
সংগঠন ‘আঞ্জনমান-ই-ওয়াতান'-কে বেআইনী ঘোষণা 
করেন 

আবদুস সামাদ খান ছিলেন এমন একজন প্রকৃত 
জাতয়তাবাদণ ম:সলমান ‘যান সাম্প্রদায়িক বিভেদের 
উধেব উঠোঁছলেন। তাঁর সংগ্রাম ছিল শুধু মান্র 
ধ্ৰটশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়-_ছিল সাম্প্রদায়িক 
শান্তর বিরুদ্ধে । উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত প্রদেশের খান 
আবদুল গফ্‌ফর খানের মত আবদুস সামাদ খানও 
তাঁর জাতির নব-জাগরণের উদ্‌গাতা, বিরাট দেশপ্রেমিক 
এবং সামাজিক ও রাজনৈঁতক ন্যায় প্রাতষ্ঠার জন্য 
একজন আজীবন সংগ্রামীরুপে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন! 


[Proceedings Foreign and Political 
Department, 1920-35 ; Proceedings Home 
Political Department, 1920-45; Procee- 
dings of the. Indian Legislative Assembly, 
1934-35; B. G. Tendulkar—Abdul Gha- 
ffar Khan, Bombay, 1967 ;:—The Three 
Gandhis (an article published in the Fron- 
tier Mail, Dehra Dun, dated 5 February 
1967); M. S. M. Sharma—Peeps into 
Pakistan, Patna, 1954 ; Mushtaq Ahmad— 
Government and Politics in Pakistan, Kara- 
chi, 1963; Pyarelal—Thrown to the 
Wolves, Abdul Ghaffar Khan, Calcutta, 
1966 ; The Indian Annual Register, 1920- 
47 ; The Tribune Files, 1930-46 ; Perso- 
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nal Interview of the Research Fellow with 
K. B. Narang, an old associate of Abdul 
Samad Khon; Information supplied by 
Mahammad Ayub Khon, brother of Abdus 
Samad Khan, from Kabul] 


টি. আর. সারগীন বখ্‌পস সং নিড্জর 


আব্যল-কালাম আজাদ ( মোঁলানা ) (১৮৮৮-১৯৫৮) 
Abul-Kalam Azad (Maulana) (1888-1958) 


{সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে দিল্লীর স্বনামধন্য 
পার মৌলানা সংনাওয়ারদদ্দান (1787-1857 )' হজ 
উপলক্ষে মক্‌কায় গিয়ে সেখানেই বসতি স্থাপন করেন । 
তাঁর দোঁহত্র খইরডুন্দীনও (1831-1908) তাঁর 
সঙ্গী হন। খইর্দুদ্দীন তাঁর আরব শিক্ষক ও মদিনার 
মুফাঁত শেখ মহম্মদ জাহির ওয়াত্রির কন্যা আলিয়াকে 
{ববাহ করেন । 1888 সালে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান 
জন্ম গ্রহণ করে। বংশের প্রথা অনযযায়ী তাঁর নাম- 
করণ করা হয় ফিরোজ বখ্‌ত ৷ তবে মাহউদ্দাীন নামেই 
ধৃতান সাধারণের কাছে পাঁরাচত ছিলেন। এই নব- 
জাতক যখন ক্ষুদ্র শিশড, তখন তাঁর পিতা-মাতা 
কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে মনস্থ করেন ও 
ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন । কলকাতায় তাঁর পিতা 
মৌলানা খইরদ্দীন ধর্মগুর: রুপে খ্যাঁতলাভ 
করেন৷ তাঁর আরবদেশ'য়া মাতা উদরঁভাষা সামান্যই 
জানতেন 1 ফলে মাঁহউদ্দন অধিকাংশ সময় বাড়িতে 
গপতামাতা ও জ্রাতা-ভগ্নীদের সঙ্গে আরব ভাষাতেই 
কথাবার্তা বলতেন ৷ 1944 সালে কলকাতায় মাঁহ- 
উদ্দীন জুলেখা বেগমকে বাহ করেন৷ জুলেখা 
তাঁর পিতার *শষ্য মৌলভী আফতাব:ুদ্দীনের দ্বিতীয়া 
কন্যা । তাঁদের হুসেন নামে একটি পুত্র সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে কিন্তু কিছুকাল পরে মান চার বছর 
বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। 

বকশোর বয়সেই মাঁহউন্দান ‘আবুল কালাম 
আজাদ’ এই ছদয়ননামে মুসলমান বুদ্ধিজীবী মহলে 
খ্যাঁতলাভ করেন । তৎকালীন উদ: পত্রিকায় তান 
এই নামে ধর্মীয় এবং সাহিত্য বিষয়ক রচনা লিখতেন । 

আজাদ তাঁর পিতার {নিকট সনাতন ও এত্হ্যবাহী 
শক্ষালাভ করোঁছলেন ৷ 'তাঁন কখনও কোন মাদ্রাসা 
বা পাশ্চাত্য ক্ষার আধুনিক কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা- 
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গ্রহণ করেন নি । শ্বগৃহে পড়াশুনা করে মাত্র যোল 
বংসর বয়সে আজাদ উচ্চ ইসলামিক শিক্ষার পাঠক্রম 
সমাপ্ত করেন। সাধারণত মুসলিম ছাত্রগণ এই পাঠক্রম 
বাইশ অথবা পঁচিশ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ করে। এই 
সময়ে তিনি স্যার সৈয়দ আহমেদের রচনার সঙ্গে 
পরিচিত হন। স্যার সৈয়দ আহমেদের চিন্তাধারা 
তাঁকে এতদ্‌র প্রভাবিত করেছিল যে, যেহেতু তিনি 
ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, অতএব তাঁর শিক্ষা- 
লাভকে তান অসম্পূর্ণ বলে জ্ঞান করলেন । 

পিতাকে গোপন করে তান ইংরাজি শিক্ষাগ্রহণ 
করতে শুর; করেন এবং তাঁর নিজের প্রচেষ্টায় ইতিহাস 
ও দর্শনের গ্রন্থগূলৈ পাঠ করার মত ইংরাজি ভাষায় 
যথ্চচ্টে জ্ঞান তান অ্জ‘ন করেন৷ 

বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ, বিশেষত স্যার সৈয়দের রচিত 
গ্রন্থ আজাদের মনে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। 
তিনি এমনই এক গোঁড়া পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে- 
ছিলেন, যেখানে সনাতন পদ্ধাতর বিরোধণ কোনর:প 
জাবনধারা প্রায় অকল্পনীয় ছিল । সনাতন জ'ীবন- 
ধারাকে বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা হত । যাইহোক 
‘বাঁভন্ন বিষয়ে গ্রন্থাদি পাঠের ফলে নানারুপ ‘জিজ্ঞাসা 
আজাদের মনকে আলোড়িত করে তুললো । তান 
ভাবতে লাগলেন, “যাঁদ ধর্ম সার্বজনীন সত্যই প্রকাশ 
করে থাকে, তাহলে বাভিন্ন ধর্মের মধ্যে কেন এই দ্বন্দ 
কেন এই বিভেদ ? কেন প্রত্যেক ধর্মই স্বীয় মতকে 
সত্যের একমাত্র আধার বলে বিবেচনা করে?” ক্রমশঃ 
ধর্মের ক্ষেত্রে গোঁড়া পরিবারের সন্তান আজাদ এমন 
একাঁট পর্যায়ে উপনীত হলেন, যেখানে তান যুক্তি ও 
দৈবশক্তিতে আস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সচেষ্ট 
হলেন। এই মনোভাব সকলের অগোচরে তাঁকে এক- 
সময় একদিকে ‘নাস্তিকতা’, অপরদিকে পাপবোধ 
সম্পর্কিত মতবাদের দিকে আকবল্ট করেছিল। বাইশ 
বছর বয়স পর্যন্ত তান এইরূপ ধর্মীয় চিন্তাধারার 
সংকটের ও জটিলতার মধ্যে ছিলেন। যাইহোক প্রায় 
নয় বছর (1901-1910 ) উদ্দেশ্য'বহীন পরিজ্রমণ্রে 
পর দ্বায় লক্ষ্য (তান খাজে পেয়েছিলেন। তিনিযে 
শক্তি তাঁকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়োছল, সে 
সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেন নি, একই কারণে তাঁর 
আলোর দিশারী সম্বন্ধেও কিছু প্রকাশ করতে সক্ষম 
হন নি। 

এই সময়ে আজাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারাও ছল 
কিছুটা বিক্ষিপ্ত । তাঁর দেশ বিদেশ শাসন হতে মুক্ত 
হোক,-_এই তাঁর কাম্য ছিল ৷ কিন্তু কংগ্রেসের মন্থর- 
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গতির আন্দোলনকে তাঁর তেজোদৃপ্ত চিন্তাধারা সমর্থন 
করোনি । অন্যদিকে রাজনৈতিক মতবাদের দরুন 
মুসলিম লাঁগকেও তানি সমর্থন করতে পারলেন না । 
ফলে, তিনি দোলায়মান চিত্তে বাংলার বিপ্লরবাঁদলের 
সঙ্গে যুন্ত হলেন, যাঁদও তিনি সম্যকরুপে জানতেন যে 
হিন্দৃপ্রধান এই বিপ্রববাদ'রা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রত 
উদাসাঁন ও মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর মধ্যে সণমাবক্ধ । শেষ 
পর্য্ত অবশ্য আজাদ তাঁদের এই সত্য উপলদ্ধি করাতে 
সক্ষম হয়েছিলেন যে এইর্ূপে আশ্দোলন থেকে 
মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে আন্দোলনের 
সার্থকতা ও সাফল্য ক্রমে কঠিনতন হয়ে উঠবে ৷ 

1908 সালে আজাদ ‘বিদেশযাত্রা করেন এবং ইরাক, 
মিশর, সিরিয়া এবং তুরস্ক প্রভৃতি স্থান পারভ্রমণ 
করেন। তান ইউরোপ ভ্রমণে ইচ্ছ্বক ছিলেন এবং 
ইংলণ্ডে গমন করেন । কিন্তু তাঁর পিতার অসুস্থতার 
সংবাদে ফ্রান্স থেকে তাঁকে দ্রবৃত দেশে প্রত্যাবর্তন 
করতে হয়। 

তাঁর সম্প্রদায়ভুন্ড ব্যক্তিদের রাজনৈতিক বিষয়ে 
শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আজাদ 1912 সালে 13 জুলাই 
কলকাতা থেকে ‘অল-হলাল’ (Al-Hil|) নামে একটি 
উঃ সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ নতুন এক 
গতিময় রচনাশৈলাীতে লেখা এই পত্রিকাটি ছিল শব্তি- 
শালা ও অনন্যসাধারণ। সচিত্র এই পতিকাট উদ্‌ 
হরফে মৃদ্রিত । এই পত্রিকা সর্বত্র বিস্ময়কর প্রভাব 
বস্তার করে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয়ক্ষেত্রেই 
আজাদ চরমপন্থা আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে 
তাঁর পত্রিকা গোঁড়া ম্‌সলমান সম্প্রদায়ের উপর কঠোর 
আঘাত হানে এবং তাঁদের অসন্তোষ ও আলোড়ন 
ধমায়িত হয়ে ওঠে । 'কস্তু বেশীর ভাগ মুসলমান 
আজাদের প্রাঁত সমর্থন জানান । 

‘অল-হলাল’ পত্ৰিকাটিতে আজাদ ইংরেজদের প্রত 
মুসলমান সম্প্রদায়ের আন;ুগত্য ও মুসলমানদের প্রত 
ইংরেজদের বিরূপ মনোভাবের ত'ঁর্র সমালোচনা 
করেন। বাংলা সরকার পাঁত্রকাটির সম্পাদক'য় নত 
অপছন্দ করেন ও প্রেস আযা অনবুযায়ণী পত্রিকাটির 
প্রকাশনার জন্য গচ্ছিত দুই হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত 
করেন। পুনরায় দশ হাজার টাকা নতুন করে জমা 
দেওয়া হলে, সে টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইতিমধ্যে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং 1914 সালে বাংলা 
সরকার আইন করে এই পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। 
1915 সালে 12 নভেম্বর আবুল কালাম আজাদ 
‘অল বলাগ' (Al-Bal০9h ) নামে একাঁট নতুন 
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সাপ্তাহিক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এই 
পত্রিকাটি 1916 সালের 31 মার্চ অবধি প্রকাশিত 
হয়। কিন্তু এই পত্রিকাটও সরকার আইন করে বন্ধ 
করে দেন এবং ভারতীয় আইন বধ অন:ুযায়ী মৌলানা 
আজাদকে কলকাতা থেকে বহহচ্কার করা হয়। এই 
একই আইনান;সারে পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ এবং 
বোচ্বাই সরকার তাঁদের রাজ্যে আজাদের প্রবেশাধিকার 
নিষিদ্ধ করেন । অতঃপর “তানি রাঁচীঁতে যান এবং 
সেখানে 1920 সালের ! জানুয়ারী পর্যন্ত কার্যতঃ 
অন্তরীণ ছিলেন । 

1920-1945 সালের মধ্যে আজাদ একাধিকবার 
কারাবরণ করেন । রাঁচী ত্যাগ করার পর 1920 
সালে আজাদ ‘অল ইণ্ডিয়া খিলাফত কাঁমাঁট’ ও ‘ইউ- 
নিট কনফারেন্সে'র ( দিল্লী, 1924 ) সভাপাঁত পদে 
নিবা্চিত হন । 1928 সালে তান 'ন্যাশনালিণ্ট 
মুসলিম'কনফারেম্সে'র সভাপতিত্ব করেন'।. প্রাদোশক 
কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পাঁরচালনার উদ্দেশ্যে তান 
1937 সালে কংগ্রেস পালামে'্টারী সাব-কাঁমাঁটর সদস্য 
নিযুক্ত হন। ভারতাঁয় জাতাঁয় কংগ্রেসের সভাপাতি- 
রুপে আজাদ দইবার নিবাচিত হন-_ প্রথমে 1923 
সালে মাত্র প'য়ত্ৰশ বছর বয়সে ও দ্বিতীয়বার 1940 
সালে। 1946 সাল পর্যন্ত একাদিক্মে ছয়- বছর 
{তান এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ 1942 
সালে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের অধি- 
কাংশ নেতাই তখন কারার;দ্ধ ছিলেন। ফলে এই 
সময় কোন নবিন অনুষ্ঠিত হয়নি । কংগ্রেস নেতৃ- 
বংন্দের মৃক্তিলাভের পর, মৌলানা আজাদ 1946 সালে 
কংগ্রেসের সভাপাতরুপে ব্রিটিশ ক্যারনেট িশন-এর 
সঙ্গে চুঁক্ত স্বাক্ষর করেন । ভারত স্বাধীন হওয়ার 
পর তান মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন এবং শিক্ষামন্ত্রা- 
রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন৷ এই পদে জাঁবনের শেষ 
{দন পর্যন্ত (22 ফেবয়ারী, 1958 সাল) তনি 
অধাষ্ঠত ছিলেন 

যদিও “শিক্ষাবভাগ রাজ্যের অন্তভ:ন্ত ছিল, তথাপি 
আজাদ ‘শিক্ষার সার্বিক উন্নীতর জন্য কেন্দ্রের সহ- 
যোগতার উপরও 'বশেষ গঢরুত্ব আরোপ করতেন। 
তান 1948 সালে 'বশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন এবং 
1952 সালে মাধ্যমক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। 
তান বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান কমিশন গঠনের বিষয়েও 
সক্রিয় ভূঁমকা গ্রহণ করেন৷ এইভাবে তান শিক্ষা- 
খাতে বার্ষিক জমা খরচ 20,000,000: থেকে 


২০ 
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300,000,000; (1958) টাকা পৰ্যন্ত বৰ্ধিত 
করোঁছলেন ৷ 

ধর্মীয় নাীতর, ক্ষেত্রে আজাদ সর্বধর্ম সমন্বয় 
সাধনের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন ৷ তিনি মনে করতেন 
যে প্রত্যেক ধর্মই তাঁর নিজস্ব মতবাদ অন:ুযায়ণ ভিন্ন 
ভিন্ন পথে চালিত হতে পারে, 'কস্তু কার্যতঃ সকল 
ধর্মের মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন । কোরাণ সম্পর্কে 
আলোচনা প্রসঙ্গে {তান বলেছেন, “প্রাতাঁট ধর্ম কেই 
মুলতঃ সত্য ধর্ম বলে গ্রহণ করা উচিত । সব ধর্মের 
সারতত্বই যে এক, সকল মতই যে মিলিত হয়েছে একই 
মোহনায়, অনাদি ও অনন্ত পরমেশ্বরের পাদমূলে, এই 
পরম সত্যাট বিশেষ করে উপলাব্ধ করতে হবে, 
অবহোঁলত এই সারতত্ত্ব পুনরুদ্ধার করতে হবে । মত 
পার্থক্য বিস্মৃত হয়ে বাভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়কে তাদের 
আদি, অকৃত্রিম উৎস মুখে ফিরে যেতে হবে। সর্বধর্ম 
সমন্বয় সাধনের ব্রত গ্রহণ করতে হবে৷” 

সঙ্গত কারণেই একথা গ্বাঁকার্য যে আজাদের 
ধর্মীয় মতাদর্শ উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম 
হয়ান ৷ কারণ ক্বাঁয় মতাদর্শ উদ: ভাষায় প্রকাশ করে 
আজাদ নিজেকে একাট সংকাঁণ“* গণ্ডাীর মধ্যে সাঁমাবদ্ধ 
রেখোঁছলেন। ফলে, আজাদের বন্তব্য অধিকাংশ 
ভারতবাসাীই উপলাঁক্ক করতে পারেনান। অপর 
কারণাট রাজনৈতিক । আজাদ কংগ্রেসে যোগদান করে- 
fছিলেন। একজন কংগ্রেসীরুপেই তান সাধারণের 
কাছে পাঁরচিত ছিলেন । সেইজন্য ধর্মীয় এক্য সম্পর্কে 
আজাদের বন্তব্য বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমানদের কাছে 
তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রাতফলন বলে গণ্য হয়ে- 
ছিল । ফলে তাঁর মতবাদ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত 
হয়নি । 

মুসলমান সম্প্রদায়ের চিরাচাঁরত ধর্মীয় শিক্ষা 
সম্পর্কেও আজাদের কোন গোঁড়ামি ছিল না। তান 
এই ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, মাদ্রাসার স্নাতকেরাও 
যেন আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। 
1914 সালে জুলাই মাসে তান '‘দারউল-ইরশাদ' 
নামে একটি শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতায় স্থাপন 
করেন। এই প্রতিণ্ঠানে আধুনিক পদ্ধাততে ধর্মীয় 
শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু রাজনৈঁতক কার্যে“ সদাব্যস্ত 
আজাদের পক্ষে প্রতিষ্ঠানাট বেশাীদিন পাঁরচালনা করা 
সম্ভবপর হয়ান ৷ পরবর্তীকালে তাঁন যখন শিক্ষামন্ত্রী 
হন, তখন ধর্মীয় {শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত উলেমাদের উপর 
মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার তান চরাচাঁরত সনাতন প্রথার 


আদ্বাস তায়েবজাী 


পরিবর্তন সাধনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন । ফলে 
উলেমাদের ধারণা হয় যে, সরকার তাঁদের ক্বাধাীন 
শিক্ষানণতিতে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছেন । আজাদ 
তাঁদের এই অমূলক আশংকা দর করতে পারেন নি । 

জাতায় আন্দোলনে যোগদানের সময় অথ রাজ- 
নৈতিক জাঁবনের প্রারম্ভে আজাদ এঁক্যবদ্ধ ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদে {িশেষরুপে আস্থাবান ছিলেন । বস্তুতঃ 
তিন সেই বিরল সংখ্যক ব্যন্তিবরগের অন্যতম যাঁরা 
দেশ বিভন্ত হওয়ার পরেও বহ: জাতির ভাবধারায় সৃণ্টি 
এক্যবদ্ধ ভারতাঁয় জাত'য়তাবাদের প্রতি তাঁদের 
বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন হতে দেন নি। সুবন্তা ও অসাধারণ 
শন্তিশালী লেখক হয়েও আজাদ মানুষের সংশ্রব থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকা থাকতেন, তুচ্ছ রাজনৈতিক তর্কে 
তাঁর তাঁক্ষ্য বুদ্ধিসম্পন্ন মন কখনও সায় দেয়নি । 
‘তিনি ছিলেন এমন একজন রাজন'তিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি 
তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তা অথবা কার্য'- 
ধারাকে বিনাশতে‘ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি । 
তিনি এতই আদৰ্শানষ্ঠ ছিলেন যে কখনই তিনি 
প্রচালত অর্থে দক্ষ প্রশাসকে পরিণতহতে পারেন নি। 
তাঁর জাঁবন ও কার্যে'র প্রামাণ্য তথ্য তাঁর ব্যন্তিত্ব ও 
মননশাঁলতা ৷ 


[Maulana Abul Kalam Azad—lIndia 
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lish by Dr. Syed Abdul Latif ) ; Abdur- 
razzaq Molihabadi—Zikr-i-Azad, Cal- 
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( মনতোষ সিং ) মশির-উল_ হক 
আব্বাস তায়েবজা ( ১৮৫৪-১৯৩৬ ) 
Abbas T yobji ( 1854-1936 ) 


আব্বাস তায়েবজী 1854 সালে 1 ফেব্রুয়ারী 
বরোদায় জন্মগ্রহণ করেন এবং 1936 সালে ? মে তাঁর 
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জাঁবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর পিতা শামসহণ্দিন 
ছিলেন ভাই মিয়া তায়েবজণীর জ্যেষ্ঠ পঢ়ত্র এবং 
বদর;দ্দিন তায়েবজার ভ্রাতা । শামসুদ্দিন তাঁর পিতার 
প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ আয়েবজ' এ্যাণ্ড কোম্পানীর অংশ- 
দার ছিলেন । ইউরোপ ও চাঁনের সঙ্গে এই কোম্পানীর 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল৷ শামসুদ্দিন বোস্বাই এবং 
করাচাঁতে ব্যবসায়ণ রাজার মতো জ’বন কাটাতেন । 

আধ্বাস প্রথমে বিবাহ করেন তাঁর পিত্ব্য 
কামরুদ্দিন তায়েবজণীর কন্যা আসরফ উন্নিসাকে । এই 
স্রীর মৃত্যুর পর বিবাহ করেন পত্ব্য বদরহদ্দন 
তায়েবজাঁর কন্যা আমিনা বেগমকে (1881) । 

আব্বাস তাঁর পিতামহ তায়েবজ' প্রবার্ত'ত উদার, 
প্রগৃতিপন্থী, অভিজাত পিতৃতান্ব্রিক পরিবারের আব- 
হাওয়ায় বড় হয়োছলেন। এখানকার বৈশিষ্ট্য ছিল 
ইসলামের ম্‌ল ভিত্তি সহিষ্ণুতা, আত্মনিভরশগলতা 
এবং সর্বব্যাপী ও দয়া ঈশ্বরের প্রত বিশ্বাস । এর 
থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল কাল ও পারিপা্শ্বকের সঙ্গে 
নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রয়োজন 'বষয়ে সচেতনতা 
এবং দেশের বা বিদেশের সবোত্তিম সবকিছু আত্মস্থ করার 
ক্ষমতা | তানি উদ{ শিখোঁছলেন ( হন্দুস্হান ) 
কারণ 1859 সালে তাঁদের পরিবার বুঝেছলেন যে 
এটিই হবে ভবিষ্যতের সর্বভারতীয় ভাষা এবং 
গুজরাট ভাষা যেটি তাঁরা তখন পর্যন্ত ব্যবহার 
করতেন, ত্যাগ করেন। তাঁর ফার্সী ও কোরাণের 
শিক্ষা সুরু হয়েছিল গৃহে এবং পরবর্তীকালে একটি 
মিশন স্কুলে তিনি ইংরেজী শেখেন । 

তাঁর এগার বছর বয়সে তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠান 
হয়। সেখান থেকে তান 1872 সালে প্রথম বিভাগে 
ম্যাট্রিকলেশন পরীক্ষায় উত্তার্ণ হন এবং পরে (1 875) 
তান ব্যারিণ্টার হন। এগার বছর তান ইংলণ্ডে 
সানন্দে কাটিয়েছিলেন এবং বহু পুরানো পারিবারিক 
বন্ধ্দের দ্বারা অভ্যার্থত হয়েছিলেন | এই মধ্বুর 
অভিজ্ঞতা তাঁকে ব্রিটিশ সামাজিক সংস্হা এবং পশ্চিমী 
জাঁবনধারা এবং চিন্তাভাবনার প্রতি সশ্রদ্ধ করে তোলে । 
রান! ভিক্টোরিয়ার একজন অত্যন্ত অনুগত প্রজা হয়ে ২ 
তিন দেশে ফিরে আসেন । দা'ঁর্ঘ'কাল এমনাঁক 1918 
সালেও তিনি ব্রিটিশরাজ বা {ব্রিটিশ পতাকার প্রতি 
অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনান। শাঁঘুই তিনি বরোদা 
রাজ্যের চাকুরীতে যোগ দেন ( 1879 ) এবং প্রগত- 
পন্থা রাজা তৃতীয় সয়াজিরাও গাইকোয়াড়ের বন্ধ এবং 
সহচর হন, বরোদা হাইকোটেরি জজ নিযুন্ত হন, এবং 
চৌত্ৰিশ বছর রাজ্যের সেবা করার পর প্রধান বিচারপাতি- 
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রুপে অবসর গ্রহণ করেন (1913 )। 

ইসলামিক ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক 
আব্বাস একটি উত্তম, ব্যান্তিগত লাইব্রেরী গড়ে তুলে- 
ছিলেন। উদার মানাঁসকতার মান্য আব্বাস প্রচ্ছন্ন 
কৌতুকে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে ভালবাসতেন । 
মহারাজা ইউরোপ পরিভ্রমণে তাঁকে সঙ্গী করোঁছলেন 
এবং কয়েকবছর পর মহারাজা ও মহারানাকে বিদেশ 
ভ্রমণে সঙ্গ দেবার জন্য তিনি সস্ত্রীক পঢ়নরায় আমা্দ্্রত 
হন (1893 ) ৷ বরোদাতে দরিদ্র মুসলমান শিশুদের 
শিক্ষাদানের জন্য তাঁর প্র্তাষ্ঠত বিদ্যালয়ের জন্য তান 
অর্থ'সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বময়িও গয়েছলেন। 

অনগ্রসর মহ্‌সলমান সমাজের প্রত সংবেদনশীল 
আব্বাস বহুকাল বরোদার আঞ্জবসান-ই-ইসলাম এবং 
তাঁর পিতামহের প্রারতাষ্ঠত সুরমায়া-জামেঁত-সুলাই- 
মানই- আবাসক 'বদ্যালয়ের সভাপাঁত ছিলেন । তান 
{নিজেও বরোদা ও নগরওয়াড়ায় আবাসিক বিদ্যালয় 
গড়ে তুলোঁছলেন । 

বরোদা সমাজের 'বাশিচ্ট ব্যন্তিত্ব আব্বাসের গৃহে 
{ছল অবারিত দ্বার । তাঁর নিয়ামত পারিবারিক পার্টিতে 
ছল সবার' আমন্ত্রণ এবং এটাই সমাজে চাল: হয়ে 
গয়োছল । তাঁর সকল সন্তান এমনাঁক তাঁর কন্যারাও 
এই প্রথাতেই বড় হয়ে উঠোঁছল ৷ প্রাথামক শিক্ষার 
প্রয়োজনের প্রাত সচেতনতা থেকে তানি কতকগ্যল 
বিদ্যালয় গড়ে তোলেন । তানি ছিলেন সর্বপ্রকার 
আগঞ্টালক এবং সাম্প্রদাঁয়ক সংস্কারের উধেব। 
শ'ক্ষত ভোটদাতাদের মাধ্যমে গাঁঠিত সংসদায় গণতন্ত্রে 
{তান বিশ্বাসী (ছিলেন । 

সামাজিক কর্মের জগতে তাঁর অসামান্য সাফল্যের 
মলে ছল তাঁর উদার, দেহ প্রবণ মুন্ত মানসিকতা এবং 
সার্বজনীন রুচি । আঁত্হ্যপূর্ণ  ইন্দো-ইসলামিক 
সংচ্কীত এবং আধ্ডানিক পাশ্চাত্যের fচন্তাভাবনার মূর্ত 
প্রতীক আব্বাস বিনা আয়াসেই জাত, ধর্ম, বর্ণ, ধনাী- 
দরিদ্র নির্বিশেষে সবরকম সমাজে তাঁর প্রভাব বিস্তার 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন! নিজের পাঁরবারকে সঙ্গে 
নয়ে তান প্রগ্ঁতবাদের একটি কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন 
যা বরোদার প্রাতাট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তর ওপর চুম্বকের 
মত কাজ করোঁছল এবং পুরানো রক্ষণশাল সমাজের 
সকল সামাঁজক বাধা নিষেধ ভেঙ্গে তাঁকে বরোদাবাসার 
ও পরে ভারতবাসীর সম্মান ও প্রঁতির পাত্র করে 
তুলোঁছল । ‘তান দক্ষ থেলোয়াড় ছিলেন । শিকার, 
অশ্বারোহণ, ঢোনস, ব্যাডামণটন, ভ্রমণ ইত্যাদির মধ্যে 
তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি প্রকাশের মাধ্যম খুজে পেয়েছিল। 


ES আব্বাস তায়েব্‌জাী 


তান সঙ্গাত ও লেখাপড়া ভালবাসতেন । তান 
সাগ্রহে তাঁর-পাঁরবারের লোক এবং অন্যান্য প্রতিভাবান- 
দের জনদ্বার্থে অন;ষ্ঠিত উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করতে 
উৎসাহ িতেন। এভাবে অনেকেই নতুন জগতের 
সন্ধান পেয়োছল। 

1885 সালে কংগ্রেসের জন্মকাল থেকে কংগ্রেসের 
সঙ্গে জাড়ত আব্বাস জালিয়ানওয়ালা বাগের মমাস্তিক 
ঘটনার অনুসন্ধানকারী কংগ্রেস এনকোয়ারি কাঁমটিতে 
(1919) কাজ করার পর গান্ধীজাীর নিদেশে ব্রিটিশের 
সঙ্গে আনচষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই 
ঘটনা ভারতবর্ষে বিদেশ শাসনের বাস্তবতার প্রতি তাঁর 
দৃচ্টি খুলে দিয়েছিল । 

এই রূপান্তর ঘটে তাঁর চোঁষাটু বছর বয়সে এবং 
তাঁর জাঁবন ও ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে। 
জাঁবনের অবশিষ্ট যোল বছর তান আবাল্য অভ্যন্ত 
বিলাসবহুল ও আভিজাত্যপূর্ণ জ'বনযাত্রা পরিত্যাগ: 
করে অসহযোগ আন্দোলনে নিজেকে নিবেদিত করে- 
ছিলেন । নিজের বিদেশী পাঁরধেয় বস্রাদ তান 
পড়িয়ে ফেলোঁছলেন এবং একজন সত্যাগ্রহীর মতো 
অবশিষ্ট জাঁবন যাপন করেছেন এবং কাজ করেছেন। 

বরোদার প্রজা মণ্ডলের সঙ্গে তান ঘানষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিলেন৷ 

তাঁর রাজনৈঁতক জ'বনের গ্ঢরুত্বপুর্ণ' ঘটনাগুলি ৪ 
1919-20: কংগ্রেস জালয়ানওয়ালা বাগের এন- 
কোয়ারি কাঁমিটির সদস্য; 1920 (আগষ্ট )ঃ৪ 
গুজরাট রাজক'য় পরিষদের ( আমেদাবাদ ) সভাপতি, 
যে পরিষদ কংগ্রেসের পঢর্বেই মহাত্মাজর অসহযোগ 
পরিকল্পনাকে রাজনৈঁতক আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিল ; 
1921: কয়রা জেলায় {তলক তহবিলের জন্য অর্থ- 
সংগ্রহে নেতৃত্ব দান ; আমেদাবাদ কংগ্রেস ( রিসেপশন 
কাঁমাট ) সহ-সভাপাঁত, গুজরাট এবং কা'থয়াওয়াড়ে 
খাদ সামগ্রী বিক্তীর আয়োজক ; 1928 $ বারদোল 
সত্যাগ্হে অংশগ্রহণ; 1930: লবণ সত্যাগ্রহে 
( ডাণ্ড অভিযান ) ছিলেন 'দ্বিতাঁয় নেতা, মহাত্মা গান্ধী 
গ্রেপ্তার হলে নেতৃত্ব গ্রহণ, কিছুদিন পরে স্বয়ং কারাবরণ, 
সে সময় আটাত্তর বছর বয়সে সক্রেটিস-সুলভ দার্শ- 
{নিকতায় জেলের সকল অসম্মান সহ্য করা ; 1932 ঃ 
পুনরায় কারাবরণ ; 1933 আমরোলিতে বরোদা 
প্রজা মণ্ডলের একাদশ সম্মেলনের সভাপাঁত ; 1935৪ 
বরোদায় প্রজা মণ্ডলের দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপাঁত । 

যোবনে দীর্ঘ শ্মশ্রহুমাণ্ডত, দৃঢ় গ্রণীসয় অবয়ব ও - 
রক্তিমাভ গাত্রবর্ণ এবং নিখুত ইউরোপায়ান পোশাকে 


আমার আহমদ খান 


আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত রুপবান রাজকুমার । পরবর্তী 
জাঁবনে অবন্যন্ত রূপালী সাদা চুলের প্রাচুর্যে, অমস্‌ণ 
শ্মশ্রতে, মোটা কিন্তু নিখুত সাদা খাদির টুপি, কুর্তা 
এবং পায়জামাতে তাঁকে ওল্ড ঢেস্টামেণ্টের ধর্মযাজক- 
দের মত দেখাত । সাধারণ মানষ অথবা শিক্ষিত 
সমাজ যাদেরই তান সম্বোধন করতেন-_তাঁদের উপর 
তাঁর প্রভাব ছিল জাতা'য়তাবাদের ঝাঁষ উদ্‌গাতার মত । 

আব্বাস ইংরেজ, উদ{, হিন্দুস্তানী এবং গুজরাট 
ভাষায় দক্ষ বন্তা ছিলেন কন্তু সব কিছুর উপরে ছল 
তাঁর ব্যক্তিত্ব যা দিয়ে তান বন্ধধকে জয় করেছেন এবং 
সমালোচককে নিরস্ত্র করেছেন। যা কিছু তান 
বলেছেন তাই তান করে দেঁখয়েছেন । তান মহাত্মা 
গান্ধীর অন্যতম বিশ্বস্ত এবং অনুগত অন:চর হয়ে- 
িলেন। 

প্রথমা স্্রীর গর্ভ'জাত দুই পঢ়ত্র এবং দ্বিতীয়া 
ল্ৰার গর্ভজাত এক প;ত্র ও তন কন্যাকে (তানি তাঁর 
মৃত্যুকালে রেখে গিয়েছেন । 


[Husain B. Tyabji—Badruddin Tyobji ; 
A ‘Biography (1952); Vadodra Rajya 
Praja Mandal Rajat Mahotsava Smarak 
Gronth ( 1917-42 ) (in Gujarati, Baroda, 
April 1942 ) ; The Praja Mandal, Issue of 
15 June 1936 ( a Gujarati monthly organ 
of the Vadodra Rajya Praja Mandal); 
Shri Chimanabai Stri Udyogahay Vado- 
dra Suvarna Mahotsava Smriti Granth 
( 1914-64 ) in Gujarati, Baroda, 1965 ) 
Kalyanjibhai Mehta—Buzurga Juvan (in 
Gujarati, Baroda, 1938.)] 


(কুমুদ প্ৰসন্ন ) বদর;দ্দিন তায়েবজ'ী 


আমার, আহমদ খান ( রাজা অফ মেহ্‌ম:দাবাদ ) 
k ( ১৯১৪-?) 
Amir Ahmad Khan (Raja Of Mahmudabad) 
Y (1914-2?) 


মেহ্‌মুদাবাদের রাজা আমার আহমদ খাঁন লেন 
অযোধ্যার অন্যতম সমন্ধ এস্টেট মেহমুদাবাদের 
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আমার আহমদ খান 


মহারাজা স্যার মহম্মদ আলি খানের পঢুত্র। 1931 
সালে পতার মৃত্যুতে তান গদাঁতে বসেন । লক্ষে্নীর 
লা মা্ট“নিয়ার কলেজে 'র্তান শিক্ষালাভ করেন। 
মেহ্‌মুদাবাদের আর এক শাখা 'বলেহ্‌রার রাণী 
সাহেবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিন ইংরেজি 
চালচলন ও আদব কায়দায় দিন যাপন করতেন । তানি 
অত্যন্ত মাঁজ‘ত ও উদারচেতা পুরুষে ছিলেন ৷ প্রথম 
জাঁবন থেকেই মুসলমানদের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ 
ছিল কিন্তু তাঁর আগ্রহ ছিল আরো অনেক 'বষয়ে যথা 
চিত্ৰকলা, অশ্বারোহণ, আলোকচিত্র ও কাঁবতা । এছাড়া 
নানা বিষয়ে তিনি পড়াশোনা করোঁছলেন, বিশেষত 
বাজনাত, সামাজিক সমস্যা, শিক্ষা . ইত্যাদি বষয়ে 
তান ‘বিশেষ আগ্রহী ছলেন। 

ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সর্ব-ভারত'য় 
মুসলাম লাঁগের মণ্ট থেকে তানি রাজনীতি ক্ষেত্রে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । 1937 সালে মুসলিম 
লাগের লক্ষেযরী অধিবেশনে, 1939 সালে নয়া দিল্লীতে 
প্রাদোশক মুসলিম ল'ঁগের রাজনৈঁতক সম্মেলনে, 
1940 সালে হৃবল'াতে বোচ্বাই মুসলিম লাগ 
সম্মেলনে এবং 1941 সালে পালঘাটে মালাবার জেলা 
মুসলিম ল’গ সম্মেলনে তান সভাপাতত্ব করেন। 
মৃসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং “শিক্ষাগত 
সমস্যা বিষয়ে {তান তাঁক্ষ্য সচেতনতার পরিচয় দেন । 
মুসলিম লাগ নেতাদের মধ্যে যারা মুসলমানদের 
অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের বৃহৎ প্রকল্পের 
ভার নিয়োছলেন আমর আহমদ 'ছলেন তাঁদের 
অন্যতম ৷ তাঁর দানের উপর ননর্ভ'র করে বহু শিক্ষা 
ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখোঁছল। 
নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের সংগ্রামে মুসল- 
মান সম্প্রদায়কে সংগাঁঠত করার জন্য (তান তাঁর সমস্ত 
শান্ত {নয়োজত করোঁছলেন। bh 

চঞ্লিশের দশকে তান মুসলমান জনসাধারণের 
কাছে মুসলিম লাঁগের পাকিস্তান দাবার অর্থ তুলে 
ধরার দায়িত্ব নেন । বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব পরিত্যাগ 
করে জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হবার অনুরোধ জানিয়ে 
তিনি সমাজের 'শ'ক্ষত শ্রেণীর কাছে আবেদন করেন। 
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে (তান গভার- 
ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 

রাজা সাহেব ছিলেন একজন উৎসাহী কর্মব'র ৷ 
সর্ব ভারতাঁয় মুসলিম লাঁগের অন্যতম সুবন্তা রুপে 
তাঁর খ্যাতি ছিল । নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তান 


আমির চাঁদ 


সাহস ও দ:ঢ়তার সঙ্গে কাজ করেছেন । ৷ মঢ্সলিম 
লগকে সম্মানের শিখরে তোলার জন্য তাঁর যথেষ্ট 
অবদান ছিল । শঢুধুমাত্ৰ রাজনৈঁতক অধিকার অর্জনের 
সাফল্যেই তানি সন্তুষ্ট থাকতে চানাঁন ৷ মুসলমানদের 
সাধারণ অর্থনোঁতক অবচ্হার উন্নীত ' সাধনও তাঁর 
লক্ষ্য ছিল । । 

মেহ্‌ম্‌দাবাদের রাজা সাহেব ছিলেন একজন সর্ব- 
ভারতাঁয় খ্যাতিসম্পন্ন মুসলিম লাগ নেতা যাঁর 
কথা ও নির্দেশ মুসলমান জনসাধারণের কাছে গঢ়ুরুত্ব 
পেত । মুসলমান জনসাধারণকে জড়তা থেকে মন্ত 
করা এবং তাদের রাজনৈতিক আঁধকার (বিষয়ে সচেতন 
করার বিষয়ে তাঁর অবদান অনেক ৷ তাঁর রাজনোঁতক, 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তা ভাবনায়। তান 
ইসলামের দ্বারা অনযপ্রাণত হয়োছলেন। 


[The Indian Year Book and Who's Who, 
1936-37, Vol. XXIII; Mohd. Noman— 
Muslim India : Rise and Growth of All 
India Muslim League (Allahabad, 1942).] 


এস. এম. জিয়াউদ্দন আলভি 


আমির চাঁদ ( মাষ্টার ) (?-১৯১৫ ) 
Amir Chand ( Master ) ( ?-1915 ) 


আমর চাঁদ দিল্লীর এক আগরওয়াল (বৈশ্য ) 
পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর জন্ম তারিখ সঠিক 
ভাবে জানা যায় না । - 1915 সালে মৃত্যুদণ্ডের সময় 
তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় পণ্টাশ বছর ৷ সিপাহা 
{বিদ্রোহের পুর্বে তাঁর পিতৃপুরু্ষরা অত্যন্ত লাভজনক 
ব্যবসায় নিয;ুন্ত (লেন এবং, দিজ্লার দারিবা অণ্চলে 
প্রভূত বিষয় সম্পত্তি অজন করোঁছলেন। কিন্তু 1857 
সালে তাঁরা সর্বস্বান্ত হন। আমির চাঁদের পিতা 
হুকুম চাঁদ ছিলেন প্রথমে লাহোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, 
পরে হায়দ্রাবাদ হাই কোর্টের বিচারপতি এবং সবশেষে 
আইন সংক্রান্ত ‘বিষয়ে নিজামের উপদেষ্টা ৷ : তাঁর 
পাঁরবারকে রক্ষণশীল উচ্চমধ্যবিত্ত বলা যেতে পারে। 

বার বছর বয়সে আমির চাঁদের বিবাহ হয় কিন্তু 
পাঁচ বছর পরেই তাঁর স্বর বিয়োগ ঘটে। তিনি 
অন্যান্য কয়েকজন সহযোগাঁর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেন 


১৫৭ 


আমর চাঁদ 
যেহেতু িধবাদের পঢ়নার্ব বাহের অধিকার নেই সেহেতু 
তিনি আর বিবাহ করবেন না৷ 

আমির চাঁদ দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেনস্‌ স্কুল ও সেণ্ট 
স্টিফেনস কলেজে অধ্যয়ন করেন। হইণ্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষায় অকৃতকার্য ' হয়ে তান  অশানয়মিত 
(ক্যাজ্ুয়েল ) ছাত্ৰরুপে ইঁতহাস ও ইংরেজিতে পাঠ 
গ্রহণ করেন । আমির চাঁদ পরাক্ষায় সাফল্যলাভ 
করেননি বটে কিন্তু {তান নানা বিষয়ে ভালভাবে পড়া- 
শোনা করোছলেন, 'ব্যাকরণে তাঁর বিশেষ ব্হ্যংপত্তি 
ছল ॥ 

আমর চাঁদ শিক্ষকতা করতেন বটে কিন্তু তাঁর 
বন্ধুরা ছিলেন গ্ঢুণী ব্যক্তি! তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
ইঞ্জিন'য়ার, অধ্যাপক এবং সে'্ট স্টিফেন্‌স কলেজের 
ইংরেজ মিশনারী শিক্ষকবৃষ্দ । বিপ্লবী গোষ্ঠাঁতে 
তাঁর সহযোগীদের মধ্যে [ছিলেন হনতুমন্ত সহায়, অবধ 
বহার’, বাল মডকুন্দ ও বসন্ত কুমার {বিশ্বাস । লালা 
হরদয়াল ও রাসাবহারাী বসঃর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শেও তান 
এসোঁছলেন। বঙ্গভঙ্গ এবং সরকারী দমন নণীত 
তাঁকে একজন কটুর বিপ্পবাঁতে পারণত করে। 

দিল্লীর সেণ্ট শ্টিফেন্‌স ক্কুলে “শিক্ষক হিসেবে 
মাষ্টার আমির চাঁদ তাঁর জাঁবন শুর: করেন। পরে 
তিনি দিল্লীর Sanskrit High School-এর অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হন৷ লালা হনবমন্ত সহায় যখন দেশাত্ম- 
বোধক গ্রন্থের পাঠাগার সহ একাঁট জাতীয়তাবাদ! বিদ্যা- 
লয় প্রতিষ্ঠা করেন তখন মাষ্টার আমির চাঁদ সেখানে 
{শিক্ষকতা গ্রহণ করেন । 

বাংলা ‘বিভাগের পরে তানি নিজেকে স্বদেশী এবং 
বয়কট আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। 
পুলিশকে তানি তাঁর বয়কট সংক্রান্ত বন্ততাগ্যলি 
পাঠাতেন ৷ “ রামচন্দ্রকে ( উত্তর-পশ্চিম সামান্ত 
প্রদেশের এক 'বপ্রবা ) সম্পাদক করে 1908 সালে 
ঠিতনি ‘আকাশ’ নামে একটি উদ: সাপ্তাহিক পত্ৰিকা 
প্রকাশ করেন। 

আমলাতন্ব্ের নিপাঁড়নে জনমত প্রকাশের এই 
মাধ্যমকে শাঁঘুই বাঁতল করতে হয়। মাষ্টারজার 
ছাত্র লালা হরদয়াল দিল্লী আসেন এবং মাষ্টার আমির: 
চাঁদকে নেতা করে একটি বিপ্রবা দল সংগাঁঠত করেন। 
ইতিমধ্যে সরকার কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী 
স্থানান্তর করা হ্থর করেন ৷ বাংলাদেশের চরমপন্থারা 
এবং দিল্লীর বিপ্পবা গোষ্ঠী এবার একত্র হন এবং 
চাঁদান চকে লর্ড হার্ডঞ্জের প্রীত একাঁট বোমা নক্ষপ্ত 
হয় (1912) ৷ 


আদম; স্বামনাথন 


চাঁদনি চকের সামনে দিয়ে ভাইসরয়-এর মিছিল 
॥ যাবার সময় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ছাদ থেকে 
রাসবিহারী বস;়র ইঙ্গিতে মাঁহলা বেশধারী বসন্ত 
কুমার বিশ্বাস বোমাটি নিক্ষেপ করেন। 

পঢ়লিশ কিভাবে আমির চাঁদ এবং তাঁর সহযোগণ- 
দের সন্ধান পায় এ ব্যাপারে মতদ্বৈধ আছে । কলকাতা, 
দিল্লী, লাহোর এবং অন্যান্য হ্হানে ব্যাপক অন: 
সন্ধানের ফলে আমির চাঁদ এবং তাঁর বেশ কয়েকজন 
সহযোগ ধরা পড়েন। দ:’জন রাজ সাক্ষীর ক্বাঁকা- 
রোন্ডির উপর নির্ভ'র করে বিচার চালান হয়। 1914 


সালে আমির চাঁদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডত করা হয়। হাই ' 


কোর্ট" এবং 'প্রাভ কাউান্সলে আপীল অগ্রাহ্য হয় 
এবং 1915 সালের এপ্রলে তাঁর ফাঁস হয়। 


[Interviews with Lala Sultan Chand, 
adopted son of Master Amir Chand ; with 
Hanumant Sahay, a revolutionary associ- 
ate .of Master Amir Chand ; and with 
Jogesh Chandra Chatterjee, a former 
revolutionary leader. ] 


( মনতোষ সিং ) অন্ৰা প্ৰসাদ 


আন্ন, চ্ৰামানাথন ( ১৮৯৪ ? ) 
Ammu Swaminathan (1894— 2) 


আনাক্কারা বেদারাথ পরিবারের আম্ম্‌ আম্মার 
কন্যা আম্ম; দ্বামীনাথন 1894 সালে. জন্মগ্রহণ 
করেন। মাদ্রাজ সরকারের কর্মচারী পেরুমপিলাভি 
পারবারের সদস্য গোবিন্দ মেনন তাঁর পিতা ছিলেন। 
দুটিই উত্তর কেরালার সুপরিচিত নায়ার পরিবার । 
1908 সালে মাদ্রাজের অন্যতম প্রসিদ্ধ আইনজ'বাী 
ডঃ স্বামাঁনাথনের সঙ্গে আম্মুর বিবাহ হয়। তাদের 
সন্তানগণ যথাক্রমে-_গোবিন্দ, মাদ্রাজের আডভোকেট- 
জেনারেল, ব্যবসায়ে নিযুন্ত সুব্রাম, আই. এন. এ'র 
কণেলি লক্ষ্মী এবং প্রখ্যাত ন্‌ত্যকলাবিদ ম্‌ণালিন'ী 
সারাভাই ৷ শ্রীমতী স্বামাঁনাথনের শিক্ষা শুধ মাত 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডাতে স'মাবদ্ধ ছল, ‘কিন্তু 
পরে ফ্বামাঁর সঙ্নেহ সহায়তায় তান জ্ঞানানুশালনে 
ও সামাজিক আচার-আচরণে অনেক উচ্চশিক্ষা নার- 
দেরও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। অনেক বিশিষ্ট 


১৫৮ আম্মু দ্বাম'নাথন 


যোগাযোগ, বিশ্ব পরিক্রমা ও নানা প্রকার সা্মাতর 
কাযবিল' তাঁকে আরও উন্নত করে তোলে । 

ডঃ স্বামনাথন যখন মাদ্রাজে আইন ব্যবসায় শুর 
করেন তিনি তাঁর পড্নীকে জনাহিতকর কর্মে অংশ গ্রহণ 
ও সমাজ সংস্কারমলক কাজে আত্মনিয়োগের জন্য 
উৎসাহ দিতেন । তিনি মাদ্রাজে অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স্‌ 
কনফারেন্সের প্রাতষ্ঠাত্রী ও সদস্য ছিলেন । তাঁর 
ভাবধারা গঠনের পিছনে গান্ধাঁজ', শ্রীমতী সরোজিন'ী 
নাইডু, লালা লাজপত রায় এবং জওহরলাল নেহরুর 
প্রধান ভূমিকা ছল । 1934 সালে তিনি ভারতায় 
জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। 1934 থেকে 
1939 সাল পৰ্যন্ত তান মাদ্রাজ পুরসভার সদস্য 
ছিলেন। 1942 সালে দ্বাধাীনতা সংগ্রামে যোগ- 
দানের ফলে তাঁর দ;’বছরের জন্য কারাদণ্ড হয়। 1945 
সালে তিনি সেন্ট্রাল লেজিসলোঁটভ এসেম্বলিতে এবং 
পরের বছর সংবিধান পরিকল্পনা পারষদে ( Consti- 
fution-making Comnmittee ) নবাচত হন। 
ভারতাঁয় সরকারের প্রাতানধিত্বের জন্য তান 1948 
সালে ইথিওপিয়া, 1949 সালে জোঁনভায় ইউনেসকোর 
এক সম্মেলনে এবং সেই একই বছর আনস্তজতক নারী 
সম্মেলনের জন্য কোপেনহেগেন গমন করেন । 1950 
থেকে 1957 সাল পর্যন্ত তান লোকসভার সদস্যা 
ছিলেন। তিনি 1953 সালে জাপান ও 1954 সালে 
চাঁনদেশ ভ্রমণ করেন। 1957 থেকে 1960 সাল 
পর্যন্ত {তানি রাজ্য সভার সদস্যা ছিলেন । 'কিছুদিনের 
জন্য তান আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় ফিলম সেন্সর বোর্ড 
ও ফলম আ্যাওয়ার্ড কাঁমাঁটতে ছিলেন । তিনি মাদ্রাজ 
ফিলম সোসাইটির সভাপতি ছলেন। 1960 থেকে 
1963 সাল পৰ্যন্ত তনি ভারত স্কাউটস: ও গাইড- 
সেরও সভাপ্ত ছিলেন । এই সময় ‘তান নানা প্রকার 
সামাঁজক ও সাংস্কৃতক কাযবিলর সঙ্গে সংযুন্ত 
ছিলেন--বিশেষতঃ শিশু ও নারী কল্যাণমুলক 
কাযবিলাী সমূহের সঙ্গে । শেষ কয়েক বছরের জন্য 
তিনি মাদ্রাজে অবসর জ'বন যাপন করেন। 

তিনি প্রগাঁতশীল মতবাদিনী ছিলেন। তিন 
ব্ৰাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় 
প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়োছল। এক প্রাচীন নৈষ্ঠিক 
পরিবারে জন্ম হেত; স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্য় অংশ 
গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হোক--এ ধরনের মতবাদকে তান 
প্রশয় দেন নি । কিছু কিছু সামাজিক ও ধর্ম“য় প্রচলত 
নিষেধাজ্ঞার প্রীত তাঁর কোন আহস্থা ছিল না। তিনি 
নারাঁ-পুরুষের সমানাধিকারের সপক্ষে ছিলেন । ফিলম 


আর. এন. আরো'কয়াস্বামী মুদালিয়ার ১৫৯ 


বোর্ডে থাকাকালান কিছু কিছু ছবির িল্পবোধ ও 
যুবমানসে তার প্রতিফলন বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা খুব 
সুখকর ছল না! জন্ম সূত্রে কেরালার কন্যা হলেও 
তাঁর দ্‌্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবাদী আদর্শ 
দ্বারা অনুপ্রাণিত ছল । নিজে প্রাণবন্ত ও আশাবাদ 
হওয়ার দরুন তান সর্বদা নিপাীড়িতদের জন্য মুন্তহস্ত 
ছিলেন । এক 'বশাল এলাকা জুড়ে সকলের কাছেই 
{তান “চোঁরআম্মা”’ অথাৎ “মাসামা’’ বলে খ্যাত 
{ছলেন। এর থেকে সহজেই অন:মান করা যায় সাধা- 
রণের কাছে তাঁন কতখানি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী 
{ছলেন। তাঁর সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ও জন- 
জ'’বনে তাঁর স্থান কতখানি ব্যাপ্ত ছল এর থেকে তা 
সহজেই অনুমান করা যায় । 


[A Shridhar Menon (Ed)—Kerala District 
Gazetteer, Kozhikode, Trivandrum 1962; 
The Year Book and Who's Who in Malabar 
( Compiled by N. Ahmed Koya ), Kozhi- 
kode, 1954; the A.l. C. C. Ernakulam 
Session Souvenir, September 1966 ; Nair 
Service Society Subarna Grandham, Chan- 
ganachery, 1964; Personal interview of 
the Research Fellow with Mrs. Ammu 
Swaminathan and with Mrs. A. V. Kutti- 
maolu Amma ; Personal Knowledge of the 


Contributor.] 


( এন. এন. কে. নায়ার ) টি. দস. শগকর নেনন 


আর. এন. আরোকিয়াচ্বাম' মডদালিয়ার 


( ১৮৭০-১৯৩৩ ) 


R. N. Arokiaswami Mudaliar 
(1870-1933) 


পারবাঁরক পাঁরচয়ে মুদালয়ার এবং ধর্মের দিক 
থেকে ক্যার্থালক আর. এন. আয়োকিয়াস্বামন (আরোগ্য 
শ্বামা নামেও পাঁরচিত) মুদালিয়ার ছিলেন একজন 
ইাঞ্জিনীয়ার যন পরবর্তলকালে হয়ে ওঠেন একজন 
রাজনীতিবিদ: । মাদ্রাজে তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
এবং বড় হয়েছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক ধৰ্মীয় পরিবেশে । 
{কন্তু ছান্রাবস্থায় তান মাদ্রাজ খুঁষ্টান কলেজের উদার 


আর. এন. আরো'ঁকয়াদ্বাম' মদালিয়ার 


পারিপার্শ্বকতায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। 1890 
সালে স্নাতক হয়ে তনি মাদ্রাজ ইঞ্জিন'য়ারিং কলেজে 


"ভার্ত' হন এবং 1895 সালে বি. ই. ডিগ্রী লাভ 


করেন। তাঁর কর্মজাঁবন শুরু হয় 1896 সালে 
নেলোরে মাদ্রাজ সরকারের অধীনে সরকারী পূর্ত 
{বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনায়ারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
পরে তাঁর পদোন্নাত হলে তান ইঞ্জিনীয়ার এবং 1919 
সালে তত্ত্বাবধায়ক ইাঁঞ্জনীয়ার পদ গ্রহণ করেন। 
1925 সালে চাকুঁর থেকে অবসর গ্রহণের পর তান 
রাজন'ীততে প্রবেশ করেন এবং ‘নেশন ফার্ল্ট পাট” 
নামক সংগঠনের নেতা হন । স্বরাজ আন্দোলন যে 
সময় শ'্তিশাল' হয়ে উঠাঁছল সে সময় তান কংগ্রেস 
দলে যোগদান করেন। 1926 সালে তান মাদ্রাজ 
কেন্দ্রীয় খুষ্টান {নিবচিন-কেন্দ্র থেকে বিধান পাঁরষদে 
নিবা্চিত হন ; পর পর দুবার তিন নিবচিন দ্বন্দ্বে 
জয়ী হয়োছলেন। 1927-28 সালে অল্পাঁদনের 
জন্য তান প্রথম স:ব্বারায়ান মন্ত্রসভায় সদস্য 
দছিলেন। কিন্তু ্ৰাটশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় মন্ত্রাসভা থেকে 
{তান পদত্যাগ করেন । 1931 সালে তানি মাদ্রাজে 
বিট্রেণ্চসেণ্ট কাঁমাটর সদস্য রুপে কাজ করেন। 

একজন নিবেদিতপ্রাণ, দক্ষ ও মৌলিক উদ্ভাবন 
ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিনায়াররুপে ‘তান খ্যাতি অর্জন 


করেন। তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প ও আপার আ্যাণ্ড লোয়ার . 


ভবান! প্রকল্প ইত্যাদি গুর;ত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্পগ্নলৈর 
সঙ্গে তাঁর নাম জাঁড়ত আছে। পরিকল্পনা-জলসর- 
বরাহ এবং পাঁরবহন সংক্রান্ত পারিকল্পনার সঙ্গেও তিনি 
সংশ্লিষ্ট লেন । তাঁর বশেষ প্রশংসনায় কাজের 
মধ্যে আছে 1913 সালের নভেম্বর মাসে দাক্ষণ 
আক্ট জেলার প্রবল বন্যাজাঁনত সমস্যার সমাধানে 
তৎপরতা | কাজের শ্বাঁকীত হ্বর্‌ূপ তাঁকে 1914 
সালে 'রায়বাহাদ:র’ এবং 1925 সালে ‘দেওয়ান 
বাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 


শৃধমাত আশ্তাঁরকতাপূর্ণ জনকল্যাণমলক কাজের 


জন্যই তান সৃপরিচিত ছিলেন তা নয়, খুীচ্টধর্মা- 
লম্বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আঁধিকার রক্ষার দায়িত্ব 
{তানি দক্ষতার সঙ্গে পালন করোঁছলেন। যযন্তবাদী 
দৃচ্টিভঙ্গী নিয়েও {তান ছিলেন এক ধর্মপ্রাণ ক্যাথ- 
{লক । জাতায় জাগরণের সঙ্গে একীভূত না হওয়া 
পর্যন্ত খুষ্টানরা তাদের আসন সংরক্ষণের দাঁব 
আদায়ের জন্য চাপ দিতে থাকবে-_এই সম্ভাবনাকে 
‘তান মেনে নিয়োঁছলেন । সমাজ সংস্কারে আগ্রহী 


আর. এন. আরোঁকয়াস্বামী মুুদালিয়ার ১৬০ 


মদালিয়ার অবদমিত শ্রেণীর উন্নতির জন্য খঢ়াঁল্ট- 
ধমবিলম্বণদের অগ্রসর হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে- 
ছিলেন। 
জাতীয়তাবাদ কর্মকাণ্ডে তাঁর ক্রিয়াকলাপ সণীমিত 
দিল স্বল্প সময়ের মধ্যেঁ_1926 থেকে 1931 সাল 
মাত্র । কারণ তাঁর কর্মজ'ঁবনের বৃহত্তর সময় কেটেছে 
একজন পেশাদার ইঞ্জিনায়ার রূপে । মাদ্রাজ ছিল 
তাঁর কাজের কেন্দ্রস্থল । আপোষপন্থী দৃ্‌ষ্টিভঙ্গীর 
মানুষ মৃদালিয়ার ভারতবর্ষের ্বায়ত্ত শাসনাধিকারের 
সমর্থক ছলেন। ‘তান বিশ্বাস করতেন যে এই 
স্বায়ত্ত শাসনাধিকার সাংবিধানিক পথে ব্রিটেনের সঙ্গে 
সহযোগিতার মাধ্যমে অর্জ‘ন করা সম্ভব । স্বাভাবিক- 
ভাবেই তাই তানি সাইমন কাঁমশন নিয়োগ এবং গান্ধী- 
আরউইন চুঁন্ডকে অভিনন্দন জানিয়োছলেন। তবহু 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নিবচিক মণ্ডল'র পাঁর- 
+ কল্পনার তান বিরোধ ছিলেন । তাঁর আশ্গ্কা ছল 
যে এই পাঁরকল্পনা বাভন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহ ও 
উত্তেজনা চিরস্থায়ী করবে । তান জাস্টিস পাঁটর 
ববর;দ্ধে সাঁক্য় প্রচার-আঁভযান চাঁলয়েছেন, প্রধানতঃ 
চাকুরী লাভের উদ্দেশ্যে অন্রাহ্মণদের আন্দোলনের নিন্দা 
করোঁছলেন, রাজন্যবর্গকে তাদের পঢুরাতন আমলের 
পদমযাদা ও বশেষ অধিকার পাঁরত্যাগ করতে পরামর্শ 
দিয়েছেন এবং িজের' দেশকে 'শিল্পানিমণে স্বনির্ভ'র 
দেখতে চেয়েছেন । জাতীয়তাবাদের প্রত আরো'কয়া- 
স্বামীর অবদান নিঃসন্দেহে উন্লেখযোগ্য কিন্তু তাঁর 
দুটি সীমাবদ্ধতার কথা অদ্বাঁকার করা যায় না 
একটি যে সংখ্যালঘ: খুনীচ্টান সম্প্রদায়ের তান 
প্রাতানধি ছিলেন বিশেষ ভাবে তাদের হিতসাধনের 
প্রচেষ্টা । দ্বিতায়াট ছিল ইরেজের প্রাত তাঁর শ্রদ্ধা, 
যাদের তান সরকার চাকুরিয়ার্‌পে দাঁ্ঘদন সেবা 
করেছেন। এজন্যই তান খঢঁজ্টান সম্প্রদায়ের জন্য 
অস্থায়ীভাবে পথক নিবচির মণ্ডলাঁর পরামর্শ দিয়ে- 


ছিলেন এবং ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে, 


তান চেয়োঁছলেন 'ব্রিটশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই 
‘স্বায়ত্তণশাসনের অঁধকার ৷ 


[N. N. Mitra (Ed.) —The Indian Annual 
Register, Vol. |, 1926 ; The Asylum Press 
* Almanac and Directory, 1931-32; The 
Hindu Files ; Proceedings of the Madras 


আর. এল. পঢুরুষোত্তম রেড্ড 


Legislative Council, 1926-30; Who's 
Who in Madras, 1932.] 


(ইমান;য়েল ডাভিয়েন ) কে. রাজাইয়ান 


আর. এল. পঢরযষোত্তম রোড্ড ( ১৯০৬--? ) 
R. L. Purushothama Reddy ( 1906—? ) 


আর. এল: পঢরুষোত্তম রোড 1906 সালের ! 
জুলাই পাঁণ্ডচেরা রাজ্যের বাহুর কমহ্যনে ইরুলাসাণ্ডি 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাতা ছিলেন 
কৃষিজাবাী । লক্ষ্নীনারায়ণ রেডিয়ার নামে তাঁর একজন 
ধৰ্ম পিতা ছিলেন । তাঁরা জাঁততে ছিলেন রেডি । 
পঢরনষোত্তম 1941 সালে ত্রিপুরাসুন্দরীকে বিবাহ 
করেন। 'প্রিপুরা স:ম্দরীর পিতা ছিলেন একজন 
প্রখ্যাত জনকর্মী । তান হরিজন সেবক, স্বদেশ 
আন্দোলন,. খাদি আন্দোলন ইত্যাদি নানাবিধ 
জাতীয়তাবাদী কাজকর্মের সঙ্গে যৃন্ত ছিলেন। 

পুরুষোত্তম প্রথমে বাহুরের একটি প্রারথামক 
বিদ্যালয়ে বিদ্যারম্ভ করোঁছলেন। পরে মাধ্যমিক 
শিক্ষালাভের জন্য 1922-30 সাল 'তনি লেখাপড়া 
করোঁছলেন পাণ্ডচেরীর কলেজ কলো'নিয়নে। সমাজ 
জাঁবনে পাঁণ্ডচেরীর একজন আইনজ'ব' সবারনাথন 
এবং বিশেষভাবে পাঁণ্ডচেরীর একজন সাংবাদিক এস. 
আর. স্বব্রামনিয়ামের প্রভাবে তান প্রভাবিত হয়ে- 
ছিলেন। এস. আর. সন ব্রামনিয়াম পরবর্তীকালে 
তামিলনাড়ুর সবেদিয় মণ্ডলের সচিব নিযুন্ত হয়ে- 
ছিলেন । তাঁর চিম্তাভাবনাকে প্রভাবান্বিত করেছিল 
ফরাসা দর্শন, জে. ক্‌ষ্চমুর্তি'র রচনাসমুহ: এবং 
তামিল কাঁব এস. ভারতী ৷ 1933 সালে তান 
সিংহলে গিয়েছিলেন । তাঁর বিদেশী বন্ধনদের মধ্যে 
প্রধান ছিলেন ফরাসাীরা ৷ শ্রেষ্ঠ ফরাসী লেখকদের 
রচনা যেমন মলিয়ে'র, রেসিনে এবং ভকটর হুগো 
ছাড়াও ইংরেজ এবং জামনি সাঁহত্যও তাঁর ওপর 
প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়োঁছল । 

ডি, সমুব্বাইয়া প্ৰকাশত তামিল সাপ্তাহিকী 
‘স্বাদনদিরমে'তে তানি প্রায়ই শ্রমিক আন্দোলন {নয়ে 
{লিখতেন । জনসভা ও ছাপাখানা ছিল তার প্রধান 
প্রধান কর্মক্ষেত্র । এই দই মাধ্যমকে তান 1934 


আর. এল. পঢুরুুষোত্তগরেড্ডি 


সাল থেকে 1964 সাল অবধি জাতীয় মুক্তি এবং 
সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার বলে গ্রহণ করেছলেন'। 
1942 থেকে 1946 সালের মধ্যে তিনি গোপনে মিটিং 
এবং গোপনে রেডিও ট্রান্সমিটার ইত্যাদি ব্যবহার করে- 
ছিলেন । ভারতীয় জাতায় কংগ্রেসের তানি সদস্য 
ছিলেন 1934 থেকে 1946 . অবধি, পণ্ডিচেরার 
‘ইয়নথ লাঁগে'র সচিব নিয্ুন্ত হয়েছলেন 1932-35 
সালের জন্য । তান ছিলেন ফেুণ্ট ইণ্ডিয়ান 
ন্যাশনাল : কংগ্রেসের সভাপাঁত (1946-55), 
পণ্ডিচেরী রাজ্য কংগ্রেসের আহৰ্ায়কের পদে আসান 
{ছলেন 1955 সাল পর্যন্ত ৷ 1936-38 সালে ছিলেন 
মহাজন সভার কোষাধ্যক্ষ, রাজ্য প্রাতানধি সভার সভা- 
পাঁতর পদ অল*গকৃ্ত করেছিলেন 1955-58 সাল 
পর্যন্ত এবং তারপর আবার 1958 থেকে 1963 সাল 
অবধি । 1958 থেকে 1963 সালের মধ্যে তান 
পামানে*ট কাঁমশনের সভাপাঁত ছিলেন এবং এছাড়া 
দিলেন রাজ্য প্রাতানধধি সভার ফাইন্যান্স কাঁমশনের 
স্থায়ী সভাপতি৷ 1955 সাল থেকে 'ঁতান রাজ্য 
পরিকল্পনা বোডেরি৷ সদস্য পদ গ্রহণ করোঁছলেন। 
1947 সালের জুন মাসে তান অল পিপলস কন- 
ফারেম্সের সভাপাঁত হয়োছলেন এবং 1964 সালে 
তাঁকে পণ্ডচেরাীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস 
সংকলন কমিটির 'স্থায়ী' সভাপতি করা হয়োঁছল । 
1933 থেকে 45 সালে তাঁকে পণ্ডিচেরাীর বৈদ্যাঁতক 
সংকেত গ্রহণ কেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ারের কাজে ব্যস্ত থাকতে 
হয়েছিল । 

সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতার্ণ হয়ে তিনি 
1933 থেকে 1937 সাল পর্যন্ত হারিজনদের উন্নতি 
বিধানের জন্য কাজ করে৷ গিয়েছেন গ্রামে গ্রামে । 
হারজন - ছাত্রদের অর্থ এবং জিনিসপত্র দিয়েও সাহায্য 
করতেন । 1936 সালের প্রথম থেকেই তান পাঁণ্ড- 
চেরার শ্রামক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন ৷ 
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য রুপে তিন 
পঢস্তিকা বিতরণ, জাতীয়তাবাদ! প্রচারকার্য চালানোর 
জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের 
আগ্নেয়াস্, গোলাগুলি ইত্যাদি সরবরাহ করার কাজে 
‘লপ্ত লেন । যুব ল’ঁগের সচিব থাকাকালে তান 
অত্যন্ত কৰ্মতংপর ছিলেন এবং যুবকদের, মধ্যে ব্রিটিশ 
শাসিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে নানা 
রকম রচনা প্রচার করতেন ৷- যে সময় তিনি ফ্রেণ্ট 
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপাঁত ছিলেন। 


২১ 


১৬১ 


আর. এল."প;রুযোত্তমরেন্ড 


ভারতীয়দের হাতে দ্রনুত ক্ষমতা হম্তাম্তরের জন্য তান 
সে সময় অনেক চেষ্টা চাঁলয়েছিলেন। তান কোন 
সময় ফরাসী নেতাদের তাদের কাজের জন্য সমালোচনা 
থেকে অব্যাহাঁত দেন নি । 1949 সাল থেকে তাঁর 
বন্তব্য ছল একটিই--ভারতায় যযু্তরাচ্ট্রের সঙ্গে ফরাসী 
উপনিবেশগডলের সম্পূর্ণ মিশ্রণ । রাজনৈতিক জাবনের 
প্রথম থেকে শেষ’ অবাধ তিনি ছিলেন কংগ্রেস দলের 
সদস্য । 

পঢরুষোত্তম জাতিভেদ প্রথা এরং অল্প্‌শ্যতার 
সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে এ সমস্ত 
সামাজিক শান্তি এবং জাতাঁয় সংহত বিনষ্ট করে। 
তিনি বিধবা বিবাহ সমৰ্থন করতেন-_কিন্ত মাঁহলাদের 
রাজনীতিতে এবং জনসাধারণের কাজে অংশ' গ্রহণের 
ক্ষেত্রে তার কিছু কিছু গোড়ামি ছিল । তাঁর ধ্মশীয় 
বিশ্বাস ছিল এরকম-_তিনি নিয়মাবদ্ধ সংসংগঠিত ধর্মের 
বিরোধ ছিলেন৷ তান মনে করতেন একজন মানুষের 
চারত্র কখনই ধর্মের প্রভাবাধাীন হবে না। শিক্ষার 
ক্ষেত্ৰে তান ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার বিপক্ষে 
কারণ তাঁর মতে এই “শিক্ষা ব্যবস্থা হল বন্তুবাদী । 
তিনি বিনা বেতনে বাধ্যতাম্‌লক প্রাথমিক শিক্ষার 
সমর্থক ছিলেন। শ্বাধণন এবং এক্যবদ্ধ এক ভারতবর্ষ 
গড়ে তুলতে চেয়োছলেন তনি যা হবে আণ্টলিকতাবাদ 
এবং প্রাদোশকতাবোধ থেকে মন্ত । প্ঢুরুষোত্তম 
ব্রিটিশ শাসকদের সমালোচনা করতেন তাদের বিভেদ 
এবং শাসন ন'ীতর জন্য । তাঁর অসাম শ্রদ্ধা ছল 
সেই সমস্ত ফরাসাদের প্রতি যাঁরা সাশ্রাজ্যবাদী হলেও 
ব্যান্ত এবং প্র্গাদের' সম্বন্ধে যাঁদের ছিল গভীর 
মানাবকতা বোধ এবং শ্রদ্ধা । ফ্রান্সের সঙ্গে সংস্ক্‌তির- 
সম্পর্ক রক্ষা করতে তান ইচ্ছুক ছিলেন । 

পঢরুযোত্তমের চাঁরত্রের প্রধান বৈশিচ্টযগরল লক্ষ্য 
করলে সকলেরই মনে হওয়া স্বাভাঁবক যে ‘তান 
একাধারে গান্ধীজ'ণর চন্তাভাবনা এবং অন্যদিকে ফরাসী 
সংস্কৃতির প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 
প্রথম জ'ঁবনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দুটি -_ফরাস ভারত- 
বর্ষে'র স্বাধীনতা এবং ফরাসী উপনিবেশ থেকে জন- 
গণের সামাজিক মুন্ডি লাভ করা । 

তানি জনগণের সামাজিক : উন্নাতাঁবধানের জন্য 
মনেপ্রাণে নিজেকে সম্প“ণ করোঁছলেন। তাঁর ছিল 
সত্যকারের দেশপ্রেম । নিপীড়িত এবং গৃহীত 
জাঁতর জন্য তাঁর ছল উৎসর্গ কৃত প্রাণ ৷" 


আর. কে. সম্মুগম চোট 


[ The Swadandiram Files 1936-54 ; 

The Hindu Files 1948-54; The Dessobagari 

Files 1937-41 ; Personal interview of the 

Research Fellow in August 1966 with 

" Purushottamreddy ; The Congress party 

Files ( Pondicherry ) ; The Liberation Files 

1949-50 ; The Jeunesse Files, 1947-48; 
Personal Knowledge of the Contributor. 


ইমান্‌য়েল ডিঁভয়েন ই. ‘ডাঁভয়েন 


আর. কে. সঃ্মগম চেট্রি ( ১৮৯২-১৯৫৩ ) 
R. K. Shanmugam Chetty (1892-1953 ) 


আর. কে. সন্মগম চোঁটু 1892 সালের 17 
অক্টোবর তামিলনাড়ুর কোয়েদ্বাটুর জেলায় জন্মগ্রহণ 
করেন । তাঁর পিতা ছিলেন আর. কান্দহ্বাম' চেয়ার, 
মাতা শ্রীরঙ্গল্মাল । তাঁদের পাঁরবার ছল বণিক বিষয়া 
(তৈল ব্যবসায়ী ) গোষ্ঠীর অন্তর্গত ধন ব্যবসায়ণ 
পরিবার । তাঁর পিতামহ উ্চ্পিলিপালায়ম রামন্বামণী 
চোঁটুয়ার ছিলেন এক ধন! ব্যবসায়ী । সম্মুগম চোট 
দুবার বিবাহ করোঁছলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী আয়া- 
স্মালের মৃত্যুর পর তিন দ্বিতাঁয়া স্রী রাজাম্মালকে 
বিবাহ করেন৷ : 

সম্ম্‌গম চেট্রির শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয়েছিল মাত্র 
চার বছর বয়সে । একজন গৃহ শিক্ষক তাঁর জন্য 
নিযুক্ত ছিলেন। কোয়েম্বাটুরের লণ্ডন মিশন হাই 
ক্কুলে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। 1910 সালে তিনি 
মাদ্রাজ খ্‌়ঁচ্টান কলেজে যোগ দেন এবং সেখান থেকে 
বি. এ. পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন। পরে তনি মাদ্রাজ 
ল কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন 
আগাগোড়াই কৃতিত্বপু্ণ ছিল । ছান্রাবস্থাতেই ‘তনি 
গোখলে, এস. এন. ব্যানার্জ", বি. সি. পাল, মাঁতলাল 
নেহর, লালা লাজপত রায়, রবান্দ্রনাথ ঠাকুর, মিসেস: 
আযানি বেসাম্ত প্রমুখ জাতায়তাবাদ নেতাদের প্রভাবে 
আসেন। এ'রা ছাড়াও খু'ঁণ্টান কলেজের অধ্যক্ষ 


ডঃ স্কিনার এবং “হশ্দ' পাঁৱকার তংকালগন সম্পাদক : 


কন্তুরাীরঙ্গ আয়েঙ্গার তাঁর উপর প্রভাব বিষ্তার করে- 
ছিলেন। জাতাঁয় মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতের 
সঙ্গে “শলপ্পাদিকরম্‌’’ এবং বিখ্যাত নাঁতিশাস্ব্ 
‘কুরাল’ তাঁর মনে বিশেষ রেখাপাত করে। মাদ্রাজ 


৯৬২ 


আর. কে. সম্মুগম চোট 


বি. সি. পালের ভাষণ প্রথম তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান 
ধারণাকে রুপ দান করে এবং তাঁর বাক্‌ প্রকাশ ক্ষমতার 
{বিকাশ ঘটায় ৷ 

1919 সালে সম্মুগম চেঁট্ট বারে যোগ দেন । 
কিন্তু খ্‌ব শাঁঘুই তানি রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় আগ্রহ 
নিতে শুরু করেন। 1924 সালে মিসেস আযান 
বেসাদ্ত তাঁকে ইংলণ্ডে ন্যাশনাল কনভেনশনের 
প্রঁতানধি দলে. অংশ নিতে আহৰবান জানান। সেই 
সময় তিনি সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। 1926 
সালে এম্পায়ার পালমেণ্টারী ডোলগেশনে ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তান অস্ট্রোলয়া যান । 1927 
থেকে 1930 সালের মধ্যে তান পর পর তনবার 
ভারতের এমপ্পয়ারস্‌ ডেলিগেশনের উপদেষ্টা রূপে 
জেনেভায় যান। 1932 সালে ভারতবর্ষ ও গ্রেট 
বিটেনের মধ্যে শুষ্ক চুক্তি বিবেচনা করার জন্য ই্পি- 
রিয়াল ইকনমিক কনফারেন্সে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি 
দলের সদস্যরূপে তান কানাডার অটোয়াতে গয়ে- 
ছিলেন। 1938 সালে তানি লগ অফ নেশনস:-এর 
একজন প্রর্তানাধ হন। 1941-42 সালে আই. 
এল. ও.-র নিউইয়র্ক সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রাতানিধি- 
রুপে তান আমেরিকাতে ছিলেন । 1944 সালে 
তিনি আমোরকার ব্রেটন উড্‌সে ইণ্টারন্যাশনাল মাঁন- 
টারি কনফারেন্সে যোগ দেন। 

ভারতে তান বহু সম্মানজনক ও দায়িত্বশীল পদে 
আসান ছিলেন। কোয়েদ্বাটুর মিউনিসিপ্যাল কাউ- 
দ্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যানরুপে তান জীবন শুরু 
করেন। 1920-22 সালে তান মাদ্রাজ বিধান পরিষদের 
সদস্য হন এবং 1923-1934 সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় 
আইন সভায় ছিলেন। 1926 এবং 1930 সালে 
তান পুনরায় নিবচিত হন । 1925 সালে স্বরাজ্য 
পাটির টিকিটে তি নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু 
লাহোর কংগ্রেসের পর তানি পদত্যাগ করেন। 1931 
সালে ঁতনি বিধানসভায় সহকারী সভাপাঁত এবং 
1933 সালে সর্ব‘সম্মাতক্রমে এর সভাপাঁত নিবাচিত 
হন। সেই বছরই তাঁকে কে. সি. আই. ই. খেতাব 
দেওয়া হয় 'কম্তু 1947 সালের অগাষ্ট মাসে তান 
তাঁর খেতাব ত্যাগ করেন । 

1935-41 সাল পৰ্যন্ত (তান ছিলেন কোচিনের 
দেওয়ান ৷ 1945 সালে তান চেম্বার অফ প্রিন্সেসের 
চ্যান্সেলরের সাংবিধানিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। 
1945 সালের নভেম্বর মাসে তান ইণ্ডিয়ান টারিফ 
বোডেরি সভাপাঁত মনোনীত হন । 1947 সালের মে 


আর. কে. সম্মুগম চোট Ly 


থেকে 1949 সালের অগাষ্ট মাস পর্যন্ত {তি স্বাধীন 
ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী হন। এক 
দুভাগ্যজনক বিতর্কে জাঁড়ত হয়ে পড়ে প্রধানমন্ত্রী 
নেহরুর পরামর্শে তানি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব ত্যাগ 
করেন। পরে তাঁকে 1949 সালে ই'ডা্ট্রয়াল 
ফাইনান্স কপোরেশনের চেয়ারম্যান করা হয়। 1951- 
52 সালে তান আম্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের 
দায়িত্ব পালন করেন। 1952 সালে তান মাদ্রাজ 
{বধান পাঁরষদে নির্বাচিত হন । কিন্তু 1953 সালের 
মে মাসে মৃত্যু তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের অবসান মটায় ॥ 

জীবনের প্রথমদিকে সম্মুগম চোট জাস্টিস পাঁটরি 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়োছলেন ৷  {তনি জাঁত- 
ভেদ প্রথার প্রাতবাদ করেছেন এবং অদ্প্‌শ্যতাকে 
ধিক্কার দিয়েছেন। তান বুঝতেন ধর্ম মানুষের 
একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সামাজিক গুরহুত্বপুর্ণ 
{বষয়ে ধর্মের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। স্বভাবতঃ 
তান ছলেন প্রচলত রণীতর বিরোধী । ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের কঠোর সমালোচক হলেও তানি পণ 
স্বরাজ্যের চেয়েও দ্বায়ত্ত শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। 
ভারত’য় সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছল 
এবং তান সাম্প্রদায়িক দষ্টিভঙ্গী যে প্রাসাঙ্গিক এবং 
অবধারিত একথা বুঝেছিলেন। যাই হোক. তাঁর 
বন্তব্য ছল যে জাঁতভেদ ও গণতন্্র পর্পর বিরোধ 
যাঁদও তান গান্ধীজীর অন:রাগণ এবং তাঁর ফ্বাধীনতা 
আন্দোলনের প্রতি সহানভ:তিশল ছিলেন তব; তাঁর 
অঁহংস অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন 
করেন নি । ক্রমপধায়ে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে জাতীয় 
উন্নতর পক্ষপাতী ছিলেন তান । সমগ্র ভারতবাসার, 
তাঁরা যেখানেই বসবাস করুন, পর্ণ নাগাঁরকত্বের 
অধিকারের জন্য এবং সব জাতির লোকেদের প্রতি সম- 
ব্যবহারের জন্য তান ত’ব্রভাবে চেষ্টা করেছেন । অর্থ- 
নৈতক ক্ষেত্ৰে {তাঁন লবণ আইন, সেনাবাহনর জন্য 
{শেষ অর্থ-ব্যয়, ব্যবসায়ে রাজন্যবর্গে'র বিশেষ সুযোগ 
সদবধার বিরোধিতা করেছেন। {রজার্ভ' ব্যাংক 
আরো আগে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তান আবেদন 
জানিয়েছেন এবং তানি চেয়েছিলেন একে রাজনৈতিক 
প্রভাব থেকে মন্ত রাখতে । 

কোচিনের দেওয়ান থাকাকালে তিন সমবায় 
আন্দোলনে এবং শিল্পোম্নয়নে উৎসাহ দিয়েঁছলেন। 


ওঁ রকম একাট গোঁড়া রাজ্যেও তানি হাঁরজনদের জন্য- 


সরকার রাস্তাঘাট উন্মুন্ত করে রেখেছলেন। আইন- 
গঢলকে সুসংহত করে জনপ্রিয় মন্ত্র নিয়োগ ফরে 


আঁর কৃষ্ণত 


{তানি সেই রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার স্থাপন করে- 
ছিলেন। 

তামিল সাহত্যের তান ছিলেন একজন একনিষ্ঠ 
ছাত্র । তান টাঁকা ভাষ্য সহ “শলগ্পাদিকরমে’র 
সম্পাদনা করোঁছলেন। রাইট অনারেবল শাস্ত্রী 
এনডাওমেণ্ট ভাষণে তান 1945 সালে “দি কনসেপ- 
শন অফ দি ন্যাশনাল স্টেট আ্যাপ্রায়েড ঢু ইণ্ডিয়া’ 
{বষয়ে বক্তৃতা দেন। এছাড়া {ছিল তাঁর কনভোকেশন 
বক্তৃতামালা ৷ তামিল ইসাই আন্দোলনে তানি আগ্রহী 
ছিলেন৷ ‘তান ছিলেন একজন বোদ্ধা অর্থনীতিবিদ, 
আঁভন্ঞ শাসক, সুবন্তা এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক । তান 
ছলেন নির্ভীক এবং অন্য সমস্ত কিছুর উপরে স্থান 
{দিতেন তাঁর বিবেককে । 


[Commemoration Vol. on his 6lst 


‘birthday, Madras, 1952; K. M. Bala- 


subrahmanyan—South Indian Celebrities, 
Vol. l, Madras, 1934; P. S. Chettiar— 
R. K. Shanmugam Chettiar (in Tamil ), 
1954; N. Perumal—Economic Ambas- 
sador (The Life and Work of Dr. R. K. 
Shanmugam Chettiar), Coimbatore, 1954; 
Who's Who in Madras, Vol. Ill, Pearl 
Press, Cochin, 1934 ; Proceedings of the 
Madras Legislative Council, 1920-22; 
Proceedings of the Central Legislative 
Assembly, 1923-24 ; Indian Review Files ; 
Hindu Files.] 


( ইমান;য়েল ডাঁভয়েন ) এন. সত্রাহ্মানয়ন 


আর কৃষ্ণম্‌া্ত ( কল্কি ) ( ১৮৯৯-১৯৫৪ ) 
R. Krishnamurthi ( Kalki) (1899-1954 ) 


তাঞ্জোর জেলায় মায়াবরমের সাঁন্নকটে ব:দ্ধমঙ্গলম্‌ 
নামে একটি ছোট গ্রামে 1899 সালের 9 সেপ্টেম্বর 
কৃষ্ণমুৰ্ত জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা রামস্বামী 
আয়ার ছলেন গ্রামের কর্ণম বা ঁহসাব রক্ষক, তাঁর 
মাতা আইয়াল নায়কা । তানি এক দারিদ্র কিন্তু সম্জ্রান্ত 
{হন্দু ৱাহ্মণ পাঁরবারের সম্তান । তাঁর স্ত্রী র্াকমনী 


আর কৃষ্ণমূর্তি 


-আম্মাল যাঁকে কৃষ্চমুর্তি“ ছাম্বিশ বছর বয়সে বিবাহ 
করেন অন; রুপ পরিবারেরই কন্যা । 

".বদ্ধমঙ্গলমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা শুরু 
হয়। শৈশবেই কতকগুলি সুকুম্‌র শিল্প ও বিনোদন 
যেমন, হারিকথা (ধর্ম বিষয়ে সঙ্গত সহকারে আলো- 
চনা ),- ভজন ও অন্যান্য ধরণের সঙ্গীত ইত্যাদি 
উপভোগে তাঁর আগ্রহ দেখা যায় । তিরহচিরাপ্‌পল্লীর 
ন্যাশনাল কলেজ হাই চ্কুলে তিনি মধ্য ও উচ্চশিক্ষা 
শেষ করেন ৷ _ সহপাঠাঁদের মধ্যে তান সাধারণের বেশ 
উপরে ছিলেন এবং ভাল ছাত্র বলে তাঁর সুনাম ছিল । 
যাইহোক ন্যাশনাল কলেজে তন মাত্র ইণ্টারামডিয়েট 

“ মান পর্যন্তই পড়েছিলেন 

কিন্তু 1921 সালে যখন মহাত্মা গান্ধী তাঁর 

অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন তখন আরো বহ 
ছাত্রের মত কষ্ণমুর্ত*ও জাতাঁয় আন্দোলনে যোগ 
দেবার জন্য লেখাপড়া ছাড়লেন । “তিনি কংগ্রেস দলের 
সদস্য হন এবং তিরংচিরাপ্‌পল্লণী' কংগ্রেস কাযলিয়ে 
করাণকের কাজ গ্রহণ করেন। সেই বছরেই তাঁকে 
গ্রেপ্তার করা হয় এবং কার্‌রে ( {তর:চি জেলায় ) 
‘আটক রাখা হয় | পরবর্তীকালের ‘কংগ্রেস 
আন্দোলনগুলিতেও তান যোগ দেন। 1940 সালে 
“একক ' সত্যাগ্রহে ১ অংশগ্রহণ * করে পুনরায় কারাবরণ 
t করেন [oh 

তান একজন একানিষ্ঠ সাংবাদিক ও সহজাতগ্‌ৃণ- 
সম্পন্ন লেখক ছিলেন । 1930: সাল থেকে তান 
‘তংকালান সুখ্যাত তামিল পত্রিকা ‘নবশন্তি'র সম্পাদক 
ভি. কল্যাণস;ন্দরম: মদালিয়ারের কাছে শিক্ষানবিসি 
‘করেন । পরে ‘বিমোচনম’ নামক পত্রিকাটির সম্পাদনা 


কাজে রাজাজ'র সঙ্গে কিছুকাল সংশ্লিচ্ট থাকার সূত্ৰে 


রাজাজ'র কছে তাঁর শিক্ষানবিসি করার সুযোগ হয় । 
‘এই পত্রিকাটি তখন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 
মদ্যপান বিরোধ আন্দোলনের প্রচারের পক্ষে নিয়ো- 
জিত ছিল। সালেম জেলার তরুচেনগোদের গান্ধী 
আশ্রমে তিন কিছুদিন ছিলেন। সেখানে (তান 
"ছিলেন রাজাজ'র একনিণ্ঠ শিষ্য । এস. এস, বাসান 
সম্পাদিত ‘আনন্দ বিকাতন’ নামে একাট মাদ্রাজ সরস 
সাপ্তাঁহক পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকর্‌পে যোগ দেবার 
সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণম্‌র্ত'র প্রধান ও পারণত সাংবাদিকতার 
কা শুর: হয়।।। শাবুই এই পত্রিকাটি প্রত গৃহে 
একটি পরিচিত নাম ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অবশ্য পাঠ্য 
হয়ে ওঠে কৃষ্ণমু্তি‘ যথেষ্ট ইংরেজীও পড়োছলেন 
এবং গাঁ দ্য মোপাসাঁ, টলম্টয় ও ও'’হেনরা ছিলেন 


১৬৪ 


“নিবাচিত করেছেন । 


আর কৃষ্ণমুর্ত* 


তাঁর অন্যতম প্রিয়'লেখক 1 সেদিনের তামিল পাঠক 
গোষ্ঠা সপ্তাহ'ধরে তাঁদের অফুরন্ত আগ্রহ নিয়ে সঙ্গীত, 
প্রাবলা ও রাজনীতির: ওপর কৃষ্ণমুর্ত'র বংদ্ধিদাপ্ত 
কিন্তু সর্বদাই : উত্তেজক ও: উদ্দেশ্যম্‌লক মতামত ও 
সমালোচনার জন্য অপেক্ষা. করে থেকেছেন । তান 


“ছিলেন এক মহান ও সৃজনশীল" শিল্পসমালোচক । 


তিনি লেখার সময় ‘কল্কি’ ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। 
মাঝে মাঝে তান ‘কণটিকম’, ‘তামিল তেনি’, 
‘বা. কক.’ ইত্যাদি নামেও লিখেছেন। 1941 সালে 
তান ‘আনন্দ বিকাতন’ ছেড়ে দেন এবং 1941 সালের 
15. অগাষ্ট ‘কঞ্কি' নামে নিজস্ব পত্ৰিকা প্রকাশ 
করেন। 1954 সালের 5 ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত 
তিনি এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছেন । 

কল্কি যদিও প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগঞ্প ও রম্য- 
রচনার লেখক ও সমালোচক তর বিশেষ করে তান 
তামিল: এঁতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক । 
তাঁর ‘শিবকাায়ন সবাথম’ ও “পার্থ‘পান কানাভু’' 
নামের দুটি শ্রেষ্ঠ এাঁতহাসিক উপন্যাসে তামিল ভূমির 
প্রত তাঁর গভাঁর অনুরাগ শব্দময় হয়ে উঠেছে। তাঁর 
অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল “‘শ্রদায়ন তানধিরম’ 
'কানাইয়ালায়ন- কানাভু',- “বিনাই ভাবান’’, ‘আলাই- 
য়োশাই', ‘কলভানিন কদলী’, ‘পোননিয়িন সেলভন’ 
ইত্যাদি । “তান ‘ইল্‌লানগাক্‌প্পিরায়ানাম’ ( সিংহল 
ভ্রমণ ) নামে একাঁট আকর্ষণীয় ভ্রমণ কাঁহনীও িখে- 
ছেন, গান্ধীর আত্মজীবনী তাঁমল ভাষায় অনুবাদ 
করেছেন । তামিল কাঁব ভারিয়ারের তানি অন:ুরাগণী 
ছিলেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কাঁবতার 
সঙ্গে তামিল পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর 
সমসাময়িক লেখককুল তাঁকে অগ্রজ পথিকৃৎ বলে 
হ্বাঁকার করেছেন এবং তামিল লেখক সংস্থার সভাপতি 
কিছুকাল তানি ‘তামিল বলাৰ্চি 
কলাগামে'র সম্পাদক ছিলেন । 

রাজনীতির ক্ষেত্রে তানি রাজাজ'র, সঙ্গীতের 
ক্ষেত্রে এম. এস. সুব্বালক্ষন্ীর এবং সাহিত্যের ক্ষেত্র 
টি. কে. চিদ্রাম্বরনাথ ম্‌দালিয়ারের - ঘনিষ্ঠ সহ- 
যোগা ছিলেন । তাঁদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তিনি এই 
দিক্‌পালদের সঙ্গে জনতার সেতুবন্ধনের কাজ করেছেন । 
জনতার অন:দানে মণ্ডপ’ গুলি নিমর্ণ করে তান 
ভারথি,, গান্ধী ও ভি. কল্যাণস্ুন্দর মুদালিয়ারের 


-মত মহৎ নেতাদের স্মৃতিরক্ষায় সাহায্য করেন এবং 


ভা. রামদ্বামী আয়েঙ্গার, নামককাল রামলিঙ্গম পিল্লাই 
এবং পরালি নেল্‌লাইয়াপ্‌পারের মত পণ্ডিতদের 


আর. রঘুনাথ রাও 


অত্যন্ত প্রয়োজন'য় অৰ্থসাহায্য করেছেন। তুতি- 


কোরিনের ভি. ও সি. কলেজটির সংগঠনের কাজেও 


{তনি সংশ্লিচ্ট ছিলেন। 

{তন অনাড়ম্বর জ'ঁবন কাটিয়েছেন এবং গান্ধী 
আদর্শের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে সবরকম বাহুল্য ত্যাগ 
করেছেন। স্বভাবধর্মেই তান ছিলেন সমাজ- 
সংস্কারক এবং জাঁতভেদ ও অস্প্‌শ্যতা বিরোধী । 
‘তাঁন ছিলেন অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদী । তামিল ভূমির 
জাতায় জাগরণে তাঁর রচনার যথেষ্ট অবদান ছল এবং 
তামিল সাহত্যে একজন শ্রেচ্ঠ গদ্য লেখক ও 'ক্ৰয়াশীল 
সাংবাদকরুপে তাঁর আসন নির্ধারিত হয়োছল । তান 
সাধারণের কাছে সহজলভ্য ও 'দ্থিরচিত্ত মানুষ ছিলেন। 
তাঁর দৃঢ় ও প্রগাঁতশল মতামত তান তাঁর রচনার 
মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছেন। 


[The Tamil Encyclopaedia, Vol. Ill 
( Sri Mi. Pa. Somasundaram ) ; The Kalki 
Files ; The Ananda Vikatan Files ; Kalki’s 
own numerous publications.] 


( ইমানযয়েল ডাঁভয়েন ) এন. সত্রাহ্মানয়ন 


আর. রঘদনাথ রাও ( ১৮৩১-১৯১২ ) 
R. Raghunath Rao ( 1831-1912) 


দেওয়ান বাহাদুর রুবগ্ডণ্ডে রঘুনাথ রাও 1831 
সালের 7 ফেব্রুয়ারী কুষ্ভোকোনামে জন্মগ্রহণ করেন। 
{তান ছিলেন এক প্রাচীন এঁতিহ্যবান সুসম্পার্কত 
মারাঠি ব্রাহ্মণ পঁরবারভুক্ত ব্যক্তি! তাঁদের পাঁরবার 
মাদ্রাজ রাজ্যের তাঞ্জোর জেলায় দাঁঘ্কাল বাস 
করেছেন। তাঁর পট্বসূরাীগণ সপ্তদশ শতান্দীতে 
তাঞ্জোরে দক্ষিণ মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের কৃতিত্বের 
অধিকার লেন । তাঁর পিতা রায় রায়া রনবগুণ্ডে 
ভেৎকট রাও ছিলেন তাঁর সময়ের এক বিশেষ ব্যন্তিত্ব। 
তান ছিলেন ত্রিবাৎকুরের দেওয়ান এবং পরবর্তণী 
1834 সালে ‘তি মহাঁশুর সরকারের রেভিনিউ 
কমিশনারের দা'য়ত্ব গ্রহণ করোঁছলেন। তাঁর মাতা 
লক্ষ]ণঁবাঈ ছিলেন বিরল গণের অধিকারী । ‘তিনি 
সংস্কৃত জানতেন ৷ রঘুনাথ রাও লেন উণ্চ 
মধ্যবিত্ত পরিবারের, যাঁদের আর্থিক সঙ্গত দিল প্রচুর । 


১৬৫ 


আর. রঘুনাথ রাও 


তিনি আঁশ বছর বে'চে ছিলেন এবং চাকরী থেকে 
অবসর গ্রহণ করোঁছলেন 1888 সালে । প্রবাঁণ রাও 
বছরে পাঁচ হাজার টাকা করে পেনসন পেতেন। 

রঘু নাথ রাও-এর বিদ্যালয় জীবন আরম্ভ হয়েছল 
বাঙ্গালোরে, তাঁদের বাড়ির কাছেই একাঁট মিশনারী 
বিদ্যালয়ে । 1845 সালে তান মাদ্রাজ হাইক্কুলে 
ভাৰ্ত হন। এই স্কুল পরে আরও বড় হয়ে হয়োছল 
প্রেসিডেন্সীী কলেজ । কুমষ্ভোকোনামে পাঁরবারিক 
বিশাল জাঁমদারণ দেখাশোনা করার জন্য 1850 সালে 
তানি বিদ্যালয়ের লেখাপড়া ছেড়ে দেন। তানি 
বাড়তেই আইন “শিক্ষা করোঁছলেন এবং সরকারী 
চাকরীর জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলোঁছলেন। 1856 
সালে তান ওকালাঁত' করার জন্য ডিপ্লোমা অর্জ'ন 
করেন। জন রাসকিনের রচনাবলী তাঁকে অত্যন্ত 
প্রভাবিত করেছিল বিশেষ করে ‘সেভেন ল্যাম্পস অফ 
আকিটেকচারে' তান আকষ্ট হয়েছিলেন। 

তাঞ্জোরে কালেকটাঁরের আঁফসে অন;ুবাদকের কাজ 
নিয়ে রঘুনাথ রাও তাঁর কর্মজাবন আরম্ভ করোঁছলেন। 
পরে তান কুষ্ভোকোনামের সাব কোর্টের সেরেন্তাদার 
হয়েছিলেন । 1859 সালে তদানাস্তন মাদ্রাজ গভর্ণর 
চাল‘স ্রেভলিয়ান তাঁকে ডেপঢু্টি কালেকটর নিযুক্ত 
করেন । এছাড়া {তান সে সময়কার ভারতাঁয়দের জন্য 
নধ্যরিত সবোর্চ্চ পদ প্রধান সেরেন্তাদারের দায়িত্ব 
গ্রহণ করেছিলেন মাদ্রাজের রেভোনউ বোর্ডের অফিসে । 
পরবর্তীকালে তাঁকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং 
মাদ্রাজ শহরের ‘জাস্টিস অফ 'দি পিস’ নিয্যুন্ত করা 
হয়েছল ৷ 1875 সালে তান ইন্দোরের রাজস্ব- 
সন্ত্ৰার পদে উন্নীত হন৷ 1881 সালে মাদ্রাজ 
সরকারের চাকরাঁতে তান ফিরে আসেন ৷. 1887 
থেকে 1888 সাল পর্যন্ত {তান ইন্দোরের দেওয়ানের 
পদে নিয়োজিত ছলেন। 1888 সালেই তান 
অবসর গ্রহণ করেন । হইন্দোরের দেওয়ান থাকাকালে 
তাঁর সফরকারী প্রিন্স অব ওয়েলসকে (পরে বিনি 


-হয়োঁছলেন রাজা সপ্তম এডওয়া্ড*) অভ্যর্থনা জানানোর 


অনন্য সম্মান লাভ করার সুযোগ হয়। প্রি্স 
দেওয়ানকে একাঁট সোনার মেডেল উপহার 'দিয়ে- 
ছিলেন৷ 

রঘুনাথ রাও-এর ছল বহুমুখী প্রতিভা । তিনি 
{ছলেন একজন সৃজনশগঁল লেখক । প্রতিদিনের 
ঘটনার পাঁরপ্রেক্ষিতে তিন কাগজে মতামত ব্যন্ত 
করতেন । দেশবাসী এবং সরকারের অবগাঁতর জন্য 
{তানি অকপটভাবে তাঁর নিজন্ব মতামত এবং আঁভ- 


আর. রঘুনাথ রাও 


{তানই মাদ্রাজে প্রথম 
সেই 


জ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন। 
সাপ্তাঁহক সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। 


পত্ৰিকাই ক্ৰমশঃ সমৃদ্ধি লাভ কৱে এবং আজকের ' 


“হন্দঃ' পত্রিকাটি সেই সাপ্তাহকাঁটরই পরিণত রূপ । 
ঠতনি- আরবঢ়থখনট ব্ল্যাশের উপর লিখেঁছলেন এবং 
সে সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রচারক লেখক ঁছলেন। ( দ্রঃ 
দি হিন্দ: £ ইটস আঁরাজন এ্যান্ড,হিস:ট্রি-_এ গোল্ডেন 
জ:বিলি পাবালকেশন, 1928, পঃ 27) ৷ 

রথনাথ রাও আদর্শ হিন্দ: ধার্মিকের ন্যায় 
জ'’বনযাপন করতেন ৷ (ন্দবদের সব পবিত্র গ্রন্থগুল 
{তান পড়োছলেন ৷ তাঁর বিশ্বাস ছিল হিন্দ; ধর্ম 
সকল 'কছুর পরিপুরক এবং এর মুল ধারণাগুল 
বজ্ঞানাভাত্তক । তান শিশ্দুদের জন্য প্রশ্নোত্তর 
বই লিখোঁছলেন । এছাড়া ভগবৎ, ভগবদ্‌গঁঁতা এবং 
খগ্‌ বেদের উপর ছোট গল্প সংকলন করেছিলেন। 
{ৰচির ল্যাণ্ড কামশনার থাকাকালে শ্রীরঙ্গম মন্দিরের 
জন্য তাঁন একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করোঁছলেন। 
বেআইন'ভাবে' দখলকৃত এই মাঁদ্দরের অধিকাংশ 
জাঁমই তান মান্দরের জন্য পুনরুদ্ধার করোঁছলেন। 

বাজন'ীতক্ষেত্রে আপোষপন্থী হয়েও তাঁর মতামত 
ছল সুদৃঢ় । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সমার্জের নাঁচু 
স্যর থেকে কাজ -আরম্ভ করার পাঁরবর্তে সমাজের উ'চু 
স্তর থেকে কাজ আরম্ভ করার জন্য ‘ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল 
কংগ্রেস’ সংগঠনকে ঁতান কঠোর ভাষায় সমালোচনা 
করোঁছলেন। 'তান গ্রাম স্তর থেকে শুর: করে শেষে 
কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষপাতী 
fছিলেন। সাধারণভাবে তিন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব 
পছন্দ করতেন না তব: তান মুসলমান এবং খ্‌ষ্টান 
সম্প্রদায়কে উদার হাতে স:বিধাদানের পক্ষে বলেছেন। 
( হাণ্ডয়ান চ্টেটসম্যান, নটেসান এণ্ড কোম্পানী 
মাদ্রাজ, পৃঃ 34 )। - E 

রঘুনাথ 'রাও-এর কষির প্রাত অত্যধিক আগ্রহ 
{ছল । তরুণ বয়সেই তিনি “সাদার্ন' প্রেসিডেন্সী”তে 
নিয্যতিনের বথা প্রকাশ করে 'দিয়োছলেন এবং তাঞ্জোর 
জেলা অঞ্চলে ছোট ছোট ইনামদের শোষণ বন্ধ .করে- 
ছিলেন। 1860 সালের জুন মাসে স্যার চার্লস 
ট্রেভোলিয়নের প্রন্থানকালে তাঞ্জোরের জমি ভোগদখলের 
শতবিল' {য়ে তান তাঁকে একাঁট দাঁর্ঘ চিঠি {লিখে 
ছিলেন। জামতে “িরসদারের' অধিকার নিয়েও 
তিনি 'চাঁঠতে প্রশ্ন তুলেছিলেন । এছাড়া জামির বন্দো- 
বস্তের একটি পঢ়ণঙ্গি পাঁরকল্পনার প্রস্তাবও তান দিয়ে 
“ছলেন। তিনি বলেছিলেন যে “আমার প্রস্তাব যদ 


১৬৬ 


আর. রঘুনাথ রাও 


কার্যকরী হয় তাহলে নিশ্চিত এবং চিরস্থায়ভাবে 
জমির মালিকরা হবেন সমৃদ্ধ এবং স্বাধীন এবং 
সরকারের পক্ষেও বশেষ সুবিধা হবে ।'’ লর্ড কার্জনের 
সময় মাদ্রাজে জাম নিধরিণ নিয়ে বিতক‘কালে রঘু- 
নাথ রাও আবার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করোঁছলেন। 
সরকারে নৈর্বযান্তিক ব্যবস্থার (তাঁন সমালোচনা করতেন । 
তাঁর মতে “জামির স্বত্বভোগের স্থায়ী শতবিলণ এবং 
জনসেবকের বেতনভোগ' কাজই শুধু মাত্র ভারতবর্ষকে 
দুর্ভক্ষ থেকে রক্ষা করতে পারবে'’। ( ইণ্ডিয়ান 
স্টেটসগ্যান, নটেসান এড কোং, মাদ্রাজ পৃঃ 
330-38 )। 

পাঁরণত বয়সে সমস্ত খ্যাতির শাঁ্ষে* থেকে, 
সকলের সম্মান ও পাঁরাচতদের শোক অজ‘“ন. করে 
1912 সালের 3 মে মধ্যরাত্রে রঘুনাথ রাও 
পরলোক গমন করেন। (তান অনাড়দ্বর জাঁবন 
যাপন করেছেন। তাঁর কর্ম'জ'াঁবন ছিল বৃহৎ ও 
কণ্টার্জ'ত। যে কোনো কাজে তাঁর ছিল অদম্য 
উৎসাহ । “এজ অফ কনসেণ্ট” বিলের উত্থাপনের 
কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁরই ছিল । ({হন্দ: সমাজের 
রক্ষণশীল শ্রেণী এ ‘বিলের কঠোর বিরোধিতা করে- 
fছিলেন। কিন্তু {তান তাঁর পন্থা সম্পর্কে“ সাবধান 
ছিলেন। “ইণ্ডিয়ান সোস্যাল কনফারেম্সে''র প্রথম 
ব্যবস্থাপকদের মধ্যে তান ছিলেন অন্যতম ৷ 1885 
সালের ডিসেম্বরে বম্বেতে অন:চ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তান অংশগ্রহণ করে- 
{ছিলেন । তবে ‘তান প্রার্তানধিত্ব করতে পারেন নি। 
( দি হিষ্ট্ৰি অব দ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ভলগ্যম 
ওয়ান, পঃ 17) । 

কুম্ভোকোনামে একট হাসপাতাল স্থাপতহয়েছিল 
{বিশেষভাবে রঘুনাথ রাও-এর প্রচেষ্টায় । বস্তুতঃ 
বর্তমানের কুম্ভোকোনাম কলেজের '*{তাঁনই ছিলেন 
প্রতিষ্ঠাতা । তিন বহু সংখ্যক অবৈতনিক “ছত্তরম'’ 
এবং “অগ্রহারম’”’ স্থাপন করোঁছলেন । 

1893 সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে সোস্যাল 
কনফারেন্সে রানাডে রঘ,নাথ রাও-এর প্রতি শ্রদ্ধা- 
জ্ঞাপন করে বলোঁছলেন-_“রঘুনাথ রাও হলেন এই 
আন্দোলনের জনক এবং পথ প্রদর্শক’' । ( ইাঁণ্ডয়ান 
স্টেটসম্যান পৃঃ 348 ) । 


[Indian Statesman ( G. A. Natesan & 
Company ), Madras, 1927; Pattabhi 
Sitaramayya—The History of the Indian 


আর. সুগাথান 


National Congress, Vol. I, V. K. Nara- 
simhan—Kasturi Ranga lyengar ; A. Be- 
sant—How Indian Wrought Her Freedom ; 
Sankar L. Bhandarkar—Kasturi  Srini- 
vasan ; The Hindu :lts Origin & History, 
National Press, Madras, 1928 ; Encyclo- 
paedia' of The Madras and Adjacent 
States, 1921.] 


( ইমান;য়েল ডাঁভয়েন ) {ব. নরাসংহরাজন 


আর. স্‌গাথান (১৪০২-১৯৭০ ) 
R. Sugathan ( 1902-1970 ) 


1902 সালে আর. সুগাথান আলেপ্পার অন্তভুন্ত 
আ'লসোঁরর এক দরিদ্র পাঁরবারে জন্ম গ্রহণ করেন। 
এ ছাড়া তাঁর পারিবারিক ইতিহাস 'বিস্তৃতভাবে আর 
{কদছু জানা যায় না। প্বকালে এই আলেপ্পাী 
অদ্তর্দেশ'য় নৌ-বাণিজ্য ও নারিকেল তন্তু শিল্পের 
জন্য ত্ৰিবাৎকুর রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র [ছল । 

সুগাথানের পতা রামন কৃষি শ্রমিক {ছিলেন এবং 
তান যখন ‘বদ্যালয়ে পাঠরত কিশোর মাত্র তখন তাঁর 
পতার ম্‌ত্যু হয় । সমাজ সংস্কারম্‌লক কর্মের 
মাধ্যমেই সৃগাথানের জনহিতকর কর্মমজাঁবনের সচচনা 
হয়। ‘তান শাঁঘডই উপলব্ধ করেন যে স্বশ্রেণীর 
জনগণকে অথ শ্রামক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করার মাধ্যমেই 
সমাজের সবেত্তিম কল্যাণ সাধন সম্ভব ৷ ' শ্রামক সং- 
গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভুমিকা এক নতুন দিগন্ত 
উন্মোচিত করোঁছল। ‘তান “কেরালার দ্রেড ইউ- 
{নয়ন আন্দোলনের জনক’ হসাবে শ্বাঁকৃতি লাভ 
করোছলেন। “তান আববাঁহিত ছিলেন। যদিও 
শোনা যায় শিক্ষকতা কার্যে নিযুন্ত থাকাকালীন কোন 
এক “শক্ষয়িত্ীর সঙ্গে তাঁর ভালবাসা ছিল এবং তিনিও 
সম্ভবতঃ কোনদিন স:গাথান তাঁকে বিবাহ করবেন এই 
আশাতেই আজীবন অবিবাহিতা ছিলেন। 

প্রথম জ'বনে কর্মব্যস্ত নৌ-বন্দরে তাঁকে সাধারণ 
শ্রামক হসাবে যান্ীঁদের মাল বহন করার কাজও 
করতে হয়েছে । পিতা মাতা তাঁকে শ্রঁধরণ বলে 
ডাকতেন । 
পাঁরবারের ভরণ পোষণের জন্য প্রচণ্ড পাঁরশ্রম করতে 
হত এবং সেই সঙ্গে পড়াশুনাও ‘করতে হত । তন 
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বর্ব'কায়, শ্যামবৰ্ণ, বাঁলষ্ঠ ছেলেঁটকে 


আর. সগাথান 


যখন ‘Malayalam Higher Examination’ 4 
উত্তার্ণ হন এই বিদ্যা বলে তখন অত সহজেই মজুর 
বৃত্তি ছাড়া অন্য কাজ পাওয়া যেত । কিন্তু ও সতের 
বছর বয়সেই তান উচ্চকোটির শিক্ষকদের সান্নিধ্য 
অপেক্ষা রুক্ষ, রঢ় তন্তুশিষ্পের মজদুরদের সংস্পর্শ 
অধিকতর কাম্য বলে মনে করতেন ৷ তান ইউরোপীয় 
কর্তৃপক্ষ পরিচালিত '“‘Volkart Brothers’ 
নারকেল তন্তু কারখানায় শ্রামকের কাজে যোগ দেন'। 

শ্রধরণ নাম থেকে বোঝা যায় জন্মসূত্রে হিন্দু 
সম্প্রদায়ভুন্ত হলেও বর্ণ ভেদে তিনি Ezh০৭৮৭-গোৱভুন্ত 
{ছিলেন। E2zhvণ-রা ছিলেন কেরালার অন্যতম 
সংখ্যাগুরু অন:ন্নত শ্রেণী । এদের মধ্যে উপযুক্ত 
শিক্ষাপ্রান্ত শিক্ষকের খুবই অভাব ছিল । সেই সময় 
এই তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেই কেরালার 
মহান সমাজ সংক্কারক তথা সন্ন্যাসী ও দার্শানক 
শ্রানারায়ণ গঢ়রুর আভা ঘটে ।  {তাঁনই সমাজকে 
এক নতুন চেতনায় আলোড়িত করে তোলেন । তাঁর 
বাণ ছিল “‘সব মানুষেরই এক জাত, এক ধর্ম এবং 
একই ভগবান’’__মান;ষে মানুষে “জাত বিভেদের 
কোন অবকাশই নেই” । এই কথাগুলি সদগাথানের 
মনে গভাঁর ছাপ ফেলোঁছল আবার এর সঙ্গে সঙ্গেই : 
জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবও তাঁন অনঃ্ভব করতেন । 

বর্তমান আলেপ্পাী মিউানাসপ্যালিটির অন্তগ‘্ত 
কানাঁহরাম্চরার “Asan Primary Gront School" 
এ তান শিক্ষকতা করতেন । 1921 থেকে 1935 
সাল পর্যন্ত পনের বছর তানি শিক্ষকতা করেন৷ তান 
যহপ্তিবাদদী আন্দোলন এবং বোদ্ধ মতবাদের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়োছলেন। সেই জন্য শ্রীধরণ নাম পরি- 
বর্তন করে তান সৃগাথান নাম গ্রহণ করেন। এই 
সময়ে বাভিন্ন সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক অনঃষ্ঠানে 
বাণ্মী $হসাবে-তাঁর খুব চাহিদা ছিল । উচ্চশ্রেণীর 
জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য তান 
গোঁফ রাখতে শুর: করেন । সেই সময় অধন্তন শ্রেণীর 
লোকেদের গোঁফ রাখা নষিদ্ধ ছিল । রাজ্যের সব্ধিক 
প্রভাবশালণ মজদর সংগঠন Alleppy Labour 
As55ociation’’ দ্বারা প্রধানতঃ মজদুরদের জন্য 
স্থাপিত নৈশ বিদ্যালয়ে এই “ববদ্রোহা’কে শিক্ষকতার 
জন্য আহ্বান করা হয়। এই সময়াটকে তাঁর ব্যান্তগত 
জীবনের এবং রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে সান্ধিক্ষণ বলা যায়৷ 

1935 সালে “‘Alleppy Labour Associa- 
তাঁকে সেক্রেটারী “নির্বাচিত করে।.. ট্রেড 


tion” 


আর. সুগাথান 


ইউনিয়নের কাজ ও রাজনীতিতে সর্বতোভাবে আত্ম- 
{নিয়োগের জন্য তিনি শিক্ষকতার কাজে ইস্তফা দেন । 
1938 সালে প্রথম তান নারিকেল তন্তু শিল্প কার- 
খানার শ্রমিকদের নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রথম 
গ্রেফতার হন। পরের বছর আলেৎ্পাঁর শ্রমিকরা 
্রিবাৎ্কুর রাজ্য জুড়ে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট 
পালন করে। 'তাঁনই ছিলেন এর সংগঠক এবং 
তিনিই প্রথমে গ্রেপ্তার হন । মুন্তিলাভের পর তান 
কম্যনিচ্ট পার্ট'তে যোগদান করেন। এরপর 1946 
সালে আলেপাঁর শ্রামক শ্রেণী আরেকবার রাজকীয় 
আদেশের বিরুদ্ধে {দ্রোহ করে এবং এইবার তারা সশস্ত্র 
‘বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয় । আলেপপা শহরের উত্তর ও 
দক্ষিণের এই বিদ্রোহের দুটি প্রধান কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে 
ভায়ালার এবং প্ঢুধ্নাপ্রার পণ্টায়েত । সহস্রাধিক মানুষ 
এই ‘বিদ্রোহে যোগদান করে। বিক্ষোভের ইঙ্গিত 
পাওয়া মাত্রই সুগাথানকে গ্রেপ্তার করা হয়।. 1950 
সালে এই বিদ্রোহের অন্যান্য উচ্চবর্গণঁয় নেতাদের 
সঙ্গে তাঁকেও মহন্ত দেওয়া হয়। এওঁ বছরই প্রথম 
নিবচিনে তান Travancore State Assembly- 
তে নিবচিত হন। এর পর কেরালা প্‌থক রাজ্য 
এবং '্রিবাঙকুর-কোচন মালাবারের সঙ্গে একাঁভুত 
হয়ে দ্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত মাদ্রাজ রাজ্যের 
অংশ হিসাবে সরাসার ব্রিটিশ শাসনের অধানহ্থ হয়। 
এর পরও তান প্রতাট নিবচচিনে প্রাঁতদ্বাদ্্বতা করেন 
কম্য্যুনিচ্ট পাট‘ দ্বিধা বিভন্ত হওয়ার ফলে 1965 সালে 
{তান নিবচিনে পরাজিত হন । 

বহন বছর তিনি কেরালা রাজ্য ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্থার (K $ 1 U C ) সভাপতি ছিলেন । কিছুদিন 
AITUC রাজ্য শাখারও তান সভাপতিত্ব করেন । 
তিনি Working Committee-র সদস্যও ছিলেন । 
আমৃত্যু তান € P| State Council-এর সদস্য 
ছিলেন। 

1966 সাল নাগাদ 'তনি বহুমূত্ৰ ব্যাধিতে 
আক্কাম্ত হয়ে শয্যাশায়। হয়ে পড়েন । আলে্পাী 
নো-ঘাটের উচ্টো দিকে অবস্থিত তাঁর নিজের বাড়ীটি 
ছিল একটি ছোট হোটেলখানা । ছোট কুটিরাটি ও 
জমিটি যেখানে তাঁর জম্ম এবং যেখানে তান লালিত 
পালিত হয়োছলেন 1942 সালে তানি সেট কময্যুনিষ্ট 
পার্টিকে দান করে দেন। শারীরিক দুর্বলতা হেতু 
তাঁর পক্ষে যখন একা থাকা অসম্ভব হয়ে উঠোঁছল তখন 
তিনি ব্রিবান্দ্রামের € P | 5াaাঁe Cun০| আঁফসে 
চলে আসেন । 1968 সালে সেখান থেকেই ‘তান 


১৬৮ 


আর. সোনারাম সাংমা 


Mos5c০w-তে চাকৎসার জন্য যান । 1970 সালের 
14 ফেব্রুয়ারী সকালে Medical College Hospi- 
০|-এ প্রায় অকস্মাৎই তাঁর মৃত্যু হয়। 

সুগাথান শঢুধৃু শত্তিশালী লেখক ও বন্তা ছিলেন 
না তান একজন দক্ষ সাংবাদিকও হছিলেন। “Pro- 
letarian Kavithakal"’ নামে তার কবিতা সংকলন 
এবং “‘Janakeeya Sahitya Vicharam'’ নামে 
প্রবন্ধ সংকলন ( মালয়ালম ভাষায় ) প্রকাশিত হয়ে- 
fছিল। 

সংগাথানের জীবন ছিল অনাড়ম্বর'॥ সর্বক্ষেত্রে 
সর্ব ঝতুতে তান শ্রমিকদের পোষাক পরিধান করতেন 
একটি রঙ্গীন মোটা কাপড়ের “কায়িলি’” এবং এ 
ধরনেরই একাঁট বোতামাবহীন আধহাতা শার্ট । 


[D. R. Mankekar—The Red Riddle of 
Kerala, Bombay, 1965; A. K. Gopalan 
—Autobiography, Kottayam, 1972; N. E. 
Balaram — A Short History of the Commu- 
nist Party in India (in Malayalam): 
Kazhinjakala Chithrangal, 1950, Personal 
Knowledge of the Contributor.] 


টি. ভি. কৃষ্ণ 


আর. সোনারাম সাংমা ( ১৮৫৬ ? -১৯১৩ ) 
R. Sonaram Sangma (1856 ? - 1913) 


আর সোনারাম সাংমা ছিলেন গারোদের মধ্যে 
একজন খ্যাতনামা ব্যক্ত । শ্রদ্ধা এবং গর্বের সঙ্গে তাঁর 
নাম আজও স্মরণ করা হয়। 

1856 সালে অথবা কাছাকাছি কোনও সময়ে 
সোনারাম আসামের গোয়ালপাড়া জেলার মালপাড়া 
গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। আর পিতা ক্লাংগ. জি. 
মোমিন ছিলেন সে অঞ্চলের প্রভাবশালী ব্যক্তি । মা 
চামড়ে আর সাংমা দয়ামায়া এবং ধর্মে প্রগাঢ় আসন্তির 
জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী [ছিলেন । সর্বভুতের মধ্যে 
রয়েছে চৈতন্য-সত্তা--এটি তান মনে প্রাণে শ্বাস 
করতেন । সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করার সঙ্গে 
সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও স্নেহ ভালবাসা দিয়ে বড় করে 
তুলেছিলেন । পরিবারের তন পঢ়ুতন্র ও তন কন্যার 
মধ্যে সোনারাম ছিলেন 'দ্বিতাঁয় পঢু্র। 1905 সালে 
লেখা তার ডায়োর থেকে আমরা তাঁদের পাঁরবারকে 


আর. সোনারাম সাংমা 


এক নজরে দেখতে পাই এবং যে' সামাজিক ও অর্থ 
নৈতিক পটভূমিতে তাঁরা বড় হয়ে উঠোঁছলেন তা. 
জানতে পাঁর। তন লিখোঁছলেন “আমি, আর. 
সোনারাম সাংমা ছিলাম এক স্বাধীন উপজাতির 
সন্তান । কিন্তু আমরা এখন আর স্বাধীন নই। 
আম লাম গারো যোদ্ধাদের বংশজাত। আমার 
মা এবং আমার বোনেরা সবাই এখন গরীব । একসময়ে 
আমার মা’র ছিল 'বহডসংখ্যক ভৃত্য, বিশাল শস্যক্ষেত্ 
এবং বিপুল সংখ্যক প্রজা । যদিও দাঁরদ্য আমাদের 
গ্রাস করেছে তব আমাদের গারো ভাইরা এখনও 
আমাদের ‘রাজা’ অথবা “নকমা!' নামেই ডাকে" 
( ‘নকমা’ কথাটির-গারো ভাষায় অর্থ হল ধন অথবা 
প্রধান )।  সোনারাম বিবাহ করোঁছলেন তোকজাী এম 
মোমনকে ৷ এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল শান্ত- 
পুর গ্রামে যখন সোনারাম শিক্ষকতা করতেন । 

সেই সময় বোশর ভাগ অণ্টলে স্কুল না থাকায় 
সোনারাম একটু দেরী করেই স্কুলে গিয়োছলেন। 
তাঁদের গ্রামে প্রাথমিক 'বদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই তান সেখানে ভাঁব্ত হয়োছলেন। চারবছর পর 
সেখান থেকে ক্‌তিত্বের সঙ্গে উত্তরণ, হয়ে গারো 
পাহাড়ের অন্যতম প্রধান শহর তুরার আমোঁরকান 
ব্যাপটিষ্ট মিশন নরমাল স্কুলে তান যোগদান করেন। 
দৃ বছর পর কৃতিত্ব সহকারে পরাক্ষ্যয় উত্তার্ণ হয়ে- 
{ছলেন। এইভাবে সোনারাম তাঁর জেলায় সব চাইতে 
উ'চুমানের ডিগ্রী অর্জন করোঁছলেন। 

শাস্তিপুরের গ্রামের স্কুলে “শিক্ষকতা করার আগে 
লেখাপড়া সমাপ্ত করে সোনারাম কিছুদিনের জন্য 
গোঁহাটিতে পলিশের চাকরাীঁতে যোগদান করেছিলেন। 
‘কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী মনোভাবের সঙ্গে প:ুলেশণী কাজকে 
{তান সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। সেইজন্য তিন 
এখান থেকে ইস্তফা য়ে পূর্ত বিভাগে অধাঁক্ষকের 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ করেন৷ প্রায় নবছর তান এই কাজে 
{নয;ুন্ত ছিলেন৷ নতুন 'কর্মভার গ্রহণ করে তাঁকে 
গারো পাহাড় এবং গোয়ালপাড়া জেলার প্রতি 
আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল । এর ফলে 
{নিজের লোকজনদের সঙ্গে গভাঁর: যোগাযোগ স্থাপন করা 
তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়োছল। 

এই চাকরাতে থাকাকালেই সোনারাম বুঝতে 
পারলেন যে 'প্রটিশ সরকার: গারোদের, প্রত কত 


অবিচার এবং অমানাবকণ ব্যবহার করে৷ চলেছে।- 


“বেগার’ অথবা “বাধ্যতামুলক শ্রম’ ছিল।এই অবিচারের 
অন্যতম । এই ব্যবচ্হায়: গারোদের কোনরকম বেতন 


২২ 


১৬৯ 


আর. সোনারাম সাংমা 


অথবা পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজ করতে হত। এছাড়া 
আর একটি ছিল সংরক্ষিত বন প্রকল্প । এই প্রকল্প 
অনুযায়ী চ্হানায় জনসাধারণকে তাদের চাষযোগ্য 
জাঁম থেকে উৎখাত করে বিশাল জাঁম দখল করা হত৷ 
এধরনের অবিচার দুর করার জন্য “সোনারাম বারবার 
সরকারের কাছে আবেদন জানান ৷ যখন তাঁর আবেদন 
নিষ্ফল হলো তখন তানি তাঁর চাকাঁরতে ইস্তফা দিয়ে 
নিজেই ছোটোখাটো ব্যবসা শুরু করলেন । এই ব্যবসার 
সূত্রে খ্যাতনামা আইনজ'বাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য 
তাঁকে কলকাতায় আসতে হত। একবার কলকাতা 
যাওয়ার পথে তান লাঁখপুুরের পথের ধারে একট 
দলিল পেয়ে গেলেন। ' জিজ্ঞাসাবাদ: করে তান 
আ'‘বচ্কার করলেন যে বিজন' এস্টেটের জমিদার বহু- 
বছর ধরে যে জাম ভোগদখল করে চলেছেন তা প্রকৃত 
অর্থে গারোদের সম্পত্তি | এইভাবে আন্দোলন 
করার জন্য আরও একাঁট কারণও তান বার করলেন। 
দ'র্ঘাদনের এই সমস্ত অঁবচার প্রত্যক্ষ করে তান 
এতই মমহিত হয়োছলেন যে তান সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করলেন যে তাঁর জাঁবনের অবাশচ্ট কাল তান অন্যায়" 
অধবচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবেন। 'কস্তু এই 
সংগ্রাম পরিচালিত হবে/ আঁহংসার পথে! সুতরাং 
{তান সেই তনাটি ঘটনা নিয়ে আদালতের দ্বারচ্হ 
হলেন ৷ সমস্ত উপজাতি তাঁকে সমর্থন জানাল । এদের 
মনে জাত'য় অনুভূত তান ইাঁতমধ্যেই জাগ্রত করে 
তুলেছিলেন । এদের অধিকার এবং আইনগত অবচ্হা 
সম্পর্কে জনগণের মনে যে সন্দেহের ছায়া তাদের প্রকৃত 
দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখোঁছল তা দর করার জন্য 
তান চ্হানায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দফায় 
দফায় স্মারকালাঁপ পাঠাতে লাগলেন । শুধু তাই নয়, 
প্রাতকারপ্রার্থণ হয়ে তান বিচারালয়ের দ্বারহ হলেন। 
সরকারের বিরুদ্ধে আনীত বাভিন্ন মামলা পাঁরচালন 
কালে তাঁকে অম্তত বারোবার কারারডুদ্ধ হতে হয়েছিল । 
{কন্তু দ'র্ঘ সংগ্রাম এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি শেষ 
পর্য্ত তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে পেরোঁছলেন। এর 
ফলে রাম্তা তৈরীর কাজে বাধ্যতাম্‌লক শ্রমের ব্যবস্থা 
তুলে দেওয়া হল এবং ব্রিটিশ কর্ম‘চারাীদের অধীনে 
অন্যান্য কাজের জন্যও-সম্পূর্ণ বেতন দেওয়ার রণীত 
প্রবার্তত হলো । এছাড়া তিন সংরাঁক্ষত অরণ্যের 
{বক্ততি রোধ করার জন্য সরকারী অন:মাঁতও লাভ 
করোঁছলেন-। 'বিজনার জামদারের বেআইনী দখলের 
ক্ষেত্রেও তান" সাফল্য অজ‘ন করেঁছলেন। নকমা 
অথবা প্রকৃত জাঁমর মালিকরা যে পরগণাগ:লি নিজেদের 


আর, সোনারাম সাংমা 


বলে দাবা করেছিলেন সেসব জাঁমর করের পঁচিশ শতাংশ 
তাদের প্রদান করা হবে বলে স্হির করা হলো । কিন্তু 
এঁসব জমিতে তাদের পূর্ণ ন্বত্বাধিকারের দাবার ক্ষেত্রে 
ভারত সরকার আসামের তদানাদ্তন মুখ্য কমিশনার 
স্যার বামাঁফন্ড ফুলারের অনুমোদন ক্রমে চডড়াম্ত রায় 
দিয়ে জানালেন ““ব্রাটশ শাসনাধানে গারোরা জমি 
হারিয়ে ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু প্রচলত বিধি ব্যবচ্হার 
সংশোধন করা অসম্ভব ৷’ এই ঘটনায় মমাহিত হয়ে 
সোনারাম 1913 সালে মারা গেলেন ৷ - 

সাম্রাজ্যবাদী সরকার এবং বিজন জমিদারের 
বিরুদ্ধে আইন মাফিক লড়াই করেই সোনারামের জাঁবন 
অঁতবাঁহত হয়েছিল । এর ফলে তাঁর অন্যান্য বিষয়ে 
সংক্কার-সাধনের জন্য না ছিল যথেচ্ট সময় না ছল 
আগ্রহ । আইনের দ্বারা এবং সাংবিধানিক উপায়ে 
ক্ষোভ প্রশমিত করার কাজে তি তাঁর সম্পূর্ণ জ'বন 
উৎসর্গ করেছিলেন । 


তাঁর গায়ের রং ছিল কালো এবং চেহারা ছিল 


ছোটখাট । কিন্তু (তান ছিলেন শান্তিশাল এবং সৃগঠিত 
দেহের অধিকারী । চ্কুলে থাকাকালে তান ধৃতি 
এবং শার্ট' পরতেন । কিন্তু পরবর্তী জাঁবনে তাঁর 
পোশাক ছল প্যান্ট এবং কোট । সাধারণ. জীবন 
যাপনে তান ছিলেন অভ্যস্ত । পায়ে হে'টে এক 
জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। যে 
খাবার তাঁকে দেওয়া হত তাই তি খেয়ে িতেন। 
এইভাবে তান সহজেই জনপ্রিয়তা অ্জ‘ন করোঁছলেন। 
তাঁর ছিল ধারালো বডদ্ধি এবং সহজেই তিনি সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে পারতেন। উচু কণ্ঠদ্বর এবং তাঁক্ষন 
দৃষ্টির জন্য তাঁকে ব্যন্তিত্বপূর্ণ দেখাত।  সবেপিরি 
তাঁর ছিল দুর্লভ একটি গুণ, জনগণের অর্থব্যয়ের 
বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সং। 
সঠিক অর্থে সোনারামকে বলা যায় প্রথম গারো 
জাতীয় নেতা । গারো পাহাড়ের রাম্তা তৈরীর তিনিই 
ছিলেন প্রবর্তক । গারোদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 
জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁর সুযোগ্য 
₹ নৈতৃত্বে গারোদের মধ্যে প্রথম ক্বতন্্র জাতীয়তাবাদী 
চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচলন হয়। এই কারণেই সরকারের 
সঙ্গে আইনের যুদ্ধের জন্য তাঁর আহবান গারো উপ- 
জাঁতর সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া 
জাগিয়েছিল । এছাড়া তাঁর মধ্যে ছিল একজন প্রকৃত 
ভারতাঁয় রাজনোঁতক নেতার গুণাবলী । কারণ তানি 
সবরকম বিদ্রোহের পথকে পারহার করে চলতেন এবং 
গারো জাতায়তাবাদের জন্য অহিংস আন্দোলনের প্রতি 


৯১৭০ 


আর শ্রণীনবাসন দেওয়ান বাহাদুর 
2 : 


{ছিল - তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা । তান একজন প্রকৃত 
স্বজাতিপ্রেমী রাজনীতিবিদ ছলেন। তাঁর জাবনাী 
অনুধাবন করলে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে তাঁর 
বৃহত্তর গারো পাহাড়ের দাবা আজও মেঘালয় সরকার 
এবং সেই সঙ্গে গারো পাহাড়ের বাইরে বসবাসকারী 
গারোরাও সমর্থন করে চলেছে । 


[A Chik Ku’rang: (The voice of the 
Garos); a monthly Garo- Journal, Vol. ‘l, 
November=—December,- 1965, Vol. Il 
January—February 1966; Vol. lll, July= 
August, 1966, Vol. V, November—De- 
cember 1966; Court Criminal records 
(unpublished). of  Sonaram :R. Sangma 
(Petitions), Nos. 110, 168 and 174, 1905; 
Unpublished Records of the Department 
of Revenue and Agriculture, Land Reve- 
nue, Nos. 358-—507— 2, 1908 ; Interviews 
with Rev. Tillokchon Momin. with Lipson 
Sangma; with Kaliram Momin, a peon of 
Sonaram Sangma, with Ambe. R. Sangma, 
a grand-niece of Sonaram. and with 
Kaliram Sangma, an associate of Sonaram 
in the suits.] 


নিল্টন সাংমা 


আর শ্রীনিবাসন দেওয়ান বাহাদুর (১৮৫১-১১৯৪৫ ) 


ReSri Nivasan Dewan Bahadur 
(1859-1945 ) 


তপাঁসল! সম্প্রদায়ের নেতা দেওয়ান বাহাদ;ুর আর 
শ্রীনিবাসন 1859 সালে জন্মগ্রহণ করেন, প্রায় প'চাশি 
বছরের সদাঁর্ঘ জাঁবন যাপনের পর 1945 সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন। 1923 সাল 
থেকে 1935 সাল পর্যন্ত তান সামাজিক এবং রাজ- 
নৈঁতক কাজকর্মে“ সক্ৰিয়ভাবে লিপ্ত িলেন। মাদ্রাজ 
রাজ্যে তান আদি দ্রাবিড়দের নেতারুপে পরিচিত 
ছিলেন । আদ দ্রাবিড় যুবকদের 'মধ্যে তাঁনই সর্ব 
প্রথম কলেজ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা লাভের কৃতিত্ব অর্জন 
করেন । তিনি কোয়েম্বাট;র সরকারণ কলেজে শিক্ষালাভ 


আর: শ্রণীনবাসন দেওয়ান বাহাদুর 


করেছিলেন এছাড়া দাঁক্ষণ ভারতীয় আদ দ্রাবিড়দের 
মধ্যে (তানই সর্ব প্রথম চাকুরী উপলক্ষে বিদেশ যাত্রা 
করেন । 1904 সালে 'তনি দাঁক্ষণ আফিুকার সর- 
কারের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং 1920 সাল পর্যন্ত 
সেই চাক:র'তে নিযডন্ত ছিলেন । কিন্তু আমরা জানিনা 
দক্ষণ আফ্রিকার সরকারের অধীনে কি ধরনের কাজে 
তাঁকে নিযঢন্ত করা হয়েছিল । 
ব্যাপারে কোন তথ্যই সংগ্রহ করা যায়নি । 
আঁফ;কাতেও তান দুবছর বসবাস করোছলেন। 

1919 সালের মণ্টেগড-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন 
(যা 1921 সালে কার্যকরী হয়োছল ) অনুসারে 
দাক্ষণ আ'ফ্রকা থেকে প্রত্যাগত শ্রীনবাসন মাদ্রাজ {বিধান 
পাঁরষদে তপাঁসলাী জাতির নেতা মনোনাত হয়ে- 
{ছিলেন। 1923 সাল থেকে 1935 সাল পর্যন্ত 
‘তান মাদ্রাজ বিধান . পারষদের সদস্য ছলেন। 
অন্বন্নত শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র _ নিবচিক মণ্ডলার 
প্রয়োজন-_এই মতবাদে তান ছিলেন বিশ্বাসী । 
মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে তান যোগদান 
করোঁছলেন কনা সেকথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। 
শাসনতান্ত্িক সংস্কার সম্পর্কে বিভিন্ন ভারতীয় 
সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক সংচ্হার মতামত প্রকাশের জন্য 
1930-31 সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল গোল 
টোঁবল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন । তপসিলাঁ জাতির 
প্রাতানধিরুপে শ্রীনিবাসনকে ব্রিটিশ সরকার মনোনীত 
করেঁছলেন গোল টোঁবল বৈঠকে যোগদান করবার জন্য ৷ 
স্বতদ্ব্র প্রতানধিত্বের মতবাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী 
শ্রীনিবাসন আদি দ্রাবিড়দের জন্য স্বতন্ত্র নিব্চিক- 
মণ্ডলীর ব্যবস্থাকে এই বৈঠকে সমর্থন জানিয়ে- 
ছিলেন । সম্ভবতঃ তান ছিলেন ডঃ আন্বেদকারের 
একানিচ্ঠ অন;রাগণ ॥ 

শ্রণীনবাসন ছিলেন আদি দ্রাবিড়দের অধিকার 
রক্ষার একজন একানিচ্ঠ সমর্থক । 1891 সালের 
প্রথম দিকে তথাকথিত অস্প্‌শ্যদের দাবিগলে যাতে 
গৃহীত হয় সেজন্য তান গঠন করোঁছলেন আদি 
দ্রাবিড় মহা জনসভা ৷ শোষিত শ্রেণীর সৃবিধার্থে 
স্বতন্ব্র সংবাদপত্র প্রকাশ করার কৃতিত্বের অধিকারও 
ছিলেন শ্রাঁনিবাসন, তান ‘পরাইয়ান’ নামে পাঁরাচিত 
পাঁত্ৰকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন! এই পত্রিকায় অম্প্‌শ্য- 
দের সমস্যাই বিশেষভাবে আলোচিত হত। পত্রিকাটির 
মাধ্যমে তান চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে সামাজিক এবং 
রাজনৈঁতক চেতনাবোধের সণ্টার করতে । অস্প্‌শ্যতা 
সামাজিক ক্ষেত্রে এক অভিশাপ এই চিন্তা তাঁকে অত্যন্ত 


পূর্ব 


৯৭১ 


ববদেশে তাঁর চাকরীর 


আর, শ্রীনিবাসন দেওয়ান বাহাদুর 


ব্যথিত করে তুলতো। তাঁর কাছে অস্পৃশ্যতা ছিল 
এমন এক সামাজিক ক্ষত যা-হন্দ; সমাজের জ'বন'- 
শব্তিকে ক্রমশ পঙ্গ: করে তুলোঁছল। 'তনি বলতেন 
যে আদি দ্রাবিড়গণ হলেন হহন্দ: সংখ্যালঘুদের এমন 
একটি শ্রেণী যাঁরা বছরের পর বছর ধরে শোষিত 
হয়েছেন । বর্ণ" হিন্দুরা তাঁদের যথাবিধি অর্থনৈতিক 
সামাজিক, এবং ধর্মীয় সমতা থেকে বাঁণঞ্চত করে 
রেখোঁছল ৷ তান গভাঁরভাবে অন;ভব করেছিলেন 


“যে আদি দ্রাবিড়রা যাঁরা সামাজিক সোপানের ন'ঁচু স্তরে 


পড়ে রয়েছেন শুধু মাত্র সরকারী সহযোগিতায় তাঁরা 
উঠে দাঁড়াতে পারেন। তার জানলি ‘পরাইয়ান’=এর 
মাধ্যমে তিনি যে শুধ; মাত্র 'তাঁর স্বজাতিদের মধ্যেই 
শিক্ষার প্রসার করোঁছলেন তা নয়__তিনি বর্ণ 
হিষ্দদের ‘কাছেও এই মর্মে আবেদন জানিয়েছিলেন 
যে তাদের কর্তব্য হল অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান 
ভাইদের শিক্ষালাভ এবং সরকারী চাকুর' গ্রহণ করার 
জন্য উৎসাহত ও সাহায্য দান করা । 1895 সালে 
তদানাঁদ্তন ভাইসরয়ের কাছে প্রোরত একাঁট প্রাতানধি 
দলের নেতা হিসাবে তান আদি দ্রাবিড়দের অর্থনৈতিক 
দুরবদ্হা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার চত্রাট তুলে 
ধরেছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ,কা যাবার সাথে 
সাথে ‘পরাইয়ান’ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেল । 

মাদ্রাজ বিধান পাঁরষদের সদস্য থাকাকালে 1923 
সাল থেকে 1935 সালের মধ্যে তান অন:ন্নত শ্রেণীর 
জন্য নানাবিধ অনুদান এবং শিক্ষা বিষয়ক সুযোগ 
সুবিধার ব্যবচ্হা করতে সক্ষম হয়েছলেন। শ্বজাতির 
জন্য তাঁর কাজকর্মের পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার 
তাঁকে ‘দেওয়ান বাহাদুর’ উপাধি প্রদান করোঁছলেন। 
শ্রনীনবাসন নিঃসন্দেহে একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং 
সমাজ সংস্কারকরুপে তাঁর অন;ুগাম'দের মধ্যে গণ্য 
হয়োছলেন। তান আদ দ্রাবিড়দের সংকাঁরণ“ সাম্প্র- 
দায়ক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করার জন্য উৎসাহ দান 
করতেন । 'তনি বলতেন বর্ণ" হিন্দ; এবং সরকারের 
কাছ থেকে স:বিচার আদায় করার জন্য তাঁদের এঁক্যবদ্ধ - 
হতে হবে৷ 'তনি ছিলেন আদি দ্রাবিড়দের প্রতি বর্ণ 
{হন্দদের আচরিত নিণ্ঠুর এবং সহান;ভূঁতিহান ব্যব- 
হারের ঘোরতর বিরোধী । বর্তমান ভারতীয় সংবধান 
অনুসারে অস্প্‌শ্যতার লোপ সাধন করা হয়েছে-_এ 
কৃতিত্বের জন্য অনেকখানি দায়! শ্রীনিবাসনের নিরলস 
প্রচেষ্টা! পঢ়না চাঁন্তকে তান এই কারণে সমর্থন 
জানিয়োছলেন যে এর ফলে আদি দ্রাবড়দের মূল 
{হন্দৃ সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা হয়নি । 


আলতাফ হুসেন হালি 


তিনি এই মতে, দৃঢ় : বিশ্বাসী ছিলেন যে যথাযথ শিক্ষা 
এবং চাকুরীর সুযোগ. লাভ করলে আদি দ্রাবিড় 
সম্প্রদায় নিজেদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্হার 
উন্নত সাধনে সমর্থ হবে৷ অস্পৃশ্যতা দ:রাীকরণের 
জন্য এবং হন্দ; সমাজের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য 
শ্রীনিবাসনের নিরলস প্রচেষ্টা অবশ্যই স্মরণ'য় । 


[The . Hindu Files (Madras) ; 
Paraiyan (Tamil) Files (Madras) ; Madras 
Legislative Council Debates, 1923—25:; 
Proceedings of the Round Table Confe- 
rence, | and Il sessions.] 


( ইন্যান;য়েল ভিভিয়েন ) এ. ক্‌ষঞ্চসৰামণী 


আলতাফ হাসেন ( খৰাজা ) হালি ( ১৮৩৭-১৯১৪ ) 
Altaf Hussain ( Khwaja ):Hali 
(1837-1914 ) 


উাঁনশ শতকের অন্যতম শ্রেচ্ঠ উদ{ কাঁব খৰাজা 
আলতাফ হুসেন হাল 1837 সালে পাঞ্জারের ইঁতিহাস- 
প্রসিদ্ধ পাণিপথ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এ'র 
পিতৃপুরুষরা ছিলেন অভিজাত বংশাঁয়। এ'রা 
গগয়াসউাদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে ভারতে আগমন 
করেন। তাঁর পিতার নাম আইজাঁদ.বকস, ৷ 18514 
সাল পর্যন্ত তানি দিল্লীতে প্রার্থামক শিক্ষালাভ 
করেন। 1855 সালে তানি পাণিপথে ফিরে আসেন 
এবং স্বগৃহে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকেন । 1856 
সালে -সারের কালেকটারের আঁফসে তান একটি 
নিয় পদে যোগ দেন কিন্তু 1857 খঢ'ঁচ্টাব্দে সিপাহী 
বদ্োহ শুরু হলে তান চাকুরী ছেড়ে দেন। 1861 
সালে তান প্রখ্যাত উদ কব নবাব মুস্তফা খান 
সৈফতা-র সান্নিধ্য লাভ করেন। 'তান তাঁর সময়ের 
আবশ্যক শিক্ষণীয় বিষয় সমনহ-_যেমন আরবী, 
ফারসী, ন্যায় শাল্দর, দর্শন, ছন্দশাস্বর, ব্যাকরণ ইত্যাদি 
অধ্যয়ন করোঁছলেন, কিন্তু {তান ইংরাজি শেখেনান 
কারণ সে সময়ে তাঁর সমগোন্লীয় CE ইংরাজিকে 
সুনজরে দেখেন বি । 


হালির আসল জা'ঁবন শুর হয় 1854-55 সালে 


যে সময়ে তিনি দিল্লাঁতে প্রায়শঃই গালিবের সঙ্গে ' 


সাক্ষাৎ করতেন। এই সাক্ষাতের ফলেই তাঁর মধ্যে 


১৯৭২ 


The . 


আলতাফ হুসেন হাল 


কব প্রতিভার উন্সেষ'হয়। পরবর্তণীকালে ( 1861- 
69) সৈফতা-র অনপ্রেরণায় তাঁর কাব্য প্রতিভা 
সম্যকরৃপে. বিকাশ লাভ করে। হালি তাঁর রচনায় 


সৈফতা-র প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারেন ন । এর 


পর তান অন:বাদের মাধ্যমে পাশ্চান্ত্য সাঁহত্যের 
সংস্পর্শে আসেন ৷ এই সময়েই স্যার সৈয়দ আহমদ 
খান ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান সমাজকে পুনজণীবিত করার 
কাজে উঠে পড়ে লেগেঁছলেন। দিল্লীতে তান স্যার 
সৈয়দের সঙ্গে পাঁরাচত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। 
স্যার সৈয়দ তাঁকে মুসলমান সমাজের অধঃপতনের 
কারণ নিয়ে {লিখতে বলেন। ‘ইসলামের জোয়ার 
ভাঁটা (‘মুসদ্দাস’ ) শাঁ্ষক একাঁট সনদার্ঘ কাঁবতা 
রচনা করে তান প্রশংসন'য় দায়িত্ববোধের পারচয় 
দেন। এই কাঁবতাট (1879 ) যথেষ্ট জনাপ্রিয় 
হয়োছল । '‘হায়াং-ই-জয়েদ’ ( Hayat-i-Jawed ) 
শাঁর্ষ'ক গ্রন্থখানি তান স্যার সৈয়দের জীবন অবলম্বন 
করে প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে তান ইংরাজি গ্রন্থ- 
গুলির উদ তে অনুবাদ করার একাঁট কাজ পেয়ে যান 
লাহোরের গভর্ণমেণ্ট বুক ডপো-তে। এই কাজাট 
পেয়ে {তান অত্যন্ত উপকৃত হন । এই কাজের মাধ্যমেই ' 
তান পাশ্চাত্ত্য সাঁহত্যের রসান্বাদ লাভ করেন ও 
তাঁর সাঁহত্যিক জাঁবনে এক অভাবিত পরিবর্তন স্‌চিত 
হয়। উৎকর্ষ, সারল্য এবং ‘বশহদ্ধতার জন্য অচিরেই 
‘তান ইংরাজি কাব্যের একজন রসজ্ঞ গৃণগ্রাহী হয়ে 
উঠেন। ইংরাজি কাঁবতার এই গ্ৃণগুনল যাতে উদ; 
কাঁবতাতেও আরোপ করা যায় সে “বিষয়ে তান সচেষ্ট 
হন । কর্ণেল হলরয়েড-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তান 
একাঁট সাঁহত্য সাঁমাত গড়ে তোলেন । 

লাহোরের Cief৪’ C০৫9০ এবং দিল্লীর 
Anglo-Arabic School-এ {কছুকালের জন্য তিনি 
শিক্ষকতা করেন। 1887 সাল থেকে হায়দ্রাবাদের 
{নিজাম তাঁর জন্য মাঁসক 75/- টাকার একটি বৃত্তি 
বরাদ্দ করেন । তান ছিলেন শিজ্ট নম্র এবং সহ্বদয় 
প্রকৃতর এক আদর্শ ভদ্রলোক, বলাসবাহুল্যের প্রতি 
উদাসীন থেকে 'ঁতান (বদ্বানসবলভ জীবন যাপন 
করেছেন। তাঁর সহমর্মিতা ছিল গভীর ও ব্যাপক 
এবং সাম্প্রদায়িক পক্ষপাঁতত্বের কোন নাঁজর তান 
সৃষ্টি করেন নি । তান শুধ কাঁব-ই ছিলেন না, 
তানি ছিলেন একজন সংস্কারকও ৷ তাঁর সহান;ভূঁত 
শুধু তাঁর আপন সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যেই সীমিত 
ছিল না, সকল দেশবাস'র প্রতিই তাঁর সহমার্ম তা বোধ 


আলি ইমাম 


প্রসারিত ছিল । একজন ধর্মীয় বিদ্যার শিক্ষক, ধর্ম 
প্রচারক এবং একজন সমাজ সংস্কারক-_'বাঁবধ ভূমিকায় 
তাঁকে দেখা গিয়েছে । ৰ 

অনযপ্রেরা সচক৷' কাব্যের মাধ্যমে তান তাঁর 
স্বধর্মীদের উদার এবং ফ্বার্থ হীনভাবে কাজ করার 
জন্য আবেদন জানিয়েছেন । 

হালি লিখেছেন প্রচুর । তাঁর প্রণীত গ্রন্থগ্থলির 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘ইয়াৎ-ই-জয়েদ' (স্যার সৈয়দ 
আহমেদ খান-এর জাঁবনা ) 'ইয়াদগার-ই-গালিব’ 
( গালিব সম্পর্কে সমালোচনামুলক প্রবন্ধ ), ‘মুসদ্দাস’ 
( ইসলামের জোয়ার ভাঁটা ) “দিওয়ান-ই-হালি ( কাব্য 
সংগ্রহ ), ‘ওয়াতান’ ( মাতৃভ্‌মি ) ‘মু্নজাত-ই-বেওয়া' 
('{বধবার প্রার্থনা ) এবং ‘মজালসাল-নিসা’ (হ্ত্রীঁ- 
শিক্ষা )। f 

উদ সাহত্য জগতে তান একটি বিশিচ্ট স্থান 
অধিকার করে আছেন। তাঁর কাঁবতাগডনলর মাধ্যমেই 
{তান প্রচার করেছেন যে মুসলমানেরা যেন নিজেরাই 
সংস্কারে উদ্যমী হ’'ন ৷ 'তানই প্রথম উদ কাঁব যানি 
প্রথম ‘ওয়াতান’ বা মাতৃভুমির উপর কবিতা রচনা এবং 
রাজনৈতিক মতাদর্শকে কাঁবতার অনস্তভুন্ত করেন । 

ধতান ম্‌লতঃ একজন সংস্কারক ছিলেন । ‘শিক- 
ওয়াই হদন্দ’ শাঁৰ্ষযক কাঁবতায় তান ভারতের অতাঁত 
গোঁরব এবং এতহ্য সন্ধান করার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। ' পৃনজগিরণের যে বার্তা তিনি ঘোষণা 
করেছেন তা শুধ: মুসলমানদের জাঁতিধর্ম* নির্বিশেষে 
সমগ্র ভারত বাসর উদ্দেশেই প্রযোজ্য । 


[Ram Babv Saksena—A History of 


Urdu Literature; J. L. Kaul—lnterpreta- 


tions of Ghalib ; Hali’s own works.] 


( মনতোষ সিং ) এস. এম. জিয়াউদ্দিন আলাভি 


আল ইমান (স্যার) ১৮৬৯-১৯৩২ 
Ali Imam ( Sir ) (1869-1932 ) 


আলি ইমাম 1869 সালের 1! ফেব্রুয়ারী পাটনা 
জেলার নেওরাতে জন্মগ্রহণ করেন। {তান ইমদাদ 
ইমামের জ্যেষ্ঠ পুত্র । ধর্মের দিক থেকে {তি দিলেন 
দশয়াপন্থী মনসলমান ৷ তান একাঁট প্রাসদ্ধ শিক্ষিত 


মধ্যাবত্ত পারবারের সন্তান । 1887 সালে আরা জেলা 


কুল থেকে তান ম্যাটটিকুলেশন  উত্তারণ হন এবং 


১৭৩ 


আঁলইমাম 


তারপর ইংলণ্ডে'য়ান। 1890 সালে তান ব্যারিষ্টার 
হয়ে ফিরে পাটনায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন । 

1891-তে তানি তাঁর সম্পার্ক'ত ভাঁগন! নয়িমা 
খাতুনকে বিবাহ করেন ; তাঁদের পাঁচটি কন্যাসন্তান 
{ছল । "তাঁর প্রথমা স্ল্রীর মৃত্যুর পরে 1916 সালে 
চন্দননগরের মোর রোজকে বিবাহ করেন ৷ পরে 1918 
তে'আননস৷ ইমামের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়-_যিনি এখনও 
জীবিত আছেন। 

1910'সালে কলকাতা হাইকোর্টে ভারত সরকারের 
স্ট্যাণ্ডং কাউম্সেল হিসাবে যুক্ত হন এবংসেই বছরের 
শেষের দিকে গভর্ন'র জেনারেলের একজিকউাটিভ 
কাউন্সিলের আইন-সদস্য নিযুক্ত হন। এই .কাউ- 
্সলের তান সহ-সভাপাঁতও ছলেন। এই পদের 
সুযোগে {তান পদরি অন্তরাল থেকে একাজাকউাটিভ 
কাউদ্সিলে বিহারকে স্বতন্দর প্রদেশ {হসাবে গঠন করতে 
গ্‌রৃত্বপূর্ণ ভ্‌মিকা পালন করেন। 1914 সালে 


“তান সদ্য প্রতাষ্ঠত পাটনা হাইকোর্টের জজ নযুন্ত 


হন এবং 1918-19 সালে {বহার এবং উড়িষ্যার 
একাঁজাকউাটিভ কাউাঁম্সলের সদস্য হন। এর পরই 
1919 সালের আগষ্ট মাসে তান হায়দ্রাবাদ রাজ্যের 
মখ্যমন্ত্ী পদে বৃত হন। বেরার যাতে নজামের 
হাতছাড়া না হয় তার জন্য তান বিশেষ চেষ্টা ,করে- 
{ছলেন '্কম্তু সফল হননি । মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর 
হ্থায়িত্বকাল প্রসঙ্গে তাঁর এক ঘাঁনিগ্ঠ সহকর্মী বলেছেন $ 
‘যতটা সার্থক হওয়া উচিত হল ঠিক ততটা হয়নি’ । 
এরজন্য ‘বিশেষভাবে দায়ণ রাজপ্রাসাদের চক্রান্ত । 1920 
সালে ল’গ অব নেশনসের প্রথম ভারতাঁয় প্রতিনিধি 
{হসাবে যোগদানের জন্য মনোনীত হন আলি ইমাম । 
তান কোভেনাল্টের সংশোধন, আই এল ওর গভর্নিং 
ব্ডতে ভাল্নতের প্রাঁতানধিত্ব এবং উন্ত সংস্থার অন্থায়ণ 
সদস্যদের নিবচিন প্রভৃতি গুর;ত্বপূর্ণ বহু বিষয়ে 
বন্ধব্য পেশ করেন৷ 1923 সালে পাটনায় তান 
পঢুনরায় আইন ব্যবসা শুর করেন। 1932-এর 27 
অক্টোবর রাঁচিতে তাঁর মৃত্যু হয়। 

1910 সালে তান ‘স্যার' উপাধি লাভ করেন। 
এর পূর্বে 1908-এ আলিগড় কলেজের ট্রাঁচ্ট হিসাবে 
নবা্চিত হন এবং 1908-12 সাল পর্যদ্ত কলকাতা 
{বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফেলো’ ছিলেন । তানি ছিলেন 
একজন স:দক্ষ ভাষাতাত্বক । আরবাঁ, ফার্সন, উদ, 
ইংরোঁজ এবং ফরাসী ভাষায় তাঁর দখল ছিল৷ 

1908 সালে বহার 'প্রাদোশক সম্মেলনের প্রথম 
অধিবেশনে “তান "সভাপতি হয়োছলেন। এইভাবে 


আল ইমাম 
আনল ইমামের রাজনৈঁতক জ'ঁবন শ্‌রয হয়।। প্রথমদিকে 


{তান পৃথক 'বচিকম'ডলাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করে 


বলেন-_'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে “মুসলমানদের 
জন্য একট কার্যকরী এবং আলাদা {িবচিন ক্ষেত্র ছাড়া 
ভারতবর্ষে সত্যকারের জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বের সমস্যার 
সমাধান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' কিন্তু একই সঙ্গে 
তান ভারতবর্যের মৌলিক রাজনৈতিক এঁক্য ও সংহতির 
উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন৷ 1908 সালে 
অমূতসরে মুসালম লাঁগের বার্ষিক অধিবেশনে সভা- 
পাঁতত্ব করতে গয়ে তান ঘোষণা করেন ‘ভারতবর্ষের 
{বাভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত ধর্মীয়, সামাজিক 
এবং নৃতাত্বিক পার্থক্য রয়েছে তা সত্বেও ভারতবর্ষের 
{শাক্ষত মুসলমান শ্রেণী যুগ যুগ ধরে মহান ভারত- 
বর্ষে এক পাঁবন্র সহযোগতার বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। 
মাতৃভ্‌মির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কারুর 
চেয়ে কম নয়।' এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তিনি 
বুঝতে পারেন যে আলাদা নিবচিন ক্ষেত্র Theol 
ভার্ত'য় জাত'য়তাবাদকেই অন্বকার করা নয়; মুসল মুসল 

মানদের নিজেদের পক্ষেই যথ্চ্টে ক্ষাতকর ৷ 1931 
সালে লক্ষেয্নীতে জাতাঁয়তাবাদা মুসাঁলমদের সম্মেলনে 
সভাপাতর ভাষণে তান বলেন যে বিশেষ ধরনের 
সুযোগ সুবিধা কোন আইনের দ্বারা {িধ্যীরিত হতে 
পারে না--সেটা একমাত্র হতে পারে ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে ম:সলমানরা কতটা অংশ নিতে পারছে সেই 
অন:পাত অন]যায়ী । একই ' সঙ্গে আগ্রাসী “হিন্দু 
জাতায়তাবাদকে তান তাঁৱ নিন্দা করেন । জাতায়তা- 
বাদের অন্তরালে আসলে যে (হিন্দ: জাতায়তাবাদ 
প্রচারিত করা হচ্ছে--সে সম্পর্কে তাঁর সন্দেহকে 
বাড়িয়ে তুলোছিল । ‘তান ভারতবর্ষের সংহাতিতে 
সদদ্‌ঢ়ভাবে' বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু একথাও তানি 


মানতেন যে আবেগকে য'ক্তি এবং সহানভুতির সঙ্গে . 


{নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের সার্থকতা । 

পাশ্চাত্য উদারনৈঁতক আদর্শে“ গভাঁরভাবে 
প্রভাবাদ্বত আল ইমাম ৱ্ৰাটশ শাসনের কিছু কল্যাণ- 
ম্‌লক ফলাফল যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতি, 
শিক্ষিত ভারতবাসাীর এক সাধারণ ‘ভাষা ঁহসাবে ইং- 
রাজির প্রসার এবং উদারনৈঁতক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার 
প্রসার ইত্যাদির উপর জোর দিতেন । তিন এমনকি 
ভারতীয়দের স্বরাজের দাবাঁকে এবং ব্রিটিশ পালামে'্ট 
কতৃক. তা মেনে নেওয়াকে প্রচণ্ড ভুল হসাবে মনে 
করতেন, যতক্ষণ না সংকাঁ্ণ'তাবাদী আগ্রাসী নাত 


৯৭৪ 


আল মুহস্মাদ খান, মুহম্মদ 


এবং ধর্ম ও জাতিগত বিভিন্নতা অন্ততঃ কিছু পারমাণে 
হাস পায়। কিন্তু পরবর্তলকালে তাঁর মতামতে লক্ষণীয় 
পরিবর্তন ঘটে ;এবং 1931 নাগাদ ভারতীয় জাতায়তা- 
বাদের প্রাত সম্পর্ণ আহ্থা রেখে তাঁন ঘোষণা 
করেন ফেভারতায় মুসলিমদের মধ্যে জাতায়তাবাদা 
আন্দোলন ক্লমশঃ এমন শান্তি সঞ্চয় করবে যাকে রুখতে 
পারে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই । (সভাপাঁতর 
বক্তৃতা, লক্ষ্য 1931) ৷ 

or ইমাম দা'্ঘাকাঁত ও সুদর্শন পুরুষ ছিলেন | 
সকণ্ঠের আঁধকারী এবং একজন সনুবন্তা ছিলেন। 
{তানি প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতেন এবং বেশভুষা 
করতেন পাশ্চাত্য আদব কায়দায় ৷৷ তাঁর আয় ছিল 
প্রচুর-_তেমান তাঁর খরচও ।' তান বহুজনকে অর্থদান 
করূরেছেন এবং তার অধিকাংশই গোপনে । 


[Personal interview with Lady Imam; 
Choudhary, V.C.P.—The Creation of 
Modern Bihar, Patna, 1964; Datta, K. K,., 
—History of Freedom Movement in Bihar, 
1 & Il, Patna, 1957; Sinha, S.,.—Some 
Eminent Bihar  Contemporariés, Patna, 
1944 ; Indian Annual Register, (Ed.) N. N. 
‘Mitra, Calcutta, I-Il, 1927, I, 1931 ; Indian 
Year Book, Bombay, 1932 ; The Hindus- 
tan Review, ed. S. Sinha, Patna, Sept.- 
Oct. 1932.; The Beharee, Daily News- 
poper, Patna, January-November 1909; 
The Searchlight, Daily Newspaper, Patna, 
1 December 1918, 10 April-1931.] 


কেয়ানউাঁদ্দন আহমদ 


আল, ম্‌হম্নাদ খান, ম্‌হম্মাদ, মহারাজা অব 
মেহম্‌দাবাদ ( স্যার ) ( ১৮৭১-১৯৩১ ) 

Ali Muhammad Khan, Muhammad, Maha- 
raja of Mahmudabad (Sir) (1879-1931 ) 


স্যার মহম্মাদ আমির হাসান খানের পুত্র মহম্মাদ 
আলি মহম্মদ খান ( মেহমুদাবাদের মহারাজা ) উত্তর- 
পাশ্চম প্রদেশের ( বর্তমান উত্তর প্রদেশ ) সাঁতাপডুর 
জেলার আমরোতায় 1879 সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ 


আল মুহম্মাদ খান, মৃহম্মাদ 


করেন তাঁর প্‌র্বপ্‌রুষরা ' এসেছিলেন: বাগদাদ 
থেকে । তাঁদের পরিবার ছল প্রভূত ভুসম্পত্তির 


মাঁলক এক ধনী - আঁভজাত পাঁরবার:--এবং 'র্তান' 


আমৃত্যু রাজকাঁয়ভাবে: দিনযাপন করেছিলেন । এছাড়া 
তাঁদের পরিবার সরকারী সহযোগিতায় উচ্চ-ময়া্দালাভ 
করোঁছল ৷ ‘বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁকে অবৈতনিক 
ম্যাজিস্ট্রেট এবং লক্ষেন্রীর মুন্সেফর্‌পে নিয়োগ করা 
হয়োছল । সরকারী আন;ক্‌ল্য তিনি অনেকদিন 
উপভোগ করেন৷ 1904 সালে. উত্তর প্রদেশ আইন 
সভায় তাঁকে সদস্য করা হয়। 1909 সালে.্তান 
ভারতীয় আইন' সভায় নবচিত হন ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর তাঁকে ‘নাইট’ উপাধি দেওয়া হয় এবং কে. সি. 
এস. আই, ও কে. সি: আই. ই এই খেতাব দ:াট প্রদান 
করা হয়। 1921 সালে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের 
কার্যানবহিী সভার স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য 
নিযনন্ত হয়োছলেন। 

তানি নানাদেশ প্রমণ করোঁছলেন ঃ কয়েকবার 
ইংলণ্ডে ও ইউরোপ সফর করেন। ৷ সর্বস্তরে শিক্ষা 
বিশ্তারে {তান সহায়তা করতেন ৷ - তান “দি ইাণ্ডয়ান 
ডেইলি টোলগ্রাফ’ নামে নিজে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ 
করতে আরম্ভ করেন। মোলানা '- মহম্মদ আলির 
‘কমরেড’ পত্রিকাটিকেও প্রভুত সাহায্য করোঁছলেন। 
তাঁর অঞ্চলে তান অনেক ক্কুল স্হাপন করেন, 
লক্ষেত্রীর কলভিন তালুকদারের স্কুলে, লক্ষের 
মেঁডকেল কলেজে, লক্ষে] বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভূত অর্থ 
দান করেন। আলিগড়ের এম. এ. ও কলেজ এবং 
পরবর্তশকালে মডসলিম “বশ্ববিদ্যালয়েও তিনি প্রচুর 
অর্থ. সাহায্য করোঁছলেন। তাঁর সাহায্যের জন্য 
কৃতজ্ঞতা স্বর্‌প তাঁকে আলিগড় মসলিম বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য করা হয়েছিল । ইংলণ্ডের 
স্যাণ্ডহাস্ট কলেজের অনুসরণে ভার্তবর্ষে মিলিটারি 
কলেজ চ্হাপনের প্রয়োজনতা অনুসন্ধান করে দেখার 
জন্য 1924 সালে যে “কান কাঁমাট’ (Skeen- 
Committee ) গঠন করা; হয়েছিল ভারত সরকার 
তাঁকে সেই কমিটির সদস্য নিয়োগ করেন। সংখ্যা- 
গারষ্ঠের সঙ্গে তার মতের অমিল হয় এবং তিনি একটি 
ভিন্ন মতসচক রিপোর্ট দাখিল করেন। 


দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী অভি= 


জাত সম্প্রদায়ের মানষের মধ্যে তান ছিলেন অন্যতম । 
তি সাংবিধানিক পথে আন্দোলন পরিচালনা করতে 
চেয়েছিলেন ৷ ভারতীয় জাতাঁয় কংগ্রেস এবং ম:সলিম 
ল’গ উভয়কেই তান সমর্থন করতেন। ৷ বিভন্ন 


৯৭৫ 


আলি মুহম্মাদ খান, মুহম্মাদ 


সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সোঁহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক fছিল এবং 
তিনি সব দলেরই প্রসার চাইতেন । খলাফং আন্দো- 
লনকে তান সাহায্য করেছিলেন, মুসলমান সম্প্রদায়কে 
নেতৃত্ব দান করেছিলেন এবং জন্নাকে মুসলীম লগে : 
নিয়ে এসেছিলেন । দ:’বার তানি মুসলিম লগগের 
সম্মেলনে (1917 এবং 1928 সালে) অংশগ্রহণ করলেও 
{তিনি সংকাঁৰ্ণ' সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। * 
সাধারণ ভাবে বলা যায় তিন সাম্প্রদায়িক িবর্চিক 
গোষ্ঠাঁর বিরোধিতা করোঁছলেন। মুসলিম লণগের 
সভাপাঁতর ভাষণে তান সাম্প্রদায়িকতাকে দোষারোপ 
করেছিলেন | "তান এই মত পোষণ করতেন যে 
সংখ্যালঘৃ সম্প্রদায়ের প্রকৃত এবং মল স্বার্থই হল 
জাতীয় স্বার্থ । যাই হোক তান এই যুক্তি দেখাতেন 
যে গ্বরাজ লাভের জন্য সমগ্র জাতি এবং সম্প্রদায়ের 
উচিত তাদের সব শব্তি বিয়োজিত করা । সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সন্দেহ বা আশংকা থাকা 
অসম্ভব নয় এবং সংখ্যাগ্র: সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হল 
তাদের মন থেকে সন্দেহ এবং ভীত দরে করা একথা 
তান তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়োছলেন। তান 
সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়কেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে 
অযোঁন্তিক এবং আঁতারিন্ত কোনও কিছু না করার জন্য । 
তানি ইংলণ্ডের সঙ্গে যাবতায় সম্পর্ক বিচ্ছেদের 
বিরোধী ছিলেন। তিনি এই সম্পর্ককে অত্যন্ত 
মুল্যবান সম্পদ বলে মনে করতেন । 'ঁতনি স্বদেশের 
( Dominion Status ) লাভের পক্ষে ছিলেন এবং 
গণতান্ত্ৰিক প্রতিষ্ঠান সমুহের বিকাশ তরাশ্বিত করার 
সম্পূর্ণ বিরোধ ছিলেন। 


[indian Year Book—Who's Who in 
India, 1926; Indian Biographical Dictio- 
nary—by C. H. Rao ; Pathway to Pakis- 
tan—by Chaudhury Khaliquzzaman ; The 
Communal’ Triangle in India—by Mehta 
& Patwardhan ; The Problem of Mino- 
rities—by K.B. Krishna; The Makers of 
Pakistan—Ministry of Information  & 
Broadcasting, Govt. of Pakistan Publica-“ 
tion ; The Indian Annual Register, 1924 
to 1931 , U.P. Legislative Council Pro- 
ceedings, 1909, 1921-23 ; Aligrah Muslim 
University Gazettes, 19160nwards; Skeen 
Committee Report ( Govt. of IndiaPubn. ); 


আল্লাঁড, কৃষ্ণস্বামী আইয়ার 


1924; I. N. Congress, 1916, Lucknow 
Séssion Proceedings.] 


(এল. দেওয়ানি ) 


| 


"7 এম. এস. জৈন 


'আল্লাড, কৃষপ্ৰাম' আইয়ার ( ১৮৮৩-১৯৫৩ ) 
Alladi Krishnaswami Aiyar (1883-1953 ) 


আল্লা কৃষ্ণচদ্বামী আইয়ার মাদ্রাজ প্রেসিডোদ্সর 
অন্তর্গত নেলোর জেলার নয়ডুপেটের নিকটরতণী প্ঢদর 
গ্রামে 1883 সালে 14 মে জন্মগ্রহণ: করেন ৷ তানি 
ছিলেন ‘প্ঢ়দনর দ্রাবিড়' নামে: তামিল বাাহ্মণ 
সম্প্রদায় ভুন্ত । এই ছোট সম্প্রদায়ে অনেক পাঁণ্ডত 
ব্যান্তর বিকাশ ঘটেছিল । তাঁর প্‌র্বপ্য্রব্ষগণ বেদাষ্ত 
শাদ্ব্রাঁদতে পাণ্ডত ছিলেন:। তাঁর৷ পিতা একাদ্বরা 
শাস্রী ছিলেন মান্দরের পডুরোহিত। - দারদ্র হলেও 
{তান তাঁর পঢুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্য {বিশেষ 


আগ্রহী ছিলেন! কারণ তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল তাঁর- 


পঢুত্র ভাঁবয্যতে খ্যাতি ও প্রাতপাত্তর অধিকারী হবে । 

1891 সালে আইয়ার পাঁরবার গ্রাম থেকে মাদ্রাজে 
চলে আসেন । আল্লাঁড পেদ্দবনাইকেকনপেট: মিডল: 
স্কুলে ভাত হন এবং 1899 সালে ম্যা্ত্রক: পরীক্ষায় 
উত্তার্ণ হন। 1901 সালে তান দি চার্চ অফ 
স্কটল্যাণ্ড মিশন কলেজ থেকে. এফ. এ. পরীক্ষায় 
উত্তার্ণ হন এবং দ:বছর পরে মাদ্রাজ খ্‌াঁচ্টান কলেজ 
থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন । 1905 সালে তিনি 
বি. এল. ডিগ্রী অর্জ‘ন করেন৷ 'ব. এ. ক্লাসে পড়বার 
সময় আল্লাড . কৃষ্ণস্বামী অধ্যাপক কেলেটের' ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসেন ; অধ্যাপক কেলেট তাঁর প্রতিভা ও 
চারন্র সম্পর্কে অআঁত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন 
মাদ্রাজ খৃষ্টান কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকরুপে 
আল্লাডি, নিযুন্ত হন। ভারতের প্রাচান সাহিত্য 
তান ভালভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও এঁহত্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল । 
1933 সালে তিনি কোহ্লাপ্রোল আপ’ল সংক্রান্ত কাজে 
ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ব্রিটিশ আইন, কান নের প্রয়োগ 
সম্পর্কে পড়াশুনা করেন। k 

আল্লাডির লেখা অনেরু প্রবন্ধ'ও৷ সমালোচনা- 
বিভিন্ন পত্ৰ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।- 1907. সালে 
তিনি আাডভোকেটরুপে আদালতে যোগদান করেন এবং 
অতি স্বল্পকালের মধ্যেই অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেন 


১৭৬ আল্লা্ড, কৃষ্ণস্বামী আইয়ার 


আদালতে যোগদান করার পর তিন বছর আঁতক্রান্ত 
হওয়ার পচর্বেই {তান বহ: মামলায় জুনিয়র কে'সল 
{হসাবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন । 1915 
সালে কে. শ্রণীনবাস আয়েঙ্গারকে মাদ্রাজ হাইকোর্টে 
বিচারক পদে নিয়োগের পিছনে আল্লা্ড কৃষ্ণদ্বামাীর 
অবদান অনেকখানি । ক্বায় যোগ্যতায় {তাঁন একজন 
প্রধান আইনজাবা হসাবে খ্যাঁতলাভ করেন এবং 
কয়েকাট' মামলায় খ্যাতনামা আইনজীবীদের বিপক্ষে 
ষ্বাঁয় মতামত প্রাতাষ্ঠত করেন । 1920 সালের শেষে 
তান মাদ্রাজ হাইকোর্টের ব্যবহারজাঁবাঁদের অন্যতম 
প্রধান নেতা র্‌পে পাঁরাচিত হন । 1929 সালে গাঁঠিত 
“ইণ্ডিয়ান সেল অফ গঢ়্ডস্‌ বিল'’ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 
কমিটি এবং ‘পার্টনারশিপ বিল’ কাঁমাটতে (1930- 
31) কৃষ্ণস্বামী সদস্য মনোনাঁত হয়োঁছলেন। 
স্বাধীনতা লাভের পর তিনি Drafting Com- 
mittee of the Indian Constitution বং 
Indian. Constituent Assembly-র সদসগ্যরূপে 
যোগদান করেন। তের বছরেরও অধিককাল তান 
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের  সিণ্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন । ‘তান মাদ্রাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার 
এবং বেশ কয়েক বছর ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য 
ছিলেন৷ পণচিশ বছরেরও অধিককাল {তান বেনারস 
{হন্দ; বিশ্বাবদ্যালয়ের কোর্ট-এর - সদস্য fছিলেন। 
1929 সালে তান মাদ্বাজের আ্াডভোকেট-জেনারেল- 
রূপে মনোনীত হন এবং একাদিক্তমে পনের বছর তান 
এই পদে অধধাষ্ঠত ছিলেন | কাইজার-ই-হন্দ 
(1926), দেওয়ান বাহাদুর (1930 ) এবং নাইট 
(1932 ) ইত্যাদি কয়েকাট সম্মান সুচক উপাধিতে 
তাঁকে ভূষিত করা হয়। কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
‘তান নিয়মিত : অৰ্থসাহায্য করেন। উচ্চ শিক্ষার 


সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভাঁর গুৎসুক্য ও আগ্রহ ছিল। - 


1938 সালে তান কংগ্রেসের সদস্য হন এবং সেই 
বংসরেই তান কংগ্রেসের পক্ষে ‘মিউনিসিপ্যাল পাল 
মেণ্টারী পার্টি” গঠন করেন। 1942 সালে তান 
সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও কংগ্রেসের 
সদস্যপদ ত্যাগ করেন ন । 

আল্লাডি ক্‌ঞ্চস্বামী সর্বদাই এই অভিমত ব্যন্ত 
করতেন যে আইনজাঁবাঁদের শুধুমাত্র মামলার 'সদ্ধান্ত 
সম্পর্কে চিন্তা করেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়, প্রগৃতি- 
শাঁল সমাজ. গঠন সম্পর্কেও তাঁদের ভাবা' উচিত । 
সমাজের কল্যাণ সাধনের উপযোগী: দ্‌ণ্টভঙ্গী ও 
মানসিকতা তাঁদের, লক্ষ্য-হওয়া উচিত বলে তান' মনে 


OE CEO UNE UES AI 


আল্লাদিয়া খান 


করতেন । তানি ছিলেন বশেষরুপে ধর্মণীয়ভাবাপন্ন । 
গোঁড়া মনোভাবাপন্ন হলেও তান বিশ্বাস করতেন যে 
হিন্দ; আইনের ব্যাপক সংচ্কার সাধন একান্ত প্রয়ো- 
জনয় । রাজন'ঁাঁত সম্পর্কে চরমপন্থী আল্লাঁড 
ক্‌ষ্চদ্বামী মনে করতেন যে ভারতীয়দের সপক্ষে 
যথাযোগ্য ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অহেতুক বিলম্ব করা 
{ৰটিশদের অনুচিত । ভারতীয় সংাঁবধান রচনার 
ক্ষেত্রে ‘ডঢাফাটং কাঁমাটির অন্যতম সদস্যরূপে আচ্লাড 
ক্‌ষ্চন্বামী এক উষ্লেখযোগ্য ভুমিকা গ্রহণ করেছেন। 
ভারতাঁয় সংবিধানের অন্যতম র্‌পকার রুপে তান 
খ্যাতলাভ করেন। 


[Constituent Assembly Debates, 1946- 
47 ; Modern Review Files ; Indian Review 
Files; Who's .Who in Madras, 1934; 
Hindu Files; Golden Jubilee Souvenir ; 
Perumal V.— Contemporary South Indians ; 
Shashtyabdapoorthi Souvenir Volume.] 


( ইমান্যয়েল্স ডাভয়েন ) কে. কে. পিল্লাই 


আল্লাদয়া খান ( ওদ্তাদ ) ( ১৮৫৫-১৯৪৬ ) 
ALLADIYA KHAN (1855-1946 ) 


1855 সালের 10 অগাভ্ট তারিখে আল্লাদিয়া খান 
উনয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন! তাঁর পিতা এমাৎ খান 
উানিয়ারা রাজ দরবারে 'বাশচ্ট সভাগায়ক ছিলেন। 
সমসামাঁয়ক সঙ্গতজ্ঞেরা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান 
করতেন। সঙ্গীতের প্রচলত এবং অপ্রচালত উভয় 
ধরনেরই বহুল পরিমাণ ‘চাঁজ’ ও 'রাগ'-এর উপর অগাধ 
- পাণ্ডিত্যের জন্য তান সৃপারিচিত ছিলেন । আল্লা- 
{দয়ার বয়ন যখন ঠিক 14 কিংবা 15 সেই সময়ে 
এমাং খান মারা যান । 

আল্লাদয়ার আসল নাম ছিল গোলাম আহমেদ । 
{কম্তু পূর্বের 4/5ঁট সন্তান মারা যাওয়ার পর কোন 
এক ফাঁকরের বরদানের ফলে গোলাম আহমেদের জন্ম 
হয়েছিল বলে সবাই আদর করে তাঁকে ‘আল্লাদিয়া' 
(ঈশ্বরের দান ) বলে ডাকত এবং পরবর্তণকালে এই 
নামেই তান চ্হায়ীভাবে পাঁরাচত ছিলেন ৷ বাল্যকালে 
তাঁর আরব ও ফাঁস ভাষা শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক 
{ছিল৷ 'কন্তু এমাং খান মারা যাওয়ার পর দ; তিনটি 


২৩ 


১৭৭ 


আল্লাদিয়া খান 


বোন এবং একটি নাবালক ভাই-এর ভর্ণ-পোষণের সব 
দ্রায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ল । তাঁর কাকা জাহাঙ্গীর 
খান-এর আদেশে তান পারিবারিক এঁতিহ্য অথাৎ 
সঙ্গীতের পথ অনুসরণ করলেন। আল্লাদিয়ার 
ছোটবেলায় তাঁর বাবা তাঁকে কোনরুপ সঙ্গত শেখাতে 
পারেন {ন কারণ তাঁর বেশার ভাঁগ সময়ই খেলাধূলা ও 
আরব ফার্সি“ শিক্ষায় অতিবাহিত হয়। তাঁর কাকা 
জাহাঙ্গীর খানও ছিলেন একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ । 
তিনি তখন তার নাবালক ভাইপোকে.সংগণতের প্রচুর 
রাগ ও ‘চাঁজ' বিষয় তামিল দেন । প্রথম চার পাঁচ 
বছর ইন ‘ধুপদ' শিক্ষায় নিযবুন্ত ছিলেন এবং 
আল্লাদিয়া অসাধারণ বদ্ধ বলে ‘ধুৰপদ’ সহজেই 
অধিগত করার পর তাঁর কাকা শুর করলেন খেয়াল 
গানের শিক্ষা দান। 

এই শিক্ষানবাঁশী কাল চলোঁছল তাঁর 32 বংসর 
বয়স পর্যন্ত এঁ সময়ের মধ্যে আজ্লাদিয়া রাজস্হানে, 
উত্তর প্রদেশ, বিহার, গ্ডজজরাট ও বোদ্বাইয়ের বহু 
গুরত্বপূর্ণ স্হান অজয়গড়, বান্দা, টচ্ক, আলমোটা 
প্রভূতি জায়গায় পরিভ্রমণ করোঁছলেন। অবশেষে 
1895 সাল হতে প্রায় 1920 সাল পর্যন্ত তানি 
কোলাপ;ুর রাজদরবারে সভাগায়করুপে ্হাতলাভ 
করেন। তাঁর জাঁবনের শেষ পঁচিশ বছর তানি 
বোম্বাইতেই অঁতবাহিত করেন এবং সেখানে যাঁদের 
{তান শিক্ষাদান করেন তাঁদের অন্যতম কেশরবাই ও 
মঘুবাই । 

হাদ;খান, মুবারক আলি খান ও জানরস খান 
এর মত যশন্বগ সঙ্গতজ্ঞদের গান দানার অফুরন্ত 
সুযোগ আল্লাদিয়া খান পেয়েছিলেন এবং এ'দের প্রতি 
{ছল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা । মুবারক খানের টোড়াী তান 
‘ফরাৎ কায়দার জাটল পদ্ধতিতে অসাধারণ দক্ষতার প্রত 
তাঁর বিশেষ আসক্ত ছিল । আল্লাদিয়ার আদ্তারক 
অভিপ্রায় ছল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার, এছাড়া মুবারক 
আল খান নিজেই তাঁকে শিক্ষাদান করতে আগ্রহণী 
{ছলেন ৷ কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল আল্লাদিয়া খানের 
পারিবারিক খ্যাতি! তাঁর গুরুজনেরা কেউই তাঁকে 
{নজেদের ‘ঘরানা’ ছেড়ে অন্যের কাছে 'শিক্ষালাভের 
অন:মঁতি দিলেন না । এই ঘটনা আল্লাদিয়ার হৃদয়ে 
স্থায়ী দৃঃখের ছাপ রেখোঁছল। তান প্রায়ই তাঁর 
বন্ধধদের বলতেন ““ তোমরা আমার গায়কাীর কাঁ এত 
প্রশংসা কর ? এতো মুবারক আল খানের সঙ্গাঁতের 
ভগ্নাংশ মাত্র এবং আমার স্মৃতিতে তাঁর ববাশিচ্ট 


আল্লাদিয়া খান 

'পদ্ধাতর যে ছাপ অঙ্কিত আছে তার উপর নির্ভ'র- 

শাল!” 

সঙ্গীতের দ:টি মৌলিক উপাদান যথারমে সর ও 
সময় যে পদ্ধতিতে সুরের সামান্য পাঁরমাণ পার্থক্য 
অপেক্ষাকৃতভাবে উপেক্ষা করে ছন্দ, তাল ও লয়ের 
উপর অত্যধিক প্রবণতা থাকে তাকে বলা যেতে পারে 
সময় সংক্লাম্ত, দ্বিতীয়টি স্বরের উপরেই অধিক দৃচ্টি 
দেয় এবং তৃতায়াটি উভয়েরই কম গুরত্বপূর্ণ দিকগডলি 
বর্জন করে প্রধান গুণাবলীর সমন্বয় সাধন করে। 
এইর্‌পে আবদুল কাঁরম খান এর ‘কিরণ’ গায়কাীতে 
স্বরের প্রাধান্য ছল, কিছু কিছু আগ্রা ঘরাণায়__তাল ও 
লয়ের প্রাধান্য ছিল । আল্লাদিয়ার জয়পুর গায়ক 

- ছল উভয় পদ্ধাতর সুখশ্রাব্য সংমিশ্রণ । সুক্ষযুভাবে 
স্বর ও লয়ের সঙ্গাত স্থাপনই হিল আল্লাদিয়ার শিল্প 
কোশল । অন্যান্য ঘরাণাগুলি সঙ্গ)তের স্বর ও লয় এর 
বিস্তার্ণ বণলিণ পটের (বাভিন্ন স্থানে চিহ্নিত করা যেতে 
পারে। 

'_ নাটের প্রকার, বিলাবল, কামোদ, টোড়াী প্রভূত 
অপুচুলিত রাগকে জনাপ্রিয় করে তোলাই হল জয়পুর 
গায়কার একাঁট লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । খান সাহেব কর্তৃক 
প্রবার্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে এগাল 
অপাঁরাঁচত ছল । বালকৃষ্ণচ বুয়া ইচলকা রাঞ্জকর 
মহারাষ্ট্রে বহু জনপ্রিয় রাগের মাধ্যমে যে খেয়াল 
পদ্ধাত প্রবর্তন করোঁছলেন ইহা তার পাঁরপন্থী ৷ 

জয়পণর ঘরানার আর একাট অত গঢুর;ত্বপূর্ণ 
বৈশিষ্ট্য হল তার চটেঁদী অথবা জটিল ফিরাৎ। 
বোলতান এবং আঁত সুন্দরভাবে ও প্রায় অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে সমে অবতরণ । প্রধান আকর্ষণাঁয় বিষয় হল 
খেয়ালকে বণচ্য-স্থাপত্য শিল্পের কাঠামোর ন্যায় 
উপস্থাপত করা । 

আল্লাদিয়া অত্যন্ত রচিবাগাঁশ, এঁতিহ্যিপস্থী অথচ 
উদার শিক্ষক ছিলেন । 
হত, কারণ তাঁর জাঁবনের 40 বছরেরও অধধ্ককাল 

‘তান এই শিল্পের তপস্যায় নিরত ছিলেন। 'নজের 
সম্পদ রক্ষায় (তান ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহশীল। 
একমাত্র ব্যাতিক্রম ছিলেন ভাহ্করবুয়া বাখালে কেশরবাই 
এবং মঘডবাই কারণ এ'রা সবাই কিংবদশ্তাীর গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যন্তিত্ব এবং একাডেমী পুরস্কার বিজয়ী ৷ 
_ আল্লাদিয়ার ভাই হাইদার খান ৷ দুই পঢত্র মঞ্জী খান 
ও ভুজণী খান এবং ভাইপো নাথান খান-জ সঙ্গে ছিল 
তাঁর প্রত্যক্ষ রক্তের সম্পর্ক । মঞ্জী খানকে: পরিবারের 
ফুল' নামে অর্ভাহত করা হত। বর্তমানে একমাত্র 


১৭৮ 


তাঁকে গায়েন মহার্ষ’ বলা ' 


আল্লাহ বক্‌স সুমর; 


জাঁবিত বংশধর কোলাপযরে ভুজণ খানের পুত্র বাব্বর 
আজিজ খান তাঁর িতামহের ‘চাঁজ’' এর বিপুল 
ভা'ডারের সঙ্গে পারচিত। 


[Govindyao Ternbi’s biography of 


Alladiya Khan; Sangeet Kala Vihar 
(Marathi), articles by Ajij Khan.] 
ডি. জি. হটলকার 


আল্লাহ বক্‌স সমর; ( ১৯০০-১৯৪৩ ) 
Allah Bux Soomro ( 1900-1943 ) 


সুফা প্রধান সিন্ধপ্রদেশের অন্যতম শ্রেণ্ঠ সন্তান 
ছিলেন আল্লাহ বক্‌স সুম্‌রব | দেশ বিভাগের 
প্ঢর্ববতী কালের ভারতবর্ষে মুসলীম মন্ত্রদের মধ্যে 
তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাকিস্তানের দাবাকে 
সমর্থন করা এবং মুসলীম লগে যোগদানের জন্য 
জিন্নার প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হয়ে তার গঁতিরোধে 
সমর্থ হয়েছিলেন । এই ব'রত্বপূর্ণ প্রতিরোধের দাম 
তাঁকে জাঁবন দিয়ে দিতে হয়। কিন্তু এইভাবে তান 
ভারতীয় মুসল'ীমদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের এক মহান 
এঁত্হ্য রেখে যান । 

1900 সালে আল্লাহ বক্‌স এমন এক পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা চাষের পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ কাজের 
মাধ্যমে বেশী রোজগার করতেন। তাঁর বাবা এবং 
দাদ্‌ ছিলেন উত্তর 'সিন্ধর সরকার {ঠকাদার ৷ 
সুমরুরা ছিলেন এক আত্মসচেতন রাজপ্‌ত গোষ্ঠী । 
অষ্টম এবং একাদশ শতাব্দীতে যথাক্মে আরব ও 
গাজনঁী আক্রমণের পর স্থানীয় সমর বংশই উত্তরা- 
খিকার স্‌ত্রে সিন্ধবপ্রদেশের শাসন চালিয়ে আসছিলেন। 
আজও দোদো সুমরুর বাঁরত্বপূর্ণ গাঁথা প্রচলিত 
আছে। 

আল্লাহ বক্‌সের জন্মস্থান ছিল শিকারপ্‌ুর ; এই 
বিষয়ে তিনি খুব ভাগ্যবান ছিলেন। হহন্দু- মুসল- 
মান সম্প্রীতির ব্যাপারে এই শহরটির এক অসাধারণ 
এঁতিহ্য ছিল । পৰ্যালোচনায় এটি অবশ্যই গবেষণার 
বিষয় যে কেন একই জেলার সৃক্‌কুর সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার জন্য কুখ্যাত অন্যদিকে শিকারপ;ুর কোনরকম 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আঁভশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুন্ত থাকায় 
অভিনন্দনযোগ্য হয়ে উঠেঁছল। 


আল্লাহ বক্‌স সনমর; 


শিকারপ;ুরে জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠার পর, আল্লাহ 
বক্‌স শিকারপঢুরেরই হোপফুল একাডেমীতে যোগদান 
করেন। 1918 সালে তান ম্যাট্রিক পরক্ষায় উত্তার্ণ 
হন৷ কলেজে না গিয়ে {তান তাঁর পিতার ব্যবসায় 
যোগদান করেন৷ 

তাঁর একমাত্র ভাই ছিল হাজী মৌলা বক্স ৷ ইনি 
পরে সিন্ধন প্রদেশের মন্ত্রী হন। আল্লাহ বক্‌সের 
একাটই স্ত্রী ও তিনাঁট সন্তান ছিল। তেইশ বছর 
বয়সেই তান জাকোবাবাদ পোঁর সভা কাঁমাঁট এবং 
স:ক্‌কুর জেলার স্থান'য় বোর্ডে নিবাঁচিত হন । পরে 
1928 সালে তানি স্মুক্‌কুর স্থানীয় জেলা বোর্ডের 
সভাপাঁত নবাঁ্চিত৷ হন । 1931 সালে তান সিন্ধু 
প্রদেশের স্থানীয় জেলা বোর্ডের সভাপ্তিদের নিয়ে 
স্থানীয় জেলা বোর্ডগডযলর হাতে অধিক ক্ষমতা এবং 
অর্থের দাবাঁতে জাকোবাবাদে একাঁট সম্মেলনের 
আয়োজন করেন। 

আল্লা বক্‌স নিয়ামত নমাজ পাঠ করতেন । '্ন্তু 
তাঁর পিতা বা কানণ্ঠ ভাইয়ের মত তান মক্‌কায় গিয়ে 
‘হাজাঁ’ হতে চান নি। - 

1926 থেকে 1936 সাল পর্যন্ত আল্লাহ বক্‌স 
বোম্বাই কাউ্সিলে উত্তর সিন্ধু প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব 
করোঁছলেন ৷ সেখানে তান জ.লাফকার আলা ভুট্রোর 
পতা স্যার শাহ নওয়াজ খাঁন-এর প্রধান সহায় 
{ছলেন। বোম্বাই কাউন্সিলে তান পাবাঁলক একা- 
উণ্টস কাঁমাট সহ অনেক কাঁমাটির মধ্যেই ছিলেন। 
{তান সন্ধনপ্রদেশের অন্যান্য অনেক এম. এল.-এর সঙ্গে 
যোঁথ প্রচেষ্টায় বিশালকায় সুক্‌কুর ব্যারেজ প্রকল্প 
র্‌পায়িত করতে সাহায্য করেন । এই প্রকল্পটি সিন্ধু 
প্রদেশকে একটি ঘাটত প্রদেশ থেকে উদ্‌বৃত্ত প্রদেশে 
পাঁরণত করেঁছল। 

1935 সালের ভারত শাসন আইন অন:ুসারে 
প্রাদোশক শ্বায়ত্তশাসন প্রচালত এবং বোম্বাই থেকে 
শলন্ধু প্রদেশকে একটি আলাদা প্রদেশে উন্নীত করা 
হলো । স্যার শাহ নওয়াজ ভুট্টো, স্যার আবদুল্লাহ্‌ 
হারুণ এবং ( বর্তমান ) খান' বাহাদুর আল্লাহ বক্‌স 
সিন্ধুপ্রদেশের বিধান সভার নিবচিনে লড়বার জন্য 
ইত্তেহাদ ( এক্য ) পাৰ্ট গঠন করলেন । বিধানসভার 
60ট আসনের 35টি মুসলাম আসনের মধ্যে এই 
পাঁট* 24টি আসনে জয়লাভ করল! কিন্তু নিবচিনে 
ভুট্টো, হারুন দ:'জনেই পরাজিত হন। রাজ্যপাল 
স্যার গোলাম হুসেনকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ 
জানালেন। মাত্র একবছর পরে 1938 সালে যখন 


১৭৯ আল্লাহ বক্‌স সমর 


গোলাম হুসেনের মন্ত্রীসভার পতন ঘটল তখন আল্লাহ 
বক্‌সকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান হল । 

মাত্র আটাত্রিশ বছর বয়সে আল্লাহ বকস িন্ধু- 
প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তাঁর মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরা 
কংগ্রেসের মন্ত্রীদের মত কম বেতন নিতেন । 'যাঁদও 
তিন দ:’বছরও থাকতে পারেননি কারণ মুসলীম 
লাগের খাঁন বাহাদুর মহম্মদ আইয়ের খুহ্‌রু তাঁকে 
সরয়ে ও আসনে বসেন ৷ কিন্তু পরের বছরই আল্লাহ 
বক্‌স খঢুহরুকে পরাজিত করে ওই পদে প;ুনরায় 
অধিষ্ঠিত হন । পরের দুবছর ছল আল্লাহ বক্‌সের 
নেতৃত্বের এক স্বর্ণযুগ । 

মুসলাঁম লাগ তার সবচেয়ে বড়ো অস্বগুলিকে 
ফজলুল হকসহ করাচাীতে এনে হাজির করল যাতে 
আল্লাহ বক্‌সকে তাদের পার্টিতে যোগ দিতে রাজী 
করানো যায়। কিন্তু আল্লাহ বক্‌স রাজা হলেন না । 
তাঁর রাজা না হওয়ার কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে তান 
বিধানসডায় আটাঁট কংগ্রেন ভোটের ওপর নির্ভরশীল 
ছিলেন আসলে সাম্প্রদাঁয়কতাকে একদমই আস্কারা 
দিতে চাইতেন না । উদাত্তকণ্ঠে তান ঘোষণা করে- 
{ছলেন £ “মুসলমানদের সম্পর্কে মুসলীম লীগের 
মত হচ্ছে ধর্মের ভাত্তিতে ভারতবর্ষে তাদের আলাদা 
জাতি {হসেবে অস্তিত্ব আছে, যা সম্পূর্ণ 
অ-নৈসলামিক ; কোরাণের প্রকৃত শিক্ষা এবং নির্দেশ 
অন;যায়ী একজন প্রকৃত মুসলীম হচ্ছেন তিনি যানি 
ভগবানে বিশ্বাস করেন, চাঁরত্রবান এবং জনগণের মধ্যে 
সম্প্রীতি ও একতা বজায় রাখতে সর্বদাই প্রচেষ্টা 
চালান । ‘বিশ্বের বর্তমান ধর্মে'র ভিত্তিতে জনগণের 
মধ্যে যে বিভাজন রয়েছে তা ম্‌লত ভুল এবং বিপজ্জনক 
এই কারণে*যে এই দ্‌ণ্টিভঙ্গী অনুযায়ী অন্য 
ধমবিলম্বী একজন উচ্চ পর্যায়ের আদর্শ চারিৱের ব্যন্তির 
চেয়ে একজন চারিত্রহীন ও পাপা ব্যক্তিকেও মহান ব্যক্ত 
{হসেবে পরিগণিত করতে হবে যাঁদ সে ম:সলমান হয় ৷” 

আল্লাহ বক্‌সের নাম ক্রমশ বিখ্যাত হয়ে উঠল । 
1940 সালে 'দল্লতে যখন জাতায়তাবাদাী মুসলমানরা 
সর্বভারতীয় আজাদ সম্মেলন ডাক দিল তখন তারা 
আল্লাহ বক্‌সকেই উক্ত অধিবেশনের সভাপাঁতনিবাচিত 
করল। 

বঠকাদার' ব্যবসা চালনাকালে {তান প্রথমে খান 
সাহেব পরে খান বাহাদুর হয়োঁছলেন ! পরবর্তণীকালে 
তান নিজেকে একজন জাত'য়তাবাদা মানুষ হিসেবে 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং বছরের পর বছর খদ্দর পাঁর্ধান 
করেন । 'ঁতান ঘদুরে ঘরে খদ্দর 'বক্ৰী করেছেন। 


আল্লাহ বক্‌স সুমর 


ভারত-ছাড়ো আন্দোলন যখন শুরু হল তখন তান 
করাচ’ীর স্ৃদ্দর সমুদ্র তাঁরবর্তী ক্লিফটমে মাঁহলা 
সত্যাগ্রহীদের জন্য এক বিরাট বাংলো ভাড়া করে- 
ছিলেন। 1942 সালে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তন 
করাচ’ জেল পরিদর্শন করেন। সেখানে তিন তাঁর 
বৃদ্ধ শিক্ষক পরশরাম ডি আহলরমনকে দেখে তাঁর 
পায়ে হাত 'দিয়ে প্রণাম ও আশা'ঁব্দি প্রার্থনা করেন। 
মৃখ্যমন্ত্র থাকাকালীন ভাইসরয় তাঁকে ত্রিশ জনের 
প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে মনোনীত করেন এবং অডরি অফ 
{ৰটিশ এম্পায়ার উপাধি প্রদান করেন। 1942 এর 
সেপ্টেম্বরে যখন ভারত-ছাড়ো আন্দোলন তুঙ্গে তখন 
{তান ডিফেন্স কাউদ্সিল থেকে পদত্যাগ এবং সমস্ত 
খেতাবগডলে পাঁরত্যাগ করেন। তাঁর এই কাজেয় 
কারণ শ্বর্‌প ভাইসরয়কে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন 
ভারতবর্ষকে জোর করে টেনে দ্বিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান 
কাঁরয়ে মন:ষ্যসম্পদ এবং অর্থ'সম্পদের দিক দিয়ে 
ভারতকে 'রন্ত করেছে (ব্রটিশ । ভারতায় স্বাধীনতা 
আন্দোলনকে ‘নষ্ঠুরভাবে দমন করেছে এবং “বিভক্ত 
করো ও শাসন করো’ এই দ:রাভিসান্ধ মূলক নাতির 
দ্বারা দেশে সাম্প্রদায়িক ‘বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ ঘটিয়েছে । 
ৰটশরা এতে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলো। গভর্ণ'র 
আক্ষারকভাবে ব্যাখ্যা করেন উপরোক্ত fচ্ঠাটকে এবং 
তাঁর ওপরে আর আস্থা না রেখে সমস্ত পদ থেকে 
বরখাস্ত করলেন । এটা ‘বিশ্বাস করা হয় যে এই বাঁরত্ব- 
পর্ণ কিন্তু হঠকারী পদক্ষেপে কিছু কংগ্রেস তাঁকে 
উৎসাহত করেন। এই পদক্ষেপে সেই সময়ে খুব হৈ 
চৈ হয়। কিন্তু একজন জাতাঁয়তাবাদী নেতাকে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে সরে যেতে হল । 
বরখাস্তের কয়েক মাস পরে 1943-এর 14 মে 
শকারপ:রে আল্লাহ বক্‌,সকে গুলে করে মারা হয়। 
সমস্ত ন্ধপ্রদেশ তাঁর জন্য কে'দেছিল। এটা যে 
একটা রাজনৈঁতক হত্যাকাণ্ড সে ব্যাপারে কোনো 
সন্দেহই ছিল না ৷ লাগ নেতা খ্‌হরুকে সবাই সন্দেহ 
করতে লাগল । স:ক্‌কুরের সেশনস জজ খঢুহরুকে 
উপযনন্ত প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিলেন । প্রমাণিত হল 
যে খ্‌হরুর জামিদারাীর প্রধান দালালের পরিকল্পনা 
অনুযায়ী এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে এবং এটা জানা 
কথা যে জাঁমদারের দালালরা তাদের মালিকের অনুমাঁত 
না নিয়ে বা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ ধরনের কাজ করতে 
পারে না। 
আল্লাহ বক্‌সের মৃত্যু সিন্ধবপ্রদেশে জাতীয়তাবাদী 
শান্তগদলির কাছে এক নিদারুণ আঘাত 1হসেবে 


১৮০ 


আল্লামা মাশাঁরক'ী 


প্রাতভাত হল ৷ পরবর্তী দঃ’বছরে সিন্ধুপ্রদেশের রাজ- 
ন'ীততে কোন জাতীয়তাবাদ মুসলণমকে পাওয়া গেল 
না । যখন গোলাম মহম্মদ সৈয়দ লীগ পরিত্যাগ করে 
জাতায়তাবাদীতে পাঁরণত হলেন তখন অনেক দের 
হয়ে গেছে। পাকিস্তান আন্দোলনকে আর সফলভাবে 
ঠেকানোর কোনো উপায়ই নেই । 


[G. M. Syed,—Jimba Guzariom Jin 
Seen Vol. Il; Proceeding of the Bombay 
Legislative Council, 1926-36 ; Sind Legis- 
lative Assembly. Debates, 1937-43; Per- 
sonal knowledge of the contributor.] 


কে. পি. মালকান 


আল্লামা মাশারকাী ( ১৮১৮-১৯৬৩ ) 
Allama Mashriqi (1818-1963 ) 


অমৃতসরের দরখাস্ত লেখক মঃ আতা মনহম্মদের 
পাঁরবারে আল্লামা মাশারকার জন্ম 1818 সালের 25 
আগষ্ট । প্রথম জ'বনে ইাঁত পারচিত ছিলেন ইনায়- 
তুচ্লাহ খান নামে । মুসলিম সম্প্রদায়ের দুদ“শ। 
মোচনে ইনায়তুল্লাহ খান এক গ্‌র্ডত্বপূর্ণ ভুমিকা 
পালন করোঁছলেন। এক মধ্যবিত্ত পাঠান পাঁরবারের 
{তান সন্তান । (তান দুবার বিবাহ করেন-_প্রথমে 
{বলায়েত বেগম এবং পরে ডকটর এন. এম. আলাভর 
কন্যা জাইদা বেগমকে । 

তাঁর শিক্ষাজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল । উনিশ বছর 
বয়সে পাঞ্জাব 'বশ্বাবিদ্যালয় থেকে গাঁণতে স্নাতকোত্তর 
ডিগ্রী নিয়ে তাঁন নতুন রেকর্ড সৃ্ণঁট করেন। পরে 
তান ইংলণ্ডে যান এবং 1908 সালে একটি বৃত্তি 
পান। 1911 সালে তন প্রাচ্য ভাষাতে প্রথম শ্রেণীর 
ট্রাইপোস এবং 1912 সালে মেকানিক্যাল {বিষয়ে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ট্রাইপোস লাভ করেন। 

সাধারণতঃ বলা হয় যে পেশোয়ারের ইসলামিক 
কলেজের আরবাঁর অধ্যাপক মৌলভী মহম্মদ মুসলিম 
ফারুক'র দ্বারা {তান গভারভাবে প্রভাবিত হয়েঁছলেন। 
তান শ্‌ঙ্খলাপূর্ণ এবং বাঁরত্বপূর্ণ জাঁবন যাপনে 
বিশ্বাসী লেন । ‘তান অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন এবং 
শ্বাস করতেন যে ইসলামিক ধরনের জাঁবন যাপনের 
মাধ্যমেই এই অভশপ্ত পৃথিবী থেকে মহাক্ত পাওয়া 


আল্লামা মাশরিকাী 


যেতে পারে। তানি অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন যে 
কোরাণেই ঈশ্বরের সবচেয়ে নিখংত প্রকাশ ঘটেছে এবং 
অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতর মত এর কোন ভ্রান্তি নেই । 
ফলতঃ তাঁর মতে জাত গঠনের সার্বজনীন নাত এবং 
সমাজের আত্মক নবজীবন লাভের একমাত্র পথানর্দেশ 
রয়েছে ইসলাম প্রদার্শত নাতির মধ্যে । 

{শিক্ষা এবং রাজনণীত-_প্রধানতঃ এই দুইটিবিষয়ে 
নানা কাজে তান আত্মানয়োগ করোঁছলেন। তাঁর 
কর্মক্ষেত্র বিন্তৃত ছল পাঞ্জাব, উত্তর পাশ্চম সামাদ্ত 
প্রদেশ এবং 'সন্ধু প্রদেশে । 1913 সালে ইংলণ্ড 
থেকে ফেরার পরে তান ইসলামিক কলেজের উপাধ্যক্ষ 
{হসাবে যোগদান করেন। দডবছরের মধ্যে তান 
কলেজের অধ্যক্ষ পদে -উন্নীত হন। 1919 সালের 
অক্টোবরে তান ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে 
যোগদান করেন। 1922 সালে তান উত্তর-পশ্চিম 
স'মান্ত প্রদেশের সরকারী ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হন ৷ 1931 সালে পদত্যাগ করা পর্যন্ত তান 
{শিক্ষা দপ্তরের বহ: দায়িত্বশীল পদে 'নযুন্ত fছলেন, 
যেমন পরাক্ষার রোঁজষ্ট্রার, স্কুলের ইন্‌স্পেকটর এবং 
পেশোয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক । 

ন্যায়ানচ্ঠ ইসলাম পন্থী হিসাবে তান 1926 
সালে ফায়রোতে এঁসলামিক সম্মেলনে বেসরকার'ভাবে 
ভারতের প্রাতানধিত্ব করেন! তিনি মিশরের স লতান- 
কে “খাঁলফু-তুল-ম:সলমান’ হিসাবে নরবাচিত করার 
প্রস্তাবকে ত্রভাবে বিরোধিতা করেন এই কারণে যে 
একজন পরাধীন শাসক কখনই এসলামিক বিশ্বের 
আধ্যাত্বক নেতা হসাবে গণ্য হতে পারেন না। 
কায়রোর এই সভায় তান 20,000 পাউণ্ডের একাঁট 
সাধারণ ইসলাময় তহাঁবল ( বাইত উল মাল ) গঠনের 
চেষ্টা করেন ; সে চেষ্টা ফলবতা হয়নি ৷ 

1931 সালে তান ‘খাকসার’ বা ‘খোদাতাল্লার 
দাস’ নামে এক রাজনৈতিক দল সংগাঁঠত করেন। তান 
ভারতের জাতায় কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন যেহেতু 
তাঁর মতে হিন্দ: এঁতিহ্যের মধ্যেই কংগ্রেস অনুসংত 
নাত ও পদ্ধতি নিহিত ছিল । তাছাড়া আইহংস 
পদ্ধাততে গণ আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধেও তিন 


সন্দিহান ছিলেন৷ মুসলিম লাঁগের সঙ্গেও তাঁর 
সন্ভাব হাঁচ্ছল না । ‘খাকসার’ আন্দোলন শংরঃ করে 


তান মুসলিমদের পৃখথিবাী জয়ের মহান এত্হ্যকে 
পঢুনরহদ্ধায় করতে চেয়োছলেন। {তান বলতেন 
“আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুনরায় পৃথিবাঁর রাজা, 
সম্ৰাট প্রভূতিতে ভূঁষিত হওয়া-_এটাই হচ্ছে আমাদের 
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আল্লামা মাশারকা * 
ধর্ম, আমাদের ইসলাম । আমাদের ধর্মমত এবং 
শ্বাস!’ . এইভাবে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তাঁনই 
ন্বতন্্ৰ মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণাকে আমদান' 
করেন । তাঁর দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাম্য এবং 
প্রেম । এঁক্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য তান তাঁর অন:ুগাম'- 
দের একই বর্ণের বন্দর পারধান বাধ্যতামুলক 
করেছিলেন । 

শ্রামক শ্রেণীর এবং দাঁরদ্র জনসাধারণের একজন 
প্রবল প্রবন্তা ছিলেন তনি ৷ ধনতন্্, তা যে কোনো 
আকারেরই হোক না কেন, 'তাঁন তার নিন্দাবাদ 
করতেন ৷ তাঁর কাছে গণতন্ত্রের অর্থ ছিল ইসলাম'ীয় 
সমাজতন্ত্র ছাড়া আর ছুই নয় । 

তাঁর চিন্তা ভাবনাকে প্রচার করার জন্য তান 
সংবাদপত্র এবং বক্তৃতামণ্ড দুটোই ব্যবহার করতেন । 
অসংখ্য ইন্তাহার ছাড়াও, তান বইও লিখেছেন, যেমন 
‘তাজকারা’ ( উদ: এবং পারসন 1924-এ ), ‘ইশারাৎ’ 
(1931) ‘খাঁরতা' এবং '‘কোয়াল-ই যায়জল’ । 
খাকসার পার্ট‘র ম-খপত্র ‘আলই শাহ' নামে লাহোর 
থেকে প্রকাশিত উদ: সাপ্তাঁহিকে তান নিয়মিত প্রবন্ধ 
{লিখতেন ৷ তান মোট চারবার গ্রেপ্তার হয়োছলেন_ 
দুবার 1939-এ এবং 1940-43-এ দুবার । মাদ্রাজে 
{তান এক বছর অন্তরাণ লেন । একজন সাম্প্রদায়িক 
{হসাবে তাঁর আববভবের সুচনা হলেও চার-এর 
দশকে তানি “হষ্দ:-মুসালম এব্যের প্রচার করোঁছলেন। 
এমনাঁক, তান fজিন্নাকে ভারতের জাতাঁয় কংগ্রেসের 
সঙ্গে একটি সম্মানজনক আপোষ রফায় আসতে উপদেশ 
{দয়োছলেন । আল্লামা মাসাঁরাক নামে তান জনপ্রিয় 
fছলেন। তান শ্ঢুধ্বুমান্র মুসলিম রাজনীতিতে 
উৎসাহ প্রদান করেননি-_সাম্প্রদায়ক এবং জাতিগত 
{বদ্বেষের অন্যতম প্রবন্তাও ছিলেন। জাঁবনের শেষ 
{দকে তাঁর কথার উপর {বিশেষ একটা গঢরত্ব দেওয়া হত 
না, কারণ তাঁর মানসক প্রবণতা এমনই ছল যার 
উপর আহ্থা রাখা চলে না৷ 1963 সালের 25 
আগস্ট পাকিস্তানে তাঁর মৃত্যু বিশেষ কারুর মনে 
রেখাপাত করোনি ৷ 


[Home Political, F. 118/35 Poll (N. A. 
I); Home Political, F. 160/33 Poll (N. 
A. |.) 3 Times of India Directory and Year 
Book, 1949 ; Syed Tufail Ahmed—Mus- 
salmano Ka Roshan Mustakhil ( Urdu ), 
Delhi, 1945; W. C. Snmith,—Modern 


আল্লার স'ঁতারাম রাজ; 


Islam in India, London, 1916 ; Hira Lal 
Seth;—The Khaksar Movement, . Lahore, 
1946; The Muslim World, Vol. XXl, No. 
11, April, 1931 ; Inayat Ullah Khan,— 
Tazkara (Urdu & Persian), 1924; Inayat 
Ullah .Khan,—lsharat, 1931.] 


এস. কে' বাজাজ 


আল্পর সাঁতারাম রাজ; ( ১৮৯৭-১৯২৪ ) 
Alluri Sitaram Raju (1897-1924 ) 


আ্লুরি স'ঁতারাম রাজ: 1897 সালের 15 মে 
এক মধ্যবিত্ত ক্ষত্ৰিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করোঁছলেন। 
তাঁরা বাম করতেন অন্ধুপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরাী 
জেলার মোগাল্ল; গ্রামে । তাঁর পিতার নাম ছিল 
ভেৎকটরামা রাজু আর মা ছিলেন সর্ষে নারায়ণ 
আম্মা । 

তাঁর শৈশব অথবা লেখাপড়া সম্বন্ধে নিভ'রযোগ্য 
তথ্যাঁদ খুবই কম পাওয়া যায় । কোনও এক অজ্ঞাত 
কারণে তাঁকে সম্ভবতঃ এক জায়গা থেকে আর এক 
জায়গায় পাঠানো হয়োঁছল বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য, 
যেমন 1910 সালে রাজাম্‌া্দ্রতে, রামচন্দ্রপুরমে 
1911 সালে, কোকনাদে 1912 সালে, বিশাখাপত্তনমে 
1913 সালে, 1914 সালে নারাসাপুরে এবং টুনিতে ৷ 
প্রাতবহছুরই তান নাঁচু ক্লাস থেকে উচু ক্লাসে উত্তরণ 
হওয়া সত্বেও তাঁর লেখাপড়ার খ্‌ব একটা উন্নত 
হয়নি সে সময়! তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন 
ঘোড়ায় চড়া, জ্যোতিষ বিদ্যা এবং ওষুধের গঢণাবল' 
আছে এমন গাছ-গাছড়ার সন্ধান বিষয়ে । একথা বলা 
হয়ে থাকে যে রামা রাজ; নামে তাঁদেরই কোনও আত্মীয় 
এবং রাজামঢন্দ্র কলেজের দর্শনের ছাত্রের প্রভাবে তান 
প্রভাবাদ্বত হয়েোছলেন। তার ফলে আঠারো বছর 
বয়সে তান হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী । আত্মিক শান্ত 
অর্জ‘নের জন্য যোগে মন দিলেন তান । 

যোগী এবং একজন কঠোর তপস্বী র্‌পে তিনি 
ঘুরে বেড়াতে লাগলেন বশাখাপত্তনম্‌ অঞ্চল এবং 
গোদাবরী জেলার পার্বত্য উপজাত অধ্য্যষিত 
এলাকায় । তাঁর আত্মসংযম, ওষুধ সম্বন্ধে জ্ঞান, 
জ্যোঁতষবিদ্যা এবং বন্যপ্রাণাীদের বশ্যতা ক্বাঁকার 
করানোর সর্বজনবিদিত ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ 
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আল্লার সঁতারাম রাজু 


সরলমনা উপজাতি সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ তাঁর 
একান্ত অনুগত হয়ে উঠলো । 

সম্ভবতঃ 1920 সালের মধ্যে রাজ; গান্ধীজার 
মতাদর্শেৰ আকৃষ্ট হন এবং স্বরাজ সম্পর্ক'ত তাঁর বাণী 
ও চিন্তাধারা দ্বারাও তিনি অনুপ্রাণিত হন । ' তাঁর 
উপজাতায় অন্‌গামাঁদের তান যঢুন্তির মাধ্যমে রাজী 
করিয়োছলেন মদ্যপান ত্যাগ করতে এবং তাদের ঝগড়া- 
ঝাঁটি পণ্টায়েতের সাহায্যে মিটিয়ে নিতে ৷ তাঁকে এজন্য 
ব্ৰিটিশ শাসকবর্গ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন 
এবং তাঁকে পুলিশের নজরাধানে রাখা হল! 'কস্তু 
যেভাবেই হোক একজন মুসলমান আঞ্চলিক সহকারী 
কমিশনারের সাহায্যে তান ঘুরে বেড়ানোর শ্বাধাীনতা 
বহাল রাখতে পেরোছিলেন। এই সময় থেকেই তান 
স্বরাজ সম্পর্কে গভাঁরভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। 
তিনি বুঝতে পেরোছলেন যে আঁহংস উপায়ে গান্ধীজী 
পাঁরকাল্পত এক বৎসরের মধ্যে দ্বরাজ প্রারণ্তি ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়েছে । হিংসাত্মক যুদ্ধ করার প্রকৃত ক্ষমতা 
যা ক্ষত্রিয়েরা বহন করে, একমাত্র তার মাধ্যমেই স্বরাজ 
লাভ করা যেতে পারে বলে তান মনে করতেন । সেই 
অনুসারে তান ্থির করলেন যে ্রিটিশের বিরুদ্ধে 
উপজাতদের বিদ্রোহী করে তুলবেন এবং এই (বদ্রোহে 
{তনি নেতৃত্ব দান করবেন । ‘তানি আরও 'ন্থর করলেন 
যে, এজোন্স এলাকায় একটি স্বাধীন রাজ্যও স্হাপন 
করবেন । ! 

এই পাঁরকল্পনাকে উপজাতিরা সাদরে গ্রহণ করে- 
ছিল। ব্ৰিটিশ আঁফসারদের বিরুদ্ধে তাদের অনেকদিন 
ধরে ক্ষোভ পঞ্জীভূত হয়োছল। কারণ আঁফসাররা 
তদের কাছ ৷ থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে শ্রম 
আদায় করতেন। তাদের চাষবাসের প্রথাগত 
পদ্ধতির ওপর নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করতেন, 
বনে গবাদি পশুর বিচরণে বাধা দিতেন । কাঠ কাটার 
সময় আরোপ করতেন নানা বাধা নিষেধ এবং অরণ্য 
সম্পদ সংগ্রহে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা, জাঁর করতেন । 
শাসকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা উপজাতিদের 
পক্ষে নতুন কিছুই ছিল না। অতীতে এ ধরনের 
বিদ্রোহ বহুবার হয়েছে। কিন্তু 1922-24 সালের 
এই বিদ্রোহ পূর্ববর্তী বিদ্রোহের থেকে খানিকটা 
আলাদা ধরনের ছিল । এবারের বিদ্রোহ ছিল রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোঁদিত এবং পরিচালনা করেছিলেন 
বাইরের একজন ক্ষাত্রয় তপনদ্বী । সরকারী রিপোর্ট“ 
অনুসারে £ঃ “রাজুর এ ধরনের উত্তেজনাপুর্ণ‘ ঘটনা 
কার্য'করাী করার মতো সাহস ও ক্ষমতা ছল এবং তান 


আল্লার সাঁতারাম রাজু 


{ৰটিশ সরকারের উচ্ছেদ সাধনের জন্য তাঁর কর্মসুচী 
অনুযায়ী এইভাবে “ফতুরণী’ আরম্ভ করেছিলেন” 
রাজ: 1922 সালের 22 শে আগস্ট চিন্তাপল্লী 
পলিশ ফা অ Uc 
রাখা অস্ব-শন্্র দখল করে নিলেন। এরপর আরও 
পলিশ ফাঁড়ির ওপর আক্রমণ চালানো হল এবং এর 
ফলে বহু আগ্নেয়ান্ও তাঁর হস্তগত হ’ল। তাঁকে 
দমন করার কাজে নিয়মিত পঢ়ুলশ বাহন’ তাঁর সমকক্ষ 
{ছল না । আক্রমণগুলি সার্থকতা লাভ করায় দুজন 
শব্তিশালী উপজাতায় নেতা! তাঁর শিবিরের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়োঁছলেন ৷ এ'রা দৃজন হলেন গাম মাল্লু ডোরা এবং 
গাম গস্তম ডোরা । পরবর্তণীকালে এ'রা তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর 
হয়েছিলেন । এদের দ্‌চ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন 
উপজাত সম্প্রদায়ের শত শত নর-নারী । তাঁদের 
সাহায্যে রাজ; গঠন করলেন এক অভিনব কর্মঠ 
গোয়েন্দাদল ৷ এরা তাঁকে পুলিশের গাঁতাবধি সম্বন্ধে 
আগেই অবাঁহত করত । সুতরাং পুলিশের কর্মসূচীর 
রূপায়ন সহজ ছল না বরং তাঁর হাতে প্যলিশ চডড়ান্ত- 
ভাবে পরাস্ত হয়েছল 1922 সালের 3 সেপ্টেম্বরে 
অঞ্জোর ঘাটে । অল্পকাল পরেই দামনাপ*্লাী ঘাটে 
আবার পলিশ! দলের প্রভূত ক্ষ্াতসাধন করা হল । 
সরকার অবস্থার গুরুত্ব উপলা্ধ করলেন এবং 
মালাবার পঢ়ুলিশের একাংশকে আনা হল তাঁদের 
মোকাঁবলা করার জন্য । 'কন্তু পুলিশবাহনার প্রয়াস 
এবারও ব্যর্থ হল । রাজুর বিদ্রোহাত্রক কার্যকলাপ 
অব্যাহত রইল । তান যে সমস্ত জায়গা আক্রমণ 
করোঁছলেন তা হল £-- রম্পা চোদাভরম্‌ (16 অক্‌- 
টোবর ), মাকারম্‌ ( 3 নভেম্বর ), রামপোল এবং 
চাপাৰ্থ পালেম ( 17 অক্‌টোবর ), অনসন্তসাগরম্‌ এবং 
ভেলাগাপালেম্‌ (30 নভেম্বর ) ৷ কিন্তু ডিসেম্বর 
মাসে রাজ: ( 6 ডিসেম্বর ) পেন্ডাগুস্ডাপালেমে ববিপর্য- 
য়ের সম্মুখীন হন এবং দিন কয়েক পরে লিঙ্গপ্‌রমেও 
তাঁর পরাজয় ঘটে । এর ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা কমে 
"যায় এবং তাঁর আন্দোলনের তাঁৱতা স্তিমিত হতে 
থাকে । 1923 সালের মার্চ মাসে সরকার ধরে নেন 
যে রাজুর বৈপ্লবিক কাজকর্মের পাঁরসমাপ্তি ঘটেছে। 
এজন্য কতৃপক্ষ তাঁর বিরৃদ্ধে বিশেষ সশদ্র পলিশ 
বাহন মোতায়ন না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । 

এ সমস্ত যে হতে পারে রাজ; আগেই অনুমান 
করোঁছলেন। 1923 সালের 18 এপ্রল আন্নাভরমে 
‘তান পঢুনরাক্রমণ চালালেন। বিভিন্ন জায়গায় যেমন 
কয়ুর (31 মে), কো'ডা কান্বের:, মালকা নগাঁরী 


১৮৩ আল্পযুরি সঁতারাম রাজ 


(15 জুন ) এবং এবুল তে (21 জুন ) তানি নতুন 
করে আক্রমণ শুরু করলেন! যে পঢলিশবাহন' তাঁকে 
রামাভরমে আক্মণ করেছিল তারাই রাজুর পালটা 
আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে দুত পশ্চাদপসরণে বাধ্য হল । 
ভাগ্যের পাঁরহাসে কিছুকাল মধ্যে গামমাল্ল; ডোরা 
প্‌লশের হাতে বন্দী হলেন। এতদসত্বেও রাজ; 
{বাভিন্ন দ্‌রবর্তণ অণ্চলে সাফল্যের সঙ্গে হানা দিতে 
থাকেন। শেষকালে এই সকল স্থান আক্রমণ করে 
রাজুর {বিশেষ লাভ হতো না । কারণ ইতমধ্যে সরকার 
থানায় অন্দর মজুত রাখা বন্ধ করে দিয়োছলেন। এই 
অবস্থায় স্বভাবতই রাজুর পযাপ্তিভাবে অশ্ব সংগ্রহের পথ 
বন্ধ হয়ে গেল । 

1924 সালের প্রথমদিকে রাজুকে বাগে আনতে 
সরকার আসাম রাইফেল নামে সৈন্যবাঁহনী আনয়ন 
করলেন । এর ফলে রাজুর কাজ করা আরও কঠিন 
হয়ে পড়ল ৷ এই সময় রাদারফোর্ড নামে এক জাঁদরেল 
ও অঁভজ্ঞ ইংরেজ ‘এজোঁম্স কমিশনারের’ দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেন । ‘তান রাজুর অন;ুগাম'ঁদের শাস্তি দান 
এবং তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সম্ব্রাসবাদাী 
কোশল অবলম্বন করলেন । এর ফলে অবস্থার পাঁরবর্তন 
ঘটল ৷ তৎসত্বেও রাজ; 1924 সালের 6 মে পর্নন্ত 
সৈন্যবাঁহন'র হাত এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন । এদিন 
তাঁর একদল অন:গামী এবং আঁগগরাজ; “যান লেন 
তাঁর ডান হাত ধরা পড়ে গেলেন । 7 মে রাজু নিজেও 
পুলিশের বিশেষ শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন অফিসারের 
হাতে বন্দী হলেন । তাঁকে নিয়ে আসা হল কয়্‌রে ৷ 
এখানে মেজর গ:ড়ালের অধাঁনে আসাম রাইফেলস 
ঘাঁটি স্থাপন করোঁছল ৷ সরকারী রিপোর্ট“ অনুসারে ৪ 
“রাজুকে দ্বাচ্ছন্দ্য দানের জন্য যখন যথেষ্ট স্বাধীনতা 
দেওয়া হলো, ‘তান পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ 
হলেন এবং তাঁকে গুলি করা হল । গঢলাবদ্ধ অবস্থায় 
তাঁর মৃত্যু হয়।'’ তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল কৃষ্ণ 
দেবাপেতাতে এবং 8 মে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। 
দু'বৎসর ধরে ব্রিটিশ সরকারের দুজয় শন্তিকে হাঁঠয়ে 
রেখে তান যে সামরিক ও সাংগঠানক গুণাবলীর 
পরিচয় দিয়োছলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাহ*। 


[ M. Venkatarangaiya—The Freedom 
Struggle in Andhra Pradesh ( Andhra), 
vol. Ill, 1965, published by the Govern- 
ment of Andhra Pradesh ; Narasimha Rao- 
Yerramilli Sri Alluri Sitaramaraju Charitra 


আহমদ খান সাইয়াদ 
( Telugu ), published by the Government 
of Andhra Pradesh; G.V. Subbarao’s 
article in the Goshti, vol. XI No. 6, May 
1965, Amalapuram, East Godavari Dis- 
trict; M.K. Gandhi (Ed )—The Young 
India, dated 18 July 1929. ] 


{ব. কেশবনারায়ণ এম. বেণকটরঙ্গাইয়া 


আহমদ খান সাইয়াদ ( স্যার ) ( ১৮১৭-১৮৯৮ ) 
Ahmad Khan Sayyid ( Sir ) (1817-1 898 ) 


সাইয়াদ আহমদের জন্ম দিল্লীতে, 1817 সালের 
17 এপ্রল, মৃত্যু 28 মার্চ, 1898, আলিগড়ে । পিতার 
নাম মীর মযত্তাকাই ( মৃত্যু 1838) এবং মা 
আঁজজ:ান্নসা : বেগম । সাইয়াৰ আহমাদের পূর্ব 
পুরুষেরা শাহজাহানের আমলে ভারতে এসোঁছলেন 
এবং মৃঘল রাজদরবারে উচ্চপদে অধধণ্ঠিত ছিলেন। 
তাঁর পিতামহ নবাব জওয়াদ আলি খান একজন হাজারী 
মনসবদার ছিলেন এবং ‘যওয়াদউদ্‌-দৌল্লা' উপাধি 


লাভ করেছিলেন । তাঁর মাতামহ ছিলেন মৃঘল সম্রাট 


‘দ্বতীয় আকবরের প্রধানমন্ত্রী ৷ 

সাইয়াদ আহমদের শিক্ষা শুরু হয় স্বগ্‌হে, 
{কছুটা অআবন্যস্তভাবে । তখনকার সম্জ্রান্তবংশায় 
যুবকদের পদা*ৎ্ক অনুসরণ করে তিনি বেশিদুর 
লেখাপড়া করেন ন এবং অন্যান্যদের মতই তাঁর সময় 
কাটত শিকার করে, সাঁতার কেটে আর বিলাসিতার 
মধ্যে, সন্ধ্যাবেলায় মজালসে যোগ দিতেন । তা সত্বেও 
তান অল্প স্বল্প লেখার কাজে অভিজ্ঞতা লাভ করেন 
কারণ তখনকার 'বাশভ্ট উদুসংবাদপত্র সৈয়দ-উল 
আখবরে তান লিখতেন । এই পত্রিকাটির সম্পাদক 
fছলেন তাঁর বড় ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ খ।ন ৷ মহহাম্মদ 
খানের মৃত্যুর পর তরুণ সাইয়াদ আহমাদ খানের উপর 
এই পৱিকার সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। 4 

শপতার মৃত্যুর পর পাঁরবারিক এতহ্য অনুসারে 
মুঘল দরবারে চাকার করার জন্য সবাই সাইয়াদ 
আহমাদ খানকে পরামর্শ দিলেন। যখন তাঁর বয়স 
কুড়িও পেরোয়ান, তখনই তিনি বংশান;ক্রমে' দ্বিতীয় 
বাহাদুর শাহের কাছ থেকে ‘জওয়াদ-উদ্‌-দোঁল্লা' এবং 
‘আরিফ-জ্‌ঙ' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু মুঘল 
সাম্রাজ্যের আসন্ন পতন পূর্বেই লক্ষ্য করে তান বন্ধন 
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বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের তাঁর বিরোধিতা সত্বেও ইচ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন সামান্য কর্মচারী-“সেরেনস্তা- 
দার’-হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা মনস্থ করলেন । 
পরের বছরই (1839 ) তাঁর পদোন্নীত হল ‘নায়েব 
মর ম্‌নশেী'র পদে । অর্থত আগ্রা ডাঁভসনের কমি- 
শনার মিঃ ( পরে স্যার ) রবার্ট হ্যামলটনের সহকারী 
প্রধান সচিবের পদে । ইতিমধ্যে অবসর সময়ে তান 
আইন পড়া শুর করে 'দিয়োছলেন। 1841 সালে 
{তানি মডুন্সেফ-এর পদে মনোনীত হওয়ার যোগ্যতা 
লাভ করলেন । এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার 
জন্য ঘুরে বেড়ালেন, দিল্লী (1846-1854 ), উত্তর 
প্রদেশ ( {বজনোর 1855-1860, মোরাদাবাদ 1861, 
গাঁজপুর 1862, আলিগড় 1864, বেনারস 1867, 
আলিগড় 1877 ) এবং শেষে 1878 সালে ভারতে 
{ৰটিশ সরকারের সাবঅরাডনেট জজের পদ থেকে 
অবসর গ্রহণ করলেন । ইাঁতমধ্যে তান লণ্ডন ঘুরে 
এসেছেন । {তানি 'গয়োছলেন দু্ট উদ্দেশ্যে-_এক, 
ইংরাজি শিক্ষাব্যবস্থা বিস্তারিত ভাবে জানা, দুই, 
ধর্মগুরু মুহস্মদ স্বন্ধে একাট বই লেখার জন্য 
ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও অন্যান্য লাইব্রেরী থেকে তথ্য 
সংগ্রহ করা । লণ্ডনেই তান (1869 ) ৱাটিশ সর- 
কারের ‘কমপোঁনয়ন অফ দ অডরি অফ, দি চ্টার অফ 
ইণ্ডিয়া’ উপাধি লাভ করেন। অবসর গ্রহণের পর 
তাঁকে ‘নাইট কমাণ্ডার অফ দ ষ্টার অফ ই'ণ্ডিয়া’- 
উপাধিতে ভৃষিত করা হল এবং গভর্ণ'র জেনারেলের 
কাউাঁম্সলে তান স্থান পেলেন । 1881 সালে আবার 
তিনি কাউন্সিলে মনোনীত হলেন এবং একাদিকক্ৰমে 
পাঁচ বছর এ পদে আসন ছিলেন । 1882 সালে 
তান গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত শিক্ষা কমিশনের সদস্য 
হয়েছিলেন । 

1847 সালে দিল্লীর পুরাতাত্বক নিদর্শনের 
রাসায়ানক সংকেত স্‌ত্রের ওপর সাইয়াদ আহমদের 
গুরত্বপূর্ণ পঢুরাতাত্বক বিষয়ক রচনা ‘Asarus- 
5nadid’ প্রকাশত হল । এই বই 1861 সালে 
ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করলেন Garcin de Tassy ; 
ফলে লেখক পাশ্চাত্য দেশে পাঁরাচত হয়ে গেলেন । 
এর অব্যবাঁহত পরেই 1864 সালে সাইয়াদ আহমেদ 
লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একজন 
সাম্মানিক সদস্য মনোনীত হলেন এবং 1889 সালে 
এডিনবাৰ্গ '‘বশ্বাবদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্‌টরেট 
উপাধিতে ভূষিত করল । 

1857 সালের বিদ্রোহের সময় সাইয়াদ আহমদ 
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বিদ্রোহের কেন্দ্রে, বিজনোর শহরে, ছিলেন। 'তনি 
ইংরেজদের অত্যন্ত 'বশ্বন্ত ছিলেন এবং বহু ইংরেজের 
প্রাণ রক্ষা করোঁছলেন। পরে পারা্থাত সম্পূর্ণভাবে 
ইংরেজদের নিয়ন্্রণে আসার পর তাঁকে খেলাত ( পদ- 
মযাদাসচক পোশাক ) এবং সারা জাঁবনের জন্য বিশেষ 
অবসর ভাতা দেওয়া হয়েছিল । তাঁকে সরকার কর্তৃক 
বাজেয়াপ্ত এক বিশাল তাল-কও দেওয়া হয়োছল 'কস্তু 
তান বিবেকের সাড়া না পাওয়ায় তালডক গ্রহণ করেন 
{ন । ‘তান লক্ষ্য করোছলেন ইংরেজরা মুসলমানদের 
প্রতি বিরূপ “এবং মনুসলমানরাও ইংরেজদের প্রত 
মোটেই সহান;ভ:ুতিশাল নয় । এ-কারণে তান তাঁর 
লেখা ও বন্তুতার মাধ্যমে চেষ্টা করেঁছলেন যাতে এই 
দুই জাঁতর বিরোধ বিসংবাদ এবং কুসংস্কার দুরণীভ্‌ত 
হ্য়। : 
{তান তাঁর এই লক্ষ্যে পে'ঁছানোর জন্য বিজনোরের 
বিদ্রোহের বিবরণ ‘তারিখ-ই-সরকাশ' বিজনোর’ {িখ- 
লেন, যাতে মুসলমানদের প্রতি* ইংরেজদের মনোভাব 
পাঁরবার্ত'ত হয় । একই সঙ্গে প্রকাশত হল তাঁর আর 
একটি সংকলনগ্রন্থ “রসালাহ্‌-খিরখওয়াহান মুসলমান' 
( ভারতের 'বশ্বদ্ত মুসলমান সম্প্রদায় ) 1860 সালে, 
দৃই খণ্ডে, উদ এবং ইংরোঁজতে প্ৰকাশত হয়। 
এছাড়া {তানি লিখলেন তাঁর “খ্যাত গ্রন্থ ‘রিসালাহ্‌ 
আসবাব-ই-ভগবৎ-ই-হন্দ'' ৷ এটি ইংরেজিতে অনু 
বাদ করলেন স্যার অকল্যাণ্ড কলভিন এবং জি. এফ. 
আই গ্রাহাম । বইটির ইংরেজি নাম ছিল “দি কজেস 
অফ ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট’ ( আগ্রা, 1903 )। বহুদিন 
পৰ্যন্ত এই বই জনসাধারণের কাছ থেকে ল:কিয়ে দুরে 
সাঁরয়ে রাখা হয়েছিল৷ কেবলমাত্র ব্রিটিশ পালামেণ্টের 
সদস্যদের বইটি পড়তে দেওয়া হয়োছল তাঁদের 
{নিজেদের অবগাঁতর জন্য-_যাতে তাঁরা বিদ্রোহের আসল 
কারণগুলিকে অন:ুধাবন করতে পারেন । লেখক 
বইটিতে বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ করতে গয়ে ভারতীয় 
ও ইংরেজ উভয়পক্ষকেই দোষ সাব্যস্ত করোঁছলেন। 
যখন সাইয়াদ আহমদ গাজীপুরে চাকুরীরত, তখন 
তান 1864 সালের 9 জানহুয়ারি প্রতিষ্ঠা করলেন 
একাঁট অনুবাদ সংস্থা ( Translation Society ) | 
এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল গ:রবত্বপূ্ণ ইউরোপায় গ্রন্থ 
উদ তে অনুবাদ এবং প্রকাশ করা যাতে ইউরোপায় 
ভাবনাচিন্তা সম্বন্ধে ভারতবাসাীদের অসাম অজ্ঞানতা 
দর করা যায়। পরে সংস্থাটি আলিগড়ে চ্হানান্তারত 
হয়োঁছল এবং তার নতুন নাম হয়োঁছল “দ সায়োঁ"্ট- 
ফিক সোসাইট’ ৷ 1866 সাল থেকে তান বিখ্যাত 


২৪ 
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সাপ্তাহিক সায়েণ্টাফক সোসাইটির মুখপত্র ‘আলিগড় 
ইনচ্টাটউট গেজেট’, প্রকাশ করতে শঢুরু: করলেন । 
সেই সময় পত্রিকাটি প্রাত শুক্রবার প্রকাশিত হত। 
পরে সপ্তাহে দ.বার, প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার, 
পতিকাট প্রকাশিত হতে থাকে ৷ পাঁত্রকায় ইংরোঁজ 
ও উদ উভয় ভাষাতেই লেখা থ।কতো এবং প্রতোক 
উদ বা ইংরেজ লেখার পাশে অন্য ভাষায় তার 
অনুবাদ করা থাকতো ৷ 1890 সালে এই পত্রিকা 
Mohammadan  Anglo-Oriental College 
Magazine ( আলগড় )-এর অদ্তভুন্ত হয়ে যায় এবং 
এই দ্বিভাষিক পত্রিকা থিওডোর বেক্‌ এবং শিবাল 
ন:'মানির যোঁথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে। 

গাজণীপ:রে থাকার সময় সাইয়াদ আহমদ আর 
একাঁট গুরত্বপূর্ণ কাজ করতে শ্ঢুরু করেন, তা হল- 
ওল্ড এবং নিউ চঢে্টামেণ্টস-এর উদ তরজমা ‘তাব' 
‘ইনল-কালাম’ । এই লেখায় তান ইসলাম ও খঢুচ্ট 
ধর্মে'র সাম্য এবং এই দুই ধর্মীয় মতবাদের ও বিশ্বাসের 
িলগুলৈকে তুলে ধরেন । 

আঁলগড়ে হ্হায়াঁভাবে বসবাস করার পর সাইয়াদ 
আহমেদের মল কর্ম সমচী হল ভারতের মুসলমান 
সম্প্রদায়ের সামাঁজক, ধর্মীয় এবং শিক্ষাগত উদ্নাত- 
সাধন। তান (বাভিন্ন জায়গায় আধ্ননক উদার 


"{শক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বের কথা তাঁর বক্তৃতায় দিনরাত 


বলতে থাকলেন । এবং শেষে মুসলিম গোঁড়ামির 
ববরুদ্ধে তাঁর জয় হল । 1875 সালে প্রতিষ্ঠিত হল 
মহামেডান আযাংলো- ওাঁরয়েণ্টাল কলেজ-_পরে 1920 
সালে এই কলেজই রুপান্তারত হল আলিগড় মুসলিম 


* ইউানিভাঁ্স“টিতে ৷ 1886 সালে তান প্রতিষ্ঠা করলেন 


মহামেডান এ্যাডুকেশান্যাল কংগ্রেস । 1890 সাল 

পর্যন্ত এই সংস্থা পাঁরাচত ছিল মহামেডান এডুকেশা- 

ন্যাল ' কনফারেন্স হিসেবে ৷ (1890 সালে দশম 
অধিবেশনে যার নাম হয়োছল এ্যাংলো-ওাঁরয়েণ্টাল * 
এডুকেশান্যাল কনফারেন্স )। এই অধিবেশন ঁছল 
সম্পূর্ণ অরাজনৈঁতক ৷ এই সংস্থার উদ্দেশ্য সংস্থার 
নামেই নিহিত-ম:সলমানদের মধ্যে উদারনৈঁতক শিক্ষার 
‘বস্তার । যাঁদও তান ছিলেন শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে, 
{কজ্তু সাইয়াদ আহমাদ মুসলমানদের কা'রগরণ 
শক্ষাগ্রহণ বা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার বিপক্ষে ছলেন। 


সাইয়াদ আহমদ ধর্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞানকে একস্‌ত্রে 
বাঁধার চেষ্টা করোঁছলেন ৷ এই কারণে গোঁড়া মুসল- 
মানরা তাঁর বিরহদ্ধে সনাতন ধর্ম পুস্তকের অপব্যাখ্যা 
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করার অভিযোগ এনেছিল ও তাঁর কাজের কঠোর সমা- 
লোচনা করেছিল । 'বশেষতঃ কোরাণ সম্পর্কে তাঁর 
ব্যাখ্যা অসমাপ্ত এবং উদ সাপ্তাহিক ‘তাঁজবৃল- 
আখলাক’ ( শুর 24 ডিসেম্বর 1870) এ প্রকাশিত 
সমাজ ও ধর্মের উপর 'প্রকাশত লেখাগুলি বিরুপ 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়। নিজের সম্প্রদায়ের কাছেই 
তনি বিরহদ্ধতার সম্মুখীন হলেন তার আর একটি 
বই-এর জন্য । ‘আহ্‌কাম-ই-তাম্ম-ই আল-ই-কিতাব’ 
( লাহোর 1899 ) গ্রন্থে [তান খঢঁল্টান সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে 
তোলার সপক্ষে যুক্তি দোখয়োছলেন। 

কিন্তু যু ্তিবাদী হলেও সাইয়াদ আহমদ কখনোই 
।চুপ করে থাকেন নি যখন তাঁর ধর্ম বা তাঁর সম্প্রদায় 
{না কারণে অন্যের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে ; অনেক 
সময় {তান এই কারণে অত্যন্ত মানসক কণ্ট পেয়েছেন । 
একবার যখন স্যার উইলিয়াম মুর ‘লাইফ অফ মোহম্মদ’ 
বই-এ হজরং মহম্মদ-কে অত্যন্ত ‘নাঁচ চরিত্র’ বলে বর্ণনা 
করোঁছলেন, তখন সাইয়াদ আহমদ খুব দ:ঃখ 
পেয়োছলেন। সেই সময়ে তিনি লণ্ডনে ছিলেন 
(1869-70 ) এবং অনেক পরিশ্রমের পর ‘কুতুবাং-ই- 
আহমা'দয়া’ নামে একাঁট বই প্রকাশ করলেন স্যার 
উইলিয়াম ম্‌রের কুৎসার বিরুদ্ধে । বইটির ইংরোঁজ 


অনযবাদ করোঁছলেন সম্ভবতঃ তাঁর ছেলে সৈয়দ মাহমডদ। 


লণ্ডন থেকেই 1870 সালে প্রকাশত হয়োছল । এবং 
সাইয়াদ আহমদ-ই একমাত্ৰ ভারতায় যান হাণ্টারের 
‘ইণ্ডিয়ান মুসলমান’ বইটির সমালোচনা করে একটি 
লেখা লিখেছলেন। বইটি 1872 সালে ইংরেজি 
ও উদ; এই দুই ভাষাতে প্রকাশিত হয়েছিল বেনারস 
থেকে । 

সমসামাঁয়ক আরও অনেক হন্দ: মুসলমানের মত 
সাইয়াদ আহমদও ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রয়ো- 
জনায়তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন । তাঁর মতে 
তখনকার সবচাইতে বোশ রাজনৈতিক সচেতনতা হল 
সেটাই যখন কেউ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রভুদের 
বিশ্বস্ত হবে । এই কারণে 1886 সালে 10 মে “ব্রাটশ 
ইণ্ডিয়ান আ'যাসোসিয়েশন’ প্রাতষ্ঠা করলেন। এই 
সংস্থা প্রধানত ভারতের 'ৱাটশ রাজত্বের সমর্থনেই তৈরী 
হয়োছল । তান চাইতেন না যে ভারতীয়রা এমন 
কোন রাজনৈঁতক আন্দোলন করুক যার মধ্যে ব্রিটিশ 
দের বিরুদ্ধে “বদ্রোহাত্মক’ কোন বাঁজ সপ্ত থাকে । 
শুধুমাত্র এই কারণে তানি ভারতের জাত'য় কংগ্রেসের 
তাঁর বিরোধ ছিলেন। 1888 সালের 12 আগচ্ট তান 


১৮৬ 


আহমদ খান সাইয়াদ 


প্রভাবশালী কিছু হহন্দ: ও মুসলমানকে য়ে 
‘ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়াটক আযাসোসয়েশন’ তোর করলেন । 
এই সংস্থার মাসিক চাঁদার হার ঁছল পাঁচ টাকা, যা 
তখনকার পক্ষে যথেষ্ট বোশ ॥ এই সংস্থা, ইন্ডিয়ান 
ন্যাশনাল কংগ্রেস 'ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত 
ধারণা তৈঁর করোঁছল তার ‘বিরদ্ধে ইংলণ্ডের মানুষকে 
সচেতন করার জন্য এবং ভারতবর্ষের সঠিক অবস্থা 
সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকিবহাল করার জন্য প্স্তকা, 
প্রচারপত্র ইত্যাদি বাল করত। শাঁঘ্ুই এই সংস্থা 
দ্বিধাবিভন্ত হয়ে গেল। সংস্থার যান সহ-সম্পাদক 
{ছলেন--রাজা শিব প্রসাদ, তিনি সংস্থাকে হিন্দ: আর 
মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়গত ভাবে ভাগ করার 
প্রস্তাব আনলেন ৷ তান বললেন এই দ:টি শাখা 
‘অঞ্জুমান-খাইরক্‌-ওয়াহান মুলক্‌-ই-হিন্দ' বা 
ইণ্ডিয়ান লয়্যাল আাসোসিয়েশন নামে একটি কেন্দ্রণয় 
শাখার অধানে থাকবে । সাইয়াদ আহমদ এ প্রস্তাব 
সমর্থন করলেন না ।* শিব প্রসাদ 1880 সালের 23 
নভেম্বর আর একাঁট প্রস্তাবে বললেন যে কংগ্রেস 
নেতাদের যাতে 'ব্রাটশ সরকার গ্রেপ্তার করে তার জন্য 
সরকারের কাছে দরবার করা হোক । সাইয়াদ আহমদ 
এই প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করায় সংস্থা ভাগ হয়ে 
গেল । তিনি “দি ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়ট্রিক 
অআ্যাসোঁসয়েশন'-_এই নতুন নাম 'দয়ে সংস্হাটিকে 
পুনগ“ঠিত করলেন । 

সাইয়াদ আহমদের 'বশ্বাস ছিল ভারতে বহু জাত 
ধর্ম ও সংক্কতির মানুষের পাশাপাশি অবস্হানের 
জন্য ভারতীয়রা এখনও শ্ব-শাসনের উপযুক্ত হয়নি । 
একথা সত্য যে একজন ভারতায় হিসেবে তাঁর গর্ববোধ 
থাকলেও-_-মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন হিসেবে 
{তান যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে (বাঁচ্ছন্ন,__এই 
ুঃখ বহুবার বহু জায়গায় প্রকাশ করেছেন। 'নজ 
সম্প্রদায়ের প্রতি মমত্ববোধ তাঁর বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় 
করোঁছল যে রাজ্জন)ঁত করাটা মুসলমানদের পক্ষে 
ভয়ানক ক্ষতিকারক হবে, সিপাহী বিদ্রোহের পর 
ইংরাজদের প্রতিশোধ নাঁঁত এবং পরবর্তী কালে 
মুসলমানদের সম্পর্কে ইংরাজদের নব-জাগ্রত আগ্রহ 
এই সব অভিজ্ঞতা মালয়েই তাঁর এই বিশ্বাস জম্মে 
ছিল । অল্প কচু সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তিদের হাতেই সব 
রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকা উচিত এই ছিল সাধারণভাবে 
সাইয়াদ আহমদের রাজনৈতিক দৃচ্টিভঙ্গী ৷ এই মতবাদ 
কংগ্রেসের আদর্শের সম্পর্ণ' বিপরীত । এবং এই 
কারণে এই মতবাদ ““হন্দ; ও. মুসলমান উভয়েই যে 


আহমাদ 'জিয়াউাদ্দন 


প্রথমে ভারতায়”-_এই চিন্তাধারার থেকেও তাঁকে 
সাঁরয়ে য়ে গয়োছল ৷ 


[Eminent Mussalmans —( Biographical 
Essay on Sir Syed), G. A. Natesan & Co., 
Madras ; The Life and Work of Sir Syed 
Ahmad Khan—by G.F,l. Graham ; Bio- 
graphy of Sir Syed Ahmad Khan—( in- 
Urdu ) ; Encyclopaedia of Islam ; Fikro- 
o-Nazar—Documents on Aligarh Move- 
ments— Documents on Scientific Society, 
A. M. Univ. Pubn., 1963 ; British Indian 
Association, 1869, Nos. 5 & 6; On Pre- 
sent State of National Affairs—by Sir 
Syed Ahmad ; Strictures upon the Present 
Educational System in India—by Sir Syed 
Ahmed Khan ; Aligarh Institute Gazette, 
1870 ; M. A. O. College Annual Report, 
1910-11 ; Britain in India—by R. Pi 
Masani ; Communal Triongle—by Mehta 
& Paotwardhan ; India’s Hindu Muslim 
Question—by Beni Prasad ; Muslim 
Politics in India—by. B. M. Chaudhuri ; 
India Divided—by Rajendra Prasad ; 
Problem of Minorities in India—by B.R. 
Ambedkar .] 


( এল. দেওয়ানি ) ম্‌শিরল হক 


আহমাদ, জিয়াউদ্দিন ( স্যার )+( ১৮৭৮-১৯৪৭ ) 
Ahmed Ziauddin ( Sir )—( 1878-1947") 


1878 সালে জিয়াউদ্দিন আহমাদ ম'ঁরাটে জদ্ম- 
গ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক ভিটা ছিল উত্তর প্রদেশের 
ইটা জেলার মারেহরা শহরে ৷ তাঁর পিতা হাফিজ 
মৈনহদ্দিন 'ড্ট্ৰিকৃট কালেকরেটের একজন 'নিয়পদদ্থ 
কর্মচারী ছিলেন৷ “জিয়াউদ্দিনের শৈশব দারিদ্র্যের 
মধ্যে অঁতবাঁহত হয়৷ মাদ্রাসায় প্রার্থামক ফা্সনী এবং 
ধর্ম গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু পাঠগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর 
{শক্ষা জগবন শর; হয়। অধ্যয়নশাঁল প্রকৃত ও 
বহদ্ধমত্তা উভয়ের সমন্বয়ের ফলে পিতার সাহায্য ছাড়া 


১৮৭ আহমাদ ‘জয়াউাঁদ্দন 


স্বোপার্জিত বৃত্তির দ্বারাই স্বাধীনভাবে এম. এ. ও. 
কলেজ থেকে দ্লাতক হন৷ স্নাতক পর'ক্ষায় উল্লেখ- 
যোগ্য সাফল্যের জন্য অধ্যক্ষ থিওডর মরিসন তাঁর নাম 
ডেপুটি কালেকটারের পদে মনোনয়নের জন্য সুপারিশ 
করেন । ‘তান এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং এম. 
এ. ও. কলেজে গাণতের শিক্ষক পদের জন্য সাইয়াদ 
আহমাদ খানের {নিকট আবেদন জানান । তান যখন 
{নয়োগপত্রে তাঁকে সই করতে বলেন, ‘জিয়াউদ্দিন 
তৎক্ষণাৎ জবাব দেন-_“মহাশয়, আম আপনার 
প্রাতষ্ঠানে জ'বনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করব ৷” 
তাঁর এই প্রতিশ্রবৃতর মধ্যে এঁকান্তক নিষ্ঠা প্রচ্ছন্ন 
{ছল । আঁভভূত বৃদ্ধ মাননষাটির হাত থেকে তখন 
নিয়োগপন্ৰাট খসে পড়ে যায়। 

{তানি তাঁর যোগ্যতার মান উন্নয়নের জন্য 1901 
সালে ডি. এস. সি.-এর মতো দুর্লভ সম্মান অর্জ'ন 
করেন। এওঁ একই বছর তান কেম্বরিজের ট্রিনিটি 
কলেজে অনার্স ডিগ্রীর জন্য ‘স্টেট ফ্কলারশপ' সংগ্রহ 
করেন এবং মহামান্য আগা খান প্রদত্ত আ'র্থ'ক সাহায্যে 
বদেশ যাত্রা করেন ! দুই বছর পর শিক্ষাক্রম সমাপনান্তে 
তাঁকে “ম্যাথামেটক্যাল সোস্যাইটি অফ্ক লণ্ডন'’-এর 
সদস্য এবং “ফেলো অফ 'দ রয়্যাল আ্যাস্ট্রোনামক্যাল 
সোসাইাট’’ মনোনীত করা হয় এবং আইজ্যাক্‌ নিউটন 
স্কলার হসেবে কোঁম্রজে থাকার অনুমাঁত দেওয়া হয়। 
1904 সালে তান ইউরোপের অপর প্রান্তে গয়ে 
গটিন[জেন থেকে পি. এইচ-ডি. করেন। 'ঁতান 
প্যাঁরসেও কিছুকাল হলেন এবং ইটালার বোলনা 
{বশ্বাবদ্যালয়ে আধুনিক জ্যামিতি অধ্যয়ন করেন। 
ইউরোপের সকল খ্যাতিমান গণিতজ্ঞের সঙ্গে তাঁর 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং উচ্চতর স্কলারশিপ 
পাওয়ার স:যোগ তাঁর ছল! সঢযোগ সহজলভ্য হওয়া 
সত্বেও শ:ধন গবেষণা করার তান পক্ষপাতী ছিলেন 
না। ভারতে তাঁর জন্য সম্পূর্ণ এক নতুন জগং 
অপেক্ষা করে ছিল ৷ {বিদেশে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের পথ 
অনেকখান সুগম করোঁছল। 

1907 সালে তাঁন আলিগড়ে তাঁর পুরানো কাজে 
{ফরে যান এবং 1907 সালে যখন কলকাতা 'বশ্ববিদ্যা- 
লয়-এ “স্যাডলার কাঁমশন” দ্থাপিত হয় তাঁর দুজন 
ভারতীয় সদস্যের একজন 'হসেবে তাঁকে গ্রহণ করা 
হয়! অপর সদস্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখো- 
পাধ্যায়। তাঁর এই প্রবীণ বিদগ্ধ ও দেশপ্রেমী 
সহকম”ী বঙ্গদেশের শিক্ষাবিস্তারকক্পে যে ধ্যানধারণা 
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মনে মনে পোষণ করতেন তাঁর সাহচর্যের ফলে ছিয়া- 
উাদ্দন সেই নাতি ও আদৰ্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন । তাঁর একান্ত কামনা ছিল যে ভারতের 
প্রাতাট ম:সলমান-গৃ্‌হে অন্ততঃ একজন সদস্যও স্নাতক 
হবেন । 

1919 সালে তান এই আদৰ্শ রুপায়ণের সুযোগ 
পেলেন। এই বছর কলেজের অধ্যক্ষ এবং ইংরেজী 
ভাষা ও সাঁহত্যের অধ্যাপক ইস্তফা দলে কলেজ 
ট্রাস্ট বোর্ড জিয়াউদ্দিনের উপর এই গুরু দায়িত্বভার 
ন্যস্ত করেন । এক নতুন যুগের সুচনা করবেন এই 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে জিয়াউদ্দিন অধ্যক্ষ পদে আসান 
হন। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই তান এক 
অপ্রত্যাশত 'বপঞজ্জনক পাঁরাস্থতির সম্মুখীন হন। 
যার ফলে কলেজের আ'গ্তত্বই বিপন্ন হয়ে ওঠে । এই 
সময় মৌলানা মহম্মদ আল এবং খলাফৎ নেতৃবৃ্‌চ্দের 
সঙ্গে গান্ধাজি আলগড়ে এসে উপস্থিত হন এবং একে 
কেন্দু করেই অসহযোগ আন্দোলনের সত্রপাত হয়। 
এই আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সরকার সাহায্য 
প্রত্যাখ্যান এবং ইংরেজী শিক্ষাবর্জন। মোঁলানা 
মহম্মদ আল দ্থর করোঁছলেন যে যত শাঁঘ্র সম্ভব এই 
কলেজাটিকে একাঁট জাতায় বিশ্ববিদ্যালয়-এ পারণত 
করবেন । এই সময় দেশের বাশচ্ট সম্ল্রান্ত মুসলমান 
নেতৃবৃন্দ আঁলগড়ে সাঁম্মালত হয়োছলেন। (জয়া- 
উদ্দিন অসাধারণ কোশল এবং সাহসের সঙ্গে এই সংকট 
উত্তার্ণ হলেন । 

1920 সালের ডিসেন্বা মাসে যখন ম:সলিম 
ইউনিভা্স“টি এ্যাক্‌ট কার্যকর হয় তখন ডঃ আহমাদ 
প্রো-ভাইস-চ্যাম্সেলর নিযডক্ত হন৷ কিন্তু 1928 সালে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য তত্্বাবধানার্থে' গঠিত রহমতুল্লা 
কমিশনের স:পারিশে এই পদে তান ইস্তফা দেন৷ 
1935 সালে তান আলিগড় ম:সলিম বশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য নিযুক্ত হন। 1947 সাল পৰ্যন্ত তান এও 
পদে আসান ছিলেন। এওঁ বছরই 'ডিসেম্বর' মাসে 
তান লণ্ডনে পরলোকগমন করেন । 'তনি সেই সময় 
তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘মেডিকেল কলেজ পরিকল্পনা’ 
সংক্কাম্ত ব্যাপারে লণ্ডনে গিয়োছলেন। 

সে'্টাল লেজিসলোঁটভ্‌ আ্যাসেম্বলীর একজন 
সদস্য হিসেবে তাঁর বন্তব্য অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে গৃহীত 
হত--বিশেষতঃ রেলপথ, মুদ্রা, বাণিজ্য এবং আ'্থক 
বিষয়ে । 1930 সালে 'নদ‘লাঁয় হিসেবে ‘হাউসে’ 
নিবাঁচত হন কিন্তু পরবর্তীকালে {তানি মুসলিম লগে 
যোগদান করেন । 'Systems of Education’, 
‘Systems of Examination’, ‘Indian Rail- 
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W৭y$', প্রভাত বই তান লেখেন ৷ ‘Elliptic 
Functions’ তাঁর রাচত একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ । 


[Mohammad Noman—Muslim India : 
Rise and Growth of the All India Muslim 
League, Allahabad, 1942; Indian Annual 
Register, 1936-1939; The Indian Year 
Book ; Who's Who in India, 1934-1944; 
Indian Legislative Assembly Debates, 
1930-47 ; Calcutta University Commission 
(1917-19) Report, 1919.] 


নাঁৰ হাদি 


আহমদ, সৈয়দ সুলতান ( স্যার ) ( ১৮৮০-১৯৬৩ ) 
Ahmad, Sayyid Sultan ( Sir ) (1880-1963) 


1880 সালে 24 ডিসেম্বর সৈয়দ সবলতান আহমদ 
পাটনা জেলার আলিনগরপলিতে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাঁর পিতার নাম সৈয়দ খৈরাত আহমদ । 'তনি 
পিতার দ্বিতাঁয় পুত্র । শিয়া মতাবলম্বণী, মধ্যবিত্ত, 
শিক্ষিত জমিদার পাঁরবারে সংলতান আহমদের জম্ম 
হয়। গয়ার আদালতে তাঁর পিতা ও ভ্যেষ্ঠল্রাতা 
উভয়েই শ্বনামখ্যাত আইনজা'ঁব’ ছিলেন । তাঁর পিতার 
রাজনৈতিক জীবনও ‘বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছল ৷ 1897 
সালে স লতান আহমদ গয়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রি- 
কুলেশান পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন এবং পাটনা কলেজে 
দুই বৎসরাধিক পড়াশোনা করেন | 1902 সালে 
তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন এবং গ্রে’স ইনএ ভাত হন । 
1905 সালে তান ব্যারিষ্টার পাশ করেন । এ 
বংসরই দেশে প্রত্যাবর্তন করে তান আইন ব্যবসা শর 
করেন প্রথমে কলকাতায় (1905-15) এবং পরে 
পাটনা হাইকোর্টে 

1900 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে {তান তাঁর আত্মায়া 
(সম্পর্কে ভাগনী ) {ববি তাসলিমানকে 'ববাহ 
করেন। কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁর ভ্রাতুচ্পুত্র 
নাজমূল হাসানকে দত্তকপঢুন্ রুপে গ্রহণ করেন । বহ:ু- 
বিধ কার্যে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন--আইন, 
সংবধান, শিক্ষা এবং রাজনণঁত । তবেঃপ্রথম দুটি 
ক্ষেত্রেই {তান সুপ্রতিষ্ঠিত হন এবং অবশ্যই পদাধিকার 
বলে । 


1919-20. সালে 'তনি পাটনা হাইকো্টে‘র 


আহমদ, সৈয়দ সুলতান 


{বচারপাঁত হন ৷ পাটনা বিশ্বাবিদ্যালয়ের তানি প্রথম 
ভারতীয় উপাচার্য (1923-30 ) ৷ লণ্ডনে অনযুষ্ঠিত 
গোল টোঁবল বৈঠকে তানি অংশ গ্রহণ করেন ( 1930- 
31 ) এবং 1937 সালে রাজপ্রার্তানাধর কার্যানবহিক 
পরিষদের ( রেল ও বাণিজ্য ) সদস্য হন৷ পদ্াধিকার 
বলে তান ভারত সরকারের উপর কচু পাঁরমাণে প্রভাব 
বস্তার করেন। ফলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 
প্রাদোশক রাজ্যপালের বিবেচনাম্‌লক ক্ষমতার স্পষ্ট 
ব্যাখ্যা করা হয় এবং দৈনান্দন শাসনব্যবস্থায় রাজ্য- 
পালের হস্তক্ষেপের কোন অঁধকার থাকবে না বলে 
আশ্বাস দেওয়া হয়। এর ফলে রাজ্যে কংগ্রেস 
মন্ব্সভা গঠন সহজ হয় পরের বছর তান লাঁগ অফ 
নেশনসে ভারতায় প্রতানধধ রুপে যোগদান করেন। 
1938 সালে পার্মানেণ্ট কোর্ট অব ইণ্টারন্য্যশনাল 
জাস্টসের (হেগ ) অচ্হায়ী শুন্য পদের জন্য তান 
মনোনীত হন এবং পরবর্তী বছর নিবচিন হওয়ার 
প্রকৃতই সম্ভাবনা ছিল৷ নতু যদদ্ধ শুর হওয়ায় 
নবচিন ক্হাঁগত হয়। 1940 সালে তান ‘যুদ্ধ 
কাঁমাট’র সদস্য হন৷ ত্র পক্ষকে তান পণ সমর্থন 
জানান এবং ‘কিছু কিছু ভারতায় নেতার মিত্রপক্ষের 
প্রত বিরুপ মনোভাবের সমালোচনা করেন। 1941 
সালে তান ভারত সরকারের আইন সদস্য রুপে 
যুক্ত হন৷ 1945 সালে পদত্যাগ করে তান 
চেম্বার অফ 'প্রশ্সেসের পরামর্শ'দাতা পদে নিযদন্ত হন 
(1947) ৷ অবশেষে হায়দ্রাবাদের {নিজাম তাঁকে 
“নগো'শয়েটিং কা্মাট'র সদস্য পদে নিযুক্ত করেন 
হায়দ্রাবাদের ভারত-ভহনন্তি সম্পর্কে আলোচনার 
নামত্ত । এই নাটকাঁয় ঘটনার প্রধান অংশ গ্রহণকারা- 
দের ভয্মকা সম্বন্ধে খুব রেশ' জানা যায় না, তবে 
এটা সত্য যে ভারত-ভন্তির সপক্ষে স্যার সুলতান 
যথ্েচ্ট প্রভাব বিস্তার করেন । 

1948 সালে স্যার স:লতান পাটনা প্রত্যাবর্তন 
করে হাইকোর্টে প্র্যাকাটস শুরু করেন। 1963 সালে 
27 ফেরুয়ারী তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং 
পালতে তাঁকে সমাধিচ্হ করা হয়। * 

সরকার চু্তিবদ্ধ কাজের মধ্যেও তান ‘রেসিয়াল 
ডিসাঁক্কামনেশান কমিশন’ (1922) এবং ‘হাটগ 
কাঁমশন অন এডুকেশানে'র সদস্য নিযুন্ত হন। 1932 
সালে তান ‘মহামেডান এড কেশান কিটি'র সভাপতি 
হন এবং জাঁবনের শেষ দন পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত 
{ছলেন। তি ম্ল্লার “মহমেডান ল’ নামক গ্রন্থের 

+দয্ট খণ্ডের সম্পাদনা করেন (1951-1961 )1 
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1944 সালে তান ‘এ '্ৰিটি বিট:্যুইন ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড দি 
ইউনাইটেড 'কংডম’ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তান 
দেশাঁবভাগের বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা করেন । 

তিনি 1927 সালে ‘নাইট’ উপাধি এবং 1945 
সালে কে. সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন৷ 1931 
সালে পাটনা 'বশ্বাবদ্যালয় তাঁকে সম্মানজক ‘ডকুটর 
অফ ল’ উপাধিতে ভূষিত করে। 

স্যার সুলতান সর্বদা আন্দোলনমলক রাজনীতি 
থেকে দরে থেকেছেন। জাতায়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর 
উচ্চ ধারণা ছিল৷ তান লক্ষ্য করেছেন, “‘জাঁতগত 
ও রাজন'ীতগতভাবে আমরা সকলেই ভারতবাসণী, একই 
পাঁরবেশে আমরা বাস কাঁর ও একই জামতে চাষ কাঁর । 
একই এঁত্হ্যময় : পুরাতন সভ্যতার আমরা গাঁব‘ত 
উত্তরাধিকারী” | ( সমাবর্ত'ন ভাষণ, আলিগড় 
1940). সাম্প্রদাঁয়ক চিন্তাধারার অসারতা ও '্বি- 
জাঁত তত্ত্বের স্বরূপ উদ্মোচিত করে তান বলেন, 
“সাম্প্রদাঁয়কতাবাদ সম্পর্কে একটা অন্তত ব্যাপার হল 
এর প্রকতগত অগ্বাভাবকতা, এটিকে ধর্মীয় সমস্যা- 
রূপে গণ্য করা হচ্ছে অথচ এর লক্ষ্য হল রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈঁতক সমস্যার সমাধান করা । ধর্মীয় সচে- 
তনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে আমরা ইচ্ছুক অথচ যে 
সযোগ গ্রহণ করতে আমরা সচেণ্ট হাঁচ্ছ তা একান্ত 
পাঁ্থব ৷ অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখা দিচ্ছে, 
ধর্ম ক্রমশ 'নয়গামাী হচ্ছে ।” (টুর লেকচারস্‌ অন 
মহাত্মা গান্ধী, পাটনা, এঁপ্রল 1948 )। (হংসৰ 
আক্রমণাত্মক জাতাঁয়তাবাদ ক্ষা্তকারক, বিশ্বজনান 
দু্টভাঙ্গ ও ভাবধারার বিকাশ হওয়া একান্তই উচিত । 
{শহ্প প্রসারের প্রয়োজনীয়তা ও গদুরৃত্ব উপলান্ধ করে 
{তান সরকারের সমালোচনা করেন এবং এই ক্ষেত্রে 
অতীতে যে সামান্য প্রচেচ্টামাত্র করা হয়েছে তার উল্লেখ 
করেন। পাটনার “হন্দ:স্হান সাইকেল ফ্যাক্‌টারি'র 
তি প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন ॥ 

স্যার সুলতান ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া 
ব্যাপকরুপে পরিভ্রমণ করেন । পাশ্চাত্যের উদার ভাব- 
ধারায় তান অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং ভারতীয় ম:সল- 
মান সমাজে সংক্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হন । 
পদ প্রথার নিবারণ ও নারী শিক্ষাবিস্তারের জন্য তান 
আবেদন জানান । } 

স্যার সুলতানের দৈহিক উচ্চতা ছিল মাঝারি, 
এবং গায়ের রং কালো । উচ্চ পদমর্যাদার আঁধকারাী 
সুলতান  তদনঢযায়ী বেশভনষা করতেন ও সাহেবা 
জাবনযান্রায় অভ্যগ্ত ছিলেন! 'কন্তু তাঁর ব্যান্তগত 


আহমদ উল্লাহ্‌ শাহ্‌ ১৯০ আহমদ উল্লাহ্‌, শাহ্‌ 
জাঁবনে ও গহে ভারতাঁয় ভাবধারা অক্ষু্র ছিল _ তাঁর চরিত্র গঠনে সুফিবাদ এক বিরাট প্রভাব 
অবশ্যই তাঁর পত্নীর প্রভাবে ও ব্যত্তিত্বে । বিস্তার করেছিল । প্রথমে তান কুরবান আল শাহ 


[Sahay, I—-The Makers of Modern 
Bihar ; Verma, S. N.—Sir Syed Sultan 
Ahmad (in Hindi); Who's Who in Bihar 
& Orissa—ed. C. S. Ram Nathan. Who's 
Who in India, Burma & Ceylon, 1940; 
The Golden Year Book of India, 1939-40 ; 
Indian Annual Register, Vol. Il, 1930, 
1940 ; Hindusthan Review, Patna, January 
1905 & December 1948, The Searchlight, 
Patna, 30 December 1944, 28 February 
1963 ; The Nusrat (an Urdu monthly 
magazine, Lahore, Pakistan), June 1963, 
contains a biographical Account of Sir 
Sulthan by Ahaullah Palvi.] 


( ৰ্বামেশ্বর প্রসাদ ) কেয়াম;চ্দীন আহমদ 


আহমদ উল্লাহ্‌ শাহ্‌ ( মৌঁলভাঁ ) ( ১৭৮৭/৮১- 
\ ১৮৫৮) 
(1787/89 
1858 ) 


Ahmad Ullah Shah ( Moulvi ) 


আক“্টের সুদ্নি মুসলিম নবাব পরিবারে জন্ম, 
আহমদ আলা ওরফে জিয়াউদ্দিনের । তবে তিনি 
ফৈজাবাদের মোঁলভা নামেই জনপ্রিয় । চিম্নাপতনের 
( মাদ্রাজ ) নবাব গোলাম হুসেন খান ছিলেন তাঁর 
বাবা এবং মহম্মদ আল! যান 1751 সালে আক*ট 
আক্রমণ করেন, তান ছিলেন তাঁর দাদ; । তাঁর জন্ম 
সাল অনিশ্চিত--হয় 1787 অথবা 1789 তাঁর 
ছেলেবেলা সম্বন্ধে বিদ্তারিত কিছুই জানা যায় না। 
অঙ্প বয়সে সংশ্নি ঈশ্বরতত্ব পাঠ সমাপন করে তান 
সৈনিক হওয়ার জন্য তালিম নেন এবং সামান্য কিছু 
ইংরাজি শেখেন। ষোল বছর বয়সে মাদ্রাজ ছেড়ে 
হায়দ্রাবাদ চলে যান এবং সেখানে গিয়ে রাজ্য রাজ- 
নীতিতে জড়িয়ে পড়েন । সেখান থেকে তিনি লণ্ডনের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ফিরে আসার পথে তান 
ইরাক এবং ইরানের মধ্য দিয়ে মক্‌কা এবং মদিনা 
ভ্রমণ করে আসেন । 


নামে এক দরবেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তারপর 
হেরার শাহ কাদেরী নামে আরেকজনের কাছ থেকে পথ 
নির্দেশ নেন ইনি তাঁকে খলিফা ঘোষণা করেন এবং 
খঢ়াঁজ্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে আদেশ 
করেন। জামিয়াত-উল-উলেমা নামে এক সংগঠন 
গঠন করা ছিল এই উদ্দেশ্য সিদ্ধর প্রথম ধাপ । 
তারপর আগ্রা ত্যাগের নির্দেশ এলে তিন 1856 
সালের নভেম্বর মাসে লক্ষে্রীতে গিয়ে জেহাদ প্রচার 
করেন। এই ঘটনা ঘটে অযোধ্যা দখলের স্বহ্পকাল 
পরেই এবং এর ফলে তাঁকে নিবাঁসিত হতে হয় । 
1857 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'তাঁন ফৈজাবাদের 
উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সেখানে তাঁর কার্যকলাপের 
জন্য তাঁকে ব্রিটিশ পুলিশ এবং সিপাহণীদের সঙ্গে 
সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হয়। ব্রিটিশ রাজ্যের বিরদ্ধে 
গুরুতর চক্রান্ত সংগঠনের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে কচু 
চিঠিপত্র উদ্ধার হওয়ার ফলে তান মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
হন৷ কিন্তু এই দণ্ডাদেশ কার্যকরী হওয়ার আগেই 
{দ্রোহ শুর; হয়ে যায়। (জুন 10,1857)। 
বিপ্রবাঁরা মৌলবাঁকে জেলু থেকে বার করে নিয়ে আসে 
এবং তাদের নেতা বলে শ্বাকার করে নেয় । যেহেতু 
আন্দোলনাটির নির্দেশনা এবং পরিকল্পনার জন্য একট 
কেন্দরায় স্থান প্রয়োজন (ছিল, সেজন্য তান রাজা মান 
সিং-এর হাতে ফৈজাবাদের ভার দিয়ে নিজে তাঁর 
অনযুগাম'ঁদের নিয়ে লক্ষেত্রী রওনা হয়ে যান । পথিমধ্যে 
চিনহাটে ( লক্ষেত্ী থেকে সাত মাইল দুরে ) ব্রাটশের 
সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ বাঁধে (30 জুন 1857) এবং 
সেখানে তান ব্রিটিশ সৈন্যবাঁহনাকে নিদারডণভাবে 
পরাজিত করেন। তারপর 1 জুলাই তান লক্ষ্য 
রোসডেদ্সি ( বেইল'-গারড ) আক্কমণ করলে কাঁঠন 
প্রতিরোধের সম্মুখীন হন । সেখানে অযোধ্যার চাঁফ 
কমিশনার আহত হয়ে পরে মারা যান ৷ তিন 87 
দিনের জন্য রেসিডেন্সীঁতে অবরোধ করে রাখেন এবং 
আডউটরাম প্রচুর পরিমাণে অন্বরশন্র নিয়ে এলে তাঁকে 
রেসিডেদ্সি পারত্যাগ করতে বাধ্য করেন । তৃতায় 
লড়াইটা হয় আলামবাগে ( লক্ষে়নী ) 23 ডিেম্বর 
1857 এবং সেখানে বিরাট প্রিটিশ গোলম্দাজ বাহিনীর 
কাছে তিনি পরাজিত হন । চতুর্থ সংঘর্ষাটি ঘটে 
কাইজারবাগে (লক্ষেত্রী) যখন সৈন্যাধ্যক্ষ কলন কাম্প- 
বেল এবং হোপ গ্রাণ্ট তাঁর সৈন্যবাহিনীকে আক্লমণ 
করেন । সাংঘাতিক লড়াই হয় এবং তাঁর সৈন্যবাঁহন’র, 


আহমদ উল্লাহ্‌ শাহ্‌ 


পরাভব ঘটে যাঁদও তাঁন অনুকরণযোগ্য সাহস প্রদর্শন 
করে সবশেষে যুদ্ধক্ষেত্ৰ পাঁরত্যাগ করেন।  আহমদ- 
উল্লাহ আ'ত্মক এবং পাঁথ'ব কর্তৃত্বের উৎস 1হসাবে 
নিজেকে ‘খাঁলফৎ উল্লাহ’ ঘোষণা করেন এবং নিজের 
নামে মুদ্রা চাল: করেন । ব্রিটিশ সরকার তাঁর মাথার 
জন্য পঢুরস্কার ধার্য করেন 50 হাজার টাকা । লক্ষেতীর 
পতনের পরও মোৌলভাঁ রোহলখণ্ডে সার্বয় ছিলেন। 
{তান শাহজাহানপুরে দখল করেন এবং মোহামদা 
( লাঁখমপনুর জেলা ). থেকে তাঁকে সরানো 'সম্ভব হয় 
{ন । অবশেষে তান পাওয়াই ( শাহজাহানপ:ুর জেলা ) 
পে"ঁছান সেখানে তান তাঁর একজন বিশ্বস্ত স্থানীয় 
রাজার ব'বিশ্বাসঘাতকতায় 1858 সালের 15 জন 
গঢ়লাবদ্ধ হয়ে মারা যান । তাঁর মৃত্যুতে অযোধ্যার 
স্বাধীনতা আন্দোলনের অধ্যায় শেষ হল । 

মোৌলভাঁ আহমদ উল্লাহ্‌ শাহ ছিলেন সাধু এবং 
সৈনিকের এক বিরল সমন্বয় । তিনি অসাম্প্রদায়িক 
পথে 'ঁবপ্পবা কার্যকলাপ সংগাঁঠত এবং এক্যবদ্ধ করে- 
{ছলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক নজাঁরহান 
স্বাৰ্থত্যাগ ও বাঁরত্বের সঙ্গে মৃত্যুকে উপেক্ষা করার 
নেতৃত্ব দিয়োছলেন ৷ 

আহম্মদ উল্লাহ: ছিলেন সপুরু্ষ-দাঁর্ঘ আকৃতি, 
সুগঠিত দেহ, তাঁর চক্ষয বিশাল ও গভাঁর। তাঁর 
আকৃতিতে আভিজাত্যের পাঁরচয় স:স্পচ্ট | অযোধ্যার 
{বদ্রোহের ‘তান ছিলেন মল নেতা । “উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত অযোধ্যা এবং রোহলখণ্ডে তাঁর ভ্রমণ এবং 
জৰালাময়’ বক্তৃতার ফলেই অযোধ্যায় প্রথম বিদ্রোহের 
সুচনা হয় ৷” 


[Sir Colin Campbell :—Narrative of 
the Indian Revolt from its Qutbreak to 
the Capture of Lucknow (London: 1858); 
Hope Grant :—Incidents in the Sepoys 
War, 1857-58 (London: 1863); Charles 
Ball :—The History of the Indian Mutiny, 
in two Volumes (London); Kaye and 
Malleson :—History of the Indian Mutiny 
of 1857-58, Vols. II (1879), Vol. IV (Lon- 
“don: 1898), Vol.—V (London: 1898); 
Mcleod Innes :—The Sepoy Revolt (Lon- 
don: 1897). G. B. Malleson :—The 
‘ Indian Mutiny of 1857 (London: 1891) ; 
Kamaluddin : Sawanehat-Salatin-Auadh ; 
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Voli—Il  ( Lucknow ); Najmul Ghani 
Khan :—Tarikh-i-Amadh,  Vol.—V (Luck- 
now, 1919); Mohammad Abrar Husain 
Farooqi :—Tazkira-i-Maulona Ahmad 
Ullah Shah Sahid Yani Maagsir-i-Dilawari 
(Hardoi : 1966) ; V. D. Savarkar .—The 
Indian War of Independence, 1857 (Bom- 
bay: 1947); R. C. Majumdar .—The 
Sepoy Mutiny and Revolt of 1857 (Cal- 
culta): 1957); Freedom Struggle in 
Uttar Pradesh, Vol.—lIl (Lucknow); San- 
gharsh Kalin Nebuon Ki  Jeevaniyan, 
Bhag | (Lucknow : 1957) ; 5. N. Sen :— 
Eighteen Fifty seven (Delhi : 1957) ; Rebe- 
lion 1857, a Symposium edited by P. C. 
Joshi (New Delhi: 1957); Ashoka 
Mehta : 1857, the Great Rebellion (Bom- 
bay); Ra's Ahmad Jafar -—Naijid Ali 
Aur Unka Ahed (Lahore : 1957), Michael 
Edwardes :— Battles of the Indian Mutiny 
(London: 1969) ; Intizam Ullah Shahabi:— 
East India Company Aur Baghi Ullema 


(Delhi); Ghadar Ke Chand Ullema 
(Delhi).] 
মনতোষ সং সফণঁ আহনেদ 


আসফ আলি ( ১৮৮৮-১৯৫৩ ) 
Asaf Ali (1888-1953 ) 


1888 সালের 1! মে 'দিষ্লতে এক উচ্চ মধ্যবিত্ত 
পরিবারে আসফ আলি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা 
ছলেন উত্তর প্রদেশের বলন্দ-শায়ের জেলার এক 
{বশত্ট জাঁমদার । এই পারবারের দিল্লীর সঙ্গে 
যোগাযোগ ছিল, এবং বালক আসফ আলিকে 'বদ্যা- 
{ুশশ্ষার জন্য দিল্লীর আ'যাংর্লো-আযারাবক হাইস্কুলে 
পাঠান হয়। এখানে তান একাঁদকে সনাতন ইসলামিক 
বুণতির শিক্ষা পদ্ধাত এবং অপর দিকে পাশ্চাত্য শক্ষা- 
ধারার সঙ্গে পাঁরচিত হন। আ্যাংলো-_আ্যারাবক 
স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে তান কোঁদ্রজ ইউানিভাঁস“ট 
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মিশন পাঁরচালিত দিল্লীর সেট শ্টিফেনস্‌ কলেজে 
ভাৰ্ত হন৷ 

সে'ট স্টিফেনস্‌ কলেজ থেকে স্নাতক পর'ঁক্ষায় 
উত্তা্ণ হয়ে 1909 সালে তানি লণ্ডনে যান এবং 
লিজ্কন্‌স্‌ ইন-এ যোগ দেন | 1912 সালের 
জানযয়ার মাসে তনি ব্যারিস্টার হন। পরবর্ত"ী দুটি 
বছর তান ইংলণ্ড এবং ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন । 
পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে পাঁরাচাত এবং এর ফলে লব্ধ 
অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনে যথেষ্ট সহায়ক 
হয়েছিল । 

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মুহুর্তে. 1914 
সালে আসফ আল ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লী 
হাইকোর্টে তান আইনবিদ্‌রুপে তাঁর কর্ম'জ'ঁবন শুর; 
করেন এবং কতকগুলি স্মরণীয় বিচারের ক্ষেত্রে আঁভ- 
যুন্তের পক্ষ সমর্থন করে রাজন'ীততে জড়িয়ে পড়েন । 
এগ্যলর একটি হল সণডার্স“ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত 
ভগৎ সিং-এর মৃত্যু দ'ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে পাজ্ঞাব 
হাইকোর্টে পুনর্বচারের প্রার্থনা । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
চলাকালান শ্রীমতা আ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে পারচালিত 
হোমরুল লাঁগ আন্দোলনকে উপলক্ষ করেই তান 
প্রথম ভারতের জাতাঁয় আন্দোলনে সক্কয় ভুমিকা 
গ্রহণ করেন। তবে তাঁর সমসামায়ক আরো অনেক 
ভারতীয়দের মত 'তাঁনও অচিরেই মহাত্মা গান্ধীর 
"অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। 1918 
সালে তান ‘ভারত রক্ষা আইনে’ বন্দী হন । বিচারে 
তান স্বয়ং বিশেষ দক্ষতা সহকারে আত্মপক্ষ সমর্থন 
করে নিজের মুক্তি অজন করেন। তিন বছর পর 
1921 সালে তান পুনরায় বন্দী হন । কিন্তু এবার 
বিচারে তিনি আঠারো মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হন। 

কারাসন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি খেলাফং 
আন্দোলনে সাক্িয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভারতীয় 
মুসলমানরা সে সময় দলে দলে খেলাফৎ আন্দোলনের 
প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। গান্ধীবাদ এবং অসহ- 
যোগ আন্দোলন সম্বন্ধে আসফ আলির ধারণা এত 
গভাঁর ও সংস্পণ্ট ছিল যে 1921 সালে তানি ‘কন- 
স্ট্রাকাটভ নন: কো-অপারেশন’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা 
করেন *এই বইটিকে যথার্থই গান্ধীবাদী রাজনৈতিক 
রণ কৌশলের ভাষ্য রুপে অর্ভাহন্ধ করা যায় । 1927 
সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সেক্রেটারী জেনারেল 
নিযুক্ত হন এবং তন বছর পর 1930 সালে কংগ্রেস 
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ওয়া্কং কমিটির সদস্য হন । ব্রিটিশ বিরোধ কার্য- 
কলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে আর একবার 
স্বল্পকালের জন্য কারাবরণ করতে হলেও তান 
ছিলেন অকুতোভয় । 1934 থেকে 1946 সাল 
অবধি তিনি সে'দ্রাল লোঁজসলোঁটভ অআযাসেম্বলীতে 
ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে তিন চিফ হুইপ, 
সেক্রেটারী জেনারেল এবং ডেপুটি লিডার র্‌পে কাজ 
করেছেন। অআ্যাসেদ্বলাীর সভ্য থাকাকাল'নই তান 
1935 সালে দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কাঁমাটতে নিবাচিত 
হন । এই পদে প্ঢনর্ন‘ব্চিত হয়ে পরবর্ততী দেড় 
দশকও তান এওঁ সামাতির সঙ্গে যৃক্ত িলেন। 

নিষ্ঠাবান ' জাতায়তাবাদীর্‌ূপে আসফ আলি 
হন্দ:মুসলমান সম্প্রতি রক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী 
ছিলেন । ভারতের অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে 
তিনি হন্দ; ও মসলমানগণের মধ্যে সুসম্পর্ক 
স্থাপনের প্রশ্নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন । এরই পারি- 
প্রেক্ষিতে তিনি 1932 সালে হহশন্দ: মৃসলমানের এক্য 
ও সংযোগ ঘটানোর উদ্দেশ্যে আহত সম্মেলনের 
অন্যতম উদ্যেন্তা হিসাবে সেখানে একটি বিশেষ 
ভূমিকা পালন করেন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি । যাই হোক তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার খ্যাতি তাঁকে দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটির 
প্রাতাঁট নিবচিনেই হন্দ: মহাসভা ও মুসলিম ল’গ 
প্রার্থীদের পরাজিত করতে সাহায্য করে। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরব হলে আবার তাঁকে 
গান্ধাজার অসহযোগ আন্দোলনে অগ্রণী ভুমিকা নিতে 
দেখা যায়। সে সময় তান মোঁলানা আবুল কালাম 
আজাদ-এর নেতৃত্বাধান কংগ্রেস কার্যকর সামাতর 
সদস্য এবং কংগ্রেস পাঁরষদ দলের সম্পাদক fছলেন । 
কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ইংরেজদের যুদ্ধ 
প্রচেষ্টায় কোনরকম সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়। পাঁরণামে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রে প্ররোচনা দেবার অভিযোগে 1942 
সালের আগষ্ট মাসে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির 
অন্যান্য সকল সদস্যদের সঙ্গে আসফ আইলিকেও 
গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যান্যদের সঙ্গে ‘তান অনি্দিভ্ট 
কালের জন্য আহমদনগর দুর্গে আটক থাকেন । 

দুর্বিষহ কারাজ'বনে আসফ আলির ক্বাস্থ্যহানি 
ঘটায় গুরুতর পাড়িত অবস্থায় (তান 1945 সালের 
মে মাসে ম্‌ন্তিলাভ করেন । বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে আসফ 
আলি ভুলাভাই দেশাই-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির 
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সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। নেতাজ সুভাষচন্দ্র বসুর 
পাঁরচালনাধান ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ম'তে যোগদান- 
কারী এবং ব্রিটিশ . সরকার কর্তৃক দেশদ্রোহারুপে 
আযখ্যাত ব্যক্তদের সমর্থন করার জন্য উপরিউক্ত 
কমিটি গাঁঠত হয়েছিল । 

1946 সালে লর্ড পোঁথক লরেন্স-এর নেতৃত্বে 
যে ক্যাবিনেট িশনাঁট শ্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে 
আলোচনার জন্য ভারতে আসেন কংগ্রেস দলের উচ্চ 
পর্যায়ের একজন সভ্যরূপে আসফ আলি এই আলো: 
চনায় অংশগ্রহণ করেন। এওঁ বছরের আগষ্ট মাসে 
গাঁঠত অন্তর্বর্তী সরকারের পাঁরবহন ও রেল দপ্তরের 
মন্ত্ত্বপদ তাঁকে দেওয়া হয়। যে কনাষ্টাটিউয়েণ্ট 
আযাসেম্বাল ভারতের সংবিধানের প্রণয়ন করে তারও 
{তান ছিলেন অন্যতম সদস্য । 

বাঁহার্বশ্বের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের 
জন্য নেহরু অত্যন্ত সচেতন দিলেন । দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের শেষে প্‌থিবাঁর বৃহত্তম শন্তিশালী এবং 
মযা্দাসম্পন্ন রাষ্ট্রবুপে আমেরিকা আত্মপ্রকাশ করোঁছল। 
এজন্য ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূতের পদটি অন্তর্বর্তী 
সরকার বিশেষ গুরঢুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে। এই 
কারণে ভারত এবং আমোঁরকার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার 
উল্লেখযোগ্য কাজে ভূমিকা নেবার জন্য আসফ আলিকে 
মনোনীত করা হয়৷ 1947 সালের ফেব্রুয়ারী থেকে 
1948 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত আসফ আল 
ওয়াশিংটনে ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে প্রায়শঃই 
ভারতের হয়ে ‘তান জাতপঢঞ্জে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 

ওয়াশিংটনের ভারতায় সম্প্রদায়ের এক অংশের 
কাছে তান বিতা্কত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ালে তাঁকে 
উড়িষ্যার রাজ্যপাল নিযুক্ত করে কটকে পাঠান হয়। 
1948 জুন থেকে 1952 সালের মে মাস পৰ্যন্ত 
তান এই আঁবতা্কত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর 
চ্বাস্থযর অবনত ঘটলে 1952 সালে তাঁকে সংইটজার- 
ল্যাণ্ডের বার্ন-এ ভারতের রাষ্ট্রদুত নিযুক্ত করা হয়। 
অ'স্টুয়া এবং ভ্যাটক্যানেও তান একই সঙ্গে ভারতের 
প্রারতানধিত্বের দাঁয়ত্ব পালন করেন৷ এ সময় শান্তির 
দৃত রূপে তান প্রয়োজনের সময় আহত বাভদ্ন 
আদ্তজািতক সম্মেলন এবং ইউনাইটেড নেশ্‌নসে 
প্রর্তানধিত্ব করেন৷ 'কস্তু তাঁর কাজ বেশি দুর অগ্রসর 
হবার আগেই তান 1953 সালের 2 এপ্রিল অকস্মাৎ 
হৃদল্নোগে আক্রান্ত হয়ে স:ইটজারল্যাণ্ডে পরলোকগমন 
করেন। তাঁর মরদেহ বিমানে তাঁর প্রিয় শহর দিল্লাঁতে 
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নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে মহান দরবেশ হজরংৎ 
নিজামুদ্দীন আউলিয়ার স্ম্তিসোধের পাশে তাঁকে 
সমাধিন্থ করা হয়। 

1928 সালে অরুণা গাঙ্গনললের সঙ্গে তাঁর বিবাহ 
হয়। তাঁর স্ত্রী অরুণা তরুণী হলেও নিজের ক্ষমতায় 
ভারতের জাতায় আন্দোলনের উচ্লেখযোগ্য ভূমিকা 
নিতে শুর করেন এবং শাঁঘ্রই নিজেকে বিশিভ্ট রাজ- 
নৈতিক নেৱরুপে প্রতিষ্ঠিত করেন । তাঁদের কোনও 
সন্তানাদ ছিল না। 

রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও আসফ আল উদ, 
ইংরেজি ও হন্দ'তে গদ্য ও পদ্য রচনায় দক্ষ ছিলেন । 
কর্মজাঁবনের প্রায়ম্ভে তানি বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং 
সাময়িকপত্রে লিখতেন । এর ফলে তাঁর যে অথগিম 
হত তা ছিল ব্যারিস্টার পেশায় অর্জিত আয়ের 
অঁতারিন্ত । ‘কনস্ট্রাকৃটিভ নন-কোঅপারেশন ' 
গ্রন্থটি ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম স'ঁমান্ত অণ্যল সম্পর্কে 
তিনি একটি রিপোর্ট এবং উদ্তে স্টালিনের জীবন 
নিয়ে কবিতা লেখেন । 1930-এর দশকের কোন এক 
সময় হন্দ:-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য ও 'বভেদের 
কারণ এবং তার অপসারণের বিষয় নিয়ে তান ‘সাম 
আজেণ্ট ইণ্ডিয়ান প্রবলেমস:' নামে আর একটি গ্রন্থ 
{লিখোঁছলেন । বা'ম'ঁরূপেও তাঁর খ্যাঁত ছল 
অসামান্য ৷ 

আসফ আল ছিলেন সৃপুরষ এবং সচেতন মান- 
{সকতায় ভরপুর ! অমায়িক প্রক্কাতর এই মান;ষাঁট 
বেশবাসে ছিলেন অতিশয় নিখহঁত । সেই বেশবাস গান্ধী 
টুপি বা আচকান সহ চুড়িদার পায়জামাই হোক অথবা 
তাঁর প্রথম জাবনে এক চক্ষুুতে চশমা পাঁরাহত ভেনে- 
শশিয়ান বো-সহ এক সম্পূর্ণ পশ্চিমী পোশাকই হোক । 
{তানি সচরাচর চশমা ব্যবহার করতেন । তান ছিলেন 
উপাদ্থত বদ্ধিসম্পন্ন এবং কোন সময়েই যথোচিত 
প্রত্যুত্তরের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হতো না। 

এ্যাডভোকেট এবং জেরাকারীরুপে তান ছলেন 
অনন্য ৷ একনিষ্ঠভাবে আইন পেশায় নিজেকে নিয়ো- 
{জত রাখতে পারলে তান প্রভূত খ্যাত অর্জন করতে 
পারতেন। 

আদর্শ জ'বন যাপনের মান নির্ণয়ের নিয়ামক 
{ঁহসাবে তান “বিগত যুগের সংস্কৃত ও মাজত রুচির 
সমর্থন করতেন । তাঁর আতিথেয়তা ছিল উদার এবং 
আন্তরিক । পাঁরশেষে এটুকুই বলা যায় যে রাজনাীঁতর 
ক্ষেত্রে তাঁর গভাঁর আসন্তির ফলে আইন জগৎ একজন 
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মহান আইনজ'বিকে, উদ কাব্য একজন প্রথম সারির 
কাঁবকে, সাঁহত্য একজন সম্ভাবনাময় সাঁহাঁত্যককে এবং 
সাংবাদিকতা একজন সাংবাদিককে হারিয়েছে । এর 
পাঁরবর্তে তান নিজে যা পেয়েছেন এবং যা তান 
দেশকে দিয়েছেন তা হল দ্বিতায় সারির নেতৃত্ব এবং 
অপ্রণীতকর পরিবেশের প্রাতকুলতা থেকে ত্রাণলাভের 
কৌশল । 


[Bharat Varsha Ki Vibhutiyan (Hindi) 
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Khanna ; Interviews with Mrs. Aruna 
Asaf Ali and with Mr. Juggal Kishore 
Khanna (old colleague of Asaf Ali) by 
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আসাদ্‌উল্লা খান গালিব ( ১৭৯৭-১৮৬৯ ) 
Asadullah Khan Ghalib (1797-1869 ) 


আসাদউঃ্লা খান গালিব উনিশ শতকের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ উদ{ ও ফাৰ্স" কাঁব ও লেখক, 1797 সালের 27 
ডিসেম্বর আগ্রায় জন্ম গ্রহণ করেন। ‘তান ছিলেন 
তু্কণী বংশজাত। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় বসবাস- 
কারা সালজুক তুকণ রাজাদের বংশধর বলে তান 
নিজের পরিচয় দিয়েছেন । সালজ্যক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন 
ধরলে সালজুক রাজারা মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন শাখায় ভাগ 
হয়ে ছাড়য়ে পড়েন । গালিবের প্রপিতামহ কুকান 
বেগ খান অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সালজুকদের 
মধ্যে সবপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন । 'ঁকছু দিনের জন্য 
তিন দ্বিতাঁয় শাহ আলমের দরবারে চাকুরী করেছেন। 
‘কন্তু অজ্পকালের মধ্যেই এঁ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে জয়- 
পূরের মহারাজার দরবারে আগমন করেন । দই পুত্র 
ও তিন কন্যা নিয়ে তান দিল্লী থেকে আগ্রাতে তাঁর 
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বসতবা'্টাটও স্থানান্তারত করেন । বড় ছেলের নাম 
{ছিল আবদুল্লা বেগ খান । ‘তান ছিলেন গালিবের 
পতা । গালবের মা ইজ্জত-উন-ননিসা বেগম ছিলেন 
আগ্নায় অবসরপ্রাপ্ত সামাঁরক নেতা গুলাম হুসেন খানের 
কন্যা । 

আবদু্লা বেগ খান সামাঁরক বাঁহনীতে প্রথমে 
যোগদান করেন অযোধ্যায় তারপর হায়দ্রাবাদের নিজামের 
অধানে এবং সর্বশেষে আলোয়ারের শাসকের ফোঁজে। 
1802 সালে একাঁট কন্যা এবং দু্টি পঢুত্র রেখে তান 
মারা যান। জ্যেচ্ঠ পুত্রের নাম আসাদ উ্লা খান । 
এই অবস্থায় আবদ;ল্লা বেগের কনিগ্ঠ ভ্রাতা নসরু*্লা 
বেগ খান পাঁরবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইনি 
সিন্ধিয়ার সামরিক বাঁহনগতে কাজ করতেন । জেনারেল 
পেরণ-এর অধানে তান আগ্রা দুর্গের ভারপ্রাপ্ত 
ছিলেন। '্বিতাঁয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় নসরুল্লা 
খান দুর্গট সহ ব্ৰিটিশ সেনাবাহন'র কাছে আত্মসমর্পণ 
করেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে নিজেদের সামাঁরক 
বাঁহনাতে 800 অগশ্বারোহাীঁর তত্বাবধায়ক 'নযত্ত 
করেন৷ তাঁর মাসিক মানা 1700/- টাকা । (কচু 
{ন পর নিজের ক্ষমতাবলে তান ইদ্দোর রাজ্যের 
অন্তভ:ন্ত সো*্ক এবং সোন্সা নামক দুটি জেলা অধিকার 
করে নিলেন । ব্রিটিশ সরকার এই বিষয়টি অনুমোদন 
করে নসরুল্লা খাঁকে দড্টি জেলার জায়গ'ঁরদার বলে 
মেনে নিলেন । নসরুজ্লা খানের মৃত্যুর পর ইংরেজ 
সরকার তাঁর পাঁরবারের জন্য মোটা পেনসন বরাদ্দ 
করেন । মহম্মদ মৃয়াজ্জম ছিলেন সে সময়কার একজন 
নাম করা 'শাক্ষত ব্যক্তি । তার অধ্যক্ষতায় পরিচাঁলত 
মন্তবে নসরুল্লা খানের ভ্রাতুষ্পুত্র গাঁলবের পড়াশুনা 
শুরু হয়। এখানে উচ্চাঙ্গের ফার্সশ গদ্য রচনা ও 
কাঁবতা সম্পর্কে তান সম্যক জ্ঞান অর্জ'ন করেন। 
1810 সালে আবদুর সামাদ নামে একজন পারস্য 
দেশীয় পর্যটক আগ্রায় আসেন । জন্ম স্‌ন্রে তিনি 
ছিলেন জরথুষ্ট্রের অনুগামী, পরে ইনি ইসলাম ধর্মে 
দাক্ষা গ্রহণ করেন৷ প্রায় দঃ’'বৎংসর তান গালিব 
পরিবারে বসবাস করেন। ফলে গালিবের সঙ্গে ফার্সশী 
ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যালোচনার আসরও খুব জমে 
ওঠে ৷ গালিবের পিতৃব্য নসরুল্লা বেগ খানের সঙ্গে 
ফিরোজপুর বিরকা এবং লোহারুর নবাব আহম্মদ 
বক্‌স খানের ভগ্নীর বিবাহ হয়েছিল । আহম্মদ বক্‌স 
খানের ভ্রাতুচ্পত্রী এবং বিখ্যাত উদ: কাঁব ইলাহা 
বক্‌স খানের কন্যা উমরাও কোমের সঙ্গে গাঁলবের 
বিবাহ হয় (1810) । 1812 সালে আগ্রা পারতাগ 
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করে গালিব স্থায়ী ভাবে বসবাস করবার জন্য দিল্লীতে 
চলে আসেন । 

গাঁলবের শিক্ষালাভ ছিল অত্যন্ত এলোমেলো 
ধরনের ৷ প্রথমে মহম্মদ মুয়াজ্জম এবং পরে আবদুস 
সামাদের কাছ থেকে তি যে শিক্ষা লাভ করোঁছলেন 
তারপর আর কোন কেতাবাঁ শিক্ষা তান লাভ করেন 
{নি । কিন্তু কেতাব শিক্ষার অভাব তান দর করে- 
ছিলেন নিজের চেষ্টায় ফার্সব ভাষায় লেখা বহু 
রচনার সঙ্গে পাঁরাঁচাতর মাধ্যমে! সেইজন্য ক্রমে 
লোহার; পাঁরবারের সঙ্গে পারচয় ঘটায় দিল্লীর বিদ্বচ্জন 
সমাজে তান খুব সহজ ভাবেই স্থান করে নিয়েছিলেন 
শদল্লীতে এ সময় ঘটোঁছল বহু জ্ঞানী গুণা ব্যক্তির 
সমাবেশ ৷ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মোমিন 
ও জোঁক-এর মতো কাঁব, মতফাত সদরউদ্দিন ও ফজল 
হকের মত পণ্ডিত ব্যাঁন্ত, আহসানুল্লা খান ও তফঙ্জল 
হুসেন খানের মত রাষ্ট্রনেতা, মিঞা কালে নাসিরু- 
দ্দনের ন্যায় ধর্ম‘প্রবন্তা এবং আরো অন্যান্য অনেকে । 
এ'রা প্রত্যেকেই ছিলেন আহম্মদ বকস্‌ খান ও ইলাহা 
বকস খানের 'প্রিয়বন্ধধ ৷ এ'দের সান্নিধ্য লাভ করে 
গাঁলব ‘নিজের বিদ্যাবত্তার সমকক্ষতার অভাববোধ 
করেন, 'কন্তু এই অভাবকে তান পঢুরোপহুরি মেনে 
{নিতে রাজ' ছিলেন না ৷ নিজের চেষ্টায় ও অধ্যাবসায়ে 
পড়াশুনা করে তান অনতিকাল মধ্যেই দিষ্লার জ্ঞানী 
গুণা সমাজে নিজ আঁধকার লাভ করোঁছলেন ! শ্দুধ্য 
অন্যান্য জ্ঞানণ গুণা ব্যান্তদের সঙ্গে নিজের সগকক্ষতাই 
{তাঁন লাভ করেন নি, এ'দের কারো কাছেই তানি 
বশম্বদ হয়ে থাকেন দন | নিজের ক্ষমতা বলে তান 
দিল্লীর জ্ঞানী গঢ়ণী মহলে একটি বিশিল্ট স্থান 
অধিকারে সক্ষম হয়েছিলেন 

1806 সালে 'পত্ব্য নসরুল্লা খান মারা গেলে 
{ৰটিশ সরকারের সঙ্গে পেনশন নিয়ে গালিব পরিবারের 
প্রচণ্ড ববাদ বাধে । প্রথমে মৃত নসরু্লা খানের 
পরিবারের জন্য ব্রিটিশ সরকার বার্ষিক 10,000 টাকার 
পেনশন মঞ্জুর করেন । ‘নবাব আহন্মদ বকস্‌ খান 
এই পেনশন ব্যবস্থায় সম্ভুণ্ট ছিলেন কিন্তু পরে অজ্ঞাত 
কারণে পেনশনের হার 10,000 থেকে কমিয়ে 5,000 
করা হলো । ' গালিবের ভাগ্যে জ:টলো মাত্র 750 
টাকা । নবাব আহম্মদ বক্‌স খানের কাছ থেকে তানি 
আঁতারন্ত কিছু মাসোহারা পেতেন ৷ কন্তু যেরুপ 
{লাস জীবনে গালিব অভ্যন্ত ছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে 
সংসার জীবন যাপন করা ক্রমশঃ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো । 


আসাদ:উচ্লাখান গালিব 


যখন তান জানতে পারলেন যে লোহারডুর নবাবের 
হস্তক্ষেপের ফলে পারিবারিক পেনশনের মাত্রা দশ হাজার 
থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজার করা হয়েছে তখন গালিব 
প্রাতকারের জন্য কলকাতার স্দুপ্রাম কোর্টের দ্বারস্থ 
হলেন (1826) । মোকদ্দমা তদারকাী করার জন্য 
দাঁর্ঘপথ পেরিয়ে 1828 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গালিব 
পে'ঁছুলেন কলকাতায় । লোহারুর নবাবের বিরুদ্ধে 
এই মামলার রায় শেষ পর্যন্ত গালিবের অন কুলে 
হয়নি । 

এই সময় থেকে নবাব আহম্মদ বক্‌স খান অনিয়- 
মিতভাবে হলেও যে আ'্থক সাহায্য গালিবকে দিতেন 
তাও বন্ধ হয়ে গেল৷ ফলে গালিব চরম আঁথ‘ক 
বিপর্যয়ের সম্মখাীন হলেন। এই দ;দনে গালবের 
সাহায্যে এঁগয়ে এলেন 'দিল্ল'র বাদশাহ বাহাদুর শাহ 
জাফরের দ:জন প্রভাবশালী পার্ষ'দ উজ'র হাকিম 
আসান:;ল্লাহ্‌ খান এবং ধ্মেপিদেণ্টা মিঞা কালে 
নাসিরুদ্দিন । বাদশাহ নিজে ছিলেন কাব্য অন;রাগণী । 
পর্ষ'দদের কথায় বাদশাহ-গাঁলবকে তৈমুর বংশের একটি 
ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার দায়িত্ব দি লেন। এই 
কাজের জন্য গাঁলবকে প্রত বৎসর 600 ঢাকা বৃত্তি 
হিসাবে দেওয়া হবে বলে হ্থর হলো । বাদশাহ এছাড়া 
গালিবকে বাদশাহ সম্মানে ভূষিত করলেন। তাঁর 
নতুন পরিচয় হলো নাজমউদ্দোলা 'দিবির-উল-মুলক 
{নিজাম জঙ্গনামে ( জুলাই, 1850) । চার বছর পর 
রাজকাঁব পরলোক গমন করলে বাদশাহ নির্দেশে গালিব 
তাঁর স্থলাভিষিন্ত হলেন (1854) । 

গালিবের এই ফ্বাচ্ছন্দ্য বেশণ দিন স্থায়ণ হয় বন । 
দিল্লীতে {সিপাহরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 
যখন দেখা গেল চরম রাজনৈতিক আঁস্থরতা তখন থেকেই 
গালবের পেনশন বন্ধ হয়ে গেল । {তন বংসর পর 
রামপুরের নবাবের হস্তক্ষেপের ফলে এই পেনশন প্ঢ়নঃ 
প্রবার্ত'ত হয় । নবাব নিজে ছিলেন গালিবের গণ 
গ্রাহী ৷ তান নিজেও তাঁকে প্রাত মাসে একশো টাকা 
মাসোহারা দিতেন। তব: গালিবের অর্থভাব দর 
হয়ান । জাঁবনের শেষ কট বছর তাঁর আঁতবাঁহত 
হয়োছল নিতান্ত অর্থ'কৃচ্ছুতার মধ্যে । তাঁর আয়ের 
তুলনায় ব্যয় ছিল অনেক বেশী ৷ ফলে ঝণের বোঝা 
ক্রমশঃ বাড়তে থাকে । আঁথ‘ক অভাব অনটনের সঙ্গে 
যুক্ত হলো শারাঁরিক আধ ব্যাধি । মন্তিচ্কে রন্ত- 
ক্ষরণের ফলে 1869 সালের 15 ফেব্রুয়ারী তাঁর দেহান্ত 
ঘটে । তাঁকে কবরহ্থ করা হয় নিজামউদ্দিন এলাকায় । 


আশ্ুুকোষ কালা 


এখানে রয়েছে 1956 সালে গালিব সমিতির উদ্যোগে 
নির্মমত একটি মর্ম‘র সমাধি মন্দির ৷ 

উদ{ ও ফাস“ উভয় ভাষায় গালিবের রচনা সমূহ 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহত্য কাঁর্ত' বলে গণ্য করা 
যায়৷ প্রায় 5,000 হাজার উদ: কবিতা (তানি লেখেন । 
এদের মধ্যে থেকে বাছাই করা প্রায় 2000 কবিতা নিয়ে 
তায় একট সংকলনও প্রকাশিত হয়। তাঁর লিখিত 
প্ত্রাবলীও পনুস্তকাকারে দুনর্টি খণ্ডে প্রকাশত হয়। 
উদ{ অপেক্ষা ফার্সখ ভাষায় তান বেশী লিখতেন । 
11,000 এরও বেশ কাঁবতার রচায়তা তিন । 
‘পঞ্জাহ্‌’ ( ফার্সশী ব্যাকরণ ও ভাষা তত্ত্ব) ‘মির-ই- 
নিমরোজ’ ( মুঘল-ইতিহাস-প্রথম খণ্ড ) দস্তানবু 
( সপাহাঁ বিদ্ৰোহের কিছু ঘটনা ), কাঁত বুরহান 
( বিখ্যাত ফাৰ্স“ বুরহান-ই-কাঁতির সমালোচনা ) তাঁর 
অবিন্মরণায় সাহিত্যক কার্ত। 

উদ: গদ্য ও পদ্য সাত্যের জগতে গালিব ছিলেন 
অগ্রদূত ৷ যাঁদও সাহত্যের গতানুগতিক ধারাকে 
তানি সম্পূর্ণ বজন করতে পারেন নি, তব: অনেক 
বিষয়ে {তান ছিলেন নতুন পথের দিশারী ৷ ফার্সশী 
কায়দা অনুসরণ করে রাঁচিত উদ{ কবিতা ছল কল্পিত 
প্রেম, মদ ও অবাস্তব চিন্তাধারার মধ্যে সংবদ্ধ । গালিব 
তাকে মানুষের জাঁবন মরণের দিকচক্রবালের মধ্যে, 
আশা নরাশার দ্বচ্দ্বের আবর্তে, অক্কাত্রিম ঈশ্বরের একমেব 
আঁদ্বতীয়মের আঁগ্তত্বের মধ্যে এনে মুক্তি দেন 
এখানেই মহামাঁত গালিব আসাদ্‌উচ্লাখান শ্রেষ্ঠ উদ 
কাঁব। 

ফার্সশ ভাষায় রচনাগুলিও তাঁর স্বকায়তার দাবী 
রাখে । 


[Mohammad Husain  Azad—Ab-i 
Hayat, Lahore ; Altaf Husain Hali— 
Yadgar-i Ghalib, Aligarh, 1930 ; Ghulam 
Rasul Mihr—Ghalib, Lahore, 1946; S. 
M. Ikram—Hayat-i Ghalib, Lahore ; Malik 
Ram—Zikr-i Ghalib, Delhi, 1964.] 


মনতোষ সং মালিক রাম বাভেজা 


আশুতোষ কালা ( ১৮৯১-১৯৬৫ ) 
Ashutosh Kali ( 1891-1965 ) 


1891 সালে ফাঁরদপনর জেলার ( বর্তমান বাংলা- 
দেশে অবাস্থত) পালং থানার অধীন বিলাসখান 


১৯৬ আশুতোষ কালী 


গ্রামে বিপ্পবী ও অন:শাঁলন সাঁমাতর একজন প্রথম 
সারির নেতা আশুতোষ কাল! জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর 
বাবার নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র কালী । ভাই বোনদের মধ্যে 
আশুতোষ সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। পালং স্কুল থেকে 
তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তার্ণ হওয়ার পর সিলেটের 
মুরারী চাঁদ কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখানে তান 
অধ্যাপক স্নরেন্দ্র কুণ্ড্‌র সঙ্গে বসবাস করতেন । 
সুরেন্দ্র কুণ্ড অনুশীলন সমিতির প্রধান সদস্য 
fছলেন। এই সময় আশ্ুতোষের মনে এক দ্বশ্দব 
দেখা দেয়-_বিদ্যাভাস করবেন, না, ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে নিজেকে পুরোমাত্রায় নিয়োজিত করবেন । 
দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তান এগিয়ে আসেন 
এবং ভারতের দ্বাধাঁনতা আন্দোলনে ' এক সক্িয় 
ভুমিকা গ্রহণ করেন । 


ময়মনাসংহ-এর দলা'য় কাজকর্ম দেখাশুনা করবার 
জন্য আশুতোষকে বিশেষ ভার দেওয়া হয়। এরপর 
দলের নির্দেশে তিন উত্তরপ্রদেশে যান। সেখানে 
কর্মী হসাবে তান লাভ করেন রাজেন লাহড়ণর 
মতো সাহসী ও উদ্যোগী ষ্বককে। পরবর্ত"ীকালে 
লাহড়া কাকোরা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে- 
ছিলেন। রাসাঁবহারী বসুর সঙ্গে ঘানষ্ঠ সংযোগ 
থাকার ফলে আশুতোষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এক 
সশদ্ব বিপ্লবের পাঁরকল্পনা করেন । 


ভারতায় প্রাত্রক্ষা আইন অনুসারে আশুতোষকে 
এলাহাবাদে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দ'ঁ্ঘকাল এলাহাবাদ 
দু্গণ ও আগ্রা সে'্ট্রাল জেলে বন্দ করে রাখা হয়। 
সেখানে তাঁর উপর পহঁলশ অমানুষিক দৈহিক নিয্তিন 
করে এবং তাঁকে সেখান থেকে কলকাতার কড চ্ট্রাঁট 
পুলেশ থানায় আনা হয়। যাঁদও এখানেও তাঁকে 
শারীরিক পাড়া, দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে 
কোন শ্বাঁকারো'ন্ত আদায় করা সম্ভব হয় নি । 

অন:শাঁলন সাঁমতির সদস্য {হসেবে আশুতোষ 
একাঁদকে সাহস, সংযম, দৃঢ়তা ও অন্যদিকে এক উন্নত 
মানের চাঁরাঁত্ক উৎকর্ষ'তা লাভ করেছিলেন যার ফলে 
ভারতের দ্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর 
হয়ে আছে এর ফলে জাঁবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর 
মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগুত ছিল । 

প্রথম 'বশ্বযদ্ধ চলাকালীন কুতুবদিয়া থেকে 
পালাবার এক ব্যর্থ প্রচেৎ্টায় তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা 
হয় এবং দালন্দা হাউসে পাঠান হয়। 1921 সাল 
পর্যন্ত আলপ;ুর, মেদিনীপুর, রাজশাহী সেশ্ট্রাল 
জেলে রাজবন্দা হসেবে তাঁকে রাখা হয়। তিন বছর 


আশ্চৃতোষ কালা ১৯৭ 


পর 1924 সালে বেঙ্গল অর্ডিন্যাম্স অনুসারে তাঁকে 
আবার গ্রেপ্তার করা হয় ও চার বছরের জন্য রায়পুর ও 
অন্যান্য জেলে আটক রাখা হয়। ছাড়া পাবার পর 
তান কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন । চট্টগ্রাম 
অস্ব্রাগার ল:ণ্ঠনের পর আন্দোলন দমনের জন্য 
পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে 1930 সালে তানি 
গা ঢাকা দেন। এরপর 1931 সালে বেঙ্গল ক্রিমিনাল 
ল অআযামেনডমে'্ট আ্যাক.-ট অনুযায়ী তাঁকে আবার 
গ্রেপ্তার করে সাত বছরের জন্য বক্‌সা ও দেউলিতে 
আটক রাখা হয়। মুপ্তির পর সুভাষ চন্দ্র বসুর 
সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে'। 1940 সালে আশুতোষ 
আবার গ্রেপ্তার হন এবং ছ' বছরের জন্য বক্‌সা 
ক্যাম্প ও দমদম সে'ট্রাল জেলে তাঁকে রাখা হয়। 
1946 সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় । 

আশ্ডতোয তাঁর নিজের গ্রামে অনুশীলন সমিতির 
অন্যান্য সদস্য রাইহরণ সেন, জাঁবন কুমার ঠাকুরতা 
এবং সতানাথ দের বিশেষ সমর্থনে জাতায় “শিক্ষা 
আশ্রম’’ নামে একটি বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। বিদ্যা- 
লয়াটি এ জেলার অনুশীলন সাঁমাতর বৈপ্লবিক 
কাজকর্ম পারচালনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল । 
আশুতোষ দাঁ্ঘ‘কাল সোনারগাঁ জাতীয় স্কুলের সাথে 
যোগাযোগ রাখার সময় ঢাকায় বৈপ্লাবক কাজকর্ম দেখা- 
শ;নার জন্য সেখানে একটি বিপ্লব কেন্দ্র গড়ে 
তোলেন । জা'বনের শেষ দিকে আজীবনের বন্ধু 
কেদারেশ্বর সেনের 'বশেষ সাহায্যে কলকাতার 
কাছাকাছি টালিগঞ্জে “অনুশীলন ভবন" গড়ে 
তোলেন এটা মূলতঃ বাধ্য উপনীত 'বপ্পবাীঁদের 
মেলামেশার ক্ষেত্র এবং প্রয়োজন অনুসারে বাসস্থান 
{হসেবে ব্যবন্বত হলেও দ্বাধীনতা লাভের উপযোগী 
কার্যক্রম সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হত। 

আশ্ডুতোষ 'কিছুকালের জন্য ফাঁরদপুর জেলা 
কংগ্রেস কাঁমাটির সম্পাদক হিসেবে মনোনাত হয়ে- 
{ছলেন। এছাড়া বঙ্গায় প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাট ও 
সর্বভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাটরিও একজন প্রথম সারির 
সদস্য {হিসাবে পাঁরচিত ছিলেন । বিপ্রবাী কাজকর্ম 
ছাড়াও জটিল রাজনৈতিক সমস্যা, সমাজবিদ্যা ও 
দর্শনের ওপর তাঁর বিশেষ দখল ছিল। প্‌থিবাঁর 
ইতিহাস ছল তাঁর নখদপ্ণে ৷ 

{তাঁন তাঁর জাঁবনকে দেশের স্বাধীনতার জন্য 
উৎসর্গ করে 'িয়েছিলেন। তাঁর চারত্রে নিঃ্্বার্থ 
মনোভাব, নম্রতার পরিচয় থাকার জন্য আঁত প্রচারমুলক 


_ আশুতোষ চোঁধুরাী 


কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে কখনোই প্রতিষ্ঠা করতে 
চাননি। ij 

তাঁর জাঁবনের শেষ পরিণতি ছিল বিশেষ দুঃখের । 
1965 সালের 7 জন 74 বছর বয়সে অনশীলন 
ভবনের প্রধান কক্ষের সি“ড় থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর 
মৃত্যু ঘটে । 


[R. C. Mojumdar—History of the 
Freedom Movement in India, Vols. ILI, 
Suprokash Roy — Bhorater Baiplabik San- 
gramer Itihas, Calcutta, 1955 ; Bhupendra 
Kumar Dotta—Bharater Dwitiya Swadhi- 
nata Sangram, Calcutta, 1949; Green 
Book of Bengal Revolutionaries maintained 
by the D. I. G., I. B., West Bengal (Lord 
Sinha Road, Calcutta ; Information Sup- 
plied by close relatives, colleagues, friends 
and political co-workers; Personal 
knowledge of the Contributor] 
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কমলাক্ষ চরণ ভট্টাচার্য 


আশ তোষ চোঁধ্যরী ( স্যার ) ( ১৮৬০-১৯২৪ ) 
Asutosh Chaudhuri ( Sir ) (1860-1924 ) 


সগ্মময়ী এবং দতুগাদাস চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপতত্ 
আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন পাবনা জেলার ( তংকালীন 
উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার) হাঁরপঢুর গ্রামে । 
রাজসাহাীর অন্তর্গত নাটোরের দেওয়ান রামদেব 
চোঁধ্ুুরাীর বংশধর দুগ্দাস ছিলেন হাঁরপঢুরের জমিদার 
এবং বাংলার সাবআঁডনেট একাঁজাকউাটিভ সাঁভ“স-এর 
অন্যতম প্রথম সভ্য । প্রগাঁতশাীল - চিন্তার অধিকারী 
দৃুগাদাস ছিলেন আগ্রহী সাহিত্যানুরাগা এবং তাঁর 
বাসভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ'নবন্ধন মিত্র, নবীন- 
চন্দ্র সেন এবং মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ . সেকালের 
{বশিষ্ট সাহিত্য সেবাঁগণের যাতায়াত ছিল । প্রাচুর্য 
এবং সাহিত্যের পারমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠায় আশুতোষ 
তাঁর কর্মজাঁবনে সাঁহত্য প্রণীতর প্রতিফলন ঘটাতে 
পেরেছিলেন 

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট কুল থেকে প্রবেশিকা 
পরাক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে আশ্যুতোষ কলকাতার 


আশুতোষ চৌধুরী: 


প্রেসিডোণ্স কলেজে ভার্ত' হন । 1881 সালে যাঁরা 
একই সঙ্গে ববি. এ. এবং এম. এ. পবাক্ষায় কৃতকার্য 
হয়োঁছলেন আশ; তোষ ছিলেন তাঁদের অন্যতম । সেই 
বছরেই তান ইংলণ্ড যান এবং কোদ্রজ ববশ্ব- 
‘বিদ্যালয়ের সেণ্ট' জন্‌স কলেজ থেকে 1884 সালে 
‘ৰ. এ. এবং 1885 সালে এল. এল. বি. পরীক্ষায় 
উত্তরণ হন । 'মডল টেমপল থেকে 1886 সালে 
{তান ব্যারিষ্টারী পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন । দ্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করে 1886 সালে তান দেবেন্দুনাথের 
তৃতীয় পুত্ৰ এবং রবা'ঁন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভার (1865-1922 ) সঙ্গে 
পাঁরণয়স্‌ত্রে আবদ্ধ হন প্রাঁতভা নিজেও ঁছলেন 
আলোকপ্রাপ্তা এবং উচু দরের সঙ্গীতশিল্পী । আশ - 
তোষের কাঁনষ্ঠ ভ্রাতাদের অন্যতম, লক্ধপ্রাতিষ্ঠ 
সাঁহাত্যক প্রমথনাথও বিবাহ করেন রবা'ান্দ্রনাথ এবং 
হেগেন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা 
হান্দরাকে । ই 

{বত্তশালী পিতার পঢ়ত্র আশুতোষ নিজেও 
আদালতে আইনজাবার পেশায় প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করেছেন। ব্যারিস্টারী পেশায় তাঁর খ্যাত তাঁকে 
কলকাতা' হাইকোর্টের 'বচারপাঁত হতে সাহায্য 
করোছল। তান 1912 সালের ফেব্রুয়ারী থেকে 
1920 সালের জ:ন পর্যন্ত এই পদে আসান ছিলেন । 

ঠাকুর পাঁরবারের জামাতা আশুতোষের সাহিত্যে 
অক্বাত্ম অন:রাগ ছল । মাতৃভাষা বাংলা এবং 
ইংরাজাতে দক্ষতা অর্জন ছাড়াও ফরাস' সাহত্যেরও 
তান ছিলেন রসন্ঞ পাঠক । বরবান্দুনাথ ছিলেন তাঁর 
অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং তিনি কবিকে ‘কড় ও কোমল’ 
(1886) প্রকাশনায় সাহায্য করেন। প্রখ্যাত কাঁব 
ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও ছিলেন তাঁর বিশেষ 
বন্ধ । {তি দ্বজেন্দ্রলালকে ইংরাজিতে কাঁবতা রচনা 
করতে 'রুৎসাহ করেন। লেখক {হসাবে আশু 
তোষের যোগ্যতাও কম ছিল না । সমগ্রভাবে সাহিত্যের 
এবং বিশেষভাবে ইংরাজি কাব্যে তাঁর রসাম্বাদ গ্রহণের 
ক্ষমতা পাওয়া যায় অধুনা অবলযুপ্ত ‘ভারতাঁ’ পত্রিকায় 
প্রকাশিত তাঁর কাঁটস্‌, পো, বার্নস এবং অন্যান্যের 
রচনার উপর লেখা নিবন্ধগুলিতে। সৃজনধর্মণী 
সাহিত্যে কথ্যভাষা প্রয়োগের তিন ছিলেন অন্যতম 
প্রবন্তা। অপরদিকে, স্বনামখ্যাত কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
প্রমথনাথ বাংলা সাহিত্যে কথ্যভাষাকে দক্ষতা ও 
সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। বঙ্গীয় সাহহত্য 
পাঁরষদ ও ইনডিয়ান সোসাইটি অফ ওাঁরয়েণ্টাল আর্ট'- 
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এর সঙ্গে তান যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর স্ল্ীর প্রতিষ্ঠিত 
সঙ্গীত সঞ্ঘ-এর তান ছিলেন একজন পুষ্ঠপোষক । 
আশ্ুুতোষ ইংরাজি শিক্ষার সবেং্কৃল্ট দিকাঁট 
গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অযোন্তিক ইংরাজি 
অন; করণকে তান বর্জন করেছেন । পাশ্চাত্য এবং 
ভারতাঁয় কৃষ্টর শ্রে্ঠ বৃত্তির সমন্বয় সাধনই ছল 
তাঁর লক্ষ্য এবং আদর্শ । জাতায়তাবাদ প্রসঙ্গে 
আশুতোষ তাঁর সমসামায়ক নেতৃব্‌ন্দ থেকে ভিন্ন 
মতাবলম্বী ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন কংবা 
বিদেশ প্রভুদের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা ভক্ষা 
করার চেয়ে দেশবাসারা নিজেদের সম্পদের সদ্‌ব্যবহার 
করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবে-_তানি এটিই চাইতেন । 
সৎ্কার্ণ এবং প্রাদেশকতাম্‌লক রাজনীতিতে তাঁদের 
শক্তি ও সময় অপচয় না করে তাঁদের তান দেশের 
শিল্পোন্নয়ন এর চিন্তায় নিজেদের নিয়োঁজত করতে 


বলেছেন । ‘তান দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন, “‘আমাদের 
অগ্রগঁত দেশের শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত৷’ এজন্যই তান আাসোসিয়েশন ফর দি 


এ্যাডভান্সমেণ্ট অফ সায়াণ্টাফক এ্যাণ্ড ইনডাস- 
ট্িয়ালয এডুকেশন এর একজন সকিয় সমর্থক ছিলেন 
এই সংস্থার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আশুতোষ ছলেন 
একমত ৷ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আশুতেষ 
প্রস্তাব দিয়োছলেন যে প্রতাট জেলায় এই সংস্থার 
একটি করে শাখা খোলা হোক এবং এদের একাঁট 
দায়িত্ব হবে কাঁরগরণী ও (বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের 
জন্য গাশ্চাত্ত্য দেশসমুহে ছাত্রদের প্রেরণা করা । 
এইর্‌পে 'শক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা ভারতীয় ম্‌লধনে শিক্প 
কারখানা স্থাপনে সাহায্য করতে পারে এবং এইটিই 
জাত গঠনের প্রথম প্রয়োজন'য় পদক্ষেপ । দুরদর্শণ 
আশুতোষ আমাদের প্রচলিত “শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক 
ব্রহাটগুলৈ উপলাক্ক করোঁছলেন এবং এই দিকাঁটর প্রাঁত 
লক্ষ্য রেখই তান বলোঁছলেন, “যে সময় মানবজাতি 
দুত এঁগয়ে যাচ্ছে, তখন এই ব্যবস্হার ফলে ভারত 
ক্রমশঃ ভয়াবহভাবে পিছিয়ে পড়বে’ দেশ যাতে 
মধ্যযুগীয় আবহাওয়া থেকে গণতা'দ্ব্রক এবং বাণিজ্যিক 
যুগে দুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ' সেজন্য তান 
{বিশেষভাবে কারিগরী বিদ্যাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবহ্থার 
প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন । 

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন ছিল তাঁর 
শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও মতাদর্শের শ্রেন্ঠ রপায়ণ। 
সরকার শিক্ষায়তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠনে 
অনিচ্ছবক ছাত্র ছাতঁদের জন্য 1905 সালে চ্হাপিত 
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এই প্রতিষ্ঠানটির কাণ্ডারীর ভুমিকা মৃত্যুকাল অবাধ 
পালন করেছেন আশুতোষ । এই প্রতিষ্ঠানাটকে 
বাঁচিয়ে রাখতে এবং যাদবপুর কলেজ অফ ইন- 
জিনায়ারিং এণ্ড টেকনোলজির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বিষয়ের একাঁট গ্রন্থাগার স্হাপনের জন্য তিনি যথোচিত 
আ'্থ'ক সাহায্যও করেছেন। 1906 সালে কাউ- 
দ্সিলের আন:কুল্যে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের 
প্রতিষ্ঠা তাঁর ঈপ্সিত স্বদেশবাস'দের মধ্যে স্বনির্ভ'তার 
চেতনা জাগিয়ে তুলতে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের 
স্‌চনা করেছে । ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এড্‌কেশনের 
প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সাঁহত্য এবং 
জ্ঞানের সাম্মালত 'শক্ষায় ‘স্কুল থেকে যে সমস্ত 
ছেলেরা এবং নাগাঁরকেরা শিক্ষিত হবে তান্না নিজেদের 
প্রয়োজন নিজেরাই 'মাঁটয়ে দেশসেবার কাজ করবে, 
এবং এই কলেজ থেকে বোঁরয়ে আসবে বৈজ্ঞানিক, 
গবেষক এবং শিল্প প্রাতণ্ঠান ও ব্যবসাবাণিজ্যের 
পাঁরচালক ৷! 

অতএব আশুতোষ মনলেতঃ রাজনণীতর ক থেকে 
না হলেও শিক্ষানৈতক দিক থেকে একজন প্রকৃত 
স্বদেশসেবাী ছিলেন৷ বাস্তবিক পক্ষে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের কার্য'কারিতার ওপর তান তেমন 
বিশ্বাসী ছিলেন না । তাঁর মন্তব্য. ‘পরাধীন জাতির 
কোন রাজনণীত নেই’ তৎকালীন জাতায়তাবাদাঁদের 
মধ্যে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করোছল । তান 
রাজনণাঁততে চরমপন্থার বিরোধী ছিলেন এবং 
চিরচ্হায়ী বন্দোবস্তের চ্হায়িত্বের পক্ষে মতপ্রকাশ 
করেছেন। তবুও তান নিজেরে সাঁমিত গাঁ'ডতে 
আবদ্ধ রাখেননি এবং একাধিকবার সাঁক্কয় রাজনৈতিক 
কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। 
1905 সালের 16 অক্টোবর ফেডারেশন হলে অনঃুষ্ঠিত 
রাখণবন্ধন উৎসবে তানি যোগ দিয়েছিলেন এবং 
এখানেই তাঁন আনন্দমোহন বসুর উত্তেজক ভাষণের 
ইংরাজি অন:বাদ পড়ে শোনান । ভারতাঁয় জাতীয় 
কংগ্রেসের একজন শাঁর্ষহ্হানীয় সভ্য আশুতোষ 
ল্যাণ্ডহোল্ডার'লস এ্যাসোলিয়েশনেরও প্রাতচ্ঠাতা- 
সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়ে এই সা্মাত যে প্রস্তাব পেশ করে তার খসড়া 
তৈরী করোছলেন আশুতোষ স্বয়ং । স্বয়ং বঙ্গ- 
ব্যবচ্ছেদকার কার্জনের মতে এই সমিতির স্মারকপত্রই 
{ছল সব থেকে সারগর্ভ' এবং জোরালো ৷ 1909 
সালে তান দ্বাপাস্তরে প্রেরণ প্রসঙ্গে সরকার! ক্ষমতার 
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অপব্যবহারের নন্দা করেন । নিজস্ব ভঙ্গীতে তানি 
স্বদেশী ভাষায় স্পষ্টভাবে তাঁর মনোভাব প্রকাশ 
করেছেন। এই প্রসঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম 
অন;রাগের কথাও স্মরণযোগ্য । 

আশুতোষ জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন । জাতিভেদ 
এবং অস্প্‌শ্যতার মত সামাজিক কুপ্রথাগুলির তিন 
সমালোচক ছলেন। (তান ব্রাহ্ম ধমবিলম্বী ছিলেন 
এবং কিছুকালের জন্য আ'দ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির 
পদ অলংকৃত করেন। কে্ব্রজ অধ্যয়নকালে তান 
হন্ডয়ান মজাঁলস’ প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলণ্ডে 
ভারতীয় ছাত্রদের এইটিই সবপেক্ষা পুরাতন সামাত । 
তান একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমিতির সঙ্গে যুক্ত 
{ছলেন-_যেমন কলকাতা 'বশ্বাবিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর ও 
[রিপন কলেজ, 'ড্ট্রিক্‌ট চ্যারিটেবল সোসাইটি, 
{হন্দ:স্হান কো-অপারোঁটভ ইনস;রেন্স কোম্পানী 
এবং হহন্দ:স্হান কো-অপারোঁটভ .ব্যাগ্ক । 1921 
সালে তিনি বঙ্গায় ব্যবস্হাপক পাঁরষদের সভ্য হন । 
1904 সালে 'ঁতান বর্ধ“মানে বঙ্গীয় প্রাদোশক সম্মেলন 
এবং 1907 সালে পাবনা জেলা সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করেন৷ 1908 সালে পাবনায় অনঃষ্ঠত বঙ্গীয় 
প্রাদেশক সম্মেলনে তান অভ্যর্থনা সমাতর চেয়ার- 
ম্যান রূপে কাজ করেছিলেন । 1917 সালে সরকার 
বাহাদুর তাঁকে ‘নাইট’ উপাধিতে ভুষিত করেন । 


[Rabindranath  Tagore—Jivansmriti, 
Calcutta 1319 B. S. ; Ramonanda Chatto- 
padhyaya—Sriyukta Asutosh Chaudhuri, 
in Pravasi, Ashar, 1331 B. S. ; Manmatha- 
nath Ghose—Sir Asvutosh Choudhuri, in 
Manasi O Marmavoani, Agrohayan and 
Paush, 1331 B. S.; The National Council 
of Education, in Journal of the College 
of Engineering and Technology, December, 
1938; Haridas Mukherjee & Uma 
Mukherjee—The Origin of the National 
Education Movement, Jadavpur Univer- 
sity, 1957; Sir Asutosh Chaudhuri, 
The Centenary of a grect Indian, in 
Hindusthan Standard, June 12, 1960.] 


( এস. নখোপাযধ্যায় ) কে, কে. দাশগুপ্ত 


আশুতোষ দাশ S8০ 


আশ:তোষ দাশ (ডঃ) ( ১৮৮৮-১১৪১ ) 
Ashutosh Das ( Dr ) (1888-1941 ) 


আশ্যুতোষ দাশের জন্ম 1888 সালে হুগলাঁ 
জেলার শ্রীরামপুুরের এক দাঁরদ্র পরিবারে । তান 
অত্যন্ত মেধাবঁ ছাত্র ছিলেন এবং মিডল: ইংলিশ, 
এণ্ট্রাস ও এফ. এ. পরাক্ষায় বৃত্তি পান । বাল্যাবস্থাতেই 
তান সংপাঁরাচিত বিপ্পবা {শিক্ষক সতাঁশ চন্দ সেনগুপ্তের 
প্রভাবে আসেন ও কলেজে পড়ার সময়ে তান কল- 
কাতায় ‘অন;শাঁলন সমাত'তে যোগদান করেন। 
অন:শাঁলন সাঁমাত ছল বাংলাদেশের বিখ্যাত বিপ্লবী 
সংগঠনগুালর কেন্দ্র, পরবর্তীকালে যার একটি শাখা 
রূপে যুগান্তর পার্টির অভ্যুদয় ঘটে। তাঁকে হুগলী 
জেলায় ও জেলার চারপাশে বপ্রবা কাজকর্ম সংগাঁঠত 
করার দায়িত্ব দেওয়া হয়োছল । তান এই কঠিন কাজ 
একাগ্র {নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করোছলেন। যাদুগোপাল 

. মুখোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গনলা ও যতাঁন মুখোপাধ্যায়ের 
মতো খ্যাতনামা বপ্পবাঁদের ঘানষ্ঠ সান্নিধ্য (তান লাভ 
করোঁছলেন। 

1914 সালে কলকাতা মোঁডকেল কলেজ থেকে 
আশ;তোষ দাশ স্নাতক হন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলা- 
কালীন তান আই. এম. এস.-এ যোগদান করে 
ভারতের 'বাঁভন্ন স্থানে, মেসোপটোঁময়া ও আরবে কাজ 
করেন । 'ঁবশ্বযুদ্ধের অবসানে গান্ধাজাীর আহৰানে 
তাঁন আই. এম. এসের স্থায়ী চাকুরী ত্যাগ করে ভারতে 
চলে আসেন ৷ এরপর তিন গান্ধাজাীর জনসংযোগ ও 
গ্রাম পঢুনগ“ঠনের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ 
করেন এবং ম্যালেরিয়া ও কালাজবর বিধ্বন্ত একটি গ্রাম 
হাঁরপালে বাস করতে শুর: করেন । তাঁর দণসাহাসিক 
দ'ঁর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে এ অণ্টল থেকে কালাজবর অপসারণ 
করা সম্ভব হয়োছল । তান একদল তরুণকে নিজের 
বাড়ীতে, বাড়ার লোকের মতই রেখে--তাদের গ্রামীণ- 
স্বাস্থ্য সেবার কাজ করার জন্য তৈরী করেন। 

1922 সালে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হওয়ার পর 
তান সম্পূর্ণভাবে বন্যানাণের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন৷ - তান হাঁরপালে ‘কল্যাণ সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং 1925 সালে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে 
বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। 1930-34 সালের 
আইন অমান্য আন্দোলনে তানি অংশগ্রহণ করেন এবং 
এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। 1932 
সালে বাংলা আইন অমান্য আন্দোলনের তান অন্যতম 
নেতা ছিলেন । বহু বছর তান বেঙ্গল প্রাভান্সিয়াল 


আশুতোষ দাশগুপ্ত 


কংগ্রেস কমিটি ও অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য 


ছিলেন। ‘বিভন্ন জেলা-কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা 
সংগঠন করার জন্য তান বহু চেষ্টা করেন। তান 
ওয়াধা ও সেবাগ্রাম পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে 
গান্ধীজাীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল । 1940 সালে পূর্ব- 
বাংলায় গান্ধী সেবা সংঘের মালিকান্দা অধিবেশনে 
তান অংশগ্রহণ করেন। 

“কংগ্রেস চক্ষু চিকৎসা'”’ সাঁমাত তাঁরই প্রচেষ্টায় 
তৈরী হয়। দার্খাদন এই সংস্থা গ্রামে চিকিৎসকের 
দল পাঠিয়ে গ্রামের গরীব মানুষের চোখের 'চাকৎসা, 
ছানি কাটা ইত্যাদির মাধ্যমে সাহায্য করোঁছল । তাঁর 
এই মহৎ মানব সেবার কাজে তাঁর যোগ্য সহকর্মী 
ছিলেন ডঃ অনাদি চরণ ভট্টাচার্য্য । 

আশুতোষ দাশ চিরকুমার ছিলেন । তাঁর উপা- 
জনের সবই তিনি দেশের কাজে ব্যয় করেছেন। তাঁর 
কোন জাঁবনবাঁমা বা ব্যাংক আমানত ছিল না । তানি 
{ছিলেন অত্যন্ত নাঁরব ও নম্র কর্মী ! বলা যায় তাঁর বাঁ 
হাত তাঁর ডান হাতের কাজ টের পেত না। “্বার্থ’ 
কোনাদনই তাঁর হিসাব নিকাশের মধ্যে স্থান পায় নি । 
গ্রাম গ্রামান্তরে পদযাত্রায় একক সত্যাগ্রহে অংশ নেবার 
সময় তান ম্যালিগনাণট মাালোরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে 
পড়েন। 1941 সালের 31 জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। 
তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র গান্ধীজী তাঁর শোক- 
বাতয়ি লিখে পাঠান--“তাঁর মৃত্যু আমাদের বিরাট 
ক্ষাত করে গেল। তাঁর প্রতি শোক জানাতে হলে 
আমাদের আরও বেশ দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে 
হবে। তাঁর মাকে আমার গভাঁর শোক জানাবেন ৷” 


LJadugopal Mukherjee—Biplabi  Jiba- 
ner Smriti Katha ; Patra (Bengali Week- 
ly), Asutosh Number, 28 August 1941; 
Prabasi, Ashar 1362 B.S. ; Personal infor- 
mation of the contributor, a close and life- 
long associate of Ashutosh Das. ] 


রতনমণ চ্যাটাজ“ী 


আশ্যুতোষ দাশগডপ্ত ( ১৮৮৫-১৯৪৭ ) 
Ashutosh Dasgupta ( 1885-1947 ) 


আশুতোষ দাশগুপ্তেয় জন্ম 1885 সালে ঢাকা 
জেলার গরুরগাঁও গ্রামে, এক মধ্যাবত্ত হহন্দ: বৈদ্য 


আশুতোষ দাশগুপ্ত 


পাঁরবারে ৷ তান তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান । তাঁর 
পতা কাশাপ্রসন্ন দাশগডপ্ত এ অণ্টলের অত্যন্ত সম্মানিত 
ব্যক্ত  ছলেন । আশুতোষ পড়াশুনায় অত্যন্ত মেধাবী 
ছিলেন । এম. ই. পরাক্ষায় {তাঁন ঢাকা জেলায় প্রথম 
হন এবং তারপর ঢাকা কলোজয়েট স্কুল থেকে 1905 
সালে এণ্ট্রাস পরক্ষায় ষণ্ঠ স্থান অধিকার করেন। 

1905 সাল বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় বছর! 
বাংলাকে 'দ্বখণ্ডিত করার সিদ্ধান্তের (বিরুদ্ধে এক 
অভূতপুর্ব রাজনৈতিক বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। 
আশ:তোষও এই আন্দোলনে আকৃষ্ট হন৷ তন স্কুল 
ছেড়ে দেন এবং বঙ্গভঙ্গ. আন্দোলনে ছাত্র বিক্ষোভে 
নেতৃত্ব দেন । পরে তান অন;ুশাীলন সাঁমাততে যোগ 
দেন এবং সেখানে প্রধান নেতৃবর্গে'র মধ্যে অন্যতম হয়ে 
ওঠেন । পুনরায় পড়াশুনা শুরু করে তিনি দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করে আই. এ. পরাক্ষা উত্তার্ণ হন। 
{কস্তু পাঁট‘র কাজকর্মের জন্য তাঁর বব. এ. প্রাক্ষা 
দেওয়া আর হয়ে ওঠোন। কোন রকম আক্ষেপ না 
রেখেই {তান লেখাপড়া ছেড়েছিলেন কারণ নিজের 
{শিক্ষাজীবনের চেয়ে দেশের সেবাই তাঁর কাছে মহত্তর 
ছল। 

1907 সালে বৃদ্ধ পিতার একান্ত অনুরোধে 
তান সোনারঙের শ্রীনাথ সেনের একমাত্র কন্যাকে 
{বিবাহ করেন। যাঁদও রাজনৈঁতক কাজকর্মের জন্য 
আশ্যুতোষকে দার দশ বছর পাঁরবার পাঁরজন থেকে 
দনজেকে 'বাহন্ন রাখতে হয়েছিল তব: তাঁর চ্ত্ৰীও 
জাতায় দ্বার্থে' উদ্ধ্দ্ধ হয়ে অনুশীলন সাঁমাতর ডাকে 
সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। 
ধনদারবণ আঁথ'ক দ:ঃসময়ের সময় তাঁর স্রী আশু 
তোষকে তাঁর সব অলগকার 'দয়ে দিয়েঁছলেন। 

অনুশীলন সাঁমাততে পঢনলন বিহারী দাশের ডান 
হাত আশ;তোষ দাশগদুপ্তের স্থান ছিল ঠিক পলৈন 
বিহারীর পরেই! লাঠি চালনায় তান দক্ষ ছিলেন । 
একবার প্রদর্শন’ লাঠি খেলায় তান চারশত লোকের 


{বিরুদ্ধে একা লড়ে জয়লাভ করোঁছলেন ৷ তান . 


শুধুসাৰ দৈহিক দিক য়ে বলশালী লেন না, 
মানসক দক দিয়েও তান ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃত- 
বান । - Yj 
1905 সালে আশুতোষ আগরতলায় গ্রেফতার 

এবং ফাঁরদপুর জেলে আটক থাকেন । 1910 সালে 
ম:ত্তি পাবার পর আবার ঢাকা ষড়যম্্র মামলার সুত্রে 
তাঁকে বন্দী করা হয় এবং তাঁকে ছয় বছরের নিব্সিন 
দণ্ড দেওয়া হয়! এই সময় তাঁর উপর সবরকমের 


২৬ 


২০১ 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 


অত্যাচার চালানো হয়োছল । জেলের বিধানে এমন 
কোন দণ্ড ছিল না যা তান ভোগ-করেন নি তবু তন 
অদম্য লেন ৷ 1918 সালে তান জেল থেকে মুক্তি 
পান এবং পুনরায় দেশের স্বাধীনতার কার্যে যোগ 
দেন। 

1923 সালে আশুতোষ পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে বাধ্য হন এবং অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করে 
ব্যর্থ হন৷ 1927 সালে তান কলকাতা কপোরেশনের 
প্রাথমিক (বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ পান এবং দাঁর্ঘ 
পনের বছর সেখানে কাজ করেন। এই সময় তানি 
{শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য হু বই িখোঁছলেন যা 
শশক্ষাবিদ্‌দের দ্বারা বহ: প্রশংসিত হয়োছল। 1942 
সালের পর ‘তান নিঃসঙ্গ, একক ও. চিন্তাশীল 
থাকতেন । 1947 সালের 14 অক্টোবর 62 বছর 
বয়সে এক পত্র ও তন কন্যা রেখে তান প্রয়াত 
হন । 


[Jibantara Halder—Anusilan Sanmitir 
Sankshipta Itihas, Calcutta; Bhupendra 
Nath Dotta—Bharater Dwitiya Swadhi- 
nata Sangram, Calcutta ; Hem Chandra 
Kanungo—Banglay Biplab Prachesta Cal- 
cutta ; Material in the  Anushilan 
Bhawoan.] 


নাঁলন' রপ্জান ভট্টাচার্য 


আশুতোষ ম;খোপাধ্যায় ( স্যার ) ( ১৮৬৪-১৯২৪ ) 


Asutosh Mukhopadhyay ( Sir ) 
(1864-1924) 


সমসামাঁয়ক কালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক 
শঁর্ষ স্থানীয় “শিক্ষাবিদ এবং বিচারপাঁত {হিসাবে খ্যাত 
অঙ্গনে করোঁছলেন। তাঁর ষাট বংসর ব্যাপী জ'ঁবন- 
কালের মধ্যে ভারতের পঢুনজগিরণ এক সর্বতোম্‌খাী 
ও শান্তশালী জাতায় আন্দোলনের র্‌প নেয় । {বশেষ 
করে বশ শতকের প্রথম দিকে যে সময়ে সহদার্ঘ 
পয়ত্ৰিশ বৎসরকাল কাঁলকাতা “বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ- 
{শিক্ষার ক্ষেত্রে তান এক জাঁবনদান্রী শান্তরপে {বরাজ 
করোছলেন। অপরাঁদকে 1903 সাল থেকে 1924 
সাল অবাধ কুঁড় বৎসর তাঁন কাঁলকাতা হাইকোর্টে 
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অন্যতম বিচারপতি হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন৷ 1899 
সাল থেকে 1903 সাল পর্যন্ত {তনি বেঙ্গল লেজিস- 
লেটিভ কাউন্সিল এবং ইমপিরিয়াল লোঁজসলেঁটিভ 
কাউন্সিলের সভ্যপদ অলগ্কৃত করেছিলেন । 

জগত্তারণাী দেবা (মৃত্যু 1914) এবং ডাক্তার 
গঙ্গাপ্রসাদ মৃখোপাধ্যায়ের ( মৃত্যু 1889 ) জ্যেষ্ঠ 
পঢ়ত্র আশ তোষ জন্মগ্রহণ করেন 1864 সালের 29 
জন । এই মধ্যবিত্ত ব্ৰাহ্মণ পরিবারের আদ “বাসস্থান 
ছিল হুগলী জেলায়। ডান্তার গঙ্গাপ্রসাদ দক্ষিণ 
কাঁলকাতার 77 নম্বর রসা রোডে ডাক্তার করতেন এবং 
আশ্বতোষের কলিকাতায়ই জন্ম । তাঁর পিতা ডাক্তার গঙ্গা- 
প্রসাদ ডান্তার করে অথেপার্জন করেছিলেন এবং 
বাংলা ভাষায় তাঁনই চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ 
রচনা করেন ৷ আশুতোষ তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং 
বিদ্যোৎসাহিতা অর্জন করোঁছলেন তাঁর পিতার কাছ 
থেকে ; মাতা জগত্তারিণাীর কাছ থেকে তান পেয়ে- 
{ছলেন গভাঁর ব্যবহারিক জ্ঞান ও স্বাধীনচেতা 
মনোভ্যব । অপরাঁদকে কলকাতা বশ্বাবিদ্যালয়ের 
‘ফেলো!’ তাঁর এক পত্ব্য রাধাকান্ত মদখোপাধ্যায়(1 884) 
তাঁর প্রতভাধর ভ্রাতুণ্পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করোছলেন 
{বশ্বাবদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে উৎসাহ । 

আশ তোষের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় চক্রবেড়য়া 
চিলড্রেনস্‌ শ্কুলে ( 1869-72 ); পরবর্তী দুই 
বংসর তাঁন একজন গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ 
করেন, এরপর সাউথ সবার্বন স্কুলে (1876-78 )। 
এই চ্কুল থেকে 1879 সালে তান প্রবেশিকা পরক্ষায় 
উত্তা্ণ' হয়ে 1880 সালে প্রেসিডেন্স কলেজে ভর্ত্তি 
হন। কৃতিত্বপুর্ণভাবে প্রথম স্থানের অধিকারী হয়ে 
তান অৎক নিয়ে স্নাতক হন । 

1884 সালে এবং পরের বছর 1885 সালে অৎক 
শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পরাঁক্ষাতেও তান প্রথম 
হ্হান অধিকার করেন। 1886 সালে তিনি অৎক 
শান্ম এবং পদার্থবিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সবেচ্চ 
সম্মানসুচক বৃত্তি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ প্রাপ্ত 
হন। 1888 সালে তানি বি. এল. ডিগ্ৰী অজ‘ন 
“করেন। পরে একজন আইনবিদ্‌ হিসাবে প্রতিষ্ঠা 
লাভ কালেই তান বিশ্ববিদ্যালয়ের সবেচ্চি উপাধি 
ডক্‌টর অফ্‌ ল-তে ভূষিত হন। জাতায় নেতা 
সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছাত্র হিসেবে আশ্ৰতোষ ছিলেন 
অন্যতম । 

আশ্যুতোষ-এর সহধার্ম“ণাী যোগমায়া দেবী । ইন 
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তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর আরও ত্রিশ বংসরকাল জীবিত 
ছিলেন। তাঁর জাবদ্দশায় আশুতোষ তদানান্তন 
বাংলার স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতী ব্যন্তিদের সান্নিধ্যে আসার 
সৌভাগ্য লাভ করেন। এ'রা হলেন তাঁর শিক্ষক 
স্যার গ্‌ুর্‌দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁণ্ডত শিবনাথ শাস্ত্র, 
অধ্যক্ষ সি. এইচ. টনি, অধ্যাপক এইচ.এম.পাঁ্স ভাল । 
তাঁর সহাধ্যায়ী [ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্ত ৭, ব্রজেম্দ্রনাথ 
শাল এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। পরবর্তণীকালে শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকার সময় যে সকল সেরা 
শিক্ষাবিদ: এবং পণ্ডিতের সাহচর্য তান পেয়েছিলেন 
তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দ'নেশ চন্দ্র সেন, 
বিরাজকুমার মজুমদার, পি. ই. হারটোগ, এস. 
রাধাক্‌ষ্ণান এবং সি. ভি. রামন । 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর জাঁবনধারণ প্রণালী 
ছিল অত্যন্ত সরল এবং তাঁর আচরণও ছল অকপট । 
নিতান্ত সাধারণ বাঙ্গালীর বেশ--ধ্ৃত, খাটো কুর্তা 
এবং খদ্দর এই ছল তাঁর সব সময়ের পাঁরধান। 
কেবলমাত্র বিচারালয়ে এবং বিচারকের আসনেই তাঁর 
ভারতীয় পরিচ্ছদ ছিল চাপকান এবং ঢলা প্যান্ট । 
পাঁণ্ডত্যের এক আগ্রহী প্‌ভ্ঠপোষক ও গুুণগ্রাহী এবং 
ছাত্রদের এক দ্লেহপ্রবণ ও সহান;ভুতিশীল পরামর্শ- 
দাতা তান ছিলেন সকলের নিকটই সুগম ৷ সংস্কৃতির 
আলোকঙজ্াাত মৃদু উষ্ণতাপ এবং মানাবকতাবোধ 77 
নং রসা রোডের ভবনাট থেকে বিচ্ছুবরিত হত। তাঁর 
প:রুষোচিত বিরাট গোঁফ ও বলিগ্ঠ দেহ নিয়ে যে অসা- 
সাধার ব্যন্তিত্বসম্পন্ন পুরুষটি সেই গৃহের 
মধ্যমণিরুপে বিরাজ, করতেন সর্বপ্রকার অন্যায় অবি- 
চারের বিরুদ্ধে তাঁর নিভক সংগ্রামের জন্য তান 
“দ বেঙ্গল টাইগার’’ বা “বাংলার বাঘ’’ আখ্যায় 
ভিত হয়েছিলেন । 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গর্বের সঙ্গেই গোঁড়া 
ভারতীয় এঁতহ্যের প্রাত শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ 
করতেন । অপরাদকে জ্ঞানদাঁপ্ত উদার মুল্যবোধকেও 
তিনি ম্যাদা দিতেন । তানি প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্যের 
জ্ঞানভাণ্ডারের গহবর থেকে রত্বরাজি চয়ন করোঁছলেন। 
1970 সালে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন উৎসবে স্নাতকদের 
উদ্দেশে তাঁর ভাষণে তান বলোছলেন “পাশ্চাত্ত্য 
সভ্যতার যা কিছু মহান তার সাঁঠক গুণকণীত‘ন করেও 
তোমরা কোন অবস্হায়ই তোমাদের দেশকে যেন ছোট 
করে দেখো না ।॥’ গোঁড়া ভারতীয়দের বিরোধিতা 
সত্বেও তাঁন ইউরোপ ভ্রযণ না করার কোন যটন্তি খুজে 
পান নি । একাদকে প্রাচীনপনস্থা হয়েও অদ্প্‌শ্যতা 
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প্রথাকে তান সমর্থন করতে পারেন ন, প্রয়োজনে 
তিন সামাজিক সংস্কারেরও নিদেশি দিয়েছেন। 
সমস্ত প্রকারের গোঁড়া বিরোধিতা উপেক্ষা করে তান 
1908 সালে তাঁর প্রথমা কন্যা বালবিধবা কমলাকে 
পঢ়নরায় বিবাহ দিয়োছলেন। 

গভার স্বাদোশকতাবোধ এবং জাতায় এঁতিহ্যের 
প্রা শ্রদ্ধা আশুতোষকে বহুবিধ কাজে লিপ্ত হতে 
অনংপ্রাণত করোঁছল। তাঁর কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে রাজ- 
ন'াঁতর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও তাঁর বহু 
কাজের মধ্যে দেখা যেতো স্বদেশ প্রেমের প্রতফলন । 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণকালে ছাত্রদের 
বিক্ষোভে তান সক্রিয় অংশগ্রহণ করোছলেন ৷ যেহেতু 
তাঁর সমমেধাসম্পন্ন ইংরেজরা তাঁর থেকেও উচু পদ 
পাবে সেইহেতু তান তাঁর চাকুরী জাঁবনের প্রাক্‌কালে 
শিক্ষাবিভাগের সরকার চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন। 
এতদ:সত্ববেও ব্যান্তগত জীবনে তান তাঁর মিত্রদের মধ্যে 
তৎকালীন শ্রেচ্ঠ ইংরাজি শিক্ষাবিদ্‌দের স্হান 'য়ে- 
fছলেন। 1906 সালে স্বদেশী আন্দোলন যখন 
তুঙ্গে {তাঁন তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য । 
এই সময়ে তৎকালীন পঢ়র্ববঙ্গের প্রাদোশক শাসনকতরি 
প্ররোচনা সত্বেও তান {বক্ষোভরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবন্হা নিতে অন্বাঁকার করেন। 1905 
এবং 1921 সালের দ়্ট পর্যায়ের জাতীয় আন্দোলন 
থেকে তি দরে সরোছলেন, কারণ সে সময়ে 
পাশ্চাত্ত্যাশক্ষা এবং “বদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস বয়কটের 
যে আন্দোলন সমন্ত দেশে ছাঁড়য়ে পড়ে তান তা 
সমর্থন করেন নি । তাঁর মতে প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্যের 
জ্ঞানের আলোক পাশ্চাত্ত্যের {সংহদবয়ার দিয়েই প্রবেশ 
করবে এবং সেজন্যই পাশ্চাত্ত্য রীতির শিক্ষা গ্রহণ 
প্রয়োজন । 1905 সালের পরবর্তণী জাতীয় আন্দো- 
লনকে হাতিয়ার করেই তান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 
একাঁট জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রুপ দেন এবং সেই 
লক্ষ্য আঁভমুখেই তান এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটকে পাঁর- 
চালনা করতে থাকেন। 1923 সালে তাঁর একট 
বড় কাজ হল লর্ড লটন যখন 'বশ্ববিদ্যালয়ের 
স্বাধিকার খর্ব করতে উদ্যত হন তখন তান প্রকাশ্যে 
তার প্রাতবাদ জানান এবং ,উপাচার্যের পদে ইস্তফা 
য়ে ঘোষণা করেন, “স্বাধীনতা প্রথম, দ্বাধানতা 
দদ্বিতায়, স্বাধীনতা সর্বক্ষণের, এর কমে আম সতভুষ্ট 
নই” 

রাজনৈঁতক স্বাধীনতা তখনও সদ্‌রপরাহত। 
আশুতোষ আইনানগ পথেই সংগ্রাম করোঁছলেন। 


২০৩ 


তাঁশতোষ মুখোগ' ব্যায় 


জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত, অর্থ, মেধা ও পদম্যাদায় শ্রেষ্ঠ 
জনগণের নেতৃত্বে শাস্তি সঞ্চয় করে গণতাদ্ত্রক পথে 
এাঁগয়ে যাওয়াই ছল তাঁর লক্ষ্য । 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দ'র্ঘকাল শিক্ষাসংক্লান্ত 
কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 1889 সালে তিনি প্রথম 
কলকাতা 'বশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং 'সিণ্ডিকেটে 
ননবাঁচিত হন। 1891 সালে তিনি বি. এ. এবং 
এম. ‘এ. পাঠ্যসচাঁতে বাংলা, হিন্দী, উদ{ ইত্যাদি 
ভারতাঁয় ভাষার পঠন পাঠনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ 
করেন। যাঁদও তাঁর সেই চেষ্টা সে সময় ফলপ্রস্‌ 
হয়নি । 1904 সালে ‘তান লর্ড‘ কাজন কতৃক 
উত্থাপিত ‘ইণ্ডিয়ান ইউানভাসিটিস্‌ আয" (1904) 
এর প্রস্তাবিত অধিকতর সংখ্যায় ইউরোপায়দের 
{নয়োগের বিরোধিতা তাঁন অবশ্যই করোঁছলেন। 
{কম্তু এই আইনের প্রত্যেকটি ধারার বিরোধিতা তানি 
করেন নি । ই্পিরিয়াল লোঁজসলেচারে জি. কে. 
গোখলে কর্তৃক উত্থাপিত ‘আবশ্যিক প্রার্থামক শিক্ষা 
সংক্লান্ত বল’'ও তাঁর অনুমোদন লাভে ব্যর্থ 
হয়। 1906 সালে তনিই নতুন আইন অনুসারে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পদে 'নযযন্ত 
হন। 1914 সাল পৰ্যন্ত তান এঁ পদে অধিষ্ঠিত 
ছলেন। একজন বিচক্ষণ পাঁরচালক ও সুযোগ্য 
{শক্ষাবিদের হাতে ক্রমে কলমে 'বশ্বাবিদ্যালয়-এর আমল 
পাঁরবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ে এই ‘বিশ্ববিদ্যালয় 
{নিছক পরঁক্ষা গ্রহণের সংস্থার পারবর্তে 
উন্নত মানের পঠন পাঠনের কেন্দ্রে র্‌পান্তারত 
হয়। শ:ধুমাতৰ বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের হুলে 
এখানে জ্ঞানের সার্বিক শাখায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় 
এবং “বিমাতার কক্ষে’ মাতৃভাষার সম্মানজনক স্থানলাভ 
সম্ভব হয় । তাঁর পদাঁধকারকালেই মাতৃভাষায় জ্ঞানের 
প্রয়োজন’য়তাকে স্বীকার করে বধি নিয়ম রচিত হয়। 
ন্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ন এবং গবেষণার জন্য কলা ও 
{বজ্ঞান “বিভাগ খোলা হয়। শ্বদেশপ্রেমী ভারতাঁয়দের 
( বশেষ ভাবে উল্লেখ্য তারকনাথ পালিত এবং রাস- 
{বহারী ঘোষ ) দানে বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখায় 
প্রশিক্ষণের জন্য মেধাবী ছাত্রদের বিদেশে পাঠানোর 
ব্যবস্থা হয়; ব্যবহারিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
চিঁকৎসা শান্্র এবং আইন অধ্যয়নজানত শিক্ষাকে 
ন্‌তন করে ঢেলে সাজানো হয়, ক্ষার উন্নতমান 
{নর্ণয়সচক গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়; 
মোঁলিক গবেষণার জন্য ডকটরেট অফ ফলসাঁফ এবং 
ডক্টরেট অফ্‌ সায়ে*্স প্রদানের প্রথা প্রবার্ত'ত হয়, 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 


গ্রন্থাগার এবং গবেষণা সংস্থা সমৃহও প্রবার্তত হয়। 
1914 সালে আশুতোষ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন সেই সময়ের 
মধ্যেই ভারতাঁয় জীবন এবং কৃচ্টির ক্ষেত্রে এই 'বশ্ব- 
বিদ্যালয় এক বাস্তবোচিত আঁভনব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
রুপ পরিগ্রহ করে। 

এরপর প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও আশ তোষের 
সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব ছিন্ন হয় নি । 1917 
সালে যে ইউনিভা্সট কমিশন ( স্যাডলার কমিশন ) 
অধিকতর হারে প্রগতিশীল সংস্কারের পক্ষে রায় দেন, 
আশুতোষ ছিলেন সেই কাঁমশনের শাঁষস্থান'য় সভ্য ৷ 
{কিস্তু এই কমিশনের অনুমোদিত প্রস্তাব সমুহকে সরকার 
সনজরে দেখেন নি । 1921 সালে তান পুনরায় 
উপচার্যপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ই সর্বপ্রথম 
ভারতের একাঁট বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পায়ে 
ভারতাঁয় ভাষাগুলির পঠন পাঠন শুরু হয়। এদিকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আ'্থ'ক দাব'ঁর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক 
কঠোর সত আরোপিত হলে (1922), আশ্ুুতোষের 
পক্ষে উপাচার্য পদে থাকা বিড়ম্বনা স্বর্‌প হয়ে ওঠে । 
1923 সালে. “স্বাধীনতা সর্বক্ষণের’’ শাঁর্ষক 'বখ্যাত 
ভাষণ য়ে তাঁন উপাচার্য পদে ইস্তফা দেন। এক 
বংসর পরেই তান কাঁলকাতা হাইকোর্ট” থেকে অবসর 
গ্রহণ করেন! হাইকোর্টে তংকাল'ীন  স্বদেশাঁদের 
{বরহদ্ধে রাজনোঁতক মামলার রায়দান প্রসঙ্গে তান যে 
অগাধ জ্ঞান ও স্বাধীনচেতা মনোভাবের পরিচয় 'দয়ে- 
ছলেন তার ফলে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম 
হয়োছলেন। 

দেশের শিক্ষা প্রাতণ্ঠান সংক্রান্ত কাজে আশৃতোষের 
স্থান ছিল সর্বেচ্চে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপঢার্যের পদ ছাড়াও ঁতনি কয়েকবার কলকাতায় 
এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপাতর পদ অলগ্কৃত 
ররোছলেন | এছাড়াও ঁতান ল'ডনের রয়্যাল 
এশিয়াটিক সোসাইটি এবং প্যারিসের ম্যাথমোঁটক্যাল 
সোসাইটির সভ্য ছিলেন । তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, 
কাউাদ্সিল অফ দ ইমপারিয়াল লাইব্রেরী ( বর্তমানের 
ন্যাশনাল লাইব্রেরী ) এবং Sanskrit Association- 
এরও সভাপ্ত ছিলেন । সরকার এবং বাভিন্ন সংস্থার 
পক্ষ থেকে তাঁকে বিভিন্ন উপাধি দান করে সম্মান 
জানানো হয়। - কয়েকাটর উল্লেখ করা যায় ; যেমন 
1914 সালে ইংরাজ সরকার তাঁকে কে. টি, সি. এস. 
আই. উপাধিতে ভূষিত করেন ৷ লণ্ডন এবং প্যারিসের 
এশিয়াটিক সোসাইটিগনল তাঁকে ফেলোশিপ দিয়ে 


২০৪ 


ই. ইক্কান্দা ওয়া'রিয়র 


সম্মানিত করেন। সংস্কৃত পাঁরিষদের পক্ষ থেকে 
তাঁকে দেওয়া হয় ‘সরস্বতী’ উপাধি এবং সংহলের 
‘বহদ্ধষ্ট সংঘ অফ ই'ণ্ডয়া’ তাঁকে ‘সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী’ 
পদব' দানে সম্মানিত করেন । 

{বিচারালয়ে বিচারকের রায়, বিদ্বং পাঁরষৎ ও 
‘বশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অভিভাষণ এবং বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ 
পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য নিবন্ধ ছাড়াও তান 1নয়- 
লিখত গ্রন্থগুল প্রণয়ন করোঁছলেন, ‘Geometry of 
Conics’ (1892), ‘Law of Perpetuities’ 
(1899), ‘Arithmetic for Schools’ (1901) এবং 
‘জাতীয় সাহত্য' ( বাংলা ভাষায়, 1932 ) ৷ 


[The Calcutta Review, July 1925, 
Calcutta, 1925 ; Lalit Mohan Chatterjee 
and Shyama Prasad Mookerjee—Repre- 
sentative Indians, Calcutta, 1931 ; Dinesh 
Chandra Sen—Asutosk Smriti Katha, 
Calcutta, 1936. Hundred Years of the 
University of Calcutta, Calcutta, 1957; 
Asutosh Mukhopadhyay Centenary Ex- 
hibition 1965 (National Library), Cal- 
cutta, 1965 ; Bibhas Ray Chaudhuri (ed) 
—Sir Asutosh Janma Satabarsiki Smarak 
Grantha, Calcutta, 1964 ; Mani Bagchi— 
Sikshaguru Asutosh, Calcutta ; 1964.] 
গোপাল হালদার 


( অমিয়া বরাট ) 


ই. ইক্ধান্দা ওয়ারিয়র ( ১৮৯০-? ) 
E. Ikkanda, Warrier ( 1890-? ) 


কেরালার কোচন রাজ্যের ভৃতপ্‌ুর্ব মুখ্যমন্ত্রী 
ই. ইক্াম্দা ওয়ারয়র 1890 সালের 4 মে '্রিচুরের 
{নকটবর্তী এডাকুঁন্ন ওয়ারিয়ামে ( ওল্লর ) জন্মগ্রহণ 
করেন৷ তাঁর পতার নাম মেলাদত শঙ্করণ নাম্ব- 
{দরিপাদ এবং মা ছিলেন এডাকুশ্নিস ওয়ারিয়মের ধন", 
অঁভজাত পাঁরবারের কন্যা লক্ষণ কুটি ওয়ারাসিয়ার । 
তাঁর ঠাকুরদা শঙকর ওয়ারিয়র {কিছু দিনের জন্য কোচিন 
রাজ্যের দেওয়ান হয়েছ লেন। ওয়ারিয়র সম্প্রদায় 
{হন্দৃদের একাঁট উপগোষ্ঠাঁ, তাদের কিছু সুযোগ 
স:বধা এবং মন্দিরের দায়িত্ব দেওয়া হত। 1921 


ই: ইক্কান্দা ওয়া'রয়র 


সালে ইক্রন্দা চেন্দামঙ্গলমের কোঁজকোদ পাঁরবারের 
কন্যা লক্ষণ কুট্টি আস্মাকে বিবাহ করোঁছলেন। 

ইক্কাদ্দা {ছিলেন মাদ্রাজ 'বশ্বাবদ্যালয়ের আইনের 
স্নাতক । “গান্ধীজার জ'াবন এবং বাণী” তাঁর 
সামাজক এবং রাজনৈঁতক মতবাদ গড়ে তুলেঁছল। 
অন্যান্য জাতীয়তাবাদ নেতারা যেমন 'ব. জি. তলক, 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী আযান বেসান্ত এবং 
পর্বর্তশকালে বিনোবা ভাবে তাঁকে প্রভাবিত করে- 
{ছলেন। গতা এবং রামায়ণে উল্লিখিত নৈঁতক 
আদর্শের প্রতি ছল তাঁর অগাধ বিশ্বাস ৷ 

1918 সালে এডভোকেটরৃপে 'ঁতান প্রিচুরে কর্ম- 
জীবন আরম্ভ করেন এবং স্থানীয় কংগ্রেস কাঁমাট, 
ধমউনিসিপাল কাটি প্রভৃতির সদস্যভুন্ত হয়ে জনসাধা- 
রণের জন্য কাজকর্মও করতে শুর: করেন। 1925 
সালে তান কোচনে বিধান পাঁরষদের সদস্য নিবাচিত 
হয়োছলেন। 1931. সাল নাগাদ মণ্দির প্রবেশ 
আন্দোলন এবং একই কারণে গ্ঢুরৃভায়নর সত্যাগ্রহ 
শুর: হলে ওয়ারিয়র এক বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ করেন। 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত {তান ছিলেন ভারতায় জাতীয় 
কংগ্রেসের একজন অত্যুৎংসাহী সদস্য । 1935 সালে 
তান ‘কেরলম্‌', নামে একট মালয়ালম দৈনিকপত্র 
প্রকাশত করেন। এই দৈনিকপত্রের উদ্দেশ্য ছিল 
কংগ্রেসের বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া । কিন্তু সেই সময়টা 
অনহুকুল ছিল না: এবং কাগজাঁটকে কোচন সরকার 
বাজেয়াপ্ত করেন৷ 1935 সাল নাগাদ তিন মিউ- 
{নসপাল কাউাদ্সলের চেয়ায়ম্যান নিবাচিত হয়েছিলেন । 
‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন শুরু হলে আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণের জন্য ওয়ারিয়রকে অল্প সময়ের জন্যে কারাগারে 
বন্দী হতে হয়েছিল! ‘তান কোঁচন রাজ্য প্রজা 
মণ্ডলের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন । এই প্রজা- 
মণ্ডল রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের জন্য গাঁঠত 
হয়েছিল । 1948 সাল নাগাদ এট কংগ্রেসের সঙ্গে 
মালত হয়ে যায় এবং নিবচিনে জয়লাভের পর কোঁচন 
রাজ্যে প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গাঁঠত হয়। 1948 
সাল থেকে 1950 সাল পর্যচ্ত ওয়ারয়র ছিলেন 
মুখ্যমন্ত্রী! পরবর্তণকালে {ত্বা্কুর-কোচিন রাজ্য 
গঠিত হলে ওয়ারয়র 1949-1950 সাল পর্যন্ত কৃষি 


ও রাজস্ব মন্ত্রী লেন! 1952 সাল থেকে তন 
বছরের জন্য তান রাজ্য খাদ্য উৎপাদন 
চেয়ারম্যান ছিলেন! 1957 সাল অবধি তানিই 


{ছলেন কেরালা ভ:দান যজ্ঞ সমিতির প্রথম আহৰায়ক ! 
1956 সাল থেকে 1966 সাল পর্যশ্ত তানি কেরালায় 
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খাদি ও গ্রামীণ বোর্ডের সদস্য {হিসাবে কাজ করে- 
ছিলেন ৷ 

জাতভেদ প্রথা এবং অস্প্‌শ্যতার তান ছিলেন 
ঘোর রোধ । হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর ছিল দৃঢ় 
{শ্বাস কস্তু তার আচার-অনঢুচ্ঠানের প্রতি নয়। এর 
দর্শন এবং কর্ম ও অদ্বৈতবাদের গুরৃত্বে (তান ছিলেন 
আস্থাবান। তান পাশ্চাত্য ' শিক্ষার উপযোগিতা 
উপলাব্ধক করলেও স্পচ্টভাবে বুঝেছিলেন ' যে 
ভারতবর্ষের পক্ষে তার সংস্কৃতি ও প্রয়োজনের পাঁর- 
প্‌রক শিক্ষা ব্যবস্থাই ভারতবর্ষের উদ্নত সাধন করতে 
পারবে । তান র্রাটশ গণতন্ত্রের প্রশংসা করতেন 
{কন্তু ্ৰাটশ কৰ্তৃক ভারতবর্ষ কে শোষণ করার বিরোধী 
{ছলেন ৷ প্রাদেোশকতাবাদ সম্পর্কে তাঁর বিরাগ ছল 
কারণ তান ছিলেন জাত'য়তাবাদী ৷ ভারতবর্ষের 
অর্থ'নাতির উদ্নতির জন্য ‘তান যথেষ্ট সংখ্যায় কুটীর 
শশল্প স্হাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন । এছাড়া 
ভারতবর্ষে'র কৃষ ব্যবস্হাকে উন্নত করার জন্য তান 
চেয়েছিলেন যে জাঁম কর্ষণ করবে সেই হবে জাঁমর 
মালিক । তাঁর রাজনণীতক {চন্তাধারা কখনই নজ- 
স্বার্থের অন;কুলে প্রবাহিত হয়নি । মন্ত্রাত্বে থাকা- 
কালীন তাঁন আড়ম্বর এবং দদ্ভোক্তি পাঁরহার করে 
চলতেন ৷ আজও তানি অতাঁতের মতোই সাধারণ 
সৎ জ’বন যাপন করছেন এবং সবেদিয় কাজকর্মের সঙ্গে 
যুক্ত আছেন। ; 


[A Sreedhara Menon —Kerala District 
Gazeteers, Kozhikode, Trichur and Erna- 
kulam, Trivandrum, 1962 and 1965; A. 
K. Pillay—Congress and Kerala (Pub- 
lished by the K. P. C.C.), 1935; Kt 
Kesava Menon—Kazhinja Kalam, Ko- 
zhikode, 1957; E. Ikkanda Warrier— 
Gramandanam and Kerala, Chenadaman- 
galam, 1965; The. Kerala Sabdam 
(Weekly from Quilon), 13 March 1916; 
The Mathrubhumi (Ernakulam), A. I. C. ol 
Supplement, 24 September, 1966; Per- 
sona! interviews of the Research Fellow 
with E. Ikkanda Warrier and with Kurur 
Nilakanthan Namboodiripad, one the 
prominent national leaders of Kerala.] 


(এন. এম. কে. নায়ার ) fট. পি. শৎকর মেনন 


ই. এম. এস. নাম্বন্দেরিপাদ 


ই. এম. এস. নাম্ৰ্মদিরিপাদ ( ১৯০১-— ) 
E. M. S. Namboordiripad ( 1909— ) 


কেরালা প্রদেশের পালঘাট জেলায় এক নিষ্ঠাবান 
নাম্বনুদিরি পরিবারে ( মালায়ালাী ব্রাহ্মণ ) 1909 
" সালের 14 জুন ই. এম. এস. নাম্বৃদিরিপাদ জন্মগ্রহণ 
করেন। তান ইলমকুলাম মানা গোষ্ঠাঁর সন্তান । 
এই গোষ্ঠাঁটি ছিল অধ্যান অথ শ্ৰেণ্ঠ ব্ৰাহ্মণ 
পাঁরবারের অন্তভ:স্ত । নাম্বু্দাররা ছিলেন অর্থ 
সম্পদের দিক থেকেও স্বচ্ছল । শংকরণ ( এইটিই তাঁর 
আসল নাম) যখন নিতান্ত শিশু, তাঁর পিতা 
পরমেশ্বরম নাম্বৃদিরিপাদের মৃত্যু হয়; এই অবস্থায় 
মাতা বিষ্ণু দত্ত অন্থারাজনমকেই পত্রের পড়াশুনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তাঁর দ;টি পঢত্রের ইতিপূর্বে 
অকালমৃত্যু ঘটায় আর তৃতায়টি মানসিক 'বিকারগ্রস্ত 
হওয়ায় তান শ্বভাবতঃই চতুর্থ পত্রের শিক্ষা-দ'ক্ষা 
কঠোর হন্তে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়োছিলেন। শংকরণকে 
‘তান ‘ওয়াথেন’ ( অথাৎ খগবেদে পারদর্শী ) করে 
গড়ে তুলতে চেয়োছলেন ৷ কিন্তু ভাগ্যের ক পাঁরহাস ; 
এ হেন পঢত্রই পরে জড়বাদাী দর্শন গ্রহণ করে 
ভারতবর্ষে কময্যানভ্ট আন্দোলনের নেতা হসেবে গণ্য 
হলেন। নাদ্বহ্দিরিপাদের বিবাহ হয় এক নিষ্ঠাবান 
- পাঁরবারের কন্যা আর্য অন্থারাজনমের সঙ্গে । তাঁদের 
দুই পত্র, দুই কন্যা । 
খুব অল্প বয়সেই নাদ্বুদিরির সংস্কৃত শিক্ষা 
আরম্ভ হয়; উপনয়নের পরপরই শুরু হয় খগবেদ 
চচাঁ। এ ভাবে চলে বেশ কিছু কাল। ইংরাজি 
ভাষাও শিক্ষা করেন তিনি । অন্যান্য ভাষায় রচিত 
বহ গ্রন্থের সঙ্গেও তিনি নিজের উদ্যমে পরিচিত লাভ 
করেন। তাঁর আবশ্যিক শিক্ষা-দাঁক্ষা শুরু হয় সপ্তম 
শ্রেণী থেকে । সতেরো বছর বয়সে পেরিনথালমান্না 
হাই »্কুলে তান যোগদান করেন এবং তারপর পাল- 
ঘাটের ভিক্টোরিয়া কলেজ হাই ক্কুলে ভাত হন। 
তাঁর কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হয় প্রথমে পালঘাটের 
ভিক্পোরিয়া কলেজে এবং পরে ্রিচুরের সেণ্ট-টমাস 
কলেজে । 
সমগ্র কেরালা প্রদেশ জুড়ে যে শত্তিশালী সমাজ- 
সংস্কার আন্দোলন চলছিল তার প্রভাব নাম্বুদিরির 
জাবনের গোড়ার দিকেও অনুভূত হয়েছিল ৷ কেরালার 
প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়ই অন্যায় এবং সামাজিক অনিচ্ট- 
কর নিয়মকানন উচ্ছেদ করে ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে 
আধুনিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হয়| *নজে- 
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দের সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজ-সংস্কার প্রচেচ্টাকে সার্থক 
করে তোলার জন্য যাঁরা আগ্রহী ছিলেন তাঁদের অন্যতম 
নাম্বুুদিরিপাদ স্বয়ং! '“যোগক্ষেম সভ।’ নামে একাঁট 
সংচ্হা প্রতাষ্ঠত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছল 
নিজেদের সভ্যদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার । তাই 
নাম্বহুদারিপাদও এর সংস্পর্শে এসে ইংরাজি শিক্ষা 
গ্রহণ করেন । 

নাম্বনদিরিপাদের কৈশোর থেকেই কেরালায় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের স:চনা হয়। 'মাথনুভ্‌মি’ 
নামে একাঁট মালয়ালম্‌ সংবাদ পত্র ( পত্রিকাটি সপ্তাহে 
{তনাদন কালিকট থেকে প্রকাশিত হত ) জনগণের মনে 
জাতীয়তাবাদী ভাবধারা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় 
ভ্‌মিকা নেয় । সংবাদপত্রীট এই সময়েই প্রকা!শত হয় 
এবং নাম্বঃ্দারপাদের সরল মনকে প্রভাবিত করে। 
কে. পি. কেশব মেননের লেখা গোখলে, তিলক এবং 
গান্ধীজার জাঁবন তাঁকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। 
কেরালায় ন্বাধীনতা আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য 
নেতা কুরুর নলকা*্তন্‌ নাম্বন্দারপাদ শংকরণের 
মাতামহ পারবারের সঙ্গে সম্পার্ক'ত ছিলেন। নাম্বু- 
দিরিপাদকে জাতাঁয় আন্দোলনে আকৃষ্ট করতে তাঁর 
ভূমিকাও ছল উল্লেখযোগ্য । 

‘যোগক্ষেম'-এর মাধ্যমে নাম্বুদারপাদের জন- 
জাঁবনের সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে । এই 
প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে (তান 1948 সাল পর্যদ্ত যুক্ত 
ছিলেন। '‘যোগক্ষেম’ সভার বিপ্লবী শাখাটি ‘উদ্নি 
নাম্বনদিরি আন্দোলন’ নামে পাঁরচিত ছল । বলতে 
গেলে এই শাখাটির মৃখপন্র ‘উন্নি নাম্ব বারি উইক্‌ল’ 
কাগজটি নাম্বুদিরিপাদ স্বয়ং সম্পাদনা করতেন । 
আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না 
হওয়া পর্য্ত তানি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। 

1932 সালে জাতায়তাবাদের দিক্‌চক্রবালে যখন 
মেঘ ঘন'াভুত হয়ে আসছে, ঠক সেই সময়ে একজন 
যথাৰ্থ দেশপ্রোমকের আদর্শে অন:প্রাণিত নাম্বুদিরিপাদ 
আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। এর ফলে সেণ্ট 
টমাস কলেজে '{ব. এ. ক্লাশের ছাত্র থাকতে থাকতেই 
নাম্বনঁ্দরিপাদের লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটে ।  খ্বুব 
শাঁঘই তান গ্রেপ্তার হন ; প্রায় তিন বছরের কারা- 
বাসের আদেশ দেওয়া হয় তাঁকে । গান্ধীজী সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে 1933 সালে 'ঁতান 
মুক্তিলাভ করেন । 

কারাগারের জাবন নাম্ব:ঁদিরিপাদকে বিপ্রবাী করে 
তোলে । ব্যানানোর সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালীন তান 
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লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসাম কমলনাথ তিওয়ারী 
এবং বাংলার অন:শাীলন সাঁমাতির সেনগ্যৃপ্ত, চক্রবতণী 
এবং আচার্যের মত রাজবদ্দীদের সংস্পর্শে আসেন । 
প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস সোস্যালিম্ট পাঁটর বাঁজবপন করা 
হয়োঁছল এঁ ক্যানানোর সে'ট্রাল জেলেই ৷ কেরালায় 
কম্যনিষ্ট পাটির সংস্থাপক স্বগত পি. কৃষ্ণ, পিল্লাইও 
এ একই কারাগারে বন্দ ছলেন। কারাগারের 
অন্তরালে নাম্বুদিরিপাদ, কৃষ্ণ'পল্লাই এবং অন্যান্যদের 
সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই নাীতগ্ুল 
কেরালা কংগ্রেসে তুলে ধরতে চান । অতএব 1934 
সালে পাটনায় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পাঁটর জন্ম 
খো'ঁষত হলে নাম্বহ্দার অন্যতম প্রতিচ্ঠাতারুপে গণ্য 
হলেন । তান এই সংস্থার যুণম-সম্পাদকও নিযযুন্ত 
হন। 1934 সালে তান নিখল ভারত কংগ্রেস 
কাঁমাটির সদস্য নিবাচিত হন ৷ এ একই বছরে কেরালা 
প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাটির কাজকর্মে'র দায়িত্ব পারচালনার 
সুযোগ লাভ করেন নাম্বহ্দারপাদ । স্বভাবতই তাঁর 
সংগ্পর্শে এসে কংগ্রেসের উপর সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব 
বেশ'মাত্রায় পড়তে শুর: করে এবং কংগ্রেস আস্তে আস্তে 
একাঁট গণমুখ'ঁ দলে পরিবার্তত হয়। 

কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে 1937 সালে নাম্বনদিরিপাদ 
মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্য নিবাঁচিত হন। 1937- 
1939 সাল পৰ্যন্ত তাঁন কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর সভাপাঁত ছিলেন! 1940 সালে কেরালায় 
নাম্বু্দারপাদের সহায়তায় সমগ্র কংগ্রেস সোস্যালস্ট 
পাঁট ‘কমযানষ্ট পার্ট“ অব ইণ্ডিয়ায়' রূপান্তরিত হয়৷ 
1943 সালে ভারতের কময্যুনশ্ট পার্টির সেন্ট্রাল 
কাঁমাঁটতে তান নিবচিত হন, 1964 সালে কম্য্নিষ্ট 
পাট“ ভাগ হওয়া অবধি তান দলের পালটবয্যুরোর 
সদস্য ছিলেন! সে'ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের সদস্যরুপে 
তান দলকে প্রভূতভাবে সেবা করেন; 1953 সালের 
পর অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক {হসাবে একাধিকবার 
কাজকর্ম চালান । আদর্শগত {বরোধের ফলে যখন 
কমন্যানস্ট পাট অব্‌ ইণ্ডিয়া ( মার্কাসস্ট) দলে 
যোগ দেন এবং তারপর থেকেই পাঁলটবয্যুরোর সদস্য 
হসেবে পা'ঁট‘কে নানাভাবে সাহায্য করে আসছেন । 

1952 সালের প্রথম সাধারণ নবচিনে মাদ্রাজ 
{বিধানসভার জন্য কালিকট কেন্দ্রের প্রার্থণ হলে, 
নাং্বহঁদারপাদ পরাজিত হন । কিন্তু 1957 সালের 
{নরব্চনে তান শডধুমাোর নালখ্বরম কেন্দ থেকেই 
{নবাচিত হন বনি, কমু্ানিম্ট এবং কমযযনি্ট দলের 
সমর্ষক অন্যানা দলের প্রার্থীরা কেরালা বিধানসভার 
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সংখ্যাগারিচ্ঠতা অর্জ'ন করার ফলে তান কেরালায় প্রথম 
কম্যনিষ্ট সরকার গঠন করেন ৷ 'কন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 
1959 '’র জুলাই মাসেই নাম্বুদিরি সরকারের পতন 
হয়৷ 1960 সালের অন্তর্বর্তীকালীন নিবচিনে নাম্বু- 
ঠদারপাদ পাটরাম্বি কেন্দ্র থেকে নিবাচিত হয়ে কেরালা 
{বধানসভায় বিপক্ষ দল গঠন করেন । 1967 সালে 
দস. পি. আই ( এম ), সি. পি. আই., ম:সল'ম লাগ, 
আর. এস. পি এবং আরও কয়েকাঁট আণ্টলক দল 
সম্মিলিত যুন্তক্রণ্ট সরকারের প্রাতানাধির্‌পে কেরালার 
মৃখ্যমদ্ৰী হন | যনুন্তফ্ৰণ্টে পুনরায় ভাঙন ধরলে 
নাম্বহ্দারিপাদ 1969 সালে পদত্যাগ করেন এবং 
তারপর থেকেই তান কেরালা বিধানসভায় বিরোধণী 
দলের নেতা হয়ে কাজ করে চলেছেন। 

মালয়ালাম সাহত্যে নাম্বু্দারপাদ এক খ্যাতনামা 
লেখক । তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য £- “Jawahar- 
lal Nehru’, “Socialism”, “Keralam 
Malayalikalute Mathrubhoomi” ( Kerala, 
the Motherland of the Malayaus )," 
““Keralathik  Deseeya Prasham “(The 
National Question in Kerala ), “Gandhi 
and Gandhism’’ S “Autobiography” i 
ইংরাজি ভাষায় লেখা তাঁর বইগৃলির অন্যতম-_“The 
Question in Kerala,’ “Gandhi 
and his Ism,’’ “The Peasant Question in 
Kerala’’ at “Kerala Yesterday, Today 
and Tomorrow | মালয়ালম ভাষায় লেখা তাঁর 
আত্মজীবনী কেরালা সাঁহত্য একাডেমি কর্তৃক 
পঢুরচ্কারভঁষিত হয়েছে। 

পোষাক-পারচ্ছদ এবং অভ্যাসে নাম্বু্দারপাদ এক 
সহজ সরল মানয | সাধারণ মালয়ালীর মত তান 
সাদা ধুতি এবং সাদা শার্ট পরেন। নিষ্ঠাবান, 
নরামযষাশী মালয়াল' ব্রাহ্মণ হলেও, আমিষ খাদ্যের 
প্রাত তাঁর কোনরকম অনাহা নেই । 

বাইরের এই সারল্য ভেদ করে আলাপকার'র কাছে 
ফুটে বার হয় নাম্বঃদিরিপাদের অন্তরের ধ্যান-ধারণার 
বৈচিত্য। মান;ষ, বিষয়বস্তু এবং তার ভাবনা মূল্যায়ন 
করার এক বিশেষ পদ্ধাত আছে তাঁর । পছন্দ অপছন্দের 
ব্যাপারটি তাঁর এতই প্রখর যে, যাঁকে তান পছন্দ 
করেন না তাঁর সঙ্গে ব্যান্তগত সম্পর্ক রাখার চেচ্টাও 
{তানি করেন না । একবার এমন ঘটোঁছল যে উত্তর 
ভয়েংনামের ( যাদের শ্বপক্ষে ছিলেন নাম্ব:াঁদারপাদ ) 


" প্রাতানাধদলের সম্বর্ধনা অনঃণ্ঠানে কেরালার সি. পি. 
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আই মঢ্খ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন যোগ দিয়েছেন শুনে 
তন যেতে অন্বাঁকার করেন । জাতীয় নেতা গান্ধীজী ও 
নেহরু সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত শুনে মনেই হয় না যে 
ওরা শ্বাধানতা সংগ্রামে কোন বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়ে- 
{ছলেন। এমন কি গান্ধী সম্পর্কে নাম্ব:দিরিপাদের 
মূল্যায়ন লেনিনের ( যাঁকে {তানি বহু বিষয়ের প্রকৃত 
ব্যাখ্যাতা বলে মনে করেন) মনল্যায়নের সম্পূর্ণ 
{বিপরীত । লেনের মতে বক্তানচ্ঠ {বিচারে ভারতের 
সংগ্রামে গান্ধীজীর ভুমিকা ছিল বৈপ্লাবক ৷ 

যাইহোক, নাম্ব:দারপাদ জাতাঁয় আন্দোলন বা 
অন্যান্য আন্দোলন সম্পর্কে যে মতই পোষণ করুন, 
একথা {ঠক যে জাতীয় জীবনের যে কোন সমস্যাই তাঁর 
মনকে গভাঁয়ভাবে নাড়া দেয় । আমাদের “পাঁচশালা 
পাঁরকহ্পনার'”’ প্রত তাঁর রয়েছে এক ন:তন দ:্টিভঙ্গী । 
বুজেয়িা রাষ্ট্রের ধহংসন্তুপের উপর এক ন্‌তন ভারত" 
বর্ষ গড়ার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর.। যতাঁদন ষযুন্তফ্রণ্টের 
সম্মালিত দলগ্ডলে ভারতীয় মাকণসষ্ট কমন্যুনিষ্ট 
পাঁ্ট‘র নেতৃত্ব মেনে নেবে ততাঁদন নাদ্বুাঁ্দারপাদ যযুন্ত- 
ফ্ৰণ্ট গঠনে আগ্রহী । শ্রেণী সংগ্রামের জবরদস্ত সমর্থক 
তান, সাঁহত্য যে এমন উদ্দেশ্যকে সাদ্ধর পথে 
এাঁগয়ে য়ে যায় এ কথা তান সবস্তিঃকরণে শ্বাস 
করেন। 

গোড়ার দিকে কেরালার জনসাধারণের মধ্যে সমাজ- 
তন্ত্র সম্পর্কে চেতনা জাগাবার জন্য নাম্বহঁ্দারপাদ 
সাক্রয় ভূমিকা নেন। কময্যানস্ট আন্দোলন শ্‌রহু 
করতে পি. কষ্ণাপল্লাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও পথ- 
প্রদর্শক বলা হয়। তাঁর চল্লিশ দশকের রচনায় প্রভাবিত 
হয়ে বহ: বডদ্ধিজাবা ও লেখক কমঢযুনিষ্ট মতবাদের 
প্রাত আকৃষ্ট হন, কিন্তু কমু্যনিস্ট পার্টির ‘ক্যালকাটা 
খথিসিজের'” উপর নির্ভার করে যখন তান এক ছাড়পত্র 
প্রচ্তৃত করেন, তখন অনেকেই বিমর্ষ হন। তবুও 
এখনও কেরালার বিপুল সংখ্যক মানুষ মনে করে যে 
নাম্বদারিপাদের মত মহৎ ব্যান্তই দেশকে সমাজতন্ত্রের 
পথে এাঁগয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম । 


[Namboodiripad—Autobiography (Ma- 
layalam) ;—National Question in Kerala ; 
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Who’s Who (1972). 
of the Contributor.] 


Personal Knowledge 
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ই. ভি. রামগ্ৰাম’ নায়েকার ( ১৮৭৯-১৯৭৩ ) 
E. V. Ramaswami Naicker ( 1879-1973 ) 


দ্রাবিড় আন্দোলনের ইতিহাসে ই. ভি. রামন্বামণী 
নায়েকার ছিলেন নিঃসন্দেহে এক বরেণ্য নেতা । কঙ্নড় 
নায়েকার সম্প্রদায়ের একট বিত্তবান পরিবারে 1879 
সালের 17 সেপ্টেম্বর এরোড-এ তান জন্মগ্রহণ করেন । 
চিন্নথাই আম্মাল ছিলেন তাঁর মাতা । পিতার নাম 
বেঙ্কট্‌পপা নায়েকার। তাঁর মাতাপতা ছিলেন 
ধর্মানিষ্ঠ ন্দ্‌ ; এজন্য তাঁরা চেয়োছলেন সনাতন 
প্রথা অনহযায়ী পৃত্রকে মানুষ করে তুলবেন । '্কম্ভু 
অবাধ্য বালক রামদ্বামীকে তাঁরা বশে আনতে পারেন 
{ন । {তন বংসর তাঁকে নিকটবর্ত"ী বিদ্যালয়-এ রাখার 
পর শিক্ষক মহাশয় জানালেন যে সে বিদ্যালয়ে শিক্ষা- 
লাভের অযোগ্য । এরপর তাঁর অভিভাবকরা তাঁকে 
বাবসায় দেখাশোনা করার কাজে নিয়োগ করেন এবং 
উনিশ বৎসর বয়সের সময়ে তের বংসর বয়ক্কা 
দর সম্পার্ক'ত ভাঁগন' নাগাম্মাল-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ 
দিলেন। 

যুবক রামন্বামী গরীব এবং অস্প্‌শ্যদের সমস্যা 
সম্পর্কে অবাহিত ছলেন। তাদের দ:ঃখ-দৃদ“শার 
কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সমালোচনাম্‌লক 
দৃচ্টিভঙ্গী নিয়ে তিন ধর্মীয় প;ুস্তকগুলৈ পড়েন এবং 
একজন 'ঁজজ্ঞাসবর ভূমিকা নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে 
আলোচনা করেন । এইসব আলোচনা তাঁর জ্ঞান 
অজনের পক্ষে সহায়ক হয়োছল। 'ঁকজ্ভু বিভন্ন শাস্ত্র 
থেকে যে বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্য তান আবিভ্কার 
করেন তা তাঁর যতৃক্তিবাদাী মনে গভীর রেখাপাত করে। 
সত্যকে জানার উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর ভারত পরিভ্রমণে 
বার হন। কিন্তু বর্ষা ও শ'ঁতের প্রকোপে জর্জরিত 
হয়ে তাঁন অসডস্থ হয়ে পড়েন । অবশেষে হন্দুধর্মের 
প্রাতি শ্রদ্ধা ভাঁক্ত অনেকটাই হারিয়ে তিনি গৃহে ফিরে 
আসেন এবং তখন থেকে সামাজিক সমস্যার সংস্কার 
সাধনে দৃঢ়সংকল্প হয়ে আত্মনিয়োগ করেন । অতীতেও 
সামাজিক সংক্কারের কাজ তানি হাতে নিয়েছিলেন 
কিন্তু সেগুলি তেমন ফলপ্রস্‌ হয়নি । সনতরাং নতুন 
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দৃচ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতি গ্রহণ করাই তাঁর কাছে বিশেষ 
প্রয়োজন বলে মনে হল। 

এরোড-এ তাঁর জাঁবন শুর হয় অস্প্‌শ্যতার 
বিরদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণাকারী এবং সামাজিক সমতা 
আনয়নকার'ণীর পথ নির্দেশকরুপে । এরোড মিউনি- 
{সপাল কাউাদ্সিলে নির্বাচিত হয়ে {তান এর সভাপাঁত 
হন এবং তাঁর কাজ ও যোগ্যতার জন্য খ্যাতি অর্জ'ন 
করেন। সেই সময়ে তান পি. বরদারাজুল: নাইডু 
এবং ভ. ও. চিদাদ্বরম পিচ্লাই-এর সাহচর্য লাভ 
করেন এবং গ্বাধীনতা সংগ্রামের শারিক হন । চক্রবতণী 
রাজাগোপালাচারীর আমন্ত্রণে তান কংগ্রেস দলে 
যোগ দেন । এই দলের প্রচারসচাীঁতে যে 'বিষয়গুঁল 
fছল-_স্বদেশের দ্বাধাীনতা, সমাজের প;নর্গঠন, 
অম্প্‌শ্যতা দ্‌রাকরণ এবং মাদকদ্রব্য বজ‘ন-সবই তাঁর 
মতের সঙ্গে মলে যায় । একজন জাতায়তাবাদা হিসেবে 
{তানি দলের তহাবলে মন্ত হস্তে দান করেন এবং 
সাধারণ মান:ষকে এই দলের সামিল হতে আহবান 
জানান। 1920 সালে তান অসহযোগ আন্দোলনে 
নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। মাদ্রাজ কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর সভাপতর পদে 1922 সালে তান নিবাচিত 
হন। কিন্তু ব্রাহ্মণ শ্রেণীর নেতৃত্বে একটি অনাচ্হা 
প্রচ্তাব উত্থাপিত হলে তান এঁ পদ লাভে বাঁণ্চত হন । 
{ত্বা*্কুর-এর হাঁরজনদের উপর বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার 
করার দাবীতে ভাইকোম সত্যাগ্রহে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা, 
{তরুনেলভেল'ীর সেরমাদেবাঁতে কংগ্রেস কর্তৃক পাঁর- 
চালত গুরুক্ুলে অৱাহ্মণ সভ্যদের উপর বৈষম্যমূলক 
আচরণ দ:রাকরণের বিরূদ্ধে তাঁর হস্তক্ষেপ এবং 
প্রশাসন ও ববধানসভায় অবহেলিত সম্প্রদায়ের মানু্য- 
দের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবাগডল ব্রাহ্মণ শ্রেণীর 
নেত্‌ব্‌দ্দ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত এবং সমালোচিত হলে তানি 
দলের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন । 

{নপণীড়িত সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে 
নায়েকার 1925 সালে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে 
তোলার জন্য আন্দোলন শুর: করেন । এর কিছু পরে 
1931 সালে তান ইউরোপ এবং রাশিয়া পরিজ্রমণ 
করেন। ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে তানি এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন যে এই দেশের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের 
সমস্যার সমাধান 'নাহত আছে বস্তুবাদে, অধ্যাত্মবাদে 
নয় । 1933 সালে যখন তিনি এদেশের মানুষকে 
{ব্ৰিটিশ প্রভুত্বের বির;দ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্ররোচনা 
দেন, সে সময় তাঁকে কারাদণ্ডে দাম্ডিত করা হল । 
1937 সালে ‘তান প্রথম হিন্দ-বিরোধাী আন্দোলনে 
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নেতৃত্ব দেন । এজন্য রাজাগোপালাচারী সরকার তাঁকে 
কারাগ্‌হে থাকার সময়েই 
তিনি “জাস্টিস পাঁ্ট‘'র'’ সভাপাত িবা্চিত হন । 
1944 সালে-তান “জাদ্টস পাৰ্টকে” দ্রাবিড় 
কাঝাগাম বা দ্রাবিড়দের স্ঘ-এ রুপাস্তারত করেন। 
এই দলের ঘোষিত নাত ছিল একটি সার্বভৌম এবং 
বর্ণ হান দ্রাবিড়নাডু প্রতিষ্ঠা করা । 1949 সালে 
তাঁর প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তান মানিতাল্মাই নায়ণ 
আঠাশ বছর বয়স্কা দলের এক কর্মীকে বিবাহ করেন। 
এর ফলে ক্ষুদ্ধ হয়ে কিছু সংখ্যক সদস্য তাঁর দল 
পরিত্যাগ করে। এদের নেতৃত্ব দেন আন্নাদুরাই । 
বিধানসভার নিব্চনে প্রার্থণ হওয়ার আকাঙক্ষাই এই 
সদস্যদের দলত্যাগের কারণ । এসব সত্বেও নায়েকার- 
এর প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুধ্র হয়ান । রাজগোপালাচারণীর 
বর্ণগত পেশাভিত্তিক শিক্ষানীতির তিন বিরোধিতা 
করেন। এর ফলে মাদ্রাজে 1953 সালে কামরাজ 
মন্ত্ৰীসভা শাসন ক্ষমতা লাভ করে।. 1967 সালে 
ননর্বাচনে দ্রাবিড় মুনেত্রা কাঝাগাম দলের জয় তার 
জীবনের উদ্দেশ্যের চাঁরতার্থতার জয়। 1971 সালের 
জানুয়ারী মাসে তান ক:-সংচ্কার নিম্লাকরণ 
সমাবেশের আয়োজন করেন । এই অধিবেশন ধর্ম, 
জাঁত এবং ভাষাভাত্তিক বৈষম্য দুর করার জন্য সর- 
কারের কাছে আহবান জানায়; এছাড়া ধর্মীয় 
রণীঁতনণীতর সমালোচনা করার স্বাধীনতা দেওয়া এবং 
{হন্দু দেবদেবীদের “'রক্ষণ'' করার নীতি প্রত্যাহার 
করে নেওয়ার দাব'ঁ জানানো হয়। 

নায়েকার-এর কর্ম তৎপরতার প্রধান কেন্দ্রগ্ছুলে ছিল 
কোয়াম্বাটুর, এরোড, সালেম, মাদ্রাজ এবং 'ঁতর;- 
চিরাপল্লী । প্রধানতঃ জাতাঁয়তার ক্ষেত্রে তাঁর সবধিক 
গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার কাল ছল 1918 থেকে 1934 
সাল পর্যন্ত । একজন জাতীয়তাবাদী হিসাবে তান 
মনে করতেন যে একমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারাই ব্রিটিশ 
শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব । উদার চিন্তাধারার 
মাধ্যমে সামাজিক সংক্কারে এক প্রচেষ্টা 1934 সাল 
থেকেই তি শর করেন। বাভিন্ন সভা-সাঁমাততে 
তাঁর বন্তুতায় নায়েকার হহষ্দ:ধর্মকে ব্রাহ্মণ শাঁসত এক 
যন্ব্রূপে বর্ণনা করেন। মন:র বিধানকে অমানাঁবক, 
পঢুরাণ গ্রন্থগুলেকে র:পকথা বলে আখ্যা দেন । হহন্দু- 
ধর্মের জাতিভেদ প্রধা, বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতামুলক 
বৈধব্য জাঁবন প্রভূত প্রথাগনলকে তাঁব্র আক্ৰমণ ও 
নদ্দা করেন । কোয়েম্বাটুরের এক সভায় (1958 ) 
তান ঘোষণা করেন, “প্রায় সর্বপ্রকার সংদর্শন 


ই. fভ. রামন্বাম' নায়েকার ২১০ 


পশুপাখি আমাদের আরাধ্য দেবতা । উই-টিপি 
আমাদের স্ব্রঁজাতিকে আমন্ত্রণ জানায় দুধ ঢালার জন্য ৷ 
কেন প্রতিদিন বিভিন্ন দেবতাকে স্নান করানো হয়, 
ন্‌তন বন্প্ পরিধান করানো হয়? এমনাক দ্ত্রাঁ- 
দেবতাদেরও পোশাক পরিবর্তন করেন পুরুষ পুরো- 


{হতরা । দেবতা যাঁরা তাঁদেরও রয়েছেন পডত্নী ও 
উপপত্নী। প্রাতবৎসর আবার তাঁদের ‘বিবাহোংসব 
পালন করা হয়। বাভিন্ন অস্ত্রে এক এক দেবতা 


সঙ্জিত-_কেউ ত্ৰশূলধারাী, কেউ তাঁর ধনুকধারী, কেউ 
বা গদা ও ছুরিকা শোভিত । এক দেবতা তো তাঁর 
অঙ্গবলতে সদা ঘৃণয়িমান চক্ককে ধরে রাখেন । এই যে 
এত অস্ত্রের সমারোহ এর কারণ তো একটিই । 
দেবতারা দডুচ্টের দমন করেন এই সকল অস্তের 
সাহায্যে । কখনও যুদ্ধ করে, কখনও বধ করে, কখনও 
বা শুধু বল প্রয়োগের মাধ্যমে । যদি তাই-ই হয়, 
তাহলে এখনও ক সময় হয়ান আমাদের দেবতাদের 
আধনিক অস্ত্রে সঞ্জিত করার? তাীর-ধন্‌কের 
পাঁরবর্তে কি মোঁশন-গান এবং হাত-বোমা দেওয়া 
উাঁচত নয় ? এঁ সেকেলে রথে ক কৃষ্ণকে আর সাজে ? 
পাঁরবর্তে আধ্হননক চ্যাগ্ক-আরোহণী হলেই তাঁকে 
মানায় । এইসব ধর্মীয় প্রথাগৃলির সংস্কার সম্ভব 
নয়। এগ্ডলর অবসানই কাম্য । ব্ৰাহ্মণ শাসিত 
হদ্দুধর্মও এইর্‌প | এর বিনাশই শ্রেয়ঃ ৷” 

এইভাবে তান যে শুধ্বমাত হিন্দুধর্মকেই সমা- 
লোচনা করেছেন--তার কু-সংহ্কারকে আক্রমণ করেছেন 
তাই নয়, দ্রাবিড়দের উপর হন্দ' ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার 
বিরযদ্ধেও প্রাতবাদ জানিয়েছেন। তামিল ভাষা সৃ- 
সংস্কৃত করার জন্য {তানি আহব্বান জানান । ভারতায় সং- 
বিধানকে নায়েকার দ্রাবিড়দের উপর আর্য নিষর্তিনের 
এক হাতয়ারর্‌পে বর্ণনা করেন । তাঁর আদর্শ আঞ্চ- 
লিকতাবাদের প্রচারের উদ্দেশ্যে তানি সমগ্র দেশ 
পরিভ্রমণ করেন, নাটক মণ্চচ্ছহ করেন, আন্দোলন 
পাঁরচালনা করেন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং আত্ম- 
সম্মানের পরিপ্‌রক নতুন ‘বিবাহ {বধির প্রচলন করেন। 
তিনি অসংখ্য ক্ষুদ্র পৃস্তিকা ও পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
“কুদিবরসঃ” ( জনগণের সরকার ), “পৃরাত্‌চাী” 
(বিপ্লব ), “‘পকুথারিয়ন'” ( অন্তদষ্ট ) এবং “বিদু 
খালাই'’ ( দ্বাধানতা ) পত্িকাগুলি বিশেষ জনাপ্রিয়তা 
অজন করে। তাঁর সহজ অনাড়স্বর পোশাক ও 
শ্মশ্রধারী ম:খমণ্ডলের অন্তরালে সদাই 'বরাজিত ছল 
অবহেলিত সম্প্রদায়ের প্রতি আন্তরিক সহাননভূতি ও 
সামাজিক অনাচার দরাঁভবূত করার দৃঢ় সৎ্কল্প ৷ 


ই. ভি. রামদ্বামণী নায়েকার 


স্বভাবতঃ তান ছিলেন ক্রোধপ্রবণ । জনগণের মানসক 
প্রবণতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিতাঁকত নণীত গ্রহণ 
করতে তানি দ্বিধাবোধ করতেন না । নায়েকারের মতে 
সামাজিক বৈষম্য ও অনাচার দর করতে হলে কঠোর 
ব্যবচ্হা গ্রহণ করতে হবে ; যেমন ব্রাহ্মণদের যজ্ঞোপবণত 
বা টাক কেটে দেওয়া, পাদ.কা দ্বারা দেব দেবকে 
আঘাত দেওয়া ও প্রতিমা ভেঙ্গে দেওয়া । একমান্র 
এইপ্রকার আঘাতের দ্বারাই সামাঁজক কু-সংস্কার থেকে 
{হন্দ; সমাজকে মন্ত করে সমাজে নৃতন ম্‌ল্যবোধ 
প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব বলে তান মনে করতেন । 

বর্তমান যুগের সমাজ-বিপ্রবাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য 
রামন্বামী নায়েকার অন্যান্য উদারমতাবলম্বাী সংস্কার- 
দের ন্যায় একাধারে নিন্দা ও প্রশংসার অংশ'দার 
হয়েছিলেন । পাঁণ্ডত নেহরু তাঁকে বর্বর বলে আর্ভাহত 
করেন। গোঁড়া সম্প্রদায়ের ব্যন্তিগণ তাঁকে প্রচালত 
সংস্কার ভঙ্গকার' ব্রাহ্মণ-বিরোধ'রুপে চিহ্নত করেন । 
ঠিন্তু নায়েকার এ জাতায় নিন্দাবাদে কর্ণপাত করতেন 
না।' তান ছিলেন একজন সৎ ও দঃঃসাংসিক 
দার্শনিক ; নিজের আদর্শকে সার্থক করতে সর্বশক্তি 
নিয়োগ করতেন। দ্ব'ীয় বিশ্বাস ও একাগ্রতার বলে 
লক্ষ্যে পে'ঁছবার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন । কোন পাঁর- 
ণামের কথাই কখনও চিন্তা করতেন না। 1971 
সালের জান;য়ারাী মাসে তান “কু-সংস্কার দুরাীকরণ 
সম্মেলন'’ সংগঠন করলে দেশব্যাপী {বিক্ষোভ দেখা 
দেয়৷ কম্তু নায়েকার তাঁর স্বভাবাসদ্ধ ভঙ্গগতে উত্তর 
দিয়োছলেন, “এজাতায় বিক্ষোভ আমার কাছে নতন 
নয়। একে আম আমার উদ্দেশ্য, বিশ্বাস ও নাতির 
পঢরক্কারর্‌পে গ্রহণ কাঁর ৷” একজন অতুলনীয় নেতা, 
উদার চিন্তাবিদ এবং সমাজ-সংস্কারকরুপে নায়েকার 
দাক্ষণ ভারতের সর্বত্র পূজিত হন। শ্রদ্ধাভরে তাঁকে 
সেখানে “থানথাই’’ বা “পিতা’’ এবং “পোরয়ার’” বা 
“মৃহাত্মা’’ বলে সম্মানিত করা হয়। 


[An Admirer—Periyar E. V. Rama- 
swanmi, Erode, 1962 ; Anandurai, C. N.— 
Nadum Yedum ; Chidambaranar—Thami- 
zhar Thalaivor, Erode, 1960 ; The Dina- 
mani Kadir (Weekly), 11 March 1969; 
The Hindu Files ; Janardhanan, A. P.— 
Anna, A Sketch ; Naicker, E. V. Rama- 
swami—Ariya Chadar, Tiruchurapalli, 


ই: রাঘবেন্দ্র রাও 

1968 ;—l|ni Varum Ulokam, Erode, 1961; 
—Mathacheharpin Maiyum Nama the 
Arasum, Tiruchurapalli, - 1968 ;—Social 
Reform or Social Revolution, Madras, 
1965 ;—Suthanthira Nadu En, Erode, 
1961 ;—Thathuna  Vilakkam, Erode, 


1960 ;—Vaikam Poratta Varataru, Erode, 
1968 ;—Smith, D. E.—South Asian Poli- 
tics and Religion, Princeton, 1966.] 


( ইমানযয়েল ডাঁভয়েন ) কে. রাজাইয়ান 


ই. রাঘবেন্দ্র রাও ( ১৮৮৯-১৯৪২ ) 
E. Raghavendra Rao (Dr.) (1889-1942 ) 


ডক্টর ই. রাঘবেন্দ্র রাও লোকসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সদস্য এরং একটি রাজ্যের প্রথম রাজ্যপাল হসাবে 
fচিরশ্মরণায় হয়ে রয়েছেন! তনিই ছিলেন প্রথম 
ভারতায় রাজ্যপাল (যান ্রিটশ শাসনকালে শাসন- 
সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের সময়ও সর্বদাই খাদি পোশাক 
এবং গরান্ধা টুপি ব্যবহার করতেন । 

1889 সালের 4 আগষ্ট নাগপঢুরের নিকটবর্তণী 
কামপ টিতে ডঃ রাও জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গতিপূর্ণ 
পাঁরবারের সন্তান ডঃ রাও এর আদ নিবাস ছিল অন্ধ-- 
প্রদেশের িসনা জেলার পেড,ডামড্‌ডালি গ্রামে । 19 
শতকের প্রথম দিকে এই পাঁরবারাঁট সেই গ্রাম থেকে 
এসে কাম্‌পাঁটতে. স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুর, 
করেন ৷ তাঁর পিতা এডুপুগান্তি নাগাদ্না পরবর্তীকালে 
মধ্যপ্রদেশের বিলাসপ:ুরে নিজেকে ঠিকাদাররুপে 
স:প্রাতষ্ঠিত করোঁছলেন। 

ই. নাগান্না এবং লক্ষী নরসম্ভমা বৃঝতে পেরে- 
{ছলেন যে তাঁদের পুত্র রাঘবেন্দ্র অত্যন্ত প্রতিভাবান । 
সে কারণে তাঁর ক্ষার প্রতি তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। 
{বলাসপ;ুরের িউানিসিপল হাইচ্কুল থেকে ম্যাট্রিক 
পরক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাঘবেন্দ্র রাওকে পরবত J 
শিক্ষার জন্য পাঠানো হল নাগপুরের হিস্‌লপ্‌ 
কলেজে ৷" 

রাও পঁরবারের আধ্যাত্মক জগতে পথপ্রদর্শক 
ছলেন দয়ানন্দ সরন্বতী গঙ্গাধর মহারাজ । হান 
মহারাষ্ট্রের- আক্‌কাল কোটের সদগ্র; মহ লজ'ীর 
পাঁবন্র স্মৃতি মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মীয় প্রধান 
{ছলেন। রাঘবেন্দ্র রাওকে ইংলণ্ডে আইন শিক্ষার 


২১১ 


1917 সালে। 


ই. রাঘবেন্দ্র রাও 


জন্য প্রেরণ করার যে সিদ্ধান্ত নাগা*্না নেন গঙ্গাধর 
মহারাজ সেজন্য. সাধুবাদ জানিয়োঁছলেন। গুরুর 
প্রতি তানি আজাবন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এমন ক 
1936 সালে সি. পি. এবং বেরারের রাজ্যপালের পদে 
আসান থাকা. কালেও ডঃ রাও গঙ্গাধর মহারাজের 
নাগপুর পরিজ্রমণের সময় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 
আসতেন । 

1909 সালে ডঃ রাও ইংলণ্ডে গয়োছলেন। 
অক্সফোর্ড“ বিশ্বাবদ্যালয়ের তান ছিলেন একজন 


" বাঁহরাগত ছাত্র এবং তানি {মিডল টেম্পল থেকে আইন 


তান অনাড়ুম্বর 
এমনাক 


পাঠের সুযোগ লাভ করোঁছলেন। 
এবং শ্‌ঙ্খলাপূর্ণ জাঁবনযাপন করতেন, 
ধুমপানও করতেন না। 

ডঃ রাও-এর সক্রিয় রাজনোঁতক জ'বন আরম্ভ হয় 
সে সময় তান {তলক এবং িসেস 
আযানি বেসাদ্ত পাঁরচালিত হোমরবল আন্দোলনে 
যোগদান করেন। লোকমান্য তলকের নেতৃত্ব তাঁকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করোঁছল । দেশের জাগরণ এবং 


_জ্বাধাীনতা লাভের প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে 


{নিয়োজিত করোঁছলেন। 

যদিও তান সরকারের সঙ্গে প্রতবেদনশাীল সহ- 
যোগিতার সমর্থক ছিলেন, কিন্তু গোঁড়া জাতাঁয়তাবাদণ 
হসাবে তান ব্রাটিশ শাসনকে সরাসাঁর দোষারোপও 
করেছেন। একথা স্পল্টভাবে বোঝা যাবে 1921 
সালে জব্বলপুরে অন;ষ্ঠিত হিন্দ সি. পি. প্রাদ্োশক 
রাজনৈতিক সম্মেলনে তাঁর সভাপাঁতর ভাষণ থেকে। 
{তান বলোঁছলেন £ “আমরা মনে করি বর্তমান 
সরকারী ব্যবস্থা আদর্শের দিক থেকে ট'কে থাকতে 
পারে না, রাজনৈতিকভাবে অন;ভুতিশুন্য এর লক্ষ্য হল 
আমাদের পোঁরুষকে বলহান করে দেওয়া এবং আমাদের 
অর্থনৈতিক দাসত্বকে সম্পূর্ণ করা ।'' 

ডঃ রাও তাঁর কর্মজ'ীবনের প্রথম থেকেই আইনের 
সুক্ষ বিচারশ'ক্তি এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা 
অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঠাকুর ছোঁদলাল, 
হাঁর সং গোর, পাঁণ্ডত বিষ্ণু দত্ত শুক্লা এবং এস. বব. 
তান্বের . সঙ্গে সঙ্গে বতাঁনও অল্প দিনের মধ্যেই রাজ্যে 
প্রথম সারির নেতার্‌পে পরিগণিত হয়োছলেন ৷ 1921 
সালে “হদ্দী নস. পি. প্রাদোশক কংগ্রেসের সভাপাঁত 
দনবাঁচিত করা হল তাঁকে । 1923 সালের িবচিনে স্বরাজ্যে 
দলের স্যফল্যের {পিছনে ছল তাঁর এক বিশেষ ভূমিকা । 
গস. পি. ছিল দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে স্বরাজ্য 
পাঁট* পাঁণ্ডত মাঁতলাল নেহরুর নেতৃত্বে এরকম 


ই. রাঘবেন্দু রাও 


সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল । সে সময় ডঃ রাও- 
এর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন ডঃ বি. এস. মুঞ্জে, 
বব. জি. খাপার্দে' এবং পণ্ডিত রব শঙ্কর শুক্লা 
( পরবর্তণীকালে নি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে- 
{ছিলেন । ) 

1924 সালের জান;য়ারীঁতে যে নতুন মন্ত্রীসভা 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবকে 
সার্থ'কভাবে আনয়ন করে সি. পি. আইন সভায় তিনি 
রাঁতিমত ইতিহাস সৃষ্টি করেন। 1919 সালের 
সংগ্কার আইনে’ ( Reform Ac) এটাই ছিল সর- 
কারের বিরুদ্ধে গৃহ'ত প্রথম অনাহ্হা প্রস্তাব এবং একে 
‘সংগ্কার আইন' ( Reform Act ) অন:সারে আইন- 
সভার অভ্যন্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম সাফল্য 
{হিসেবে অভন'দ্দিত করা হয়েছিল । এই উপলক্ষ্যে 
তিনি এক জোরালো ও তেজোদ'ঁপ্ত ভাষণ দেন যাতে 
তিনি রাজ্যপালের সমগ্র কার্য পরিকল্পনা পদ্ধতকে 
অকাট্যভাবে অভিযুক্ত করেন । এছাড়া তান - আরও 
“দুজন শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোকের কার্যের সমালোচনা করেন 
যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা লাঁঘচ্ঠ কোন দলের কাছে উল্লেখ 
মাত্র না করেই নিবচিকমণ্ডলী ও আইনসভার তরফে 
হস্তাম্তারত বিভাগগুলিকে পারিচালনা করার নৈতিক ও 
শাসনতা্ত্ৰিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণকে উপযুক্ত বিবেচনা 
করোঁছলেন !'' 

1926 সালের মার্চ মাসে ডঃ রাও স্বরাজ্য দলের 
জাতীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে নিয়ে ঘোষণা করেন যে 
তাঁর পার্ট আর বাজেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবে 
না। পরিষদকে কিছু দিনের জন্য ক্হগিত রাখা হয় 
এবং সেকারণে সি. পি. তে দ্বৈতশাসন কার্যযতঃ বাতিল 
হয়ে যায়। 

ডঃ রাও অবশ্য কংগ্রেস থেকে বোরয়ে আসেন 
কেননা তানি কংগ্রেসের পাঁরকল্পনা এবং নীতি পছন্দ 
করতেন না। 

ইতিমধ্যে স্বরাজ্য দল অভ্যন্তরীন বিরোধে জড়িয়ে 
পড়ে এবং ডাঃ রাও সি. পি.-এবং বেরারের 'ঁহন্দী 
ভাষাভাষী অণ্লগলিতে একটা শ্বতন্র দল গড়ে 
তোলেন । 1926 এর নবচিনে এই নতুন দল কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে প্রার্থণ দিয়ে পরাজিত হলেন কিন্তু {তানি নিজে 
কাউন্সিলে িবাঁচিত হন । 

অন্যান্য দলের সমর্থন না পাওয়াতে যেহেতু 
কংগ্রেস যথেচ্ট শান্তি সমাবেশ করতে পারে নি, তান 
তেত্রিশজন সদস্যের একটি গোষ্ঠাঁ গঠন করেন যার 
নামকরণ করেন 'ন্যাশনালিস্ট পাট” এবং 1927 


২১২ 


ই. রাঘবেন্দ্র রাও 


সালের 12 জান;য়ারী তান এবং আর. এম. দেশমুখ 
মন্ত্রী নিযুন্ত হন । 1927-28 সাল পৰ্যন্ত মন্ত্ৰীসভা 
বহাল থাকে । 1930 সালের পর তানি আর কোনও 
দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না । 1942 সালের 15 জুন 
তাঁর অকাল মৃত্যু পর্যন্ত তান তাঁর প্রাতবেদনশল 
সহযোগিতার ন'ীতর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোনও আত্ম- 
ময্দোর প্রশ্নে আপোষ না করে কোন না কোনও 
সরকারের 'বভন্ন দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালনা করে 
গগয়েছেন । 

তাঁর জাঁবনের আরম্ভ থেকেই ডাঃ রাও এই ধারণা 
পোষণ করতেন যে ফ্বায়ত্ত শাসনের দিকে দেশকে এাগয়ে 
নিয়ে যাবার জন্য যখনই সরকার সমতার ‘ভ'ত্তিতে সহ- 
যোগিতা চাইবেন তখনই সহযোগিতার হাত বাড়ানো 
উঠচিত। এই পথ অনুসরণ করে তিনি সি. পি. 
সরকারের মন্ৰত্বভার দৃ’বার গ্রহণ করেন এবং পরে 
1930 সালে দ্বরাষ্ট মন্ত্র নিযুন্ত হন । 1936 সালে 
তিনি রা্যপাল রুপে কাজ করেন। 1937 সালে 
তিনি রাজ্যের আইন সভায় নিবাঁচিত হন এবং সে সময় 
যখন কংগ্রেস কার্যভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করে 
তখন তান একাঁট অ্তর্বত“কালগন মন্ত্রীসভা গঠন 
করেন এবং 1937 সালের এঁপ্রল থেকে জুলাই পর্যদ্ত 
ম্‌খ্যমন্ত্রার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 

পরে 1939 সালে তানি লণ্ডনে ভারতের “সেক্রে- 
টারাী অব্‌ স্টেট্‌স’” এর উপদেষ্টা পদে আসন হন । 
1941 সালে তান অসুদ্হ শরীরে ভারতবর্ষে ফিরে 
আসেন আরও একটি দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার য়ে । 


ভাইসরয়ের বার্ধত কর্ম পরিষদে তান “সিভিল 
ডিফেন্স’ মন্ৰীরুূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর 
শারীরিক অবদ্হার আরও অবনতি ঘটে । 1942 


সালের মৃত্যুকাল অবধি বাকা সময়টুকু তান বস্তুত 
শয্যাশায়ী ছিলেন। ম্‌ত্যুর ঠিক আগে তান 
স্যার শ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের বিরাগভাজন হন। তান 
তাঁকে বলোঁছলেন যে প্রতিরক্ষা দপ্তর একজন ভারতায়কে 
অবশ্যই দেওয়া উঁচিত। 

ডাঃ রাও, সর্ব'ভাবে একজন বুদ্ধিজীবী fিলেন। 
‘তানি উদার মনোভাবাপন্ন পুরুষ ছলেন। শিক্ষার 
প্রসারকে তান সমর্থন করতেন এবং সি. পি. তে 
জাতায় বিদ্যালয়গডলিকে পাঁরচালনা করার কাজে ঠাকুর 
ছেদিলাল এবং শ্যামস্যল্দর ভার্গবের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
রাষ্ট্রীয় শিক্ষামণ্ডল গড়ে তোলেন । নাগপ;ুর বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতর সঙ্গে তান যুক্ত 
ছিলেন৷ 


ই. সুরেন্দ্রনাথ আর্য 


তাঁর পরিবারের কৃষ সংক্রান্ত পশ্চাদপট তাঁকে 
কৃষকদের সমস্যার সমাধানে আগ্রহী করে তোলে এবং 
1933 সালে আইন পাঁরষদে খণ সংক্রান্ত বিরোধ 
{নরোধক এবং ‘মহাজন - রোঁজচ্ট্রেশন আইন’ পাশ 
করাতে সাহায্য করেন। সহযোগিতার ক্ষেত্রে তান 
{ছলেন অন্যতম ব্যাক্তি {যান সমবায়গলকে তাদের 
কার্যপারধি খণমনুন্ত কাজকর্মের দিকে অগ্রসর করতে 
বলেন । তাঁর সাংবাদিকতার প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা । 
পণ্ডিত ‘বষ্ণু দত্ত শুক্লা এবং মাধব রাও সাপ্রের সঙ্গে 
{তান জব্বলপ;রে হিন্দী “কর্মবাঁর"’ প্রতিষ্ঠা করেন। 
পরে এই সংবাদপন্রই পণ্ডিত মাখনলাল চতুর্বে'দীর 
সম্পাদনাকালে খুব জনপ্রিয় হয়। 


[The History of the Freedom Move- 
ment in Madhya Pradesh (Government of 
M. P. Publication), Nagpur, 1956 ; Maman 
Rao Khankhote—Seminary Hill Ka Jadu- 
gar Ya Swargeeya Dr. E. Raghavendra 
Rao Ka Alp Parichay (in Hindi), Bilaspur, 
1942 ; Personal Papers of Dr. Ragha- 
vendra Rao Preserved at the Nehru 
Memorial Museum and Library, New 
Delhi ; Information supplied by E. Naga- 
swara Rao, son of Dr. E. Raghavendra 
Rao. The Gazeteer of India Extraordi- 
nary, Home Department (Public) _Noti- 
fication, 15 June 1942; The Indian 
Annual Register, 1924, Vol. I. The 
Hindusthan Times and the Statesman, New 
Delhi, 16 June, 1942; The Hindu, Mad- 
ras, 20 June 1942 ; The Pioneer, Luck- 
now, 26 June 1942.1] 


( এল. দেওয়ান ) {জ. টি. পরাণ্ডে 


ই. সরেন্দ্রনাথ আর্য (?-? ) 
E. Surendranath Arya (2?) 
উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে একজন গোঁড়া 


দেশপ্রোমক এখিরাজুল: সঃরেন্দ্রনাথ আর্য মাদ্রাজে 
জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ জানা 


১২১৩ 


ই. সুরেন্দ্রনাথ আর্য 


যায়নি । জন্মস্‌ত্রে তেলেগুভাষণী, ধর্মে বন্দ, তিনি 
ছলেন রাজুপারিবারের সন্তান । এরা সম্ভবতঃ এসে- 
{ছলেন করবতনগর থেকে কিন্তু পরে মাদ্রাজের বাসিন্দা 
হয়ে গিয়োছলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে তন 
ছোট-খাট কছু কাজ করোঁছলেন কিন্তু সে কাজে বিশেষ 
স্যবিধা হয়নি । এই সময় তিন দ্রাবিড় আন্দোলনের 
নায়ক এবং পরবর্তীকালে ক্বাধানতা আন্দোলনের 
নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । বিশেষভাবে 
বাল গঙ্গাধর {তিলক এবং বিপনচন্দ্র পাল তাঁকে আকৃষ্ট 
ররোঁছলেন। কয়েকবছর তান ‘আত্মসম্মানের জন্য 
আন্দোলনে’ নেতৃত্ব দিয়োছলেন। তাঁর মতে, ‘আত্ম 
সম্মানের আন্দোলনে'র নণীতগলল জাঁত-ধর্ম-বর্ণ 
{নার্বশেষে মানবজাতির অপরিহার্য সমতার উপর 
প্রাতাচ্ঠত । স্বদেশ আন্দোলনকে গড়ে তোলার কাজে 
মনপ্রাণ $নয়োগ করেছিলেন এবং মাদ্রাজের রাজনীতিতে 
উল্লেখযোগ্য স্হান করে নিয়েছিলেন । 1908 সালে 
ৃতলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শনে {তান 
অংশগ্রহণ করোঁছলেন এবং 1909 সালে 'বাঁপনচন্দর 
পালের মহুত্তির জন্য আয়োঁজত সভায় পঢ়লিশের নিষেধ 
অমান্য করোঁছলেন। সভাতে তান বন্ধুতা দিতেন, 
জনসাধারণকে উত্তেজত করতেন এবং বলতেন ৰ্ৰাটশ 
শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে ৷ তাঁকে গ্রেপ্তার 
করা হয় এবং আদালতে 'নয়ে গয়ে বলা হয় যে 
{বদেশ'দের বাঁহচ্কার না হওয়া পর্যন্ত তান হ্বাধাীনতা 
আন্দোলন গড়ে তুলছেন প্রবলভাবে । এই কারণে 
তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য দ্বাপাস্তরে পাঠানো হয় । 
মাদ্রাজকে তাঁর কর্মকেন্দ্র {হসাবে বেছে নিয়ে আৰ্য 

শবশেষভাবে তেলেগুদের মধ্যে কাজ শংরব করেছিলেন । 
1900 সাল থেকে 1909 সাল পর্যক্ত সময়ে দেশের 
{ভিন্ন অংশে যে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া 
{্দয়ে উঠাঁছল সেই মতবাদকে সংগাঁঠত করে তোলার 
কাজে তাঁর সাঁবশেষ অবদান ছিল । জনগণকে রাজ- 
নৈঁতক দাসত্বে পাঁরণত করার জন্য জনগণের রোজগার 
শোষণ করার জন্য এবং দমনমলক নণীত গ্রহণের জন্য 
তানি ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড সমালোচনা করতেন । 
স্বদেশী আন্দোলনের প্রবন্তারুপে তান {ৰটিশ সর- 
কারের ব্যবসায়িক নীতিকে দোষারোপ করতেন এবং 
দেশীয় ‘শশ্পের অধোগাঁতর দায়িত্ব অসম আঁ্থক 
বণ্টনের উপর আরোপ করে জনসাধারণকে শুধ মান 
গোঁড় ভারতীয় দ্রব্য ব্যবহারের জন্য বলতেন। তান 
ছলেন একতা এবং হংসাত্মক সংগ্রাম দেশে স্বাধীনতা 
এনে দেবে । “এটা প্রাঁতাচ্ঠত সত্য যে আমাদের লক্ষ্য 


ইউ. গোপাল মেনন 


স্বরাজ । সেদিন আসবে যেদিন আমরা সবাই একতা- 
বদ্ধ হব ৷" 4 

মাদ্রাজে অন;ষ্ঠিত চেন্নাই জনসঙ্গমের শুভারস্ভের 
এক জনসভায় তান বলেঁছলেন “কম কথা বল এবং 
₹ বড় কাজ কর । আমোরকাবাসরা ইংরেজদের সঙ্গে 
লড়াই করেছে তাদের দেশের জন্য এবং স্বাধীনতা 
অর্জন করেছে। র;শরা জাপান'দের সম্বদ্ধে বিশেষ 
চিন্তা করোন এবং পরাজিত হয়েছে। ভারতবর্ষ“ 
সমুদ্রে একটা জাহাজের মতো ডুবতে চলেছে 'কন্তু 
আমরা আমাদের দেশের ভাল করার চেষ্টা না করে 
" নিজেদের সুখ শ্বাচ্ছচ্দ্যে নিমজ্জিত রয়েছি । ইংরেজের 
শান্ত ভারতের সেনাবাহিনীতে কেন্দ্রভূত। যে 
আমাদের ভয় দেখাচ্ছে আমরা সেই ব্‌হৎ শন্তিকে 
ররায়ত্ত করবো, তাকে ছিন্ন ভিন্ন করবো এবং তার রক্ত 
শ্যষে নেবো । আত্মা অবিনশ্বর এবং আমাদের জাতির 
উন্নাতর জন্য আমরা ‘নিশ্চয়ই আমাদের জাবন উৎসর্গ 
করবো" 

একজন সংগ্রামী জাত'য়তাবাদা সুরেন্দ্রনাথ আর্য 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাঁর সমস্ত কর্মময় 
জাঁবনকে উৎসর্গ করোঁছলেন। 'ব্রটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
" বিরদদ্ধাচরণ করা সত্বেও ইংরেজ জনসাধারণের প্রতি 
তাঁর কোনও 'বদ্বেষ ছিল না । একজন গোঁড়া হিশ্দ:- 
{হসেবে তান তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে 
আধ্যাত্মক রুপ দিতে চেয়েছিলেন । ‘তানি জোর 
দিয়ে বলোঁছলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক । 
জাঁতভেদ প্রথার দোষগ:লি এবং এক দেশ কর্তৃক অন্য 
দেশকে. শোষণের বিরদ্ধে তিনি স্বদেশবাসণীর সামনে 
তুলে ধরোঁছলেন চারিত্রিক মযদা, সণ্ববদ্ধ সৃগাঁঠত 
জাঁবনযাপনের আদর্শ । 


[Hindu Files (specially of 1908) ; Jus- 
fice, 1929 ; History of the Madras Police, 
1959.] 


( ইমান্য়েল ডিঁভয়েন ) কে. রাজাইয়ান 


ইউ. গোপাল মেনন ( ১৮৮৩-১৯৬৪ ) 
U. Gopala Menon ( 1883-1964 ) 


ইউ. গোপাল মেনন 1883 সালের 23 জুন, 
কালিকট শহরে তিরুভানুরের উল্লত্তলে এক মধ্যবিত্ত 


২১৪ ইউ. গোপাল মেনন 


নায়ার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আচায়ত 
ভালাপ্পা মেনন ছিলেন কালিকটে পয়ার্স' লেসলি এণ্ড 
কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজার । মার নাম ছল 
উল্লত্তল উন্নীপারু আম্মা । অনেক প্রভাবশালী লোক- 
জনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল । (তান ছিলেন 
প্রগতিশীল মতবাদে বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান হিন্দ; । তাঁর 
চার ভাই এবং তিন বোন! এ'রা সকলেই জ'বনে 
সংপ্রা্তষ্ঠত হয়েছিলেন । 

1911 সালে তান মালাবারের এক সম্ভ্রান্ত নায়ার 
পারবারের পেরুমভিলাবিলের নারায়ণ আম্মাকে 
বিবাহ করেন। তাঁদের দই কন্যা ও এক পুত্র 
সন্তান ৷ 

গুরুর অধণনে মালয়ালাম এবং সংক্কৃত অধ্যয়ন 
করার পর তিনি 1898 সালে কালিকটের ব্যাসেল 
জামনি মিশন কলেজ্জ থেকে ম্যাঁট্রকুলেশন পর'ক্ষায় 
উত্তাঁ্ণ' হন। কালকটের কেরালা ববদ্যাশালা থেকে 
তিনি এফ. এ. এবং মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজ থেকে (বব. 
এ, ডিগ্রণ লাভ করেন। 

1906 সালে তান মাদ্রাজ ‘ল’ কলেজ থেকে ববি. 
এল. পরাঁক্ষায় উত্তার্ণ হন । 

কাঁলকটের ব্যাসেল জামনি মিশন কলেজের ফাদার 
নেবল;ক প্রথমদিকে তাঁর চরিত্র এবং সাংগ্কাঁতক 
জাঁবনকে প্রভাবিত: করোঁছলেন।  পরবর্ত"ীকালে 
গোখলে, গান্ধীজী, শ্রীমতী আযানি বেসাদ্ত এবং 
গস. রাজাগোপালাচার'র প্রভাব তাঁর রাজনৈতক,জাতয় 
ও সামাজিক দৃষ্টভঙ্গীব মধ্যে যথেভ্ট পরিমাণে অন:- 
ভ্‌ত হয়েছিল । 

একাঁদকে যেমন মহাভারত, রামায়ণ এবং গতা 
দিল তাঁর নির্দেশিকা গ্রন্থ, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক $বযয়ে 
তাঁর পথ প্রদর্শক ছিলেন রমন মহাঁর্ষ ৷ কোরাণ এবং 
বাইবেল পড়ে তান প্রভূত আনন্দ পেতেন । 

1910 সালে কালিকট বাত্রে উকিল হসাবে ব্যবসায় 
শুর করার পর তান ধ'ঁরে ধাঁরে বারের নেতা এবং 
সভাপাঁত' হয়ে দাঁড়ালেন । 1937 সাল থেকে তান 
মালাবারের Government Pleader ও Public 
Prosecutor হলেন । দেওয়ানী ও ফোজদারণ 
দৃ'টি আইনশাস্র সম্পর্কেই তিন fঁছলেন সমান 
বিশেষজ্ঞ । 

1905 সালে তান ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেসে 
যোগদান করেন এবং 1907 সালে সরাট কংগ্রেসে 
প্রাতনিধি হিসাবে অংশ নেন । হোমরুল এবং খলাফং 
আন্দোলনকে তান প্রচণ্ডডাবে সমর্থন করেছিলেন এবং 


ইউ. গোপাল মেনন 


প্রথম থেকে কেরালার রাজনীতিতে সাক্য় ভুমিকা 
পালন করেছিলেন। 

যখন 1921 সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন 
শুরু করলেন তখন কাঁলকটে অন্যান্য অনেক নেতার 
সঙ্গে মেনন 1921 সালের 16 ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার হন । 
তাঁর ছয় মাসের জেল হয়। জেলের সময়সীমা পুরো 
পার হলে মুক্তি পাওয়ার পর তানি আইন ব্যবসায় 
ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । বহ 
{দন তান কেরালা প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁ্মাট এবং 
সর্বভারতায় কংগ্রেস কাঁমাটর সদস্য ছলেন। কিছু 
কালের জন্য তান কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস ক।মাঁটির 
সভাপাঁত ছিলেন। 

প্রথমদিকে তাঁন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের স্বপক্ষে 
{ছলেন, তা সত্বেও যখন কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রস্তাব নিয়ে এল তখন এই প্রস্তাবকে তান পর্ণ সমর্থন 
জানয়োছলেন। 1924 সালে ‘তান পুনরায় আইন 
ব্যবসায় শুর: করেন। আবার 1930 সালে গান্ধীজী 
যখন লবণ সত্যাগ্রহের স্‌চনা করলেন তখন তানি 
ব্যবসায় বন্ধ রেখে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। এর 
ফলে 1930 সালের ? জুলাই তান গ্রেপ্তার হন এবং 
চার বছরের জন্য তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডত করা হয়। 

1931-32 সালে তান গান্ধাজীর নির্দেশান:সারে 
রাদাগোপালাচারী ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে গুরণ- 
ভায়ুুর মন্দির প্রবেশের জন্য গণভোট সংগঠিত করেন । 
কেরালা হাঁরজন সেবক সংঘের (1932-33 ) সভাপাঁত 
{হসেবে অস্প্‌শ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম খুবই প্রশং- 
সনাীয় । কালকটে দাঁক্ষণ ভারতাঁয় রেলওয়ে লেবার 
ইউনিয়নের সম্পাদকর্‌পে তানি একজন উচুদরের 
শ্রামক নেতা fহসাবে খ্যাতি অজন করেন। 

বৃতান ছিলেন অসাধারণ পুস্তক অনঃুরাগাঁ। যে 
কেরালা সাহত্য সোসাইটির তান ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা- 
সভাপাঁত পরবর্তদীকালে তা’ কালিকটের পাবলিক লাই- 
ৰেরীতে পরিণত হয়৷ কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারকারী 
মালয়ালাম পত্রিকা ‘নবীন কেরালার' (1921-1925 ) 
প্রত্ঠাতা-সম্পাদকও ছিলেন তিনি । 

কালিকট তালক বোডের সদস্য বসেবে (1918- 
22) এবং বেশ কিছুকাল ধরে কালিকট পোঁরসভা 
কাউন্সিলের সদস্য এবং 1936 থেকে 1939 পৰ্যন্ত 
সভাপাঁত ঁহসেবে স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে তান 
অসামান্য যোগ্যতার পাঁরচয় দিয়েছিলেন তান 
মাদ্রাজ বিধানসভারও সদস্য ছিলেন। 

‘এক্য কেরালা কাঁমটি'র সহ-সভাপাঁত হিসাবে 
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কেরালা রাজ্যের পডনগর্ঠনের জন্য তান গ:রডত্বপূর্ণ 
ভ:্‌মিকায় অবতীর্ণ হয়োছলেন। 1950 সালে তান 
গুরৃতররুপে অসুুস্হ হয়ে পড়লে তাঁর সব কাজকর্ম, 
হঠাৎ স্ত্ধ হয়ে যায় । 1964 সালের 30 জুন তাঁর 
মৃত্যু ঘটে । 

একজন “নিষ্ঠাবান {হন্দ: {হিসাবে তান হন্দু- 
সমাজকে সমস্ত রকম ভাবে দুষণমুন্ত করতে চেয়েছিলেন । 
ইংরাজি ভাষা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণগ্রাহী হয়েও 
তান হিন্দী, সংস্কৃত এৱং মালয়ালাম ভাষায় তাঁর 
দক্ষতা বাড়িয়ে তোলেন । খাঁ এবং কুটীর শিঙ্পের 
মধ্যেই তিন দেশের মুক্তি এবং গ্রামাণ্লের বেকার 
সমস্যার সমাধান খজে পেয়েছিলেন । তিন প্রাদোশক 
মনোভাবাপন্ন ছিলেন না | তাঁর কার্যকলাপ ছিল 
সমস্ত কেরালা জুড়ে এবং তাঁর বাইরেও তা বিজ্ত্ত 
fছিল। 

{তান সুন্দর নরম হাতে বোনা খাদ পছন্দ করতেন 
এবং তাই পাঁরধান করতেন । সুস্থ জাঁবনের অন:রাগণী 
{তান ছিলেন দয়াল; এবং উদার মনোভাবাপন্ন । প্রচণ্ড 
ব্যান্তত্বসম্পন্ন এই মানুষাঁট ছিলেন অত্যন্ত অমায়ক এবং 
ভদ্র ও সুবন্তা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি হিল । 

তান দেশকে দ্বার্থহাীনভাবে সেবা করেছেন এবং 
প্রচুর ত্যাগও করেছেন। প্রকৃত নেতার সবকাঁট গডণের 
অধিকারী গোপাল মেনন '‘বরদুদ্ধ-মনোভাবাপন্নদের 
মধ্যেও শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে সক্ষম ছলেন। 'ঁতনি 
ছলেন একাধারে 'বদ্বান, এতিহাঁসিক এবং সুলেখক । 


[Kerala District Gozeteers, Kozhi- 
kode ; A. K. Pillai—Congress and Kerala 
(in Malayalam); Nair Service Society 
Suvarna Grandham 1964; K. P. Kesava 
Menon—Kozhinzha Kalam; E. Moidu 
Moulavi—Ormakal ; Personal Knowlege 
of the Contributor ; Personal interviews 
with K. P. Ramunni Menon, K. A. Damo- 
dara Menon.] 
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ইউ. জীবন. রায় ( ১৮৩৮-১৯০৩ ) 
U. Jeeban Roy ( 1838-1903 ) 


আধ্হানক খাস পার্বত্য-ভ্‌মির অন্যতম প্রধান- 


ইউ: গোপাল মেনন 


হহপত ইউ. জীবন. রায় 1838 সালে চেরাপঢুঞ্জীতে 
জন্মগ্রহণ করেন৷ তাঁর পিতা রাম সিং ছিলেন একজন 
উদ্যোগ ব্যবসায়ী ৷ যে যুগে খাসি উপজাতির 
সঙ্গে বাইরের জগতের পরিচয় ছিল নিতান্ত ক্ষীণ সেই 
সময় তান বহুদুরে অবস্হিত কলকাতা ভ্রমণ করার 
মতো সাহাঁসকতার পরিচয় দিয়োছলেন। এই কারণে 
দেশবাসীর কাছে '‘করকাতা’ নামে খ্যাঁত লাভ 
করোঁছলেন। 

উদ্যমশীল পরিবারের সম্তান জাঁবন রায় 
কৈশোরেই দেশপ্রেমের পাঁরচয় দিয়োছলেন ৷ তাছাড়া 
তাঁর চারত্রের আর সব বৈশিষ্ট্য হিল অসাধারণ উদ্যম- 
শাঁল। তান ছিলেন উৎসাহের প্রতীক । খাসি 
সম্প্রদায়ের মধ্যে (তানই সর্বপ্রথম ইংরেজ সরকারের 
অধণনে চাকরী গ্রহণ করোঁছলেন। সেই সময়ে 
ভারতীয়দের পক্ষে সবেচ্চি পদ আঁতাঁরন্ত সহকারণী 
কাঁমশনারের পদমযা্দা তানই সর্বপ্রথম লাভ করে- 
{ছলেন। রায় ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন স:শি'ক্ষিত 
মানুষ | ' নিজের চেষ্টায়. {তনি তাঁর মাতৃভাষা খাস 
ছাড়াও অন্যান্য ভাষায়-_যেমন ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃতে 
{বশেষ পা'ঁণ্ডত্যের আঁধকারণী হয়োছলেন। এছাড়া 
তান হন্দু ধর্ম সাঁহত্য যেমন গতা, উপনিষদ, মহা- 
কাব্যগলে এবং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত ধর্ম- 
সাঁহত্যে গভাঁর জ্ঞান অর্জন করোঁছলেন। ভারতবর্ষের 
ধর্ম সাঁহত্যগুল অধ্যয়ন করে রায় খাসি এবং ভারতীয় 
এঞঁতহ্য সম্বন্ধে গর্ববোধ করতেন। সাধারণ খাসি 
উপজাতিদের মধ্যে সে সময় খুঁষ্টান ধর্মযাজকরা যে 
গোপন প্রচার চালাতেন তা থেকে খাস এঁতিহ্যকে রক্ষা 
করায় তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিরলস । 

কতগঢ়ল বিশেষ ক্ষেত্ৰে মিশনারাদের কার্যকলাপের 
ফলে যে জাতীয়তা বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়োছল 
জাঁবন রায় তার মোকাবিলা করতে চেয়োছলেন । খাসি 
সম্প্রদায়ের যথাসম্ভব সাবক উন্নীতর জন্য রায় ক্বার্থ- 
হাঁনভাবে তাঁর বিশাল ব্যবসা প্রতিভাকে নিয়োগ 
করোঁছলেন।  আচ্ষারক অর্থে তান খাঁসদের নতুন 
শিল্পকৌশল, শিল্প, আধুনিক ধরনের খামার এবং 
বাগিচা নিমণি শিক্ষা দিয়োছলেন। অনেক ফলের চাষ 
যেমন পাম এবং পাঁচ জাঁবন রায় প্রবর্তন করেছিলেন। 
সে রকম প্রথম ছাপাখানারও তান fছলেন প্রবর্তক যার 
জন্য শিলং আজও গাঁ্বত। খাসি সম্প্রদায়েয় মধ্যে 
থেকে দারিদ্যুকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্যও তান 
আন্তরিক আগ্রহী ছিলেন । তাঁর অফুরন্ত উৎসাহকে 
তিনি নিয়োজিত করোছলেন খাস মাহলাদের নতুন 
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ধরনের শিল্পকোঁশল শিক্ষাদানের কাজে । 

খাসি পাহাড়ে আধুনিক এবং জাতায়তাবাদী 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও জ'াবন রায়ের কাজকর্ম {বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য ৷ বহু সংখ্যক বিদ্যালয় তান স্থাপন 
করোঁছলেন। আজও শিলং সরকারী উচ্চ 'বদ্যালয় 
তাঁর স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। খা'ঁসদের 
মধ্যে শিক্ষার জন্য তাঁর উদার দান-দাক্ষণ্য ছিল সর্ব- 
জনবিদিত । 

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে রায় ছিলেন শ্রেষ্ঠ 
প্রবন্তা । মাতৃভাষায় ‘শিক্ষাদানকে সহজ করার জন্য রায় 
নিজেই খাসি ভাষায় বহু সংখ্যক প্রার্থামক পাঠ্যপুস্তক 
রচনা করোঁছলেন। এছাড়া রায় ছিলেন বাংলা ভাষা 
এবং সাঁহত্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল । তান খাস 
সম্প্রদায়কে নির্দেশ দয়েোছলেন যে তারা যেন তাদের 
মাতৃভাষা ছাড়াও বাংলাভাষা শিক্ষা করে এবং আলোক- 
প্রাপ্ত বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সোঁহাদযপূর্ণ' সম্পর্ক 
বজায় রাখে । 

রায়ের সমস্ত কাজকর্মের উৎস ছল গভা'ঁর 
জাতীয়তাবাদ" দৃষ্টিভঙ্গী । তাঁর “হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া’ 
বইটির ভুমিকা ( খাসি ভাষায় ) এবং তাঁর অন্যান্য 
রচনা ভারতবর্ষের প্রাত তাঁর গভীর ভালোবাসার 
প্রমাণ । লোকজনদের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি 
এই অঁভমত ব্যন্ত করতেন যে খাস সম্প্রদায়ের ভ'বয্যৎ 
জাঁড়ত ভারতবর্ষের সঙ্গে । 

খাসদের এতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ, আদিম সমাজ 
ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়োছলেন জ'ঁবন 
রায় । (তানি তাদের শিক্ষা দিয়োছলেন নিজেদের 
সংচ্কতর প্রতি যত্ববান হতে এবং বিভিন্ন মাননয এবং 
বহ জাঁতর মাতৃভ্‌মি ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
হওয়ার জন্য । তাদের মনে নিজেদের সংস্কৃতর প্রাত 
গর্ববোধ ধরে ধঁরে সঞ্চারিত করার জন্য তান স্থাপন 
করেছিলেন ‘সেং খাসি’ যা ছিল খাসি জাতাঁয় কৃষ্টির 
শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র । খাস পাহাড়ে আধুনিক সংস্কৃতির 
অনপ্রবেশ, ঘটানোর প্রচেষ্টা ছিল বিশেষ আগ্রহের 
ব্যাপার । তৎকালে ‘খাস পাহাড়ের সর্বশ্রেচ্ঠ এবং 
সব্পেক্ষা শ্রদ্ধেয়’ ব্যান্ত জাঁবন রায়কে সঠিকভাবে 
প্রশংসা জানিয়ে ‘খাসি মাঁনটা’ তাঁকে ‘আধুনিক 
খাসির জনক’ আখ্যা দিয়োছলেন । 1903 সালে তাঁর 
মৃত্যুর পর অলংকারপূর্ণ ভাষায় শ্রদ্ধা জানয়ে ‘খাস 
মাঁনটা’ আরও fলখোঁছল-_“পাহাড় অঞ্চলে এমন 
কোনও সম্পূর্ণ আন্দোলন হয়নি সেখানে তাঁর পাঁঝত্র 
হাতের স্পর্শ পড়োন। তাঁর অজ্ঞ দেশবাসীকে চরম 
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দুদশা থেকে উন্নত করার জন্য যা কিছু তাঁর পক্ষে করা 
সম্ভব সবই তান করেছিলেন প্রকৃত সংএবং দেশ- 
প্রেমিক জাবন রায় ছিলেন উনিশ শতকের আসামের 
এক অসাধারণ ব্য্তিত্ব । 


[Ka Jingicalang Kynmaw ( Printed by 
La Shon Ha Ri Khasi Press ), Mawkhar, 
1933 ; Ka Khasi Mynta, Raisaw, 1902; 
U Khasi Mynta, Jylliew, June 1903. A 
Pamphlet published by the Ri Khasi Press 
in 1899 ; Statement of the Moham Singh, 
a grandson of Jeebon Roy, recorded on 
20 September 1967; J. Roy—Ka Roma- 
yan, 1900 ;—History of India, 1900 ;— 
Hitopadesa.] 


এস. পি.দে প. এন. দত্ত 


ইউ তরোট সং ( ১৮০২-১৮৩৪ ) 
U: Tirot Singh ( 1802—1834) 


ইউ তিরোট সিং ছিলেন নংখলউ রাজ্যের 
“ণশ্যয়েম’’ বা রাজা । প্রাক ব্াটশ আমলে আসামের 
উচু বিচু খাসি জয়ান্তিয়া পাহাড়কে ভাগাভাঁগ করে যে 
ৰশাটি ক্ষুদ্র রাজ্য অবান্থিত বছল নংখলউ তাদের 
1802 সালে ইউ. বতরোট নসং-এর জন্ম । 
বু দরবার কর্তৃক তান শশ্যয়েম 
{নর্বাচিত হয়োছলেন। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে 
{তরোট “সং তাঁর রাজ্য যাতে তার স্বাধীনতা সুরক্ষিত 
বাখতে পারে সেজন্য তাকে অর্থ নৈঁতক ভাবে স্বাবলম্বণ 
করে তুলতে সমস্ত উৎসাহ-উদ্দাপনা এবং শক্তি নিয়োগ 
করলেন । 'ঁকন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্রিটিশ 
ফোঁজের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বন্ধ হয়ে গেল I 

খাস পাহাড়ের যাবতীয় অণ্টল এবং নংখলউ 
রাজ্যের পক্ষেও দুঃসময়ে আসামের ইংরেজ এজেণ্ট 
ডেঁভড স্কট 1826 সালে তিরোট {সংকে বাধ্য করলেন 
সরকারের সঙ্গে একট চুক্তি সম্পাদন করতে। এই 
চুঁন্তর ফলে কোম্পানাকে তাঁর অণ্টলের মধ্যে একাঁট 
রাস্তা তৈরী করার অন:ুমাঁত দেওয়া হল । এর উদ্দেশ্য 
{ছল গোঁহাটির সঙ্গে সিলেটের যোগাযোগ স্থাপন । 
খাসিদের প্রধান নেতা ছিলেন খুবই সরল প্রকবতির, 


অন্যতম । 
খুব অল্প বয়সেই রাজ্যে 
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‘তান সেই সময়ে ব্ঝতে পারেননি যে এই রাস্তাটি তাঁর 
রাজ্যের সার্বভোঁমত্বের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াবে । 
{কিছুদিন পর পরিকল্পিত রাস্তা তৈরীর কাজ এগয়ে 
গেলে তরোট সং উপলাঁব্ধ করলেন যে ক ভুলই না 
{তান করেছেন। শুর: থেকেই ব্রাটিশরা নংখলউকে 
তাদের পদানত রাজ্য হসাবে দেখত এবং তাদের সৈন্য- 
বাঁহনী জনগণের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাত । 
ৱটিশের এই 'বশ্বাসঘাতকতাম্‌লক আচরণে হতচাঁকত 
হয়ে তরোট সং সৈন্যদের আচরণের “বিরুদ্ধে স্কটের 
কাছে তাঁর প্রাতবাদ জানালেন। ইাঁতমধ্যে ব্রাটিশরা 
তাঁর প্রজাদের উপর কর ধার্য করতে পারে এই গুজব 
তাঁর মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে তীব্রতর করে 
তুলল । 

বতান স্থির করলেন যে, যে কোনো ম্‌ল্যের 
বৃবানময়ে {তানি তাঁর রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করবেন 
এবং অবাঞ্ছিত বিদেশীদের শান্তি প্রয়োগ করে বিতাড়িত 
করবেন। এই সিদ্ধান্তের পরেই তিরোট এবং তাঁর 
সঙ্গীরা 1829 সালের এপ্রিল মাসে নংখলউতে ইংরেজ- 
দের উপর আকাদ্মিকভাবে আক্রমণ চাল'লে ব্রিটিশ 
সৈন্যবাঁহনঁ সাংঘাঁতকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়৷ তথাকাঁথত 
“নংখলউ হত্যাকা’্ড’’ নংখলউর জন-বিদ্রোহের স্‌চনা 
মাত্র । আদিম অস্বশন্্র নিয়ে তাদের বাঁর দলপতর 
অধীনে স্বরাজ্য থেকে বিদেশীদের বাঁহচ্কারের জন্য 
সাহাঁসকতার সঙ্গে তারা লড়াই করেঁছলেন। এই 
সংগ্রাম চার বছর ধরে চলেছিল (1829-33 ) এবং 
{মলথেম এবং থাইরেম নামে দঃৃটি বড় বড় খাস রাজ্য 
এই সংঘর্ষে যোগদান করোঁছল ; এমন ঠক fতরোট সং 
ভূটানবাসগদের এবং আহোম যুবরাজদেরও ব্রিটিশদের 
বির:ুদ্ধে আঁভযানে যোগদানের আহবান জানিয়োঁছলেন । 

{বটশরা প্রথমে এই বিদ্রোহে হতচাঁকত এবং এই 
“বন্য দলপাঁতর'’ বাঁরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল । 
শকন্তু এই অসম যুদ্ধের ফলাফল বেশাদিন অনিধারিত 
অবদ্হায় রইল না। অধিকাংশ নেতাই একবছর পরে 
সংগ্রাম পরিত্যাগ করে ব্রিটিশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার 
করে নিয়ে তাদের সঙ্গে মাঁমাংসায় এলেন । {কন্তু 
{তরোট সং এই অসম যুদ্ধ পারত্যাগ করতে রাজী 
হলেন না। “অন্য সবাই হতাশায় {নজেদের সাঁরয়ে 
{নলেও’” তান বিরোধিতায় অটল রইলেন । 

অসম্ভব ধরনের বাধাবিপাঁত্তকে অগ্রাহ্য এবং অবর্ণ- 
নয় দঃখকচ্ট সহ্য করে তান 'ব্লাটশকে হয়রান করে 
গোঁরলা যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন । শেষ পর্যন্ত এই অসম 
যদদ্ধ চলাকালে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে তরোট সং 
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বন্দী হলেন। তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজদের এত ভয় 
{ছল যে অবিলম্বে তাঁকে হাতকড়া দিয়ে ঢাকার নির্জন 
জেলে চ্হানান্তর করা হল । সেখানে একবছর হতাশায় 
মনমরা হয়ে কাটানোর পর 1834 সালে তিরোট সং- 
এর জীবনাবসান ঘটল । 'রটিশের জেলে ঁতরোট 
{সং-এর শেষ দিনগুলি ছিল খুবই কষ্টদায়ক । যদিও 
{তান জেল জীবনে প্রচুর অসম্মান এবং বণ্চনার মধ্যে 
{দন কাটাচ্ছলেন তা সত্বেও (তান যদ ব্রিটিশ সার্ব- 
ভোৌমত্ব মেনে নেন তাহলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে মন্ত করে 
{নিজ রাজ্যে প্রতাচ্ঠত করবে এই শর্তে প্রতিশ্রৃতে 
{দলেও {তরোট সং তা ঘ্‌ণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন । 
তান ঘোষণা করেন যে “একজন ক্রীতদাসের নামে মাত্র 
রাজার জীবনযাপন করার চেয়ে সাধারণ মানুষের 
মতো জ'বন যাপন করা তানি বেশী পছন্দ করেন ৷" 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথমাঁদককার 
একজন সংগ্রামী হিসেবে তিরোট সং-এর ত্যাগ এবং 
বাঁরত্ব তাঁকে দেশবাসীর হৃদয়ে অমর করে রেখেছে । 
খাসরা তাঁর মহান দেশপ্রেমের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করে 
এবং নংখলউতে তাঁর উদ্দেশ্যে একট স্মৃতিসৌধ তৈরী 
করেছে যা খাঁসদের তাদের জাতায় বাঁরের প্রাত 
অকপট শ্রদ্ধার নিদর্শন । এমন 'ক সাম্নাজ্যবাদাীর 
গোপন সমর্থকরাও এই সাহস দল নেতার প্রতি 
তাদের শ্রদ্ধা গোপন করতে সক্ষম হয়নি, তাঁর! স্বাঁকার 
ররতে বাধ্য হয়েছেন যে তিরোট সং ছিলেন একজন 
‘উ'চুদরের দ্রেশপ্রোমক' । পরবর্তণকালে ভারতবর্ষে 
জাতাঁয়তাবাদের ভিত্তি যাঁরা স্হাপন করেছিলেন তাঁদের 
কাছে তরোট সিং-এর স মহান ত্যাগ এবং ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অসম সাহাঁসকতাপূর্ণ 
লড়াই প্রেরণাদায়ক আদর্শ হিসেবে গৃ্‌হাঁত হয়েছিল । 


[Watson, A and White, A—Memoir 
of the Late David Scott, Mukherjee—The 
North-East Frontier of Bengal; Sarma 
Roy, B. K.—History Jang Ka Rikhasi; 
Singdoh, H—Ki Syiem Khasibad Synteng ; 
Cajee T.—Ka History Ka Ri Assam; 
Jairamdas Daulatram—Speeches dated 27 
June 1952, Published by the Assam 
Government ; U. Victor G. Bareh—U 
Tirot Singh ; Observations af the Com- 
mission hzaded by A. Alley and U. 
Norma Singh Syiem regarding the life 
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of Tirot Singh; Manuscripts of N. S$. 
Syiem of Jaiaw, Shillong ; Thesis of S. P. 
Pe of Gauhati University on “The Prob- 
lem of Labour in Assam (1826-1901)"; 
Thesis of Dr. H. Bareh of Shillong on “The 
Origin and the History of the Khasis”’ ; 
The Asiatic Journal, Vol. Vil, 1832; 
Aitchison—Treaties and Engagements, etc. 
(Treaties No. LVIIl, of 30 November 
1826) ; Assam Administrative Reports.] 


( এস. পি. দে ) শপ. এন. দত্ত 


ইউ সোসো থান ( ১৮৭৩-১৯৪০ ) 
U. Soso Tham ( 1873-1940 ) 


খাস সাঁহত্য-মণডলে ইউ সোসো থামের নাম 
উজ্জ্বলতম জ্যোঁতজ্ক {হসেবেই পরিগণিত হয়। 
স্বদেশবাস'র দৃষ্টিতে তান শুধুমাত্র খাসি গদ্য এবং 
পদ্যের জনক বলে অর্ভাহত নন, খাসি সংস্কৃতির 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্তা হিসেবেও তাঁকে গণ্য করা হয় । 
পরবর্তীকালের সমস্ত লেখকদের কাছে তাঁর লেখন 
অনযপ্রেরণার উৎস {হসাবে কাজ করেছে। 


"ইউ সোসো থামের জম্ম চেরাপ,ঞ্জির সৈতসোপেন 
গ্রামে । তখনকার দিনে এই গ্রামাট একদিকে খাসি 
সংস্কৃতি, আদব কায়দা, এতিহ্য অপর দিকে পর্ব 
বাংলার সঙ্গে ব্যবসাবাণজ্য এবং খু'চ্টান মিশনার'দের 
কার্যকলাপ সমস্ত {কিছুরই কেন্দ্র ছিল । তানি ছিলেন 
এক মধ্যবিত্ত পাঁরবারের সন্তান । অল্প বয়সেই তাঁর 
পিতৃ বিয়োগ হয় । খাস পাহাড় অঞ্চলে থামদের 
পরনো গোষ্ঠাঁই সে অঞ্চলের সব চাইতে বনেদ' এবং 
সম্লরান্ত গোষ্ঠী । চেরাপৃঞ্জির আশেপাশে ছবির মত 
দ্‌শ্যাবল', প্রকৃতির অজস্র এশ্বর্য তাঁর তরবণ মনকে 
এতো গভাঁরভাবে অভিভূত করোঁছল যে তাঁর যৌবনের 
এই উপলাঁব্ধ পাঁরণত বয়সে তাঁর কাব্য চচরি মধ্যে 
প্রাতফালিত হয়োছল । 

ইউ সোসো থামের প্রার্থামক শিক্ষা সম্পন্ন হয় 
চেরাপুঞ্জির ওয়েলস মিশন স্কুলে । সেখান থেকে 
1886 সালে তান মাইনব্ৰ পরীক্ষায় (ষষ্ঠ শ্ৰেণী ) 
উত্তার্ণ হন৷ যেহেতু চেরাপৃঞ্জিতে সেই সময় কোনো 
হাংক্ডুন হর না, সেঙ্গনা ইউ সোসো থাম শিলঙে 
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গভর্ণমে'ট হাইস্কুলে ভাঁ্ত' হলেন 'কস্তু দারিদ্যুবশতঃ 
1888 সালে তাঁকে অষ্টম শ্ৰেণীতে স্কুল ছেড়ে চেরা- 
প্‌াঁঞ্জতে ফিরে ‘গিয়ে জাঁবিকা অর্জনের উপায় সন্ধান 
করতে হয় । 'কজ্ভু চেরাপুঁঞ্জার িওলজিক্যাল কলেজের 
তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ জন রবা্টসের উৎসাহ এবং 
সাহায্যে ইউ সোসো থামকে সেই কলেজে ভর্ত্তি করে 
দেওয়া হয় । কিন্তু তান মাত্র এক বছরের মধ্যেই 
কলেজ ছেড়ে ‘লেন যেহেতু পুরোহিত বা ধর্মযাজক 
হওয়ার কোনোরকম ইচ্ছাই তাঁর ছিল না৷ 

তাঁর বাল্য ও যৌবনের পাঁরবেশের কথা স্মরণ 
করলে এ কথাই মনে হবে যে সোসো থাম ছিলেন খাস 
সংস্কৃতি এবং খচাচ্টান শিক্ষার যম ফসল । ডঃ 
এস. কে. ভ:*ইয়া সাঁঠকভাবেই বলেছেন__“মিঃ থামের 
ব্যান্তত্বে পাশ্চান্ত্য সংস্কৃতির উদ্দীপনার সঙ্গে খাঁস 
উপজাতসুলভ সরলতার সংমিশ্রণ ঘটোঁছল! খঢ়াঁজ্ট- 
ধর্মের কাছে তাঁর খণ সত্বেও তাঁর দেশপ্রেম, জম্মভূঁমর 
‘ঞাতহ্যের প্রাঁত শ্রদ্ধাই তাঁর চাঁরত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য 
ছিল৷” 
কম বয়সেই রুজ-রোজগারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে 
খাস জয়ান্তয়া পাহাড়ে ‘বিদ্যালয়ের শিক্ষক {হসেবে 
তাঁকে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল৷ 1889 
সালে শাংপুং গ্রামে এক মিশনারা {বিদ্যালয়ে তাঁকে 
কাজ করতে হয় । এই সময়ে গোটফো গোষ্ঠীর এক 
সম্ভ্রান্ত মাঁহলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। চার পত্র ও 
কন্যার জন্ম দেওয়ার পর তাঁর স্র্রী মারা যান। অত 
পর থাম সমস্ত বোঝা একাই বহন করেন। 

{বিদ্যালয় ‘শিক্ষকের নানাবিধ দায়িত্ব এবং বড় পাঁর- 
বারের পতা হওয়া সত্বেও সাহত্য সেবা থেকে থাম 
{বরত থাকেন নি ৷ খাস ভাষাকে সমৃদ্ধ এবং খাস 
সাঁহত্যের মান উন্নয়ন করাই ছিল তাঁর সাঁহত্য সাধনার 
প্রেরণা । চোদ্দ বছর ধরে গ্রামের “বদ্যালয়ে শিক্ষকতা 
করার পর ইউ সোসো থাম কথ্য খাসি ভাষার সর্বশ্রেচ্ঠ 
জ্ঞান-ভাণ্ডার $হসাবে পারিচিত হয়োঁছলেন। 1903 
সালে শিলং গভর্ণ‘মেম্ট হাই চ্কুলের রেভারে'্ড জে, সি 
ইভাম্স তাঁকে তাঁর বিদ্যালয়ে খাস ভাষা শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য আমন্ত্রণ জানালেন ৷ ঠশলংশএ আসার সঙ্গে 
সঙ্গেই সোসো থাম “ইউ লুরশাই”' (প্রভাতের তারা ) 
নামে এক বিখ্যাত খাস মাসিক পাঁতকা প্রকাশ করলেন 
এবং 1923 সাল পর্যন্ত তান তাঁর সম্পাদনা রুরেন ৷ 
তারপরে পাঁত্রকাটর ভার নেন উইলসন রাঁড্‌ ৷ 

রেভারে'্ড অলিভার টমাস ( ঘান পরবর্তাকালে 
{শলং গভর্ণ মেণ্ট হাইক্কুলের প্রধান {শিক্ষক হয়েছিলেন ) 


২১৯ 
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সোসো থামকে প্রভূত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । 1927 
সালে রেভারে'্ড টমাস লিখছেন-_“আমার পক্ষে ইউ 
সোসোকে বাদ দিয়ে খাঁস পাহাড় সম্বন্ধে চিন্তা করা 
খুবই কষ্টকরব--- *--** আম তাঁর কাছে সর্বতোভাবে 
ঝণা থাকব কারণ শুধুমাত্র খাঁস ভাষায় কিছুটা জ্ঞান 
অর্জ‘ন করতে তান যে আমায় সাহায্য করেছেন তাই 
নয়, খাঁঁসদের মনকে গভীরভাবে বুঝতে তান আমাকে 
সাহায্য করেছেন । তান ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতা- 
সম্পন্ন মানয় | তরুণ বয়সে যাঁদ তাঁর পক্ষে শিক্ষাগত 
তালমের স:যোগ ঘটত তাহলে তানি অবশ্যই একজন 
{বদ্বান বা পণ্ডিত হতে পারতেন । একজন 'বখ্যাত 
ভাষাবিদ: হওয়ার মতো সহজাত ক্ষমতা তাঁর ছিল । 
মাতৃভাষার প্রত তাঁর আগ্রহ এবং আশ্তারক ভালবাসা 
ছল । এখনও এমন শত শত লোক আছেন যাঁদের 
খাসি ভাষা এবং সাহত্যের প্রাত উৎসাহ তাঁর কাছ 
থেকেই পাওয়া ৷” 

{শলং গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে ইউ. সোসো থাম কুড়ি 
বছর ধরে খাস ভাষার শিক্ষকতা করেছেন । শিক্ষকতার 
অভিজ্ঞতা ছল তাঁর কাছে কাব্যচচরি গবেষণাগার- 
ন্বর্‌প ৷ সেই সময় খাঁসতে পাঠ্য বইয়ের অন্যতম 
{ছল ‘ঈশপস ফেবলস’ ৷ তাড়াহড়ো না করে অতাব 
যত্রের সঙ্গে থাম এই গল্পগডলি অননুবাদ করেছলেন। 
1920 সালে তান তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করলেন “Ki 
Phawer U Aeshop “—এট খাল লাহত্যে একাঁট 
শ্রেষ্ঠ রচনা বলে গণ্য । 

এটি সৃবিদিত যে এস এম আমজাদ আলি, 
রেভারেণ্ড মোরখা জোসেফ এবং ডঃ জন রবার্ট'সের 
লেখা কিছু কাঁবতা ছাড়া সোসো থামের আগে নিয়মিত" 
ভাবে খাস ' কাঁবতা লেখা হত না। এই ব্যাপারে তাঁর 
অবদান কারুর পক্ষে কল্পনা করাও শন্ত। খাসিতে 
কোনো ছন্দশান্র ছিল না এবং কাব্যচচরি ক্ষেত্রে থাম 
ইংরেজ কাঁবতার ছন্দবদ্ধ স্‌ত্রগথলৈ অধ্যয়নের পরে 
শনজেই একটি সত্ৰ বার করেন। তাঁর প্রথম পরাক্ষা- 
ধনরক্ষা ছিল কিছ: ইংরাজি গণঁতি কবিতার অননবাদ_ 
যেমন-জেন টাইলারের ‘The Little Star”, যান 
টেইলরের “My Mother”, সেক্‌সপাঁয়ারের “The 
Passionate Pilgrims’’, উইলয়াম ওয়ার্ডজস্‌ 
ওয়ার্থের “Lucy”, “To The Cuckoo’’ S “‘Rea- 
Per’, স্যার ওয়ালটার জ্কটের “‘Breathes There 
the Man with Soul so Dead”, টমাস মঃুরের 
“The Last Rose of SUnmer”’, লর্ড বায়রনের 
“The Destruction of Sennacherib” এবং 
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উইলিয়াম কুপারের “The Diverting History of 
John Gilpin'’॥. তাঁর অনযুবাদগুলি এত নিখুন্ত 
হয়েছিল যে পাঠকদের পক্ষে বার করা কঠিন হয়ে পড়ত 
যে আঞ্মল রচনাটি পাঠ করছে না নিছক অনুবাদ 
পড়ছে। তারপর থাম নিজেকে খাসি ছদ্দ শাস্ত্রের 
সত্রগৃলির সৃতায়নে বিয়োজিত করলেন। 1925 
সালে তান, “Ki Poetry Khasi” নামে গাত" 
কাঁবতা এবং ব্যালাডের এক সংকলন কৃতিত্বের সঙ্গে 
প্রকাশ করেন। 1936 সালে এই বইটির পুনরায় 
নামকরণ হয় '‘Ka Duitara Ksiar’”’ | 

তাঁর কাঁবতা সংকলন সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গয়ে 
ডঃ এস কে ভটইয়া মন্তব্য করেছেন “কালক্রমে খাস 
কবিতার ইতিহাস লেখা হবে এবং সেখানে ইউ সোসো 
থামের নাম তার দেশের সাংক্কতক জগতে এক নতুন 
যুগের সুচনাকারী হিসাবে চিহ্নত হয়ে থাকবে ৷ তাঁর 
কাঁবতাগ্‌লি ছিল সহজ সরল গাথা-সঙ্গীত এবং 
সেজন্য. শিক্ষিত এবং অশাক্ষত নির্বিশেষে সকলে 
গানের সরে পড়তো । এগুলির এমন একটা আকর্ষণ 
শ্ষমতা ছল যা প্রতরোধ করা পাঠক বা শ্রোতা কারোর 
পক্ষেই সম্ভব ছিল না । খাঁস জাঁবন, তার আচার 
আচরণ এবং তাদের দ:ঃখ যন্ত্রণা সহজ সাধারণ দরিদ্র 
লোকেদের কষ্টানুভাঁতর প্রতিফলন ঘটত এই সঙ্গীত- 
গহলতে ৷ সমস্ত দেশ এবং বাভিন্ন জাঁতর ভ্রমণকার'দের 
কাছে শিলং এবং চেরাপুঞ্জির পরিবেশের যে আকর্ষণ 
তার অরন্ত“নাহিত সমস্ত সোন্দর্য ও মুগ্ধতা জাদুর মত 
রয়ে গেছে খাঁস উপত্যকা বর্ণিত এই সমস্ত কবিতার 
লাইনগুলৈতে ৷’ 

কাজ থেকে অবসরগ্রহণের পর থাম তাঁর সময়ের 
পুরোটাই তাঁর জাঁবনের সবচেয়ে মহান কাজে ব্যয় 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহান রচনাটি প্রকাশের 
আগেই তান “Ka Jingim U Trai Jong Ngi” 
নামে এক ‘বিশাল অনুবাদ কর্ম প্রকাশনায় সফল 
হয়োছলেন। এাঁটই তান চালর্স' ডিকেম্সের “The 
Life of our Lord থেকে 1936 সালে অনুবাদ 
করোঁছলেন। সেই বছরই তান তাঁর এগারো বছরের 
পরিশ্রমের চুড়ান্ত ফসল “Ki Sngi Borin U 
Hynniew Trep" ( The Golden Days of the 
Seyen. Huts) প্রকাশত করেন । খাপিতে 
এতাবংকাল প্রকাশিত কাঁবতাবলার মধ্যে এটা নিঃসন্দেহ 
সর্বশ্রেষ্ঠ | এতে খাস জাঁতর স:চনার কথা বলা 
আছে, যার মুল খুজে পাওয়া যায় স্বর্গের ষোলাঁট 
পাঁরবারের মধ্যে সাতটি পরিবার সমন্ত খাস জাতির 
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পূর্বপুরুষ হিসাবে পৃথিবাঁতে নেমে এসেছিলেন । 
বইাঁট অতাঁতের স্বর্ণময় যুগ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছে৷ 
এতে ভগবানের বাসঙ্হানের. বর্তমান. এবং ভবিষ্যতের 
কথাও বলা আছে। অধ্যাপক আর. আর. টমাস 
মন্তব্য করেছেস--“‘এই বইটি রচনা করে মিঃ সোসো 
থাম দা'ঁঘকালাঁন নাঁরবতা ভঙ্গ করেছেন। তাঁর 
জাঁবনের এই শ্রেষ্ঠ কাজাঁট ভাষা, চিন্তা এবং কল্পনা 
শান্তির দিক দিয়ে এতই অসাধারণ যে খাসিরা তার জন্য 
গর্ববোধ করতে পারে। খাস সাহিত্যের মধ্যে 
সবশ্রেচ্ঠ যদি বা না হয় অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ fহসাবে তা 
অবশ্যই গণ্য হতে পারে। খাস ভাষায় প্রকাশিত 
কবিতার মধ্যে এটাই সবেত্তিম “এবং নিঃসন্দেহে তা 
‘ক্লাঁসকে'র পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার: দার'দার । . সমস্ত 
খাসি জাতির উচিত লেখকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে 
আবদ্ধ থাকা যিনি আমার মতে খাসিদের কাব- 
সম্রাট ৷’ 

1940 সালের 18 ডিসেম্বর শিলং-এ উ সোসো 
থাম পরলোক গমন করেন। এস. কে. ভূ'ইয়ার মণ্তব্য 
দিয়েই শেষ কার-- “মিঃ থামযে বজ বুনে গেছেন কালে 
কালে তা এক বিশাল মহারবহে পরিণত হবে যার 
শাখা-প্রশাখা ভাবয্যতে আরও অনেক শ্বজ্জাতয়দের 
আশ্রয় প্রদান করবে ৷” 
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ইউসফ জাফর মেহের আন ( ১৯০৩-১৯৫০ ) 
Yusuf Jaffar Meherally ( 1903-1950 ) 


ইউসুফ জাফর মেহের আলির জন্ম 1903 সালে 
বোম্বাই-এর এক আঁভজ্গাত খোজা মুসল'ম পাঁরবারে। 
তাঁর পিতা জাফর মেহের আলি ছিলেন একজন সম্পন্ন 


লালা 
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ব্যবসায়ী ৷ ইউসুফের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন ' হয় 
কলকাতায় এবং মাধ্যমিক 'শক্ষা গ্রহণ করেন বোচ্বাই- 
এর সেণ্ট জোঁভয়ার্স এবং নিউ হাইচ্কুলে । 1920-21 
সালে ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে তান 
বোম্বাই-এর এলফিনস্টোন কলেজে যোগদান করেন! 
1925 সালে {ঁতান স্নাতক হন ৷ বোচ্বাই বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে তিনি তাঁর এল. বব. ডিগ্রী লাভ করেন র্িস্তু 
রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষ তাঁকে 
সনদ দিতে অস্বীকৃত হন৷ 

তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধন্দের মধ্যে ছিলেন যথাক্তমে মিন; 
মাসানা, উপেন্দ্ৰ দেশাই, অশোক মেহতা, কে. এফ্‌- 
নরিম্যান, অচ্যুত পট্ুবর্ধন, জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং 
কমলাদেবাঁ চট্রোপাধ্যায় । 

{তান খুব আগ্রহসম্পন্ন পড়ুয়া ছিলেন এবং 
ফার্স"কাব্য ও জ'বন! গ্রন্থের ভক্ত ছিলেন । মাংসিন'!, 
গাঁরবহ্ডী, এবং  সমাজতন্ত্রা. লেখকদের প্রত, তাঁর 
{বশেষ আকর্ষণ ছিল ॥ 

তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই ছিল জাতায় মুক্তির লক্ষ্যে 
পাঁরচালিত॥ কলেজের ছাত্র থাকাকালীনই 1925 
সালে তান ইয়ং ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন। 
1928 সালে বোম্বাই-এর অনহষ্ঠিত যুব সম্মেলনের 
‘তানি ছিলেন মল প্রেরণা | এই সম্মেলনে বোচ্বাই 
প্রেসিডেম্সী / থেকে- 1700 জন প্রাতানধি উপস্থিত 
fছিলেন। ' এখানেই বোচ্বাই প্রাদোশক যুবলীগ 
প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহত হয়েছিল । এই সম্মেলনটিই 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্যের বিকল্প হিসাবে পণ 
স্বাধীনতা দাবী করে এই সম্মেলনে ভারতবর্ষে 
সবপ্রথম সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদকল্পে এ ধরনের একট 
পূণঙ্গি প্রস্তাব গৃহীত হয়৷ 1928 সালের 3 ফেব্রু- 
য়ারৌ মেহের আলি 400 জন দ:ঢ়চেতা তরুণ যুবক 
ননয়ে মিছিল করে বোচ্বাই পোতাশ্রয়ে ভোর হওয়ার 
আগে শ্বেতাঙ্গ-সর্বদ্ব সাইমন কমিশনের 'বিরুদ্ধে 
{বক্ষোভ জানাতে যান । তাদের প্রতি খুব খারাপ 
ব্যবহার করা হয় এবং মেহের আলি গর ুতরভাবে 
আহত হন। খবরটি আগুনের ফুলাকর মতো চারি- 
দিকে ছ'ড়য়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত 
দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়! সম্পূর্ণ বয়কট পালিত 
হয় ৷ 

1929 সালে মেহের আলি সামরিক কায়দায় 
‘ন্যাশনাল মলিশিয়া’ নামে একাট স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে জেনারেল কমাণ্ডিং অফিসার 
হন৷ এটি বিভিন্ন রেজিমেণ্টে ভাগ করা ছল । 
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প্রত্যেকটি এক একটি ক্যাপ্টেনের অধীনে পাঁরচালিত 
{ছিল ৷ স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ ছিল জনগণকে স্বাধীনতা 
সংগ্রাম সম্বন্ধে শিক্ষিত, এবং তাদের কাজে উক্ধুদ্ধ 
করা ।.- সমন্দর কাট-ছাঁটের পোশাক পাঁরাহিত প্রত্যেকটি 
রেজিমেণ্টের স্বেচ্ছাসেবকদের এক গুচ্ছ করে লিখিত 
বক্তৃতা, শ্লোগান এবং স্থান'য় এলাকার রাস্তার ম্যাপ 
সরবরাহ করা হত. সকালে এবং সন্ধ্যায় স্বেচ্ছা= 
সেবকেরা তাদের নির্দিষ্ট এলাকায় গয়ে টহল দিত, 
রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিত অথবা লিাখিত- 
ভাষণ পড়ে শোনাত যা কখনই দ:ঃ'মানটের বেশী সময় 
নিত না৷ 1930 সালে eT অমান্য আন্দোলনেৱ 
সময় যখন ‘{মাঁছল এবং জনসভাগলে নিষিদ্ধ করে 
দেওয়া হল তখন স্বেচ্ছাসেবকেরা জনগণের মনোবল 
অক্ষুগ্ন রাখার জন্য অসাধারণ কাজ করোঁছল ৷ 

মেহের আলির উৎসাহ ও নেতৃত্বদানের ফলে 
বোম্বাই প্রাদোশক যৃবলগ ‘বম্বে প্রোসডোম্সতে' 
একটি শন্তিশালণী সংগঠনে পারণত হল । সমস্ত গুরুত্ব 
পূর্ণ শহরেই এর শাখা ছল । 

_1930-এর মার্চ এপ্রিলে লবণ সত্যাগ্রহের সময় 
মেহের আলি এবং তাঁর সহযোগীরা আমলাতন্ত্রের 
বরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম এবং কারাবরণ করোঁছলেন। 
আশ্দোলনাট আগাগোড়াই পরিচালিত হয়োছল, এই 
সমস্ত যুবকদের দ্বার । সেই সময় তাঁর ‘ভ্যান্‌গার্ড" 
পত্রিকায় মেহের আলি গান্ধাজার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার 
প্রকাশ করেন । পাঁতকাট বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং 
মেহের আল চার মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন 1934 
সালে তাঁকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করার চক্রান্তের 
অভিযোগে আঁভয্ুন্ত করা হয় এবং নাসিক জেলের ‘সি’ 
{বভাগে দঃ'বছরের জন্য কারাদণ্ডে 'দাঁগডত. করা হয়। 
এখানে প্রবর্তনকালের সহকর্মীদের তাঁর সঙ্গে ঘনিচ্ঠ 
যোগাযোগ হয়৷ কংগ্রেস সোস্যালি্ট পাঁটরি পন্ধ 
থেকে তান সারা দেশ 'বিদ্তৃতভাবে সফর করেন এবং 
নদনে পাঁচাট করে জনসভা করেন। 1940 সালে 
ব্যান্তগত সত্যাগ্রহের. সময় তান আবার গ্রেপ্তার হন 
{কন্তু পরের বছরেই {তানি মন্ত পান । 

1941 সালে পাটনাতে সর্বভারতায় ছাত্র সম্মেলনে 
তান সভাপতিত্ব করেন । ফলে শাঁঘ্রই গ্রেপ্তার হন 
এবং এক বছরের জন্য লাহোর জেলে তাঁর স্থান হয় । 
জেলে থাকাকালান তান বোম্বাই-এর মেয়র নিবাচিত 
হন। সরকার খে বব্রত হয়ে তাঁকে ছেড়ে শ্দতে 
বাধ্য হন৷ সেই সময় তান ছিলেন কংগ্রেস সোস্যা- 
লস্ট পাঁট‘র সাধারণ সম্পাদক । 
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1942 এর 7 আগষ্টের কিছুদিন আগে ঁতনি 
কংগ্রেস সোস্যালিণ্ট পার্টির ক্যাম্প সংগঠিত করেন 
এবং ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গত রেখে 
কার্যক্রমের একটি প্‌ণঙ্গি পরিকল্পনা তোর করেন। 
পলিশ এ বিষয়টির আঁচ পাওয়ার ফলে আবার তান 


গ্রেপ্তার হন। 1943 সালে যখন তিনি মুক্তি পেলেন 
তখন তাঁর দেহ কয়েকটি অস্থির সমাচ্টমাত্র । তারপরই 
প্রকৃতপক্ষে তান শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন । তানি 


যাঁদও চিকিৎসার জন্য আমোঁরকায় গিয়োছলেন 
(1947) তা সত্বেও তানি বেশিদিন বাঁচেন নি। 
1950 সালে মাত্র ছেচঞ্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু 
হয় । 

মেহের আলি fছলেন বোচ্বাই প্রদেশ কংগ্রেস 
কমিটির, সর্বভারতায় কংগ্রেস কমিটির এবং ভারতের 
সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য । 1938 সালে তান 
ইউরোপ, ইংলণ্ড এবং আমোঁরকা ভ্রমণ করেন। 

মেহের আলি ছিলেন নাস্তিক । তাঁর কাছে বন্ধুত্ব 
করার ব্যাপারে ধর্ম কোনো 'বচার্য বিষয় ছিল না৷ 
তাঁর ঘানষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন বহু হিন্দ: এবং 
পার্শ । নিজে উদারনৈঁতক পাশ্চাত্ত্য {শিক্ষায় শিক্ষিত 
হয়েও তান চাইতেন যে দেশের যুবকদের জাতায়তা- 
বাদ! শিক্ষায় {শিক্ষিত করা হোক । 

{তান চাইতেন প্রত্যেকটি দেশ যেন তার নিজস্ব 
লোকের দ্বারাই শাসিত হয়। আস্তজজতিক রাজনীতির 
পাঁরবর্তনশাীল ঘটনাবল' সম্বন্ধে তান ভালো রকম 
ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং বিশেষতঃ রাশিয়া এবং 
মিশরে জাতায় অভ্যুথান সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ 
ছিল । সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়া সত্বেও 
সমতার শর্তে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে তাঁর 
কোনো আপত্তি ছিল না । ‘তান ব্ৰিটিশ পালমেণ্টারী 
ব্যবস্থার অনুরাগ ছিলেন। 

মেহের আলি লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করোঁছলেন 
যা ছল ব্রাটিশ কর্তৃক ভারতকে অর্থ নৈঁতকভাবে 
শোষণের বিরুদ্ধে এক প্রতীক সংগ্রাম । স্বদেশ 
চিন্তাভাবনার একজন প্রবন্তা হয়েও তানি শিল্পোন্নয়নের 
স্বপক্ষে লেন, তান শুধ: চাইতেন যে শ্রমিকদের 
যেন তার ‘বিষময় ফলগযল থেকে সুরক্ষিত করা যায় । 

তিনি কেরান'দের এবং দোকান'দের নিয়ে একাঁট 
ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। '‘গোমস্তা মণ্ডল’ বোধ 
হয় প্রথম কেরানা বাবুদের ট্রেড ইউনিয়ন । অতি 
শাঁঘই এট দেশের একটি সবাধিক শক্তিশালী সংগঠনে 
পারণত হয়। 


ইউসুফ শাহ, মির ওয়াইজ 


1929 সালে তনি যুবকদের জন্য ‘ভ্যানগার্ড" 
নামে একটি প্রগাঁতশাীল পতিকা প্রকাশ করেন । 1930 
সালে সোঁট সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় । জীবনের শেষ 
কয়েক বছর তান সমাজতন্ত্রী দলের মুখপত্র ‘জনতা’ 
পারচালনা করতেন । 

{তানি জনগণের মণ্টের বহুল ব্যবহার করেছেন; 
{তান ছিলেন একজন জনপ্রিয় বন্তা । আভজ্ঞাত্যপূর্ণ 
পাঁরবেশে তান বাস করঙেন। ‘তান ছিলেন অব- 
বাঁহত এবং নিজেকে সম্পর্ণভাবে জাতীয়তাবাদী 
কার্যকলাপে উৎসর্গ করোঁছলেন। তাঁর প্রকাশত 
লেখার মধ্যে উচ্লেখ করা যায় ‘লডারস অফ ইণ্ডিয়া’, 
দঃ খণ্ডে (বম্বে, 1942) ‘এ ট্রিপ টু পাকিস্তান’ ( বম্বে, 
1943 ), “দি মডাৰ্ণ‘ ওয়াল্ড” ( বম্বে, 1946), “দি 
প্রাইস অফ লিবার্টি (বম্বে, 1948 ) ৷ 
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[Chattapadhyay, Kamaladevi—At 
The Crossroads, Bombay, 1942; Y. |. 
Meherally—Leader of India,in 2 Parts, 
Bombay ; 1942 ;—A Trip to Pakistan, 
Bombay, 1943 ;—The Modern World: 
A Political Study Syllabus, Bomboy, 
1945 ;—The Price of Liberty, Bombay, 
1948 ;—Acharya Narandra Dev—Socia- 
lism and the National Revolution, Bom- 
bay, 1946 ; Jayaprakash  Narayan— 
Sangharsh-Ki-Aur, Introduction ( Hindi ), 
Agra, 1948; Yusuf Meherally Centre 
Souvenir, Bombay, 1966.] 


ফুম্‌দ প্রসন্ন ডি. জি. হাটলকার 


ইউস্‌ফ শাহ মির ওয়াইজ ( ১৮৯৫? ) 
Yusuf Shah Mir Waiz ( 1895 —-? ) 


1895 সালে কাশ্মীরে ইউসুফ শাহ মির 
ওয়াইজের জম্ম হয়। “শুক্রবার মসাঁজদে’ যান প্রধান 
পাঁর ( অথাৎ প্যরোঁহত ) রুপে প্রার্থনা পাঁরচালনা 
করেন, কাশ্মীরে তাঁকে মির ওয়াইজ আখ্যা দেওয়া 
হয়। তাঁর পিতা মৌলভী গুলাম রসুল শাহকে 
( অথবা রসুল শাহ ) সুন্নী সম্প্রদায়ভৃক্ত মুসলমান- 
গণও 'বশেষরুপে শ্রচ্ধা করতেন । মর ওয়াইজ 


ইকবাল মহম্মদ 


ইকবাল মহম্মদ ( স্যার ) ( ১৮৭৭-১১৩৮ ) 
Iqbal Muhammad ( Sir ) ( 1877-1938 ) 


কাশ্মীর! ব্রাহ্মণ পাঁরবারের সন্তান ছিলেন ইকবাল 
মহম্মদ । তাঁর জনৈক পূর্বপৃরুষ 17 শতকে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তাঁরা মুসলীম হন । ইকবালের 
পতামহ শেখ মহম্মদ রাঁফক শ্রীনগর থেকে 'শিয়াল- 
কোটে ( পাঞ্জাবে) তাঁর ন্‌তন বসত স্থাপন করেন 
এবং এখানেই 1857 সালের মহা'বদ্রোহের আগে 
ইকবালের পিতা শেখ নর মহম্মদ-এর জন্ম হয়। 
নৃর মহম্মদ নিরক্ষর হলেও মনে প্রাণে ধর্মবিশ্বাস 
ছিলেন । ‘তান ইমান বিবিকে {বিবাহ করেন। তাঁর 
দৃই পৃত্ । আতা মহম্মদ ও মহম্মদ ইকবাল পরবর্তবী- 
কালের কাঁব। ইকবালের জন্ম হয় 1877 সালের 
9 নভেম্বর {শয়ালকোটে । 

তাঁর শৈশব শিক্ষা শৃরং হয় প্রাচ্য বিদ্যায় 
সৃপণ্ডিত সৈয়দ মাঁর হাসানের কাছে। ইণ্টার- 
{ম্ডয়েট পর্যন্ত তান শিয়ালকোটেই লেখাপড়া করেন 
এবং পরে লাহোরের গভর্ণমেণ্ট কলেজে পড়াশুনা 
করেন। 1899 সালে তান দর্শন শান্তে স্নাতকোত্তর 
ডগ্রণ লাভ করেন ও ক্বর্ণপদক পান। এরপর 
ইকবাল ওরিয়ে'্টাল কলেজের স্থানীয় শাখায় আরব 
{বভাগে ‘ম্যাকালওড 'রডারে'র পদে যোগদান করেন 
এবং অন'তকাল পরেই আবার তিন কৈশোরের মহা- 
{বদ্যালয় লাহোর সরকারী কলেজে দর্শনের সহায়ক 
অধ্যাপক পদে আসন হন। 1905 সাল প্ন্ত 
তান এই পদে আঁধাষ্ঠত ছিলেন । এঁ বছরই 'ঁতান 
আইন 'ঁবষয়ক পড়াশুনার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। 
তান কোম্বরিজের 'ট্রানিটি কলেজে পড়াশুনা করেন। 
নও হেগোঁলয়ান ম্যাক্‌টেগার্ট ও জেম্‌স ওয়ার্ড ছিলেন 
তাঁর প্রিয় শিক্ষক | 1908 সালে তান আইন শিক্ষা 
সমাট্ত করে ব্যারিস্টার হন। একই সময়ে তিন 
ধূমউানখ 'বশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. লাভ 
করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল “The Deve- 
lopment of Metaphysics in Persia” I তান 
1908 সালে লাহোরে আসেন ও “চিফকোটে"র 
{বচারপাঁত হন । 'কজ্তু আইনজ্ঞ বা তথাকথিত আইন 
ব্যবসার লোভনীয় দিকটির প্রতি ইকবালের কোনও 
ধারণা বা চেষ্টা না থাকায় কোর্টে বতনি বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করতে পারেন {ন | তিনি বাহুল্য বর্জন করে 
অনাড়দ্বর জ'াবন যাপন করতেন। তাঁর প্রয়োজন 
‘ছল সণীমিত। ধর্মপ্রাণ পরিবারের সন্তান হিসাবে 


২২৪ ইকবাল মহম্মদ 


‘তান কোনদিন অর্থলোল:পতার প্রশ্রয় দেননি ৷ 

বলেত যাত্রার আগে থেকেই ইকবাল কবি fহসেবে 
খ্যাত অর্জন করেছলেন। প্রথমে তান উদ{তে 
{লিখতেন । লেখাগৃলো ছিল প্রধানতঃ স্বজাতি ও 
প্রকৃত বিষয়ক । উদ কাঁবতা লেখার প্রথাগত ধরনেই 
িতনি লিখতেন । খ্যাত উদ{ কাঁব নবাব মিরজা 
খান দাগ-এর তানি অন:ুগাম ছিলেন । তিনি গজ্জল 
গান রচনা করলেও তার সংখ্যা খ্‌ব বেশি ছিল না । 
তাঁর ্বাভাবক কা'ব্যক গাঁত ছিল ‘নজমে'র (কাঁবতা ) 
প্রীতি । ইংলণ্ডবাসের তনাঁট বছর তান, একাঁদকে 
কবিতা য়চনা করেছেন অন্যদিকে মুসলাম জগতের 
সমস্যা সমাধানের কথা ভেবেছেন । তাঁর মতে ইসলামের 
অনগ্রসরতার জন্য দায়ী হলো অ-ইসলামায় 
জাঁবনযাত্রা ৷ 

‘প্যান ইসলাম’ বা ঈশ্বরের ‘একমেব অদ্বিতীয়’ 
অস্তিত্বের প্রাত অবিশ্বাসই মুসল'মদের অনযন্নতির 
কারণ-_জামাল-উদ্‌-দিন আফগান ছিলেন বিংশ 
শতকে এই মতের প্রধান প্রবন্তা । ইকবাল ছিলেন 
তাঁর প্রধান অন;রন্ত শিষ্যস্বরূপ ৷ তাই ইকবাল অন্য 
সব বাদ দিয়ে ঈশ্বরের এক অস্তিত্ব প্রচারে মনোনিবেশ 
করলেন এবং ভারতের বাইরে মুসলীম জগতে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব প্রচারের জন্য তানি উদ{ ভাষা বাদ দিয়ে ফার্সী 
ভাষায় তাঁর লেখা শুরু করলেন । 

তাঁর রচিত ‘ফলসাফা-ই-খৃদি'র মধ্যে তাঁর এই 
সময়কার মনোভাবের পরিষ্কার প্রাতফলন পাওয়া 
যায়। 1911 সালে রচিত তাঁর একাঁট কাঁবতা 1915 
সালে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ““আসরার-ই-খুদি’'র 
অগ্রদৃত হিসাবে গণ্য হতে পারে। মানুষ হলো 
“ক্লমাবকাশ ও ক্রমাববর্তনবাদের ফসল’”-_এ কথাই 
তানি এই গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন । তাঁর মতে মানুষ 
হলো ঈশ্বরের প্রাতানধিস্বর্‌প | প্‌থিব'াঁকে সুন্দর 
ও সোন্দর্যমণ্ডিত করবার জন্য ঈশ্বর তাকে সবরকম 
ক্ষমতাই দিয়েছেন। ( ইকবালের মতে মানুষ আত্ম- 
বশ্বাস হারিয়েছে_সম্ভবতঃ সে তার সহজাত ক্ষমতা 
সম্বন্ধেও অজ্ঞ । সুতরাং তন তখন ম্্সল- 
মানদের মধ্যে এই তথ্যই প্রচার করেন যে শেষ দৈব 
প্রকাশ ‘কোরাণ’-এর গ্রহীতা-_এই মুসল'মগণ । ) 
বর্তমান রাজনৈঁতক, অর্থনৈঁতক ও সামাজিক দুষণের 
জন্য তান প্রথাগত ‘ঈশ্বরদর্শনবাদ' বা অতাীদ্দিয়বাদের 
তাঁৱ সমালোচনা করেন এবং সুফী সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় 
ও প্রখ্যাত কাঁব হাঁফঙজও তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই 
পানান । 


ইউসুফ শাহ; মির ওয়াইজ 


ইউসুফ শাহ পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ 
করেছেন। তানি কাশ্মীরের এ্যাংলো-ওাঁরয়েণ্টাল 
স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে উত্তরপ্রদেশের 
সাহারাণপুরে উচ্চশিক্ষার্থে গমন করেন। ধর্ম- 
সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করাই তাঁর উদ্দেশ্য 
ছিল৷ সাহারাণপুুরে থাকাকালীন তানি রাজনণীততে 
আকৃষ্ট হন এবং রাজনৈঁতক উদ্দেশ্যে জনসমাবেশ 
গড়ে তুলতে পারদর্শণী হন । 

1931 সালে যখন তান কাশ্মীরের ‘শুক্রবার 
মসাঁজদে'র মির ওয়াইজ হন, তখন কাশ্মীরের যুব 
আন্দোলনকারীদের পক্ষে {তান যোগদান করেন । এই 
দলের নাম ছিল ‘অল: জম্ম: এ্যাণ্ড কাশ্মীর মুসলিম 
কনফারেন্স' । জম্ম্‌ এবং কাশ্মীরের ডোগরা রাজার 
বিরুদ্ধে এই দল দ্বাধাীনতা আন্দোলন শুরু করে। 
{হন্দ: ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের যুবকবৃষ্দ মসলিম 
কনফারেন্সে যোগদান করেন। শেখ আবাদ ল্লাও 
উপস্হিত ছিলেন। মর ওয়াইজ মসজিদের প্রচার 
বেদী থেকে জনগণকে সরকারের ‘বিরুদ্ধে প্ররোচিত 
করতে থাকেন । 1931 সালে অক্টোবর মাসে মহারাজা 
জনগণের অঁভযোগ তদন্ত করার জন্য কাশ্মারের প্রধান 
{বচারপাঁতর নেতৃত্বে একাট কাঁমশন গঠন করেন। এই 
কাঁমশনে দুজন বেসরকারী সদস্য লিযষুন্ত করা হয়। 
মর. ওয়াইজ তাঁদের অন্যতম। কথিত আছে 
যে এই সময়ে মহারাজা “বিভেদ এবং শাসন’ এই নাতি 
গ্রহণ করেন এবং শাঁঘুই মুসলিম কনফারেন্সের 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। শান্তি ও 
শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনভব করে 
একদল আন্দোলনকারা মির ওয়াইজের নেতৃত্বে ‘আজাদ 
কনফারেন্স’ নামে একাঁট নতুন দল গঠন করে। 
ইউস:ফ শাহ এই নতুন দলের প্রতিণ্ঠাতা ও সভাপাঁত 
হন (1932-41 )। 1939 সালে 'অল্‌ জন্ম; 
ত্যা'্ড কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স' দলের নাম 
পরিবর্তন করে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স’ নামে পরিচিত 
হয়। এই ঘটনায় মির ওয়াইজ বিচালত হন। ফলে 
1941 সালে তনি তাঁর অন:গাম'দের সংঘবধ্ধ করে 
পাঁরতান্ত ‘মুসলিম কনফারেন্স’ নাম দিয়ে দল গঠন 
করেন। 1945 সালে তান এই দলের সভাপতি হন 
এবং 1947 সাল পর্যম্ত সদস্যরুপে এই দলভু্ত 
ছিলেন । ‘ন্যাশনাল' এবং ‘মুসালিম' এই দুই রোধ 
দল যথাক্রমে ‘ভারতাঁয় জাতাঁয় কংগ্রেস’ ও ‘ইণ্ডিয়ান 
মুসলিম লাঁগ' এই দুই পার্টি হতে উৎসাহ ও অন:- 
প্রেরণা লাভ করে। 


২২৩ 


ইউসুফ শাহ, মির ওয়াইজ 


স্বাধীনতার প্রাক্কালে ন্যাশনাল কনফারেন্স 
কাশ্মীরের ডোগরা রাজ-শাসনের বিরুদ্ধে ‘কাশ্মীর- 
ছাড়ো’ আন্দোলন করে। মির ওয়াইজ এই আন্দো- 
লনকে সময়োপযোগী বলে মনে করলেন না । সমগ্র 
কাশ্মীরীঁদের তান এই আন্দোলন বয়কট করতে 
আবেদন জানান । অবশ্য তাঁর এই আবেদনে সামান্যই 
সাড়া পাওয়া যায় । দেশাঁবভাগের পর মির ওয়াইজ 
পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে কাশ্মীরের ভাঁবয্যং সম্পর্কে 
আলোচনার জন্য করাচাী গমন করেন । আলোচনা 
শেষে তাঁন কাশ্মীরে ফিরতে চাইলে, মহারাজা . তাঁর 
প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে আদেশ জার করেন.। তান 
পাঁকম্তানে ফিরে যান এবং 'প্রাভিশনাল আজাদ 
কাশ্মীর গর্ভণমেণ্ট'-এ যোগদান করেন৷. রতন 
কিছুদিন এই সরকারের মন্ত্র ছিলেন । পরে সভাপাতি- 
রুপে অধাষ্ঠত হন । 

প্রকৃত পক্ষে মির ওয়াইজ একজন ধর্ম-প্রচারক ও 
গোঁড়া সমাজ-সংক্কারক । ইসলাম ধর্মের গোঁড়া 
নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও {তান তাঁর সাধ্যমত 
জনগণের উন্নাতর জন্য প্রচেষ্টা করেছেন। তান 
বালক ও বালিকাদের জন্য দুটি ইসলামিয়া হাই ক্কুল 
স্হাপন করেন। ধ্‌মপান ও মদ্যপানের অপকারিতা 
প্রদর্শন করে তানি শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করে 
প্রবন্ধ রচনা করেন । 1934 সালে 'তাঁন “দি ইসলাম’ 
নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন । পাঁতকাট আঁত 
অ.্পকাল দ্হায়ী হয়। 1936 সালে তানি পুনরায় 
“মলাং’ নামে একাঁট পত্রিকা প্রকাশ করেন তাঁর রাজ- 
নৈতিক ও ধৰ্মীয় মতাদর্শ‘ প্রচারের জন্য । পাকিস্তানে 
তাঁর মৃত্যু হয়। 'কন্তু তাঁর মৃত্যুর .সাঁঠক তারিখ 
জানা যায় নি। 


[P. M. Bazaoz—lInside Kashmir, Sri- 
nagar, 1941 ;—History of the Struggle 
for Freedom. in Kashmir, New Delhi, 
1947 ;—Kashmir Ka Gandhi, Srinagar, 
1935 ; P. N.K. Bamzai—The History of 
Kashmir, New Delhi, 1962 ; Dewan N. D. 
Nargis—History of the Dogra Raj (in 
Urdu ), Jammu, 1967 ; Personal interview 
of the Research ‘fellow with Mir Waiz 
Yusuf Shah's son Maulavi Tarooq, and 
another old associate in Srinagar.] 


(চি, আর. সারাঁন ) ম্‌শীরল হুক্‌ 


ইকবাল মহম্মদ 


1918 সালে তাঁর দ্বিতাঁয় কাব্যগ্রন্থ 'রবমজ-ই- 
বেখুদণ’ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তান মুসলীম 
সম্প্রদায়কে কোরানের অনহুগামা হতে বারবার অনুরোধ 
করেছেন। 

ইকবাল কোন সময়েই দেশের রাজনৈঁতক 
পাঁরাচ্হাত য়ে খুব একটা চিন্তিত ছিলেন না বা 
সক্ৰিয়ভাবে রাজনণীতিতে যোগদানও করেন নি। এই 
সময়ঁট ছিল পাঞ্জাবের পক্ষে ঘোরতর বিপদের দন । 
পাঞ্জাব তখন কুখ্যাত ‘রাউলাট এ্যাক্‌.টে'র '{শকার । 
ইকবাল 'কস্তু সাঁহত্যেই িবিষ্টাচিত্ত ছিলেন । বৃটিশ 
সরকার এই সময় তাঁকে ‘নাইটহুড' উপাধি দান 
করেন। অধ্যাপক আর. এ. নিকোলসন তাঁর প্রথম 
কাব্যগ্রন্থ ইংরাজিতে অন্‌;বাদ করেন এবং পাশ্চান্ত্যে 
তাঁর পাঁরচাত হয়। '‘নাইটহুড’ উপাধি ইকবালের 
কবিত্বের পুরস্কার । 

1923 সালে ‘বাঙ্গ-ই-দাঁরা’ নামে একাঁট পুস্তকে 
উদতে তাঁর বিক্ষিপ্ত ফাঁবতাবল গ্রন্থিত করেন। তাঁর 
সাহাঁত্যক জীবন শুর উদ ভাষার মাধ্যমে । উদং 
কাঁব' fহসাবেই মহম্মদ ইকবালের খ্যাতি স্বদেশ ও 
“বদেশে ছাঁড়য়ে পড়ে৷ 

এরপরেই কাঁব ইকবালের জাঁবনে এক অভৃতপু্ব 
অর্থনৈঁতক সমস্যার উদ্ভব হয়। আইন ব্যবসায়ে 
তাঁর যেহেতু একেবারেই মনোযোগ ছল না, তাই 
সেদিকেও তান বেশী ঝাঁক নিতে চাইলেন না। 
1926 সালে {তান রাজ্গনী'ততে যোগদান করেন ও 
পাঞ্জাব আইন-পারযদে বিপুল ভোটে িরবাচিত হন । 

এই সময়েই ভারত এবং ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়া আাকৃট 
নয়ে প্রচণ্ড মতানৈক্য দেখা দেয় । বৃটিশ সরকার 
যখন সাইমন কাঁমশন নযহুক্ত করলেন তখন কংগ্রেস ও 
অন্যান্য সমস্ত জাতায় দলগুনলর কাজে এই ব্যবচ্হা 
চটড়াম্তভাবে ভারতবর্ষের জাতাঁয় সরকার গঠনে 
অবহেলা ও অবজ্ঞাসচক বলে প্রতিভাত হয়। তাঁরা 
পণ্ডিত নেহর বর নেতৃত্বে একট “সাংবধানক দক্ষ 
দল” (Committee of Constitutional Experts) 
গঠন করলেন । এই দলাঁট নেহরুর নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ 
শাসনতন্ব্র সম্পর্কে একাঁট রিপোর্ট রচনা করেন। কিন্তু 
মৃসলগীমরা তাতে তাদের শ্বার্থ ববদ্তুিত হচ্ছে বলে 


মনে করেন এবং কবি ইকবাল নেহর: রিপোর্টের 


{বরুদ্ধে নেত্‌ত্ব দান করেন । 

মুসলমদের চেতনা ও চাওয়া পাওয়াকে অগ্রা- 
গধকার দেওয়া হউক এই মর্মে“ দিল্লীতে ! জান;য়ারী 
1929-এ অল পা্টি‘স মুসলীম কনফারেন্স CAI 


২৯ 


২২৫ 


ইকবাল মহম্মদ 


Parties Muslim Conference) আহৰান করা হয়| 
এই সম্মেলনে প্রধানতঃ পরবর্তী India Act-এ 
সংযোজিত করার মানসে ১৩টি দাবা সমন্বিত একট 
resolution প্রস্তুত করা হয় । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 
যে বিখ্যাত এম. এ. জিন্না সৃষ্ট চৌদ্দ দফা দাবার 
প্রথম পাদপ'ণীঠ এখানেই রচিত হয়। 

1930 সালে সর্বভারতীয় মুসলাম লাঁগের বার্ষিক 
অনঃষ্ঠান শুর: হয় এলাহাবাদে । এখানেই প্রথম 
পাকিস্তান সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং তার 
ররচায়তা ও উদ্বোধক ছিলেন কাঁব ইকবাল গ্বয়ং ৷ তানি 
বলেন-_পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সামাদ্ত প্রদেশ, সিন্ধু 
এবং বেলুচিস্তান নিয়ে একটি শ্বতন্ত্ররাষ্ট্র গঠিত 
হবে--বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে অথবা বাইরে যেখানেই 
হোক আত্মানয়ন্রণের আঁধকারসম্পন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
গঠনই রাজনৈঁতক অশান্তি ও অনৈক্য দ:্‌রীকরণের 
একমাত্র পথ ৷ ইকবালের এই প্রস্তাবই বর্তমান পাঁক- 
স্তানের জন্মের প্রথম সোপান {হসাবে গণ্য হতে 
পারে। 

এই সময় থেকেই ইকবাল মুসলীম সম্প্রদায়ের 
একজন বশিষ্ট নেতা হিসেবে দ্বাঁকাঁতলাভ করেন। 
শৃতান 1931-32 সালে যথাক্লমে প্রথম ও দ্বিতীয় 
লণ্ডন গোল টোঁবল বৈঠকে যোগদান করেন। এখানে 
{তানি যুক্ত নিবচিকমণ্ডলী ও ফেডারেশন গঠনের 
প্রস্তাবের {বিরুদ্ধে তাঁর প্ৰাতবাদ করেন। 

‘কন্তু তাঁর শেষ জাবন সৃখের ছিল না । পাঁরবারে 
ক্রমান্বয় দু্ট ববয়োগান্তক ঘটনা ইকবালের মন ও 
স্বাস্থ্য দুইই ভেঙ্গে য়ে যায় । 1934 সাল নাগাদ 
{তান দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়েন যা মৃত্যু পর্য্ত 
তাঁর সঙ্গী ছিল । কিন্তু তাঁর মানসক সচেতনতা 
একটুও ন্ট হয়নি। সর্বভারতাঁয় মুসলীম লাগ 
গঠনের পশ্চাতে তাঁর সক্রিয়তা আগের মতই অক্ষ:গ্র 
{ছল । '‘জন্নার নেতৃত্বে মুসলীম লাঁগ গঠনে তাই 
স্যার ইকবাল মহম্মদের নাম চিরহ্মরণায় । 

2] এঁপ্রল 1938 সালে ইকবাল লাহোরে শেষ 
ননঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মঘল বাদশা আওরঙ্গজেব 
ধনার্মত “বাদশাহ মসজিদ'” অণ্যলে তাঁকে কবর 
দেওয়া হয়। 

কছু কিছু ইউরোপায় চিন্তাঁবদ ও দার্শনিকের 
কাছে ইকবালের অবদান অসামান্য । প্রথম জাবনেহ 
ইকবাল কেমাঁৱজের দ:ই শিক্ষক ম্যাকটেগার্টট ও 
ওয়ার্ডের মাধ্যমে হেগেলের 'চদ্তাধারার সংস্পর্শে“ 
আসেন । জামনি লেখক নাীৎস-এর দর্শনও তাঁকে 
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প্রবলভাবে অন:প্রাণত করে। জামনি দার্শনিক 
“ফকটে’, ফরাস' চিন্তাবিদ ‘হেনরী বাগ“সন’, “ম্যাস- 
গনন’ও তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেন। পরবর্তীকালে 
{তান অনেকটাই {রিভাইভালিস্ট বা পুনরুজ্জাীবনবাদণী 
হয়ে ওঠেন ৷ তাঁর মতে দর্শন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
পাশ্চাত্ত্য জগতে যে অগ্রগৃত হয়েছিল তার অনেক 
আগেই মুসলীম জগতে তার স্ফ্‌রণ ঘ্টোঁছল ॥ 
ফার্সী ও উদ কাঁবত্বের জগতে ইকবাল ছিলেন 
সত্যই অপ্রত্দ্বন্দ্বী এবং দিকপাল । চিন্তার গভীরতা, 
ভাষার উপর দখল এবং ক*্পনার প্রসারতার দিক থেকে 
ইকবাল এর সমকক্ষ পাওয়া ছল দুচ্কর । তাঁর বিখ্যাত 
বক্তৃতা ‘Reconstruciton of Religious Thought 
in Islam’ মুসলীম দর্শনের সবেত্কৃচ্ট, ব্যাখ্যা । 
ভারতে ও ইউরোপাঁয় দেশগুলিতে ইকবাল লিখিত 
ফার্সই ও উদ্ভাষায় নিয্নোন্ত পুস্তকগুলি বিভিন্ন 
ভাষায় অনৃদিত হয়োছল ও ইকবালকে কবিত্বের শ্রেচ্ঠা- 
সনে আসীন করোঁছল £ '‘Zyubur-i-Azam’, 
‘Javeed-Nameh’, ‘Pas Chih Bayed Kard’, 
‘Bal-i-jibrael’ বং Zarb-i-Kalim তাঁর বহ 
রচনা ইউরোপের (বাভিন্ন ভাষায় অন্‌দিত হয়েছে । 
যাঁদও ইকবাল কোন ধারাবাহিক দর্শনশান্ত্রের আলো- 
চনা আমাদের কাছে রেখে যানান, তবুও পৃ্‌থিবাঁর 
চিন্তাবিদ: মহলে ইকবালের স্থান তক্তীঁত ও অক্ষৃগ্ই 
থাকবে! ভারত ও পাঁকস্তান উভয় দেশেই তাঁকে 
‘ঘিরে অনেক আবেগ ও ভাবাল;ৃতা প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে 
আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কেবলমাত্র 
একজন নিরপেক্ষ গবেষকই বিশ্বের দর্শন ও শিক্ষার 
ক্ষেত্ৰে তাঁর অবদানের যথার্থ মুল্যায়ন করতে পারেন। 


[lqbal’s Works, most of which are 
available in English, French, German and 
Italian Translations as well; “Abdul 
" Maijid ‘Salik'—Dhikr-i-lqbal (Urdu bio- 
graphy), Lahore, 1955 ; Khatyifa ‘Abdel- 
Hakim—Hayat-i Iqbal, Lahore, n. d.;— 
Fikr-i-lqbal, — Lahore 1961; Abdulla 
Anmar Beg—The Poet of the East: The 
Life and Work of Dr. Shekh Muhammad 
Iqbal, the  Poet-Philosopher, Lahore, 
1939; B. A. Dar—A Study in lIqbal’s 
Philosophy, Lahore, 1944 ; A. Schimnmel— 
The Western Influence on Sir Muhammad 
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Igbal’s Thought (Vide Proc. IX International 
Congress for ihe History of Religions), 
Tokyo, 1960 ; Gabriel's Wing, Leiden, 
1963; W. Cantwell  Smith—Modern 
Islam in India, Lahore, 1947 ; ‘Ata Muha- 
mmad—lgbal Nama (2 Vols.); Collec- 
tions of Iqbal’s Letters, Lahore, n. d.; 
$5 Nazir  Niyazi—Maktubat-i-lgbal, 
Karachi, n. d.; Syed ldbal Vahid— 
Thoughts and Reflections of Iqbal, Lahore, 
1964.] 


( ড. এল. দত্ত ) মালিক রাম বাভেজা 


ইন্দর পাল পণ্ডিত ( ১৯০১-১৯৪১৯ ) 
Indar Pal Pondit ( 1901-1949 ) 


1901 সালের 30 জুন ইন্দর পাল পণ্ডিত 
পাঞ্জাবের কাংড়া জেলার জৰালামুখণ নামক তাঁথ‘স্থান 
থেকে পাঁচ মাইল দরে নদাউন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাঁর পিতা পাঁণ্ডত হাঁররাম একজন সামান্য দোকানদার 
ও শ্রমিক ( যাঁদও জাতিতে ব্রাহ্মণ ) ছিলেন। তাঁর 
মাতার নাম রাম দেবা । হইন্দর পাল জৰ্বালামুখঁতে 
প্রারথামক শিক্ষা লাভ করেন ও লাহোর থেকে ম্যা'ট্রি- 
কুলেশান পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন। তানি রেফ্রিজারে- 
টারের মিন্ব্রীরূপে কর্মজাঁবন শুরু করেন। তিনি 
“ববষাণ’ '‘বাঁরভারত’, প্রতাপ’ প্রভূত পত্রিকায় 
হস্তাল'পি বিশারদরুপে কিছুদিন কাজ করেন । সম্পূর্ণ 
নিজস্ব প্রচেচ্টায় {তান ইংরাজাতে বব. এ.-র সমতুল্য 
জ্ঞান অজ‘ন করেন । অতাব কৌতুহল ও অরভনিবেশ 
সহকারে তিনি লর্ড আ্যাকটনের ‘লেকচারস অন; দি 
ফ্রেণ্ট {রভোলিউশান’ ও রবশো ও মণ্টেনের গ্রন্থাবল' 
পাঠ করেন। 

1927 সালের লাহোরের পোস্ট মাস্টারের কন্যা 
জগদাঁশ কুমারাীঁর সঙ্গে ইন্দরপালের বিবাহ হয়। 
তাঁদের বাঁরভারত ও মধুবালা নামে একটি পত্র ও 
একটি কন্যা হয়। 

দারিদ্য ও সামাজিক বৈষম্যের নিদারুণ কশাঘাতে 
জর্জরিত স্বদেশবাস'র দুরবস্থা দেখে ইন্দরপাল গভীর 
দুঃখ ও যন্ত্ণাবোধ করেন৷ হইন্দরপাল প্রথম যখন 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতাঁণ* হন, তখন 
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লালা লাজপত রায় ও হরদয়ালের অনুসৃত মতাদর্শে 
আকৃষ্ট হন । (রন্তু পরবর্ত কালে তাঁন এক নিজস্ব 
অঁভনব পন্থা অনুসরণ করেন। র্ুশাবপ্রব তাঁকে 
বশেষভাবে প্রভাবিত করে। তান স্বাধীনতা সংগ্রামে 
প্রবত্ত হন৷ গদর-পারঁট“র অনুকরণে তান হিন্দুস্থান 
সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পাঁট* গঠন করেন। এই 
দলের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত সংগ্রামের মাধ্যমে বিদেশী 
শাসনের অবসান ঘটানো ৷ বোমা তৈঁরর উদ্দেশ্যে 
তান পণ্ডিত রৃপচাঁদ, ভগবতাঁচরণ, যশপাল পাণ্ডত, 
অম্‌ক সং এবং গডলাব সিং প্রমুখের সমর্থন ও. সহ- 
যোগিতা লাভ করেন। ‘তান হন্দৃস্থান সোস্যালিষ্ট 
{রপাবালিকান আর্মি“ নামে একটি গোপন সংস্থার সক্রিয় 
সদস্য ছিলেন । এই সংস্থার নেতা ছিলেন মহাতেজস্বী 
চন্দুশেখর আজাদ । তান গোপনে ফযুবকব্‌দ্দকে 
গোঁরলা য;দ্ধের নণীত প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন । 
1920 সালে ‘তান ( ইন্দরপাল ) জাতীয় আন্দোলনে 
যোগদান করেন ও সেই বছরই কারার্‌দ্ধ হন। এ 
বছরই রাওয়ালপিণ্ডর জেলে বন্দ অবস্থায় ইন্দরপাল 
একাঁট কঁবতা রচনা করেন '‘মঞ্জিল-ই-আজাদ!' 
( শ্বাধাীনতার লক্ষ্য )। 

সাইমন কাঁমশন বৰ্গ নের জন্য লাহোরে যে. শোভা- 
যাত্রা হয়, ইন্দরপাল তাতে অংশগ্রহণ করেন। এ 
শোভাষাত্রাতেই লালা লাজপত রায় আহত হন। 
1930 সালে' 19 জুন লাহোর, অমৃতসর, লয়লাপুর, 
রাওয়ালপণ্ড, গুজরানওয়ালা এবং শেখপনরাতে একই 
সঙ্গে যে বোমা বিচ্ফোরণ ঘটে, ইন্দরপাল তাতে জাঁড়ত 
ছিলেন । 

পরবর্তীকালে তান কংগ্রেসে যোগদান করেন। 
তবে সভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের চরমপন্থী 
গোষ্ঠীর প্রতিই তাঁর বিশেষ সমর্থন fছল। তান 
একাধিকবার কারারহদ্ধ হন ৷ সর্বশেষ কারাবরণ করেন 
‘ভারত-ছাড়ো’ আন্দোলনের সময় । 1947 সালে 
ড্বাধানতার প্রাক্কালে তানি মডঞ্তিলাভ করেন স্বাধান- 
তার পর তান সপারবারে দিহ্লঁতে চলে আসেন! 
এরপর আর তান, রাজনণীততে অংশগ্রহণ করেননি । 
1948 সালে মহাত্মা গান্ধীর মমন্তিক মৃত্যুতে তিনি 
প্রচণ্ড মানসক আঘাত পান৷ 1949 সালের 18 
এাঁপ্রল পক্ষাথাতে আক্রান্ত হয়ে ইন্দরপালের জাঁবনাবসান 
হয়। ‘তান প্রকৃতই একজন ধর্মানরপেক্ষ ও নিরলস 


যোদ্ধা ছিলেন৷ 


[Gulab Singh—Under the Shadow of 


ইন্দমতাঁ সিংহ 


Gallows ; Files of the Tribune ; History 
of Freedom Movement Records, Punjab 
Archives, Patiala ; Information collected 
from Inderpal Pandit's brother Dina Nath 
Pandit at Delhi, and his political asso- 
ciate, Rup Chand, at Chandigarh.] 


এস. ডি. গজরানি ভি. এন. দত্ত 


ইচ্দ্‌মতা সিংহ ( ১৮৯৯-১৯৬৭ ) 
Indumati Sinha (1899-1967 ) 


1899 সালে 21 জুলাই চট্টগ্রামে ইন্দুমতী 
{সিংহের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম গোলাপ সিংহ 
ও মাতার নাম রাজকুমারী দেব । 'তনি ছিলেন 
‘বিপ্লব’ নষ্দলাল সিংহ ও অনন্তলাল সংহের জ্যেষ্ঠা 
ভগিনী ৷ বর্তমান শতাব্দীর বিশ ও (রশ দশকে 
চট্টগ্রাম শহরের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান 
নায়ক ছিলেন এই দুই ভ্রাতা । 

ইন্দুমতী দেবা আই. এ. অবধি পড়াশুনা করে- 
ছলেন। হোমিওপ্যাথি চিকংসাশাস্ন্রে তান বিশেষ 
দক্ষতা অর্জন করেন। লক্ষ্যভেদে তাঁর নৈপ্‌ণ্য ছিল 
অসাধারণ । ' তাঁর পিতার বন্দুক য়ে ইন্দমতা 
{নয়ামিত বন্দঃক ছোঁড়া অভ্যাস করতেন । তাঁর ভ্রাতা 
অনন্তলাল তাঁকে একটি রিভলভার দান করেন । এই 
{রভলভার ব্যবহারেও তান সমান দক্ষতা অর্জ'ন 
করেন । মোটর গাড়ি চালনাতেও তাঁর সমান পার- 
দা্শতা ছল ৷ ইন্দুমতী একাট মাঁহলা ব্যায়ামাগার 
পাঁরচালনা করতেন । 

ৃতান কখনও বিদেশী পোশাক পরিধান করতেন 
না । মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 1?20 সালে অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় ইন্দুমতী খদ্দর পাঁরধান করতে 
শুরু করেন । জাঁবনের শেষাঁদন পর্যন্ত এই খদ্দরই 
তাঁর একমাত্র পরিধেয় বন্ত্র ছিল । 

1930 সালের 18 এপ্রিল চটুগ্রাম অন্বাগার 
ল:"ঠনের প্রন্তাতপর্বে ইচ্দুমত দেবা সাঁক্য় অংশগ্রহণ 
করেন সাষ্টারদা ( সূর্য সেন) নার সদস্যাদের 
যখন সম্মৃখ সংগ্রামে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন না, 
তখন ই্দ:মতা কানায় ভেঙে পড়েন । তাঁকে সাদ্দ্না 
ধদয়ে সদ্েহে মাষ্টারদা নিজের হাতে একাট চি 
লেখেন ৷ “বিপ্লবী ভাইদের সকলের কাছে তান ছিলেন 


{প্ৰয় ভাগনী । 


ইণ্দ:মতাঁ সিংহ 


চট্টগ্রাম অস্রাগার লু"ঠনের সঙ্গে জড়িত-_এই আঁভ- 
যোগক্রমে ধৃত বিপ্রবাঁদের বিচারের জন্য একাঁট বিশেষ 
বিচারালয় গঠিত হয়! আইনজাঁবাঁদের [ফি ও মামলার 
প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য বিপ্পবী দলের পক্ষ 
থেকে ইন্দৃমত' দায়িত্ব গ্রহণ করতেন এলাহাবাদে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁকে 501 টাকা প্রদান 
করেন৷ ইন্দ:মতা নিজের চেষ্টায় 23 ট ডনামাইটের 
্টিক সংগ্রহ করেন ও গোপনে চট্টগ্রাম জেলে প্রেরণ 
করেন। তাঁর অঁভপ্রায় ছিল বোমার আঘাতে জেল 
ভেঙে 'বপ্লবাঁদের উদ্ধার করা । কিন্তু তাঁর এই গোপন 
পাঁরকষ্পনা প্রকাশ হয়ে পড়ায় তান ব্যর্থ হন । 

তান বহুবার পুলিশ তচ্লাস'র সম্মুখ'ঁন হন । 
স্টীমারে, রেলে ও পথে ঘাটে সর্বত্রই তাঁকে ছায়ার মত 
প্যলিশ অনুসরণ করত । কিচ্তু কখনই তাঁর কাছ 
থেকে সন্দেহজনক কোন বন্তুই পৃলশ উদ্ধার করতে 
পারোঁন। 

ৰিপ্‌রার জেলাশাসক মঃ স্টিফেনসকে গুলি করে 
হত্যা করে শান্তি ও সৃনণীঁত নামে দই বিপ্লবী 
তরুণী ৷ তারপরই 1931 সালে ইন্দবমতী পঢলিশের 
হাতে বন্দী হন। কুঁমল্লাতে তান ধরা পড়েন । 
দাঁর্ঘ ছ’বছর তান কখনও জেলে বন্দী থেকেছেন, 
কখনও গৃহে অদ্তরীন অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন । 
মুক্তি লাভ করে ইন্দ:মত' জ'ঁবন-বঁঁমার কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। 

1941 সালে নেতাজ'র রহস্যজনক অন্ত্ধানের 
পর পলিশ তাঁকে নানাবিধ উপায়ে লাঞ্ছিত করে যাতে 
জেরার মুখে তিন নেতাজী সম্পর্কে কোন গোপনস্‌ত্র 
প্রকাশ করেন । কিন্তু ইণ্দ:মত'ীর অনমনায় ব্যক্তিত্ব ও 
চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে পুলিশকে নাতিশ্বাকার করতে 
হয় । 

মহান, উদার, সাহস ও মাঁহমান্বিত নার চরিত্রের 
এক উৎ্জবল দ্‌চ্টাম্ত ইন্দমতণ সিংহ । তানি আজীবন 
চচিরকুমারী ছিলেন । 1967 সালের 4 মে কলকাতায় 
এই বাঁর রমণীর জ'ঁবনাবসান হয়। 


[Ananda Prasad Gupta—Chattagram 
Bidroher Kahini, Calcutta, 1948 ; Kamala 
Das Gupta—Swadhinata Sangrame Bang- 
lar Nari, Calcutta, 1370 B.S. ; Charu 
Bikas Datta—Chattagram Astragar Lun- 
than, Calcutta, 1363 B.S. ; Kalpana Datta 
— Chittagong Armoury Raiders ;—Remi- 
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ইন্দলাল যাঁজ্ঞক 
niscences, Bombay, 1945; Personal 
Knowledge of the Contributor.] 
নিঁহর বোস 


ইন্দলাল যাঁজ্ঞিক ( ১৮৯২-১৯৭২ ) 
Indulal Yagnik (1892-1972) 


ইন্দুলাল যা'জ্ঞিক 1892 সালের 22 ফেব্রুয়ারণী 
গুজরাটের নাদিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন । নাদয়াদ তখন 
সাহত্য চচরি কেন্দ্ররুপে বিখ্যাত চিল । ইন্দুলালের 
‘পতা ছিলেন নাগ্রব্রাহ্মণ কানাইয়ালাল যা'জ্ঞক । তাঁর 
জ্যেষ্ঠ পডত্ৰ এবং ইন্দলালের দাদা ডঃ রমনলাল যা'জ্ঞক 
ছিলেন গুজরাটের খ্য।তনামা ক্ষাত্রতী ৷ 

ইন্দলাল যখন বোদ্বাই-এর গ্রাণ্ট মেডিক্যাল 
কলেজে ডাক্তারী পড়েন সেই সময় কানাইয়ালাল মারা 
যান। হইন্দ:লাল উত্তরাধিকার স্‌ত্রে পিতার কাছ 
থেকে পেয়েছিলেন অদম্য সাহস, শ্বাধানচিন্তা ও 
সংস্কার-পন্থাী দৃষ্টিভঙ্গী । ইন্দলালের মাতা মনি- 
গোরা ছিলেন খংবই স্েহপ্রবণ । 1914 সালে মনসুখ- 
রাম ত্রিপাঠাঁর কন্যা কুমদের সঙ্গে ইন্দ্‌লালের 'ববাহ 
হ্য় -। 

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ইন্দ্‌লালের বাল্য 
ও কৈশোরের শিক্ষাজীবন আঁতবাহিত হয়োঁছল নাদিয়াদ 
বদ্যালয়েই ৷ 1906 সালে তান প্রবোশকা পর'ক্ষায় 
নাদয়াদ জেলার পরা'ক্ষার্থাঁদের মধ্যে প্রথম স্থান 
অধিকার এবং বৃত্তি লাভ করেন । বাল্যকাল থেকেই 
{তাঁন এক ধর্মীয় পারবেশে লালিত পাঁলত হয়ে- 
{ছিলেন । 1907 সালে [তান আমেদাবাদে অবস্থিত 
গুজরাট কলেজে ভাত হন৷ এখানে ইণটারামাডিয়েট 
পরাক্ষায় উত্তরণ হওয়ার পর তানি বোম্বাই-এর সেণ্ট- 
জোঁভয়ার কলেজ থেকে বব. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। 
এই পরীক্ষায় কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করার 
ফলে 'ঁতান 'দাঁক্ষণা ফেলোশিপ’ প্রাপ্ত হন । 1912 
সালে তান এল. এল. বব. ডিগ্রী লাভ করেন। 
বোম্বাই-এ শিক্ষালাভকালে তান কে. এম. মুন্সীর 
সঙ্গে একত্রে 'গুর্জ‘র সভায়’ যোগদান করেন ৷ গজরাটের 
তরুণ বদ্ধিজীবাঁদের নিয়ে এই সভাটি গাঁঠত হয়েছিল 
মিল, স্পেদ্সার, টলম্টয়, মাংস প্রভাত লেখকের রচনা 
দ্বার্রা তানি বিশেষ অন:প্রাণত হন । অরবিন্দ ও 
আ্যানি বেসান্তের রচনার প্রতি তান ছিলেন বিশেষ 
অনবরন্ত । 


ইন্দলাল যাজক 


ছান্রাবস্থা থেকেই ইন্দ:লাল ঁছলেন কিশোর সাং- 
বাদক । 1912-13 সালে ‘বন্বে সমাচার’-এ তাঁর 
লেখা প্রকাঁশত হয়। পরে তান বোম্বাই থেকে 
প্রকাশত দৈনিক হিন্দুস্থান পত্ৰিকায়ও বহু প্রবন্ধ 
লেখেন । 

1915-তে গুজরাটি মাসিক পত্রিকা ‘নবজাবন 
অনে সত্য’ নামক পাতিকায় তাঁন নিয়ামত লেখা শুরু 
করেন । পরে এই পাঁৱকাটির প্রকাশনার দা'ঁয়ত্ব গ্রহণ 
করেন গান্ধীজী (1919) ৷ এরপর শঙ্করলাল ব্যাঙকারের 
সঙ্গে একযোগে ‘তান ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ সাপ্তাঁহকাী প্রকাশ 
করেন। এ বছরেই তান “সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া 
সোসাইটি’তে যোগদান করেন। Rt 

1919 সালে ঁকদ্ুকালের জন্য তনি সার্ভেণ্টস 
অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির নাগপুর শাখায় কাজকর্ম পাঁর- 
চালনা করেন । এই সময় এখানকার ইংরাজি সাপ্তাহিক 
“ৃহতবাদে’ পত্রিকায় তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়। 
এই বছরেই তান গুজরাটবাসণর সেবার জন্য আমেদা- 
বাদে আসেন । ঠরুর বাপা ও রণাজৎ্রাম ভাবধাই-এর 
সংস্পর্শে এসে তান ‘গুজরাট এডুকেশন কনফারেন্স' 
গঠন করেন । 

1917 সালে তান প্রেস প্রাতানাধি হিসেবে 
ভারতীয় সৈন্যবাঁহনঁ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য 
মেসোপডটোঁময়া গমন করেন ৷ 

মেসোপটোঁময়া থেকে ফিরে এসে তিনি সাভেণ্টস 
অব ইাণ্ডয়া সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে 
গুজরাটে ‘হোমরবল' আন্দোলনে যোগদান করেন। 
1917 সালের অক্টোবর-এ তান রোচে দ্বিতীয় গুজরাট 
এডুকেশন কনফারেন্স গঠন করেন। একই বছর তান 
গোধারায় ( পণ্চমহল জেলা ) প্রথম রাজকাঁয় পরিষদ 
গঠন করেন৷ মহাত্মা গান্ধী এই সভায় পোরোহত্য 
করেন। হইন্দলাল এই সময় গুজরাট এডুকেশন 
এসোসয়েশন ও গুজরাট রাজকাঁয় ম'্ডলের সেক্লেটারী 
{নয;ুন্ত হন৷ আমেদাবাদের গুজরাট সভার সদস্যও 
fছলেন তিনি ৷ 

1918 সালে কায়রা সত্যাগ্রহে ‘কর-বন্ধ আন্দোলনে’ 
যোগদান করেন ইন্দ:লাল । বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে 
একযোগে 'তাঁন “গুজরাট ফেমিন রিপোর্ট" তৈরা 
করেন। 1919-এ তান গুজরাটের পঞ্চ মহল জেলায় 
‘দৃাভক্ষ উপশম’ সংস্থা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন 
করেন। 'রাউলাট এ্যাক:ট’ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
অভিষানেও এই সময়ে তিনি নেতৃত্ব দান করেন। 

1920 সালে ইন্দলাল স্বদেশী ও অসহযোগ 


২২৯ 


ইন্দ:লাল যা'জ্িক 


আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কিশোর লাল মসুর- 
ওয়ালার সঙ্গে ‘গৃজরাট নবদ্যাপীঠ’ গঠন করেন। তাঁর 
আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলেই আমেদাবাদে 'নব' গুজরাটাী- 
শালা' ও ‘মাঁহলা পাঠশালা’ গাঁঠত হয় । 

1921 সালে গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির 
অন্যতম সম্পাদক 'হসাবে তান ব্রোচে গুজরাট 
রাজকায় পারষদের পণ্টম অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। 
{কন্তু বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে তাঁগ্র মত বৈষম্য 
হওয়ার ফলে তান সব কট সাঁমাত থেকেই পদত্যাগ 
করেন। 

1922 সালে ‘তান ঠক্কর বাপার সঙ্গে দ:ভিক্ষি 
ৰ্রাণ কাষ্ট গঠন করেন৷ তান ভাল শিশ; 'বদ্যালয় 
ও “মিরখেদা ভল আশ্রম’ গঠন করেন । 

1922-এর অক্টোবর মাসে ‘যুগধর্ম* নামে একাট 
গুজরাটি মাসিক পত্রিকা বার করেন । 1923 তান 
অন্ত্যজ সেবা মণ্ডলের সম্পাদক নযডুন্ত হন । গুজরাটের 
সত্যাগ্ৰহ কাঁমণ্টির সেক্রেটারী হিসেবে তান বহু সত্যা- 
গ্রহণ শ্বেচ্ছাসেবককে সংগাঁঠত করেন । 1923 সালে 
ইন্দ্‌লাল এক বছরের জন্য ধৃত ও বন্দণ হন । প্রায় 
দশমাসকাল তান তাঁর আরাধ্য নেতা মহাত্মা গান্ধীর 
সঙ্গে যারবেদা জেলে বন্দী ছিলেন । 'কম্তু জেল থেকে 
1924 সালে ছাড়া পাবার পরে তান গান্ধীজীর রাজ- 
নৈতিক ও অৰ্থনৈতিক চিন্তাধারা ও মতামতের বিরূপ 
সমালোচনা করেন । এরপর {তান আমেদাবাদ ছেড়ে 
বোম্বাই চলে আসেন । গঢজরাটি দৈনক পাঁত্রকা 
“হন্দুস্থান' ও ইংরাজি পত্রিকা ‘এ্যাডভোকেট অব 
ইণ্ডিয়া’ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 1926-27 
সালে তান ‘বচ্বে ক্লানকলের' সহ-সম্পাদক ননযযুন্ত 
হন । 

1928 সালে ইণ্দনলাল হন্দুস্থান' পঠ্ৰিকার কার্যে 
ইন্তফা দিয়ে চলাচ্চত্রশহ্পে - যোগদান করেন। 
গল্প লেখক, নির্দেশক ও স্টুডিও মালিক “ঁহসেবে 
যোগদান করলেও তান এখানে বিশেষ সাফল্য লাভ 
করেন ন । 

1930-35 সালে পর্যন্ত পাঁচ বংসর ইন্দ:লাল 
ইউরোপ সফর করেন৷ প্রথমে তিনি জামনিণতে যান । 
সেখান থেকে 1931 সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে 
যাত্রা করেন৷ ল’ডনে তান ভারতবর্ষে ‘অবশ্যম্ভাবী 
ন্বাধীনতা আসক’ এই দাবা জানিয়ে একাঁট সাপ্তাঁহকাী 
প্রচার করেন । 1932-33 সালে ডাবালনে থাকাকালীন 
{তান ‘India-lreland Friendship Association’ 
গঠন করেন। 


ইন্দৰলাল যাজক 


1935 সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে আইরিশ 
জাত'য়তাবাদে প্রভাবিত যাজ্ঞিক জাতাঁয় পোশাক, 
জাতাঁয় খেলাধৃলা, জাতীয় ভাষা বিষয়ে প্রচার শুরু 
করেন৷ 1936 সালে তান সক্রিয়ভাবে “কিষাণ সভা'য় 
যোগদান করেন ও 1939-এ গুজরাট “কিষাণ পরিষদ’ 
গঠন করেন। 1940-41-এ ‘যুদ্ধ বিরোধ’ প্রচার 
কার্যের জন্য তান ধৃত ও বন্দী হন । 1942-এ তান 
‘অখিল-হন্দ-কিষাণ সভার’ বার্ষিক অধিবেশনে সভা- 
পতিত্ব করেন এবং ‘নতুন গৃজরাট' নামে একটি দৈনিক 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। 1943-এ তান আবার 
“গুজরাট কিষাণ সভার’ সভাপা্তর পদে বৃত হন ও 
গৃজরাটের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মিলিত আন্দোলন 
গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান । 1942-44 এ (তান 
‘কায়রা জেলার সমবায় বিপনির' চেয়ারম্যান নিযবুন্ত 
হন। এরপর তান গুজরাটের নানাস্থানে বিদ্যালয় ও 
আশ্রম প্রাতণ্ঠা করেন । 1944-56 সাল পর্যন্ত (তানি 
কায়রা জেলার নেনপ্‌র আশ্রমের সঙ্গে  সা্রয়ভাবে 
জাড়ত থাকেন । 

1952 সালে {তান চাঁন ও সোভিয়েট রাশিয়া 
পাঁরল্রমণ করেন। 

1956 সালে তান ‘মহাগুজরাট আন্দোলনে’ 
যোগদান করে স্বতণ্ত্র রাষ্ট্রের দাবা করেন। 'মহা- 
গুজরাট জনতা পাঁরষদের'’ তান ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা 
সভাপাঁত । 

1957 সাল থেকে (1972) সাল পর্যন্ত তান 
আমেদাবাদ নিবচিনমণ্ডলী থেকে লোকসভায় নিবাচিত 
হন। মত্যু কাল 1972 পৰ্যন্ত [নি লোকসভার 
সদস্য ছিলেন। 

অনাড়ম্বর পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন 
ইন্দলাল ৷ মর্ম-বিদ্ধকারণ দুটি আয়ত চক্ষন, তাপস- 
সদ্‌শ ইশন্দলালকে জাতাঁয় আন্দোলনের ইতিহাসে 
{বিরল দৃজ্ট নেতাদের অন্যতমর্‌পে চিহ্নিত করেছে। 
তাঁর মতে নার! জাতির উন্নতি ছাড়া একটি সৃসংগঠিত 
জাতি সৃষ্টি হতে পারে না। তান বিশ্বাস করতেন 
দারিদ্য ও অন্ত্যজর মধ্যেই ঈশ্বরের ম্‌ল অধিষ্ঠান ৷ 

যদিও গুজরাট ছিল তাঁর মল কার্য-ক্ষেত্রে কিসত 
তাঁর সমন্ত কার্যাবলগই সর্বভারতাঁয় ভিত্তিতে পরি- 
চালিত হত । গ্ৰান্ধাঁজীর আহংস আন্দোলনের সমর্থক 
হলেও ইন্দলাল একই সঙ্গে বৈপ্লবিক আন্দোলনে 
আগ্রহ ছিলেন । ক্বদেশাী আন্দোলনেরও একজন বড় 
হোতা ছিলেন ইণ্দলাল। সামাজিক, রাজনৈতিক, 
শিক্ষা ও সাহিত্যগত সমস্ত ‘দক থেকেই গুজরাটের 


২৩০ 


ইন্দ্র বিদ্যা বাচস্পৰ্তি 


উন্নতির সঙ্গে ইন্দুলালের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে । 

জাতায় চেতনাকে উদ্ধুদ্ধ করবার জন্য ইণ্দলাল 
বহ: সংবাদ পত্রে নানা বিষয়ে অবলম্বন করে প্রবন্ধ 
রচনা করেছেন ইংরাজিতে লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 
‘Mahatma Gandhi As | Know Him”, 
“‘Shyamli Krishna Varma”, “Peasants’ 
Revolt”, “Irish Athletic Movement”, “Life 
of Ranchoddas Lotwala", ‘Fight For 
5wadeshi ও গুজরাট ভাষায় লেখা “‘গান্ধীজ'ীনা 
সহবাসমন:” “‘কুমারনান দ্ত্ররত্ন স্বদেশ স্বমতে ?” 
“বদভাখর পতানি তসৃবির'” ( জেমস: কনোল'র 
জ'বন' ) ‘‘শহ'দনো সন্দেশ'’ প্রভূত এবং কয়েকাট 
নাটক যেমন-_'রণসংগ্রাম', ‘আশা নিরাশা’ ‘দৃকাল' 
প্রভৃতি । এই লেখাগ্‌লিই গুজরাটি জনমানসে তৎকালে 
খুবই সাড়া জাগয়ে ছিল । পার্থিব কোনও এঁশ্বর্যে্যর 
অধিকার" না হয়ে ইন্দবলাল গুজরাটের মাটিকে সন্ন্যাস 
সেবকের মতই একনিগ্ঠভাবে সম্পূর্ণ নিজের শান্তির 
উপরে নির্ভ'র করে সেবা করে গেছেন। 


[Mehta, Sharada—Jeenam Sambhara- 
nan (in Gujarati), Ahmedabad, 1931; 
Munshi, Leelavati—Jeevant Rekhachitro 
(in Gujarati), Bomboy ; Oza, Dhanavant 
—Apana Indubhai (in Gujarati), Ahmeda- 
bad, 1953, Yagnik, Indulal— Atmakatha, 3 
parts (in Gujarati), Ahmedabad ;—Mahot 
ma Gandhi As I Know Him, Delhi, 1943; 
Shyamii Krishna Varma, Bombay, 1950; 
—Kumarnan Striratno (in  Guijarati), 
Baroda, 1928 ;—Rashirageet (in Guija- 
ratati), Bombay, 1944 ;—Fight for Swa- 
deshi ;—lrish Athletic Movement ;—Pea- 
santi's Revolt ;—Ranasangram (in Guja- 
rati), Bombay, 1938 ; The Times of India 
Files, 1957-65 ; Personal interview of the 


Research Fellow with Indulal Yaghik.] 
ফুনুদ প্রসন্ন আর. এল. রাভল 


ইন্দ্র বিদ্যা ৰাচচ্পতি { ১৮৮১-১৯৬০ ) 
Indra Vidya Vachaspati ( 1889-1960 ) 


1889 সালের 9? নভেম্বর পাঞ্জাবের জলন্ধর 


ইন্দ্র বদ্যা বাচস্পাঁত 


জেলার ‘নবন শহরে’ ইন্দ্র বিদ্যা বাচস্পাঁতর জন্ম হয়। 
তান প্রখ্যাত লালা মুন্সী রামের দ্বিতীয় পঢ়ত্ 
fছলেন। মনুন্সী রাম সন্ন্যাস গ্রহণের পর গ্বামা 
শ্রদ্ধানন্দ নামে সমধিক পাঁরাচত হয়োছলেন ৷ ইন্দর-র 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাঁরশচন্দ্র দিল্লী থেকে প্রথম হন্দী 
সাপ্তাহিক ““বিজয়’’ প্রকাশের জন্য সৃপারাচিত ছিলেন 
1914 সালে তান বিদেশ যান এবং সেখানে এক 
রহস্যজনক পাঁরা্থাতর মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই 
ঘটনা কাঁনচ্ঠ ল্রাতার মনে বিশেষ দাগ কেটোঁছল । 

ইন্দ্ৰ দু’বার বিবাহ করোঁছলেন-_1921 সালে 
ববদ্যাবতীঁকে এবং তাঁর ম্‌ত্যুর পর 1929 সালে 
চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করেন৷ 

সাত বছর বয়সে ইন্দুকে গৃজরানওয়ালার গুরৃকুলে 
পাঠান হয় সেখানে তান সংস্কৃতের মাধ্যমে সনাতনী 
ভারতীয় প্রথায় শিক্ষা লাভ করেন। পাঁচ বছর তান 
শ:ধুমাৰ সংক্কৃত সাহিত্য পাঠ করেন ৷ গণিত, বিজ্ঞান, 
ইংরোঁজ, ইঁতহাস প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে তান পরে 
{শিক্ষালাভ করেন। তাঁর পিতা তাঁকে আইনজাবা 
করতে চেয়োছিলেন-_কিস্তু দেশের কাজের প্রতিই 
পুত্রের অঁধক গুৎসুক্য ছিল । বিদেশ ভ্রমণের অনেক 
প্রস্তাবই তান প্রত্যাখ্যান করেন। প্রকৃত পক্ষে 
‘““বদেশ ভ্রমণ ও সেখানে থেকে ডিগ্রী লাভ করা 
অত্যম্ত সম্মানজনক’’ এই ধরনের চন্তাধারাকেই তান 
ঘৃণা করতেন । তান গঢরুকুল কাঙাঁরতে শিক্ষকতার 
মাধ্যমে কর্মজীবন শর: করেন৷ তিনি নিজেও 
জীবনের প্রথম শিক্ষালাভ এখানেই করোঁছলেন এবং 
এই প্রবতণ্ঠান জাত'য়তাবাদী ও 'বপ্পবা আদর্শের 
গুরত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠোঁছল । অল্প বয়সেই তানি 
কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং 1920-21. সালে 'দষ্লা 
কংগ্রেসের অন্যতম নেত্‌চ্ানায় ব্যক্তিত্ব হয়ে 
ওঠেন । প্রথম জীবনে তান ডাঃ এম. এ. আনসারি, 
লালাশঙ্কর লাল, হাঁকম আজমল খান, দেশবন্ধব 
গঢপ্তের ন্যায় নেতাদের অত্যম্ত ঘাঁনষ্ঠ ছিলেন। 
পরবর্তণী জ'বনে তান আর্য সমাজ ও হিন্দ; মহাসভার 
সঙ্গে ঘানচ্ঠ ভাবে যুক্ত লেন । তখন থেকে দিষ্লার 
রাম সং, আজম'রের চাঁদ করণ সদা প্রভৃতি নেতার 
সাহচর্যে কাজ করেছেন। 

যে সব গ্রন্থ তাঁকে জনকল্যাণমূলক সমাজ- 
সংস্কারের কাজে উদ্ধুদ্ধ করেছে “গ্ল্যাডস্টোনের 
জণবন’ী” সেগুলির অন্যতম. ৷ তিনি তাঁর দিনপঞ্জীতে 
{লখেছেন-_পাশ্চাত্য দেশে যাঁরা সমাজ-সংস্কারের 
কাজে নিযুক্ত থাকেন তাঁরা জনগণের শ্রদ্ধা ও স্বাঁকত 
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লাভ করেন কিন্তু ভারতে এই অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত । 
এর ফলেই তিনি আরও জনকল্যাণমুলক সমাজ- 
সংক্কারের কাজে আত্ম সমর্পণ করবেন-_এই মর্মে 
সৎ্কল্প গ্রহণ করেন৷ 

শ্রদ্ধানন্দের পৃত্র এবং গঢুরুকুল কাঙারির ছাত্র ও 
শিক্ষক হিসাবে ইন্দ্র একজ্জন নিষ্ঠাবান আর্য‘সমাজণী 
এবং দয়ানন্দের লক্ষ্য ও আদর্শে'র প্রাঁত নিবোঁদত প্রাণ 
{ছলেন। তান আর্য সমাজের সন্ধ্যা, হবন, বিধবা- 
বববাহ, শুদ্ধি, আশ্রম প্রথানুযায়ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রভাত 
রাীতনীতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভার বিশ্বাস মনে-প্রাণে 
পোষণ করতেন । 'ঁকন্তু তান কোন প্রকার সম্প্রদায়- 
ভ:ন্ত বা ধমন্ধি ছিলেন না। ‘তান তাঁর দিনপঞ্জীতে 
লিখেছিলেন ““বিদেশণী চিম্তাধারায় যেমন দয়ানন্দের 
অবদান অসামান্য তেমান তান তার থেকে গ্রহণও 
করেছেন প্রচুর ।'’ ‘তান ধর্মের পবিত্রতা ও সহন- 
শাীলতার ওপর জোর দতেন। ({হন্দ: ও শিখদের 
মধ্যে বিবাদ বা মতাবরোধিতা তাঁকে অসুখী করত । 

{তনি বিশ্বাস করতেন মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা 
একজন মান;ষকে সবার্ম্তঃকরণে সমাজ ও জাতির সেবক 
করে তুলতে পারে। তাঁর কাছে ধর্ম এবং রাজনঁত 
ছল আঁবচ্ছেদ্য । তাঁর মতে আর্য সমাজের রাজনীতি 
পরহার করা উচিত নয় ; অপরাঁদকে রাজনণীঁতর 
মধ্যেই কংগ্রেসের নিজেকে আবদ্ধ রাখা সঙ্গত । তাঁর 
মতান:সারে আঁহংসা এবং সত্য একজনের ব্যান্তগত 
জীবনে ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয় ; কিন্তু 
অহিংসা রাজনৈতিক নণীত হতে পারে না । এ ববষয় 
গান্ধাজীর সঙ্গে তাঁর তাঁর মতানৈক্য হয় এবং প্রধানতঃ 
এই কারণেই 1941 সালে তান কংগ্রেসের সংস্রব 
ত্যাগ করেন। 

গুরুকুল কাঙাঁরর ছান {হিসাবে কয়েকজনের সহ- 
যো্গগতায় তান জাতাঁয় পতাকার নক্‌শা তোঁর করার 
পাঁরকল্পনা করেন৷ সেই সময় এই ধরনের চিন্তা 
একমাত্র 'বিপ্রবঁদেই ছিল । তিন পত্র-পত্রিকায় 
নর্ভকভাবে লিখোঁছলেন-_সশল্ত্র অভ্য্যুথান শুধুমাত্র 
বদ্রোহ নয়, এ ধরনের অভ্যুথান বিপ্লবের অগ্রদূত । 
বন্তক্ষয় ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জ'ন সম্ভব এই মতবাদে 
তাঁর আস্থা ছিল না। 

{বশের দশকের শেষ 'দকে ইন্দ্র রাজনীতির ক্ষেত্রে 
ক্রমশঃ হ্দঃ মহাসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠোঁছলেন। 
মুসলমানদের মনোভাব ও কংগ্রেসের আপোষনণীতই 
ছল এর বিশেষ কারণ । কিন্তু হন্দ: মহাসভারও 
ধর্মান্ধ দলের সঙ্গে তাঁর: যোগসৃত্র ছিল না। তান 
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একবার এক অন্যৃষ্ঠানে বলেছিলেন “হিন্দু মহা- 
সভার. সনাতন'রা কংগ্রেসের মুসলমানদের মতোই 
ব্যবহার করছে ।'’ মুসলমানদের সঙ্গে আপোষের 
জন্য তানি গান্ধীজাীর িন্দাবাদ করোঁছলেন । একবার 
‘তিনি তাঁর সম্পাদকাঁয়তে লিখোঁছলেন-_ “ওদের 
তোষণ করা কেন?” . 1934 সালে আইন অমান্য 
আন্দোলনের প্রত্যাহার বিষয়েও গান্ধাজার সঙ্গে তাঁর 
মতদ্বৈধতা ঘটে । তখন পৰ্যন্ত তিনি কংগ্রেসের 
সমাজতন্্রবাদঁ দলের সঙ্গে ছিলেন । তাঁর কাছে তখন 
নেহরবই ছিলেন. প্রকৃত নেতা ৷ 1941 সালের 
কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রত তান (বিশ্বাস হারান এবং হন্দং 
মহাসভায় প্যরোপুার যোগ দেন। 1946-47 সালে 
‘তান .ভারত 'বভাগের তাঁৱ বিরোধিতা করেন। 
কংগ্রেস যখন ভারত ব্যবচ্ছেদের নাতি মেনে নেয় তখন 
{তানি একে পাগলামি ও 'বশ্বাসবাতকতা বলে আখ্যা 
দেন। দেশ বিভাগের পর তিনি বলেছিলেন-_ভার্ত 
এখন শহধ্বুমান্র হন্দ্‌দের আর এই দেশের প্রাঁত 
আনুগত্য থাকলে তবেই অন্যরা বাস করতে পারবে । 

নির্ভীক জাতীয়তাবাদ সাংবাদিক {হসাবেই ইন্দ্র 

বিদ্যা বাচস্পতি অধিক পারচিতি অজ‘ন করেছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে তাঁর জ্যেষ্ঠদ্রাতা কর্ত'ক প্রকাশিত ““বিজয়া"'র 
( দিল্লী ) {তান সম্পাদনা করেছিলেন 1920 সালে। 
এর পূর্বে তান তাঁর পিতার সঙ্গে আর্য সমাজ 
সম্পাদিত পত্ৰিকা ‘সদ্ধর্ধ প্রচারক'-এর প্রকাশনার সঙ্গে 
সংশ্লচ্ট ছিলেন। তান “বাঁর অজন’ প্রকাশ 
করেন এবং পঁচিশ বছর এর সম্পাদনা করেন। তান 
“সত্যবাদ!’’ও “‘জনসত্তা''রও সম্পাদনা করতেন । 

ঠাঁতনি কাশার “নাগর! প্রচারনা সভা''র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে যুন্ত হলেন । সিন্ধের মুসলাঁম লাগ সরকার 
যখন “‘সত্যর্থ প্রকাশ’'-এর প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে 
তখন ইন্দ্রই অন্যতম প্রধান ব্যান্ড “যানি এর প্রতিবাদ 
করেন এবং পরবর্তণীকালে এই নিয়ে এক জোরদার 
আন্দোলন গড়ে তোলেন । 

1927 সালে তিনি “ববজয়া’’র আপত্তিজনক কচু 
লেখার জন্য এবং পুনরায় 1930 সালে লবণ সত্যাগ্রহে 
যোগদানের জন্য গ্রেপ্তার হন ৷ ্ 

বহ: প্রবন্ধ এবং সম্পাদকাঁর ছাড়াও তাঁর প্রকাশিত 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমুহ ছিল ঃ “Bharat Men 
British Samrajya.Ka Udaya Aur Ant", 
“Mughal Samrajya Ke Kshaya Aur Uske 
Karan’', “Marathon Ka ltihas’', “Arya 
Samaj Ka ltihas"',  “Upanishadon Ki 
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Bhumika’', “Swatantra Bharat Ki Rup- 
rekha'', “Samrat Raghu”, “Mere Pita" 
“Swaraja Aur Charitra Nirman", “Jeevan 
Jyoti”, “Main Inka Reeni Hun", “Maha- 
rishi Dayanand'', “Hamare Karmayogi 
Rashtrapati'" বং “‘Bharatiya Sanskriti Ka 
Pravah'' 

একজন শান্তশালী সাংবাদিক, নিবেদিত প্রাণ 
জাতীয়তাবাদী এবং মহৎ হৃদয় ইন্দ্র {দ্যা বাচস্পাত 
জাতাঁয় আন্দোলনকে বহুল পারমাণে প্রভাবিত করে- 
ছিলেন যাঁদও তাঁর কার্যাবলী পাঞ্জাব ও 'দষ্ল'র 
মধ্যেই সামাবদ্ধ ছিল । 


[Satyakam Vidyalankar and Anendra 
Vidyalankar—lIndra  Vidya-Vachaspati, 
Delhi, 1966 ; Dhirendra Varma and 
others (Ed.)—Hindi Sahitya Kosh Part—Ii, 
Varanasi, 1963; N. N. Mitra (Ed)—The 
Indian Annual Register, 1934—Vols. I+ 
I, 1937— Vol. I ; Files of the Vir” Arjun, 
Vijaya, Jansatta ; Indra Vidya Vachas- 
pati's own works. ] 


( এল. দিওয়ানী ) অখিলেশ সন্ত 


ইফতিকার উাদ্দন মিঞা ( ১৯০৭-? ) 
Itikar-Uddin Mian (1907-?) 


1907 সালে লাহোরের ভোঘানপনুরায় প্রখ্যাত 
মিঞা পাঁরবারে মিঞা ইফাঁতকার উদ্দিনের জন্ম হয়। 
তাঁর পিতা ছিলেন ধন! ভূস্বামী এবং পাঞ্জাব বিধান- 
সভার পালমিে'টাঁর সেক্রেটারী । মিঞা ইফাঁতকার 
উাদ্দনের সঙ্গে শাহ নওয়াজের বেগম, প্রধান বিচারপতি 
স্যার আবদুর রশিদ এবং ক্বর্গণীয় মিঞা মুহম্মদ শফীর 
বিধবা পত্নী লোঁড শফীর আত্মীয়তা {ছল । লাহোরের 
Aitchison College-এ শক্ষালাভ করার পর তান 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালিওল কলেজ থেকে 
ল্লাতক হন। তান একবারই {বিবাহ করেছিলেন 
1938 সালে তাঁর পত্নী তাঁর সঙ্গে ইউরোপ স্রমণ 
করেন । 'ঁতনি প্রায় সমস্ত উপমহাদেশ সহ আমোঁরকায় 
ব্যাপক ভ্রমণ করেন । 
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মিঞা ইফাঁতকার উদ্দিন একজন সৃবন্তা এবং 
পাঞ্জাবে Indian National Congress-এর একজন 
প্রধান প্রবন্তা ছলেন। 1935 সালে ইংলণ্ড থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পর ‘তান Indian National Con- 
0৮e55-এ যোগ দেন। সেই থেকে 1946 সালে 
পাঁটতে ইস্তফা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাব 
{বিধান পাঁরষদের একজন সদস্য, কংগ্রেস পালমে'টারি 
দলের সম্পাদক এবং প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাঁটর সভা- 
পাত ছিলেন । '‘ভারত-ছাড়ো’ আন্দোলনে যোগদানের 
অঁভযোগে ‘তান দু'বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। 
1946 সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে তান মুসলাম লাগে 
যোগদান করেন । তান তখন পাঞ্জাবের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
সামাতর সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরে তান গণ 
পাঁরষদে মুসলীম ল'গের সদস্য হিসাবে নিবাচিত 
হন৷ এই সময় থেকে মুসলমানদের অধিকার রক্ষার 
এবং পাকিস্তান গঠনের তান একজন উগ্র সমর্থক হয়ে 
ওঠেন। 1947 সালে পাঞ্জাবের বিশৃঙ্খলা রোধের 
জন্য যে শান্ত কাঁমাট গাঁঠত হয় তানি তার সদস্য 
{ছলেন। 1947 সালে দেশ বিভাগের পর ‘তানি 
পাঁকস্তানের পৃনবসিন মন্ত্রী হয়েছিলেন। 1950 
সালে ‘তান পাঞ্জাব মুসলীম লাঁগের সভাপাঁত 
{নব্ণিচত হন। অঁ বছরই পার্ট থেকে বাঁহৎ্কৃত 
হওয়ার পর তাঁন আজাদ পাকিষ্তান পাট গঠন 
করেন। 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে তিনি 
জাতীয় ক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাঁত-ভেদহান 
সমাজ গঠনের সপক্ষে ছিলেন । কিন্তু মুসলীম লগে 
যোগদানের পর তান ধর্মান্ধ হয়ে ওঠেন এবং মুসলমান 
ও ‘শখদের জন্য পৃথক রাজ্যগঠনের সপক্ষে প্রচার শুরু 


করেন। উদারপন্থী {হসাবে তান সংসদায় ও আঁহংস ' 


পন্থার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতী ঁছলেন। 
তানি ব্ৰিটিশ সরকারের উগ্র সমালোচক ছিলেন। 
{তান য.ন্তরাষ্্রীয় পরিকল্পনার বিরোধী িলেন। 
জাতীয়তাবাদী {হসাবে তান ছিলেন আপোষহাঁন। 
তান সাম্রাজ্যবাদের এবং ইউনিয়নিচ্ট দলের বিরোধি ও 
তাঁর সমালোচক ছিলেন-_-কারণ এই পার্টি ছল 
অঁভজাত জমিদার সম্প্রদায়ের জন্য__জনগণের জন্য 
নয়। দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি প্রস্তাব 
করোঁছলেন যে 15 এফরের কম পারমাণ জমির মালিক- 
কে যেন করদান মকুব করা হয়। তিনি কৃষকদের 
{নিরাপত্তার উন্নতিবিধানের সপক্ষে ছিলেন! তিনি 
পাঞ্জাবের অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের ওপর 


৩০ 


Rt! ইব্রাহিম, মুহম্মদ 


“আবিয়ানা’ অথবা বিশেষ শুল্ক ধার্য করার ওপর জোর 
দিয়োছলেন । একইভাবে ভারতায় শিল্পকে উদ্দগীপত 
করে তোলার জন্য, তিনি শিল্প তথা শিল্পোন্তত 
দ্রব্যের ওপর মোটা কর ধার্য করার বিরোধ ছিলেন । 

শিক্ষা বিস্তারের জন্য {তান কঠোর সংগ্রাম করে- 
fছিলেন। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতাম্‌লক শিক্ষা- 
ব্যবস্থা ছাড়াও দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
প্রয়োজনের জন্যও শিক্ষাব্যবস্থার নবঁকরণের ওপর 
{তান জোর দিয়োছলেন। এই ‘বিশাল কর্ম“যন্ঞের 
জন্য তান জনগণের সাঁক্য় সহযোগিতা প্রার্থনা করে- 
ছিলেন। 

তাঁর ব্যক্তিত্বের ম্‌ল্যায়নে কে. এল. গোঁবার উঠ্তি 
যথার্থ __-‘জন্মস্‌ত্ে {তানি প্রতিক্রিয়াশীল পঃ্জিবাদা, 
বহদ্ধজাতভাবে ছিলেন সাম্যবাদী. ধর্মে ছলেন 
নাস্তিক, রাজনোঁতক ক্ষেত্রে মৃসলাঁম লগ অন;ুগামণী 
এবং অঁভজ্ঞতাপ্রসতভাবে সুযোগ সন্ধানী ।' 


[Home (Political) Department Re- 
cords, 1937-45 ; Proceedings of the Pun- 
job Legislative Assembly 1937-46; N. N. 
Mitra (Ed,)—The Indian Annual . Register, 
1935-47 ; Punjab's Who is Who (Lahore, 
1945); Asia Who is Who, 1938 (Hong- 
kong, 1958) : K. L. Gauba—lnside Pakis- 
tan (Delhi, 1948); Richard Symonds— 
The Making of Pakiston (London, 1949); 
A. N. Bali—Now It Can Be Told (ullun- 
dur, 1949); Chaudhuri Khaliquzzaman 
Pathway to Pakistan (Karachi, 1960); 
G. D. Khosla—Stern Reckoning; Chau- 
dhuri Muhammad Ali—The Emergence of 
Pakistan (New York, 1967); Dr. Khalid 
Bin Syeed—Pokistan :The Formative Phase 
(Karachi, 1960) ; Leonard Binder— Reli- 
gion and Politics in Pakistan (California, 
1961.] 
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ইব্রাহিম, মুহম্মদ ( হাফিজ ) ( ১৮৮৯-১৯৬৪ ) 
Ibrahim Muhammad (Hafiz ) ( 1889-1964) 


1889 সালে উত্তর প্রদেশের ববিজনোর জেলার 


ইন্রাহিম, মুহম্মদ 


নাগনা গ্রামে মুহম্মদ ইরাহিম ( হাফিজ ) জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁর পিতা হাফিজ নাজমুল হুদা সামান্য 
জমির মালিক ছিলেন এবং বিশ শতকের প্রথম দিকের 
আগে পর্যন্ত কোন সময়েই তাঁর মালিকানাভুন্ত 
জমির নিরাপত্তা ছিল না । প্রথম জ'ীবনে মুহম্মদ 
ইবাহিম প্রথানুযায়ী মাদ্রাসায় কোরাণ পাঠ করে 
সম্মানজনক ‘হাফিজ’ উপাধি লাভ করেন। তারপর 
1908 থেকে 1915 সাল পর্যন্ত তনি “ডিউটি 
সোমাইি”-র আর্থিক সাহায্যে আলিগড়ে তাঁৱ 
প্রতিকুলতার মুখোমুখি হয়ে পড়াশুনা করেন। 
“পডউাট সোসাইাট’’ নামক এই সংহ্থাট দরদ ছাত্রদের 
অর্থ সাহায্য দিত । পরে তান তাঁর নিজ জেলাতেই 
ওকালতি শুরু করেন । সে সময়ে আইন ও রাজনীতি 
এত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জাড়ত ছিল যে তাঁর ওুৎসুক্য শুধব 
আইনব্যবসায়ের মধ্যেই সাঁমিত থাকেনি । অবশ্য 
তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র {নিজ নিবচিন কেন্দ্রেই আবদ্ধ 
ছল । 

1937 সালে মুসলীম ল'ঁগের প্রার্থী হিসাবে 
উত্তর প্রদেশ বিধান সভাতে নির্বাচিত হয়ে তান ক্ষমতা 
ও খ্যাঁত অর্জন করেন। প্রকৃত পক্ষে এঁ বছরাট 
ছিল ভারতীয় ইতিহাসের এক সান্ধক্ষণ £ঃ উত্তর প্রদেশে 
নবগাঁঠত মন্ত্রীসভায় দণ্যর বণ্টনের বিষয়টিকে কেন্দ্র 
করে কংগ্রেস ও ম্‌সলাম লাঁগের মধ্যে বিবাদ শুরু 
হয়। মুহদ্মদ ইৰাহিম লাগ ত্যাগ করে কংগ্রেসে 
যোগ দেওয়ায় উভয় দলের মধ্যে কোন প্রকার ম'ঁমংসার 
আশা সংদ্‌রপরাহত হয়ে ওঠে । সেই সময় থেকেই 
কংগ্রেস পূর্ণ প্রতানিধিত্ব ক্ষমতা দখলের বিষয়ে অটল 
হয়ে থাকে এবং মংসলাঁম লাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
প্রধান রক্ষাকবচ সাংবিধানিক ক্ষমতা অজ‘নের আশা 
হারায় । উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস তৎক্ষণাৎ মুহম্মদ 
ইন্াহিমকে নবগঠিত প্রাদোশক সরকারের একজন মন্ত্রী 
হিসাবে গ্রহণ করে নেয় এবং প্রায় তাঁর জ'ঁবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত তান কোন না কোন দপ্তরের মন্ত্রগপদে 
অধধাষ্ঠত ছিলেন 

ত্রিশ দশকের শেষ দিকে মুসলমান সম্প্রদায় কোন 
কংগ্রেসীর আনুগত্য শ্বাকার করে না এই চ্যালেঞ্জের 
বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ বিধান সভায় পর'ক্ষামলক 
নিবচিনে শ্ঢধ্‌ মাৰ মুহম্মদ ইৰাহিসগের ব্যক্তিগত 
সাফল্যের জোরে জয়ী হন । সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে 
তিনি বিশেষতঃ কংগ্রেসের অনুগামী সেইসব মুসল- 
মানদের প্ররতানধিত্ব করেছিলেন যাঁরা নিজেদের 
জাতীয়তাবাদী মৃসলমান বলে পাঁরচয় দিতেন এবং 


২৩৪ 


ইব্রাহিম রাহমতুলা 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে এরা ্রিটিশ-বিরোধণী, খলা- 
ফতের পক্ষপাতী, নিখিল এসলামিক আবেদনে সাড়া 
দিয়ে কংগ্রেসের আন;গত্য স্বীকার করেছিলেন । এ'রা 
সাংবিধানিক ক্ষমতা অজ‘নের চুলচেরা ভাগাভাগি 
সম্পর্কে উৎসক ছিলেন না। অথচ বৃহত্তর মৃসলীম 
সমাজের কাছে ক্ষমতা ও নিরাপত্তার প্রশ্নই সেদন বড় 
হয়ে দেখা দিয়েছিল । এই বাস্তব পরিন্থাতাঁট মেনে 
না নেওয়ার ফলেই সমস্যা ঘনাঁভূত হয়োছল ও এই 
অবহেলাই অদ্‌র ভবিষ্যতে পাকিস্তান দাবার মল কারণ 
হয়ে দাঁড়িয়োছল । 

কংগ্রেসের সঙ্গে ইব্রাহিম হাঁফজ সৃদ্‌ঢ় বন্ধনে 
আবদ্ধ ছিলেন এবং দ্বাধানতোত্তর যুগেও তান বহু 
বছর উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেঁছলেন। 
"1958 সালে আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুর পর 
তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রাসভার সেই পদটি লাভ 
করেন। 1963 সালে লোকসভা প্রাতদ্বান্দ্বতায় 
পরাজিত হলে তাঁকে পাঞ্জাবের গভর্ণ'রের পদে আঁভস্ত 
করা হয়। 

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব {হসাবে তান ঠিক সেই 
ধরনের নেতা ছলেন না যাঁদের ভাবাদর্শ এবং কার্যা- 
বলা বৃহত্তর মানবজ'বনে স্থায়ী অথবা ব্যাপক প্রভাব 
বিস্তার করতে পারে। রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারের 
মদ্্া হিসাবে শাসনক্ষেত্রে তান এমন কোন কাজ বা 
নীতি নিধরিণ করতে পারেন {ন যা তাঁকে চিরস্মরণয় 
করে রাখবে । তাঁর ব্যন্তিগত জ'বনের বৈশিষ্ট্য ছিল 
উদাহরণযোগ্য অনাড়মদ্বরতা ও কৃচ্ছুসাধন। 'র্তান 
ক্ষমতা ও উচ্চপদের অভাঁগ্সা কখনও মনে পোষণ 
করেন নি ॥ একজন দরিদ্র মাননযষের মতো জ'বন- 
যাপনের পর তিনি সাধারণ অবস্থায় সাধারণ মানুষের 
মতোই মৃত্যুবরণ করে নিয়েছিলেন । 


[Personal interviews of the Research 
Fellow with son of Hafiz Mohammad 
Ibrohim.] 


মনতোষ সিং নব’ হাদি 


ইব্রাহিম রাহমতুলা ( স্যার.) ( ১৮৬২-১৯৪২ ) 
Ibrahim Rahimtoola ( Sir ) (1862-1942 ) 


1862 সালে বোদ্বাই-এর এক খোজা মুসলমান 


ইৱাঁহম রাঁহমতুলা 

পাঁরবারে ইব্রাহিম রাঁহমতুলা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 
{পতা রাঁহমতুল্লা কাদেরভাই ব্যবসায়কে জীবিকা 
{হসাবে গ্রহণ করোঁছলেন। ইৱাহিম রাহমতুলার 
কাঁনচ্ঠ তথা চতুৰ্থ পঢত্ৰ হাবিব বঁহমতুলা পাকিস্তানে 
চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তান নানা গুরতত্বপূর্ণ 
সরকারী পদে আঁধাচ্ঠত ছলেন। স্যার ইব্রাহিম 
বোচ্বাই-এর Elphinstone High School-a— 
পড়তেন 'কন্তু ম্যাত্িকুলেশন পর'ঁক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার 
পর তান পড়াশুনা ত্যাগ করেন৷ তাঁর দ:'বার বিবাহ 
হয়। 1903 সালে প্রথমা. পত্নীর মৃত্যুর পর তানি 
দ্বতীয়বার বিবাহ করেন । 

{তান স্যার {ফিরোজ শাহ্‌ মেহতা, স্যার চমনলাল 
শেতলবাদ, স্যার সি. পি. রামন্বামী এবং স্যার 
কয়াসজণ জাহাঙ্গীরের ন্যায় প্রতিভাবান ভারতীয়দের 
ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে' এসোঁছলেন। ক্রিকেট এবং টেনিস 
খেলায় স্যার ইব্রাহিমের পারদার্শতার উল্লেখ করেছেন 
পোরবন্দরের মহারাজা । পবিত্র কোরাণ তানি গভাঁর- 
ভাবে অন;শাঁলন করেছিলেন বিশেষতঃ আইনগত 
দৃচ্টিকোণ থেকে । 1908 ও 1930 সালে তান 
ইউরোপে যান । ভারতের তদানাস্তন ভাইসরয় লর্ড 
আরউইনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেঁছল। 
ইংরাজি বই-এর একাঁট বৃহৎ গ্রন্থাগার ছল তাঁর । 
তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার ছিল বিশাল এবং তিন প্রায়ই 
Dickens ও Gibbon_থেকে উদ্ধৃতি দিতেন | 

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে স্যার ইবরাহিম রাহিমতুলার 
দ:ষ্টভঙ্গী ছিল অত্যন্ত প্রগাঁতশাল । “মুসলাম শিক্ষা 
সম্মেলনে’ তান নার শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ- 
ভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন এবং তাঁর পাঁর্বারস্থ 
মাঁহলারা পদপ্রিথা না মেনে বিভন্ন প্রকার অনঃষ্ঠানে 
অংশগ্রহণ করতেন । ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে খোলাখুলি মেলামেশার মধ্যে দিয়েই 
{তান তাঁর চারিত্রিক উদারতার পাঁরচয় দিয়ে {গয়েছেন। 
আজ'বন তান কোরাণের প্রতি দ:ঢ় বিশ্বাস পোষণ 
করতেন । জন্মস:ত্রে যদিও তান ইসমাইল খোজা 
দছলেন তথাপি আগা খানের ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপ 
করাকে তান সমর্থনযোগ্য বলে মনে করতেন না। 
পার্স, হদ্দ: এবং খ্‌চ্টানদের সঙ্গে তাঁর ঘানষ্ঠ বন্ধব- 
ত্বের মাধ্যমেই তাঁর ধর্মশীয় উদারতা প্রতিভাত হত। 

পাঁশ্চম’ শিক্ষার একজন-গঢ়ণম:’ধ অন:রাগা হিসাবে 
স্যার ইর্াঁহম তাঁর নিজ সম্প্রদায়কে পাঁশ্চমী সংক্কতর 
সুফল বিষয়ে অবাহত করতে সচেষ্ট ছিলেন । একই 
সঙ্গে তান হিন্দুদের সংস্কৃত ও মুসলমানদের আরব 
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পঠনের ওপর জোর দিতেন যাতে তারা নিজেদের 
সংস্কৃত উত্তমরূপে উপলব্ধ করতে পারে। প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রসারের অন্যতম অগ্রণী হসাবে রাহমতুলা 
1901 সালে Bombay Legislature’a “Bom- 
bay City Primary Education Act'" পাশ 
করানোর বিষয়ে মুখ্য ভুমিকা গ্রহণ করেছলেন। | 

তান শ্বায়ত্তশাসনে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং 
ভারতের স্বাধানতা লাভের জন্য সাংবিধানিক পন্থা 
গ্রহণের সমর্থক ছিলেন । ব্যাপক সফরের ফলে আন্ত- 
জাতিক রাজনণীতি সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল। 
দেশের ভাষাভিত্তিক {বিভাজনের কুফল সম্পর্কেও তান 
প্‌্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন৷ সেইজন্য শুধুমাত্র 
শাসনকার্যের সহবিধার কথা চিন্তা করেই ভারতের 
অণ্চল - {বিভাজনের নীতির তিন পক্ষপাতী ছিলেন । 
স্যার ইবাহমের মতে টিশ শাসকদের প্রাত ভারত- 
বাসার অবিশ্বাসই “বিদেশী শাসনের 'বরুদ্ধে তাদের 
শবক্ষোভের কারণ । 1940 সালে রাহমতুলা তাঁর 
প্রণাত “A Constitution for Self-Governing 
Indi” গ্রন্থে িরক্ষরতাজনিত কারণে ভারত “পাল- 
মেণ্টার সরকার'’ গঠনের যোগ্যতা অর্জ'ন করে ন 
বলে উল্লেখ করেছেম। অপরদিকে তান শান্তশালা 
কেন্দ্রাভত্তিক “ইউানিটারি সরকার” গঠনের সপক্ষে 
fছলেন। ‘তান চাইতেন ভারত 'ব্রটিশ কমনওয়েলথ- 
এর অন্যতম সমানাধিকারসম্পন্ন সদস্য হবে। 

দেশের অর্থনীতি সদ্বন্ধে স্যার ইৱাহমের বন্তব্য 
ছিল-_“বৃটেন নিজ দেশের উৎপাদক শ্রেণীর স্বার্থে 
ভারতবর্ষের শিল্পোন্ন'ত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
পথ রৃদ্ধ করে রেখেছে।”’ ভারতীয় বন্তব্যকে উপেক্ষা 
করে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে যে নাতি 
বৱটিশ সরকার অনুসরণ করে চলতেন রাহমতুলা তাঁর 
লেখায় এবং ভাষণে তার তাঁর নিন্দা করতেন। 
ভারতীয়দের করভারে জর্জরিত করে যে ভাবে বৃটেনের 
অর্থ'নণীত সংক্লান্ত নণীঁত অনুসৃত হত তান,তা ঘণ্য 
বলে মনে করতেন । ভারত সরকার দ্বারা নিযুন্ত 
“Indian Fiscal Commission” এর পথম সভাপাঁত 
হবার পর তান ভারত'য় শিল্পকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 
‘Tari Board’ নিয়োগের উপর জোর 'িয়োঁছলেন 
এবং কমিশনে ইউরোপ'য়দের সংখ্যাধিক্য ও তাঁদের 
{বরোধিতা সত্বেও ভারত সরকার তাঁর উপদেশ গ্রহণ 
করেন । 

স্যার ইব্রাহিম রাঁহমততুলা মাঝে মাঝে বো্বাই-এর 
“Times of India’ পাৰকায় প্রবন্ধাদ লখতেন। 
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তান অত্যন্ত জনপ্রিয় বন্তা ছিলেন। তাঁর রচিত 
প্রবন্ধের মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য__একাট 1917 সালে 
ভারতের '5ecretary of Staie’-কে উদ্দেশ্য করে 
‘A Scheme for the Defence of India’ বং 
অপরাট ‘A Constitution for Self-Governing 
India’ (1940) 1. 

ইব্রাহিম রহিমতুলা প্রথমে মুসলাম লাঁগের সদস্য 
{ছলেন 'কন্তু পরে {তানি ‘ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে’ 
সারিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন! 1912 সালে মুসলীম 
লাঁগের বার্ষযক অধিবেশনে তান . সভাপাতত্ব করেন । 
1914 থেকে 1916 সাল পর্যন্ত কংগ্রেস ও লাঁগের 
মধ্যে এক্যসাধনের জন্য তান আন্তারকভাবে সচেষ্ট 
{ছলেন | 1920 সালে রাঁহমতুলা ‘গোলটোঁবল 
সম্মেলনের’ অন্যতম প্রাতানধি-সদস্য হলেন । গান্ধা 
আরউইন চুক্তি দ্বাক্ষরকালে (তান এক উল্লেখযোগ্য 
ভুমিকা গ্রহণ করোঁছলেন। 

স্যার ইত্রাঁহম বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঞগ্কৃত করে- 
{ছিলেন 1899 সালে তান Bombay Municipal 
Corporation ও 1931-33 সাল পর্যন্ত Imperial 
Legislative Assembly’র সভাপাত ও 1899 সালে 
Bombay Legislative Council-এর সদস্য 
{ছলেন। 1918 সালে আলিগড় '‘বশ্ববিদ্যালয়ের 
পুনগ“ঠনের জন্য তান যে প্রতিবেদন প্রক্তুত করোঁছলেন 
তার থেকেই শিক্ষার প্রাত তাঁর গভীর উৎসাহ প্রমাণিত 
হয়। ব্ৰটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তান নানা 
উপাধিতে ভূষিত হয়োছলেন। 

1892 সালে বম্বে মিউনিসিপ্যাল কপোরেশনের 
সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে তান যে জনাহিতকর কাজ 
শুরু করেন 1942 সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তা অব্যাহত 
ছিল । তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই City Improvement 
Trust"এর ক্ষমতা ও দায়ত্ব Bobay Municipal 
Corporation’এর হস্তে ন্যস্ত হয় । তিনি হিন্দু 
মুসলমান এক্যের এক প্রধান প্রবন্তা ছিলেন এবং স্যার 
উইনিয়ম ওয়েডারবার্ণে'র সভাপাঁতত্বে এলাহাবাদে 
অনহাnজ্ঠত প্রথম ‘Hindu-Muslim Unity Confe- 
rence-এ পরাতানাধত্ব করেন । স্যার ইব্রাহিম একাধারে 
অসাধারণ ব্যবসায়িক বুদ্ধ ও রাজনৈতিক 'বচক্ষণতার 
অধিকার হলেন । (তান সেইসব বিরল সংখ্যক 
মানুষদের অন্যতম ঁছলেন যাঁদের পরামর্শ ব্রিটিশ 
সরকার ও কংগ্রেস নেতা--উভয়পক্ষের কাছেই সমভাবে 
গ্রহণাঁয় ছিল। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবন্তা লেন । 
সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি সেই 1912 সালেই 
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অত্যন্ত জোরের, সঙ্গে ব্রিটিশদের বলেঁছলেন যে 
ব্ৰটিশরা একদিন এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে এবং 
ভারতের ক্বাধীনতা লাভও অবশ্যম্ভাবী । ইণ্ডিয়ান 
লেজসলেঁটভ কাউ্সিল-এ তাঁর অনন্যসাধারণ ভূমিকা ' 
গ্রহণের ফলেই এদেশের শচ্প-বাণজ্য অগ্রগাঁত লাভ 
করে ৷ ভারতে াটশরা যে অন্যান্য অর্থ নোঁতক নণীত 
গ্রহণ করে তান তাঁর তাঁর নিদ্দা করেন । তান 
সরকার (বিভন্ন বিভাগে ভারত'য়করণের নীতি প্রয়ো- 
গের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন । 


[Speech of Sir Ibrahim at the Indian 
Industrial and Commercial Congress, 
Madras, 1927 ; Sir Ibrahim Rahimtoola— 
A Scheme for the Defence of India: A 
Note addressed to the Secretary of State 
for India by Sir Ibrahim (The Times of 
India, Bombay, dated 25 Nov. 1917); 
A Constitution for Self-Governing India, 
1940 ;—Sir Ibrahim’s Presidentiol Address 
at the 37th All India Muslim Education 
Conference held at Bombay on 27-29 
December 1924, The Times of India 
(Bombay), 4 June and 6 August 1942; 
The Mumbai Samachar (Gujarati daily), 
4 June, 1942 ; The Ismaili, 7 June 1942; 
The Indian Social Reformer, 6 June 1942; 
The Bombay Chronicle, 2 June 1942.] 


কুমুদ প্রসন্ন এ. চোরিয়ান 


ইমাম সৈয়দ হাসান ( ১৮৭১-১৯৩৩ ) 


‘ Imam Syed Hasan ( 1871-1933 ) 


ইমদাদ ইমামের পঢৰ্র, স্যার আলি ইমামের ছোট 
ভাই হাসান ইমাম 1871 সালের 31 আগ্ট পাটনা 
জেলার নেওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তান ছিলেন 
ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে শিয়া সম্প্রদায়ের এক 
বাশচ্ট, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের সন্তান । 
স্কুলে পড়াশুনার সময় অসুস্থতার কারণে তাঁর পড়াশুনা 
প্রায়ই বিঘিম়ত হত। 1889 সালের জুলাই মাসে 
‘তনি ইংলণ্ডে যান এবং মিডল টেম্‌পল-এ যোগদান 
করেন৷ আইন বিষয়ক পড়াশুনা ছাড়াও তাঁর আগ্রহ 
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দেখা গেল অন্য ধরনের কাজকর্মেও । 1891 সালে 
ইংলণ্ডের সাধারণ নবচিনে দাদাভাই নৌরজার জন্য 
তান বশেষ প্রচার আঁভযান চালয়োছলেন। ইংলণ্ডে 
বসবাসকারণ ভারতীয় ছাত্রদের জন্য: ইমামের সমসামাঁয়ক 
মজহারুল হক কর্ত'ক গঠিত আঞ্জনমান ই-ইসলামিয়ার 
তান ঁছলেন সেক্রেটারী । এছাড়া বাঁগ্মতা অভ্যাস 
করে তান সুবন্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করোঁছলেন। 
1892 সালে বার-এর 'শক্ষা সমাপ্তির পর সেই বছরই 
তান দেশে ফিরে আসেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে 
আইন ব্যবসা শর; করেন। এই সময় হাসান তাঁর 
এক আত্মায়া মনিবা খাতুনকে {বিবাহ করেন। . তাঁদের 
এক পত্র এবং দডই কন্যা । ্্রর মৃত্যুর পর 1920 
সালে তান একজন ফরাসী ভদ্রমাহলাকে বিবাহ 
করেন৷ এই ভদ্রমাহলা অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
তাঁর রাজনৈঁতক কার্যকলাপের অংশাদার হয়েছিলেন। 
হাসান ইমাম 1912 সাল থেকে 1916 সাল 
পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপাঁ্ত িলেন। 
1916 সালে পাটনা হাইকোর্ট স্থাপিত হলে তাঁকে 
সেখানে বদল করার একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছল। 


1কন্তু' বিহার এবং উড়িষ্যার লেফটেনাণ্ট গর্ভণর এই ' 


প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন--কারণ ‘অতি উৎসাহ 
শাসক কর্তৃক প্রজাবর্গের অধিকারে অবৈধভাবে হস্তার্পণে' 
ইমাম বাধাদানে আগ্রহী হয়োছলেন। এর ফলে ইমাম 
কলকাতা হাইকোর্টের $বচারপাঁতর পদ থেকে পদত্যাগ 
করেন এবং পাটনাতে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন । 
1921 সালে তাঁকে বিহার এবং উড়িষ্যার বিধান 
পাঁরষদের সদস্য মনোনীত করা হয়েছিল; 1921-22 
সালে তান এখানকার প্রথম নিবা্চিত উপ-সভাপাঁত 
হলেন । লীগ অব নেশনস্‌-এর চতুর্থ অধিবেশনে 
ভারতীয় প্রর্তানধিদলের সদস্য-র্‌পেও তাঁকে নিয়োগ 


করা হয়েছিল৷ 
1892 সাল থেকে 1908 সাল পর্যন্ত ইমাম 


সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আইন ব্যবসায়ে নলিপ্ত রেখে- : 


{ছলেন এবং ঈর্ষা উদ্রেককারণ সংখ্যাতি এবং প্রচুর অর্থ 
সম্পদ গড়ে তুলোঁছলেন। পরবর্ততী চার বছর রাজ=- 
নৈঁতক কাজে তান কিছু কিছু অংশ গ্ৰহণ করেছিলেন । 
1909 সালের অক্টোবর মাসে তন ননরবা্চিত হলেন 
{বহার কংগ্রেস কাঁমাটর সভাপতি এবং পরের মাসে 
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করেছিলেন এবং 1917 সালের নভেন্বর মাসে বিহার 
আণ্টলিক সম্মেলনে সভাপাঁতর ভাষণে ঁতনি শ্রীমতী 
বেসান্তের কারামুন্তির দাবা উত্থাপন করেন। যে সব 
{বাশিষ্ট ভারতাঁয় নেতা ভারত সাঁচব মণ্টেগুকে এদেশ 
পাঁরদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়োছলেন তানি হলেন 
তাঁদের অন্যতম৷ ভারত সঁচব তাঁকে চিহ্নত করে- 
{ছলেন এদেশে রাজনৈতক নেতাদের মধ্য ক্ষমতাবান 
নেতা হসাবে (Montagu, E. S.— An. Indian 
Diary) | মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংল্কার পরি- 
ক*্পনার আলোচনার জন্য 1918 সালে বোম্বাই-এ 
অন;ষ্ঠিত ভারত'য় জাতাঁয় কংগ্রেসের বিশেষ আঁধরেশনে 
{তান সভাপতিত্ব করোঁছলেন। এই আঁধবেশন ছিল 
একাধারে খুবই গরডত্বপূর্ণ এবং কাঁঠন সমস্যাসগ্কুল ৷ 
এই অধিবেশনে পাঁরকল্পনাটির গৃণাগুণ অত্যন্ত সৃক্ষয- 
ভাবে বচারকালে মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল । হাসান 
ইমাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করোঁছলেন। 

হাসান ইমাম ছিলেন গোঁড়া সাংবিধানিক । তান 
{শ্বাস করতেন যে ‘আমাদের কংগ্রেসের' ইতিহাস হল 
“ধৈর্যশীল আইনানুগ সংগ্রামের ইঁতহাস' ৷ সেই 
কারণে তান অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধ ছিলেন। 
ৃতান ‘শ্বাস করতেন যে ‘অশিক্ষিত জনসাধারণের 
আবেগকে প্রজবালত করা হলে’ হংসা এবং ধৰংসের 
পথ প্রশস্ত করা হবে। ‘তান সালশাী আদালত 
গঠনেরও সমলোচনা করেছেন এই কারণে যে তাদের 
আদেশ কার্যকর করার ক্ষমতা ছিল না । 

হামান ইমাম খিলাফত আন্দোলনে শেষ ভুমিকা 
গ্রহণ করোঁছলেন ৷ এ 'বষয়ে ভারতাঁয় মুসলমানদের 
মতামত ব্যন্ত করার জন্য কংগ্রেস দল কর্তৃক ইংলম্ডে 
প্রোঁরত প্রার্তানাধদলের তাঁন ছিলেন একজন সদস্য । 

{বশ শতকের শেষ দিকে ইমামের জ'বনে এক 
পাঁরবর্তনের সচনা হয়। 1930 সালে তান আইন 
অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং পাটনায় নব- 
গাঁঠিত স্বদেশী লগগ-এর সেক্রেটারী নিবাচিত হন। 
খন্দর ব্যবহার এবং বিদেশণ সামগ্রণ বয়কট করার জন্য 
তান ‘বশেষ প্রচার আঁভযান চালাতে শুর করেন। 
এর আগে 1927 সালে বিহারে সাইমন কমিশন 
বয়কটকে সাফল্যমণ্ডত করা 'বষয়ে তাঁর ভূমিকার 
গুরুত্ব ছিল অসামান্য ৷ 

হাসান ইমাম ছিলেন একজন উৎসাহ এবং কর্ম 
সমাজ সংস্কারক ৷ বিশেষভাবে মাঁহলাদের এবং দাঁলত 
শ্রেণীর উন্ননতসাধল্‌ করা ছিল তাঁর লক্ষ্য । 1909 
সালে ছাত্র সম্মেলনে ভাষণদান কালে তান বলোঁছলেন 
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__'রাজনণীতর পূর্বে সামাজিক দায়-দায়িত্বের স্থান । 
একজন গোখলে অথবা একজন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী 
দ্বারা সমগ্র জাতি গঠন করা সম্ভব নয়*--।৷” ‘আমাদের 
জনগণের অধিকাংশ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমঞ্জিত--- 
শোষিত শ্ৰেণী রয়েছে চিরন্থায়ী দাসত্বের মধ্যে, স্ররী- 
'জাঁত তুগ্ছ-তাচ্ছল্য এবং অযোন্তিক বিধিনিষেধের 
বাঁধনে বন্দাঁ, এরকম অবস্থায় আমাদের অগ্রগাঁতর চাকা 
সম্মুখের দিকে যাবে না, বরং পশ্চাদ্‌গাম হবার 
আশ*ৎকাই বেশী ।' তান বার বার শিক্ষার প্রসারের 
প্রাত গুরুত্ব আরোপ করতেন, বিশেষভাবে বালিকা 
শিক্ষা ; টিকারি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য থাকাকালে 
তান বালিকাদের “শিক্ষার জন্য নানারকম পরিকল্পনা 
প্রণয়ন করোঁছলেন। উচ্চ শিক্ষার্থে' বিদেশ যাত্রার 
“বিরুদ্ধে সমাজে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান ছিল 
সেসবের তিনি কঠোর ‘সমালোচনা করতেন এবং শিক্ষার 
জন্য ইংলণ্ডে তাঁর নিজের সন্তানদের এমনকি, কন্যা- 
দেরও প্রেরণ করে এক ব্যান্তগত দনষ্টান্ত স্থাপন 
করেছিলেন। আলিগড় কলেজের ট্রাণ্টি রৃপে তিনি 
আলিগড় এবং বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সংগ্রহের 
জন্য বিহারে গাঁঠিত কাঁমাটির নেতৃত্ব দান করোছলেন। 
তান পাটনার বি. এন. কলেজে বছরে এক হাজার টাকা 
ব্যান্তগত ভাবে দান করতেন । 

কোম্পানীর শাসন এবং সাম্নাজ্যবাদী শাসন উভয় 
সময়ই দেশে যে অর্থনৈতিক শোষণ চলেছিল হাসান 
ইমাম সেসব জনসমক্ষে তুলে ধরোঁছলেন। তাঁর মতে 
এই দু’টি আমলের মধ্যে ‘একমাত্র পার্থক্য ছিল এই 
যে ( সাম্নাজ্যবাদা শাসনে ) অত্যাচার ছিল সুসংগাঁঠিত, 
লুঠতরাজ হত বৈজ্ঞানিক উপায়ে’ । বিহারের রোটাস 
অঞ্চলে শিল্পের উন্নতির জন্য (তানি বহু কর্ম সৃচাঁর 
প্রবর্তক ছিলেন । 


বিহারের সর্বাধিক প্রচারিত ইংরাজি দৈনিক 
“বহারা’র ট্রাচ্টি বোর্ডের তান ছিলেন সভাপাঁত । 
এছাড়া {তাঁন ছিলেন ‘সার্চ লাইট’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা 
দের অন্যতম ৷ হাসান ইমাম ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য 
ইউরোপা'য় দেশে সরকার এবং ব্যক্তিগত কাজে অনেক- 
বার ভ্রমণ করেছিলেন। সুদর্শন এই প্ঢরুষাট 
জাঁবনযাত্রায় এবং পোশাক পরিচ্ছদে ছিলেন পশ্চিমী । 
‘কিন্তু জাঁবনের শেষদিকে তান সাধারণ এবং অনাড়ম্বর 
ভাবে দিন কাটিয়েছেন খাদ পারিধান করে। 1933 
সালের 19 এঁপ্রল তান পরলোকগমন করেন। 
শাহাবাদ জেলার জাপালায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। 


২৩৮ ইয়াকুব হাসান 
[G. A. Natesan (Ed.)—Eminent Mu- 
salman ;  Sachchidananda Sinha—Some 
Eminent Bihar Contemporarise; K. K; 
Datta—History of the Freedom Move- 
ment in Bihar, Vols. |-Ill ; Non Co-opera- 
tion and Khilafat Movements in Bihar and 
Orissa ; Reports of the Indian National 
Congress, 1905 and 1910; The Sear- 


chlight Files, 1918-30; The Beharee 
Files, 1909.] 
((রানেশ্বর প্রসাদ ) কেয়ামউদদ্দিন আহমদ 


ইয়াচ্কুৰ হাসান ( ১৮৭৫-১৯৪০ ) 
Yakub Hasan (1875-1940) 


1875 সালে নাগপ্‌ুরে ইয়াকুব হাসানের জ্রম্ম 
হয়। সম্মানভাজন মওলানা পরিবারের সম্তান 
ইয়াকুব আলিগড়ের Muhammadan College-4 
শিক্ষালাভ করেন। 1919 সালে {তান তুরস্কের 
‘কনসাল জেনারেল' আহমেদ আতাউললাহ্‌র কন্যা 
খাদিজাকে বিবাহ করেন । খাদিজা কনশ্টান:টিনোপল 
এবং লণ্ডনে পড়াশুনা করোছলেন। ক্বাম'ীর 
মতাদশনি সারে তানও ভারতায় রাজনীতি, সামাজিক 
ও শিক্ষাসংক্কার {বিষয়ে উৎসাহ’ হয়ে ওঠেন। 'ঁতনি 
‘অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্‌ কনফারেন্সে’ সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেন এবং ‘ন্যাশনাল হেলথ এ্যাসোসয়েশন’, 
‘রেড ক্রস সোসাইটি’, “চিলডে-নস এইড সোসাইটি’, 
‘মুসলাঁম লেডিস এ্যাসোসিয়েশন’ ও ‘ইণ্ডিয়ান উই- 
মেনস্‌ এ্যাসোসিয়েশন'-এর কমিটিভুন্ত সদস্য ছিলেন । 
মুসলাঁম মাঁহলাদের মধ্যে তিনিই সব“প্রথম মাদ্রাজের 
‘Honorary Presidency Magistrate’ নযৃুদ্ত 
হন। City Juvenile Couri-এর কাজকর্ম 
সম্পর্কেও তান বিশেষ উৎসাহী িলেন। 1937 
সালে নির্দল প্রার্থী হিসাবে তান Madras Legis- 
lative Assembly-তে নিবাচিত হয়েছিলেন । 

আলিগড়ের Muhammadan College~এ শক্ষা- 
বসানের পর 1893 সালে ব্যাঙ্গালোরের ব্যবসায়ীরুপে 
তিনি জাঁবন শুরু করেন । 1901 সাল থেকে তনি 
তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে মাদ্রাজে হ্হায়ণভাবে বসবাস করেন। 
প্রথমে 1912 সালে এবং পরে 1919 সালে প;ুনরায় 


ইয়াকুব হাসান ২৩৯ 


মৃসল'ীম লগ এবং খিলাফত সাঁমাতর প্রতানধি 
{হসাবে তান ইউরোপ যান। মনসালম লাগ গঠনের 
ক্ষেত্রে যাঁরা 'বাশিষ্ট ও দায়ত্বশীল ভুমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন তান তাঁদের অন্যতম । রাজ- 
নাতি ও রাজনৈতিক সমস্যার {তান একজন উৎসাহা 
পর্যবেক্ষক ছিলেন এবং তুলনামুলক রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে 
ছল তাঁর গভার অন:সাহ্ধংসা ৷ তান মাদ্রাজ পৌর- 
সভার সদস্য নর্বাচিত হয়োছলেন ; পরে তান মাদ্রাজ 
{বশ্বাবিদ্যালয়ের Fell০v-ও হন। 1916 থেকে 
1920 পৰ্যন্ত তান Madras Legislative Coun- 
€il|-এর সদস্য ছলেন। তান মাদ্রাজের ‘Harbour 
Trust-a. South India Chamber of 
Commerce-এর প্রাতানধিত্ব করেন। কিন্তু প্রথম 
{বিশ্বযুদ্ধের শেষে সেল্রের সান্ধপন্র অনুসারে যখন 
তুর্ক সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন করা হয়'তখন এই 
সিদ্ধান্তের 'ববরুদ্ধে তাঁৱ প্ৰতিবাদ জানিয়ে তিনি 
সমস্ত পদে ইস্তফা দেন। 1919 সালে 'দল্লাঁতে 
অনঃৃষ্ঠিত ‘All India Khilafat Conference-a 
{তান যোগদান করোঁছলেন ; ' মসলাঁম লাঁগ ও 
খলাফত কাঁমাঁটর প্রাতানধ হিসাবে তান ইংলণ্ড 
সফর করেন । 

মুসলীম লাগ গঠনের জন্য উচ্লেখযোগ্য ভূমিকায় 
অবতার্ণ হওয়া সত্বেও 1915 সাল থেকে ইয়াকুব 
হাসান Indian National Congress এরও সাঁক্য় 
সদস্য ছলেন । পর্বর্তণকালে কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাঁপত 
পর্ণ স্বাধীনতা অজ‘নের দাবার বিরোধিতা করে 1928 
সালে ‘তান সামায়কভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছন্ন 
করেন । 1930 সালে তান Madras Legislative 
C০Uncil-এ সদস্য নিবাঁচিত হন এবং Madras 
CUncil-এ মুসলীম পার্টির নেতা হন। তান 
United Nationalist Partyরও বাশচ্ট সদস্য 
{ছলেন। যাই হোক 1937 সালের নিবচিনে তান 
চিতুর জেলার মুসলমান প্রধান কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস 
দলের প্রার্থী হসাবে প্রতদ্বান্দ্বতায় সাফল্য লাভ 
করেন । 1937 সালে মাদ্রাজে যখন কংগ্রেস মন্ত্রাসভা 
গাঁঠত হয় তখন কংগ্রেস নেতা সি. রাজাগোপালাচারী 
ইয়াকুব হাসানকে জনকল্যাণ, কৃষি ও বিদুৎ দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র হিসাবে মন্ত্রীসভাভুক্ত করেন৷  মুখ্য- 
মম্ত্ী রাজাগোপালাচারীর ঘনিচ্ঠ সহযোগ হিসাবে 
{তান অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন 
করেন৷ কংগ্রেসের উধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অন:- 
সারে 1939 সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলে 


ইয়াকুব হাসান 


ইয়াকুব হাসানের রাজনৈতিক জ’বনেরও ইতি ঘটে৷ 
1940 সালের 23 মার্চ তাঁর জীবনাবসান হয় । 

ইয়াকুব হাসান একজন স্বধর্মানষ্ঠ মুসলমান 
ছিলেন এবং জেলে বন্দীদশা কাটানোর সময় তিনি 
শ্ৰেণীবদ্ধভাবে কোরাণের টাকা রচনা করেন৷ এই 
টাকা ছাপানোর জন্য হায়দ্রাবাদের নিজাম ষাট হাজার 
টাকা অন:দান দেন! আরাব এবং ফাস“ ভাষায় তাঁর 
অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল । (ন্দ:-মৃসলমান সমস্যা ও 
দল'য় রাজন'ীত বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ তাঁর মৃত্যুর পর 
1940 সালের 24 মার্চ “হিন্দ: প্িকায় প্রকাশিত 
হয়। এই সকল প্রবন্ধ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে 
তান এক নিষ্ঠাবান ও পরমতসাঁহফ্ণু মুসলমান 
{ছলেন ৷ 1910 সালের অক্টোবর মাসে তান মাদ্রাজের 
প্রেসিডেদ্সি মুসলাঁম ল'গের সেক্রেটারী হন । 
মহসল'ম ল'ঁগের সদস্য হিসাবে তান পথক মতুসলাীম 
প্রাতানধিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন । {তানি বলোঁছলেন, 
গ্ৰায়ত্তশাসনে ম্‌সলমানরা শুধুমাত্র ধর্মীয় ও সাম্প্র- 
দায়ক দ্বার্থরক্ষার জন্যই অধিকার দাবা করছে না। 
তারা ভারত’য় জাঁতর একট ববিশিচ্ট অঙ্গ-_এই ভিত্তিতে 
মাতৃভূমির সেবার উদ্দেশ্যে অন্যান্যদের মতো সমান 
সুযোগ দাবা করছে।' 1916 সালে কংগ্রেস এবং 
মুসলীম লীগের মধ্যে ‘লক্ষে চুক্তি’ সম্পাদনের ক্ষেত্রে 
‘তান ম:খ্য ভূমিকা গ্রহণ করোঁছলেন ৷ 

শখলাফত আন্দোলনের সতে ইংলণ্ডে প্রবাসকালে 
{তান লণ্ডনে একটি ‘Muslim Information 
Bureau’ প্রাতৎ্ঠা এবং ‘Muslim Outlook’ নামক 
একটি সাপ্তাহিক পত্ৰিকা প্রকাশ করেঁছিলেন। লণ্ডনে 
কয়েকটি ভাষণদানকালে তাঁন তুরফ্কের প্রতি মনত 
শান্তর মনোভাবের তাঁৱ্র সমালোচনা করেন ৷ ' মুসলীম 
সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য তাঁর অকৃত্রিম আগ্রহের 
পাঁরচয় বহন করে তাঁর নানাবিধ কর্মপ্রচেচ্টা ৷ দক্ষিণ 
ভারতের ‘The Muslim Educational Associa- 
tion’, ‘The Muslim Service Corps" এবং 
‘Modern Muslim Hoste!’ প্রভাত সংগঠনগ্‌ুলির 
প্রাতষ্ঠা ইয়াকুব হাসানের উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছিল । 
$ৃতনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানরা উচ্চশিক্ষা লাভ 
করে সরকার কাজে নিযুক্তির জন্য নিজেদের যোগ্য 
প্রমাণ করবে । তাঁর শিক্ষানীীতক দ:'চ্টভঙ্গী স্যার 
সৈয়দ আহমেদ খানের আদর্শে'র দ্বারা গভীরভাবে 
প্রভাবিত ছল । 3 

ইয়াকুব হাসান একঙ্গন অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদী 
ম;সলমান ছলেন এবং ‘পা'ঁকন্তান' তত্ত্বে তান আহস্থা- 
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শ’ল লেন না । কংগ্রেস সংগঠনের একজন অকৃত্রিম 
সমর্থক {হসাবে তান তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরু 


করেছিলেন । হিন্দ :-মংসলমান এঁক্য ও কুটাীর শিল্পের 
উন্নতর জন্য তানি আস্তারকভাবে আগ্রহী ছিলেন। 
তিনি মনে করতেন পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার ভারতের 
জাতায়তাবাদকে প্রণোদিত করোঁছল ৷ জাতায়তাবাদ 
সদ্বন্ধে তাঁর মতবাদ ছিল ভাষাগত অথবা ধর্মীয় 
সৎকাঁৰ্ণ তামবুন্ত ও ্বাধীন । তাঁর মতে জাতায়-এক্য 
গঠনের ক্ষেত্রে ধর্ম, জাঁত এবং ভাষাগত এঁক্য অপাঁর- 
হার্য নয়। তাঁর হ্থর বিশ্বাস হল যে, জাত, ধর্ম 
এবং' ভাষার বভিন্নতা সত্বেও শুধুমাত্র মানুষের 
সাঁদচ্ছার দ্বারাই তারা এক জাতিতে পারণত হতে পারে। 
‘ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে--যাকে দেশ না বলে উপ- 
মহাদেশ বলাই অধিক সঙ্গত-_-নানাবিধ বিভিন্নতা সত্ত্বেও 
সেখানকান জনসাধারণ এক শ্বয়ংসম্পূর্ণ জাঁতগঠনে 
সমর্থ হয়েছে।' তাঁর বেশ কয়েকটি ভাষণে তান 
{হন্দ; ও মুসলমান উভয়কে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ 
বিস্ম্ত হয়ে পরচ্পর একত্র হয়ে এক শান্তশালঁ জাঁত- 
গঠনের আবেদন জানিয়েঁছলেন। তান বলোঁছলেন 
‘প্রকৃত জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রশাসনক্ষমতা এবং দেশাত্মবোধ 
{বাচ্ছন্নতাবাদের উপর প্রাতষ্ঠত নয় বরং সন্বদয়তা, 
যথার্থ উপলাঁবক্ধক এবং সহনশীলতার দ্বারাই এদের 
প্রস্তরোপম দ্‌ঢ়াভিত্তিক করে গড়ে তোলা উচিত 
তান বিশ্বাস করতেন (হচ্দ; ও মুসলমান নেতাদের 
মধ্যে খোলাখুলি মত বিনিময়ের মাধ্যমে ভুল বোঝা- 
ব:ঝির অবসান ঘটানো সম্ভব ৷ এই মতবাদ প্রচারের 
উদ্দেশ্যে (তাঁন দৃ’বছরের জন্য ‘Kowmi Halchal’ 
ও ‘Muslim Patriot’ নামক যথাক্রমে একট উদ ও 
একাঁট ইংরাজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন । এছাড়া 
‘মৃসলমান’ পত্রিকায় {তাঁন অনেকগুলি প্রবন্ধ {লিখে- 
চছিলেন। 

ইয়াকুব হাসান '্রাটশ সংবিধান অনুমোদিত 
সংসদ'য় গণতদ্ত্র এবং তাদের সংযম ও ন্যায়বোধের 
প্রত শ্রদ্ধাশীল (ছলেন। তাঁর মতে পর্ণ স্বাধীনতার 
গারবর্তে ভারতের ক্বায়ত্তশাসনাধিকার অর্জন করাই 
সঙ্গত । গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললে 
ভারতের পক্ষে বৃটিশ কমনওয়েলথভুন্ত দেশগুলির 
অন্‌র্‌প ভূমিকা পালন করা যেত । শ্বরাজলাভের 
জন্য সাংবধানিক পন্থা অনুসরণ করাই তান ন্যায়- 
সঙ্গত বলে ভাবতেন ৷ 

মধ্যপস্থাবাদী হওয়া সত্বেও ভারতের জাতায় 
আন্দোলন অবদমনের জন্য ব্রিটিশ শাসননঁঁতর তিন 
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ইসমাইল ইব্রাহিম চুঁন্দ্ৰগর 


তাঁৱ সমালোচনা করোঁছলেন। রাজনৈঁতক মতবাদ 
প্রচার এবং দেশবাসীর সেবার জন্য আত্মত্যাগে তান 
কণ্ঠত হন নি ; এর ফলে তাঁকে নিপ'ড়ন সহ্য করতে 
হয়েছিল । 1921 সালে মালাবারের অধিবাসী 
বিদ্রোহী মোপলাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে 
তানি কালিকট যাত্রা করেন ৷ কিন্তু সরকার পক্ষ তাঁকে 
মোপলা বিদ্রোহের সমর্থক ভেবে ছ'’মাসের জন্য 
কারারুদ্ধ করেন । 1921 সালে তাঞ্জোরে অনঃষ্ঠিত 
‘Provincial Conference’ এর সভাপাঁত হসাবে 
ভাষণকালে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঞ্জোরের ম্যাজিস্ট্রেট 
তাঁকে পুনরায় দঃ’বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডত 
করেন। + 


[Who is Who in Madras, 1934, 1938 
and 1940 ; Directory of the Madras Le- 
gislature, 1938 ; Proceedings of the 
Madras Legislative Council, 1916-20, 
of the Legislative Assembly, 1937; Y. 
Hasan-Hindu-Muslim Problem, Madras, 
1919 ; Party Politics, Madras, 1930; 
The Hindu Files; The Tribunal Files ; 
The Mail Files ; Muslim League Papers.] 


ইমান্যয়েল ডাঁভয়েন এ. কৃষ্ণচ্বামঁ 


ইসমাইল ইন্ৰাহিম চুণ্দ্ৰগর ( ১৮৯৭-১৯৬০ ) 
Ismail Ibrahim Chundrigar (1897-1960 ) 


ইসমাইল ইন্রাহিম চুদ্দ্িগর উচ্চ-মধ্যবিত্ত মুসলীম 
পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করোঁছলেন। সম্ভবতঃ তাঁর প্রাথমিক 
এবং মাধ্যামক শিক্ষা হয়োছল আমেদাবাদে । বোম্বাই 
বিশ্বাবিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা জীবন ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল । 
এখান থেকে তান আইনের ডিগ্রী অর্জ‘ন করেছিলেন । 
ডিগ্রী লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তান আমেদাবাদে আইন- 
ব্যবসা শুরু করেন । 

তাঁর রাজনৈঁতক গর: ছিলেন এম. এ জিন্না ৷ 
সাতাশ বছর বয়সে আমেদাবাদ মিউনিসিপাল কপে- 
রেশনে নিবাঁচিত হয়ে তিনি জনসবামুলক কাজকর্ম 


শুর করেন। কপোরেশনের কাজে তানি {তন বছর 
লিপ্ত ছিলেন অথাৎ 1927 সাল পর্যন্ত । সম্ভবতঃ এই 
সময় তান বোদ্বাই চলে এসোঁছলেন। 1937 সালে 


ইসমাইল ইন্রাঁহম চুন্দ্ৰিগর 


তান বোম্বাই বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং 
অল্প সময়ের মধ্যেই fজিন্নার আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন । 
পরের বছরই তান বোদ্বাই বিধানসভায় মুসলীম 
লগগের সহকারী নেতা" নির্বাচিত হলেন । 1940 
সালে তান নবাঁচিত হলেন বোদ্বাই প্রাদেশিক 
মুসলীম লাঁগের সভাপাঁত ৷ এই পদে তান সাত বছর 
আসান ছিলেন ৷ বোদ্বাই-এ পাকিস্তানের প্রতি সহান;- 
ভতপূর্ণ পাঁরবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে তান অত্যন্ত 
সাঁব্য় ছিলেন৷ 1942 সালে তাঁকে বোম্বাই বন্দরের 
হজ কাঁমাঁটর চেয়ারম্যান করা হল। " সৰ্বভারতায় 
মুসলীম লাগের কার্যকরী সাঁমাতরও সদস্য নিবা্চিত 
হয়েছিলেন ‘তান ৷ 1946 সালে পণ্ডিত জণহ্রলাল 
নেহরুর অন্তর্বত“ীকালন সরকারে তানি বাণিজ্য 
মন্ত্ণরপে যোগদান করোঁছলেন। % 

পরের বছর জেনেভায় অনযাষ্ঠত ইউ. এন. ' ও-র 
বাণিজ্য এবং কর্ম“সংস্থার প্রচ্তাতম্‌লক সাঁমাতির দ্বিতীয় 
অধিবেশনে ভারতায় প্রাঁতানধি দলের {তানি নেতৃত্ব দান 
করেঁছলেন। 

1947 সালের আগষ্ট মাসে পাকিস্তান গঠিত হলে 
চুঁদ্দ্রগর পাকিস্তান সরকারের প্রথম {শিল্প-বাণিজ্য এবং 
কর্ম সংস্থার মন্ত্রী নিযুন্ত হলেন। 1948-49 সালে 
তাঁকে আফগানিস্তানে প্রেরণ করা হল পাকিস্তানের রাষ্ট্র- 
দৃতরুপে । সেই সময় এই দ:ই দেশের মধ্যবর্তী ড্‌রাণ্ড 
স'মাম্তরেখা নিয়ে অসম্তোষ চলাঁছল । আফগানিস্তান 
ডুরাণ্ড লাইনের সংশোধন দাবণ করে আসছিল । তাঁকে 
এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক সহজ করে তোলার দায়িত্ব 
প্রদান করা হয়োঁছল ৷ 1950-51 সালে তিনি উত্তর- 
সাঁশ্চম স'মান্ত প্রদেশের রাজ্যপাল নিযৃক্ত হলেন, 
1951-53 সালে পাঞ্জাবের ; 1955 সালে মহম্মদ 
আলি সরকারের তান হলেন আইনমন্ত্রী । এই সময় 
তান পাকিস্তানের সংবধানকে তার সর্বশেষ পর্যায়ে 
সাঁঠকভাবে চালনা করতে এক বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ 
করোঁছলেন এবং এজন্যই ব্রিটিশ কমনওয়েলথে পাঁকস্তান 
ইসলামিক প্রজাতন্দ্রর্‌পে পারাচিতি লাভ করতে সক্ষম 
হয়োছল ৷ 1956 সালে সুরাবর্দী সরকার ক্ষমতা 
গ্রহণ করলে চুঁন্দ্রগর হলেন বিরোধী পক্ষের নেতা! 
1957 সালে ‘তান হলেন পাকিস্তানের প্রধানমগ্ত্র ৷ 
এছাড়াও অর্থনোৈঁতক ‘বিষয়সমূহ এবং পুনবসিনের 
দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তান ৷ 1957 সালের ডিসেম্বর 
মাসে তান নিবচিনের প্রাকালে পদত্যাগ করেন। {তান 
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগডলে পরিভ্রমণ করোঁছলেন। উদ্দেশ্য 
{ছল ইসলামিক. জাতিসমূহের মধ্যে পাকিস্তান সম্পর্কে 
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ইসমাইল খান, মুহম্মদ 


ভালো ধারণা গড়ে তোলা । 

{জন্নার অন:গামাঁর্‌পে তিনি নশ্চয়ই "সাংবিধানিক 
উপায়ে গ্বাধীনতা লাভে বশ্বাসী ছিলেন | “ঁজন্নার 
কাছ থেকে তান গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করতে {শখোঁছলেন } 
এবং যে কোনও সমস্যাকে আইনের চোখে দেখার 
অভ্যাস গড়ে তুলোঁছসেন। তান ছিলেন প্রভাবশালী 
বন্তা এবং ইংরাজি ও উদতে সমান দক্ষভাবে ভাষণ 
দিতে পারতেন 


[Far East Trade, Dec, 1957 issue ; 
Forum, 12 March 1950 ; Times of India 
Files, 1942-60; Bhavan’s Journal, 17 
November 1957 ; Times (London) Supple- 
ment, 14 August 1963 ; Dawn: (Karachi), 
14 August, 1967.] - 
কুমুদ প্রসন্ন ভ. জি. হাটলকার 
ইসমাইল খান, ম্যহম্মদ ( নবাব ) ( ১৮৮৪-১৯৫৮ ) 
Ismail Khan Muhammad ( Nawob ) 

- (1884-1958 ) 


1884 সালে আগষ্ট মাসে আগ্রায় নবাব মুহম্মদ 
ইসমাইল খান জন্মগ্রহণ করেন । তান নবাব মুস্তাফা 
খানের দোৌহত্র লেন ৷ মুস্তাফা খান বাহাদুর শাহের 
আমলে 'দজ্লগীর সাঁহত্য ক্ষেত্র ও সাংচ্কতক , জগতের 
জ্যোতাবচ্ছবরণকারী মাণিক্য-বিশেষ {ছলেন। 
‘সঈফতা’ ছদ্মনামে সৃপারচিত তান উদ ও ফাসণী ' 
কাঁব ও সমালোচক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি এবং ‘জা 
গালিবের ভন্ড ও গুণেমৃ"ধ বহদ্ধিজাীবণ সম্প্রদায়ের 
সম্মান অর্জনে সমর্থ হয়োঁছলেন। 1857 সালে 
নবাব সঈফতা ইংরেজ-বিরোধাী প্রতিরোধ বানর 
প্রথম সারির অন্যতম নেতা ছিলেন! ব্রিটিশ অধিকার 
প্রাতণ্ঠার পর সঈফতা অল্পের জন্য ফাঁসির হাত থেকে 
রক্ষা পান কিন্তু দক্ষিণ দিল্লীতে তাঁর পৈতৃক রাজ্য 
পালওয়াল বাজেয়াপ্ত করা হয় এরং ‘নবাব’ উপাধির | 
{বলোপ করা হয়। তথাপি তানি জেল থেকে মন্ত 
হবার পর দেশবাসীর কাছে তাঁর সম্মান দ্বিগুণ হয়ে 
ওঠে এবং সঈফতার যেটুকু সম্পত্তি অবাশিচ্ট চিল তার 
ধবানময়ে তান পৈতৃক রাজ্যের মাত্র বারো'ট গ্রাম পূণ- 
দখল করেন। তাঁর উত্তরপ্‌রুষরা সঈফতা আঁজ‘ত 
মর্যাদা থেকে বাঁণ্চত হন নি! 'ৱাটিশরা পরে মুসলমান 


ইসমাইল খান, মুহম্মদ 


অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করলে 
মুহম্মদ ইসমাইল খানের পিতা নবাব ঈশাক খানকে 
‘Indian Civil Sirvice~এর জন্য িবাচিত করা 
হয়। পরবর্তীকালে [তানি এই আমলাতান্ব্রিক জীবন 
ত্যাগ করে আলিগড়ের এম. এ. ও. মহাবিদ্যালয়ের 
সেক্রেটারাীর কার্যভার গ্রহণ করেন। 
উত্তর ভারতাঁয় মুসলমানদের মধ্যে যখন পশ্চিম" 
₹ শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এক বিতাঁকত পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয় তখন ইসমাইলের পিতামাতা পশ্চিমী শিক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রতিই তাঁদের সাগ্রহ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। 
তাঁরা তাঁদের বারো বছরের প্‌ত্রকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে 
দেন। তিনি সেখানে দশ বছর থেকে কেদ্ব্র্জ থেকে 
স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং প্রচলিত প্রথা অন;ুযায়ণী 
ব্যারিস্টারি পড়েন! ব্রিটিশ রাজের অধীনে “সিভিল 
সারভেণ্ট'দের প্রাপ্য সংবিধান;যায়ী {তান কোন উচ্চ- 


পদে অধিষ্ঠিত হবেন অথবা ব্যারিষ্টারি করে প্রভৃত, 


ধনোপাজ‘ন করবেন এই হিল পরিবারের প্রত্যাশা । 
পিতামাতার এই উচ্চাশা তাঁদের সবযোগ্য পঢত্র সম্পূর্ণ 
ধুলিসাৎ করে দেন কারণ কোল্ব্রজ থেকে সম্পূর্ণ প্রাচ্য 
ভাবাদর্শে অন:প্রাণিত এক যবাপ:রুষ প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং জ'ীবনে কখনও 'ঁতান পোশাক-পরিচ্ছদ, 
আচারু-ব্যবহারে এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন বন । 

ঘটনা পরম্পরাগতভাবে, যে সময়ে (1906) তন 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেঁছলেন সে সময়টি তাঁর 
ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিধরিণে এক গ্ঢুরত্বপূ্ণ“ স্ধিক্ষণ 
{5 সে সময় শাঁঘ্ুই উপকূলবৰ্তী বাঙ্গলা, বোম্বাই 
এবং মাদ্রাজ থেকে অঠধক এঁতিহাঁসক গুরুত্বপুর্ণ 
উত্তর-ভারত ক্রমশঃ রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেণ্দরভূমি 
হয়ে উঠাঁছল, আবার কংগ্রেস কার্যকলাপের প্রসার- 
লাভের মাধ্যমে রাজনোঁতক ক্ষমতাও কুটা কুক্ষিগত 
করার সুযোগ সন্ধানে রত হয়; সবেপিরি ভারতীয় 
রাজনৈতিক জগৎ থেকে মুসলমানদের '(বচ্ছেদ এবং 
সিমলায় Vicer০)-এর নিকট যথাযথ গুরুত্ব ও প্‌থক 
/নিবচিনের জন্য তারা যে দরবার করোঁছল তা মঞ্জুর 
হওয়া । এই সকল ঘটনাপঞ্জী বহু ভারতীয় 
যুবককে প্রভাবিত করে এবং তারা রাজনীতি সম্পর্কে 
ক্রমশঃ উৎসাহত হয়ে ওঠে । ইসমাইল খান দেখেন 
তাঁর প্রাতভা প্রাঁতাবাচ্বত হওয়ার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত 
হয়েই আছে । 

তান এই আশা নিয়ে এঁগয়ে এসেছিলেন যে 
{ৰাটশদের প্রত দাবা ও পেষণ নাতির মাধ্যমে কংগ্রেস 
নিশ্চিত সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য প্রাপ্য সুবিধা 
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ইসমাইল খান, মুহম্মদ 


আদায়ে সমর্থ হবে । সৈয়দ আহমেদ খান এবং আমির 
আলি ও বাঙ্গলার জাব্দল লাঁতফের ন্যায় ব্যন্তিরা 
প্‌বেহি তাঁদের অবস্থা ‘ক প্রকার তা প্রকাশ করে দিয়ে 
ছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ ধরনের প্রীতিনিধিম্‌লক 
ব্যবস্হা গৃহত হলে তাঁরা চিরতরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হহন্দু- 
দের গোলামে পরিণত হবেন ভেবে ভয় পেয়েঁছলেন। 
তাঁদের স্বাথরক্ষার জন্য কোন ি্দ‘চ্ট সংসদ'য় পন্থা 
গ্রহণ ব্যতীত আর কোন কিছুতেই তাঁরা পরিতুষ্ট 
হাঁচ্ছলেন না । এই দাব'র সমর্থনে এক সময় (1916) 
কংগ্রেস পরিমণ্ডলে সদিচ্ছা ও সমঝোতার পাঁরবেশ 
সৃষ্টি হয়েছল ৷ জি. কে গোখলে থেকে সি. আর. 
দাশ পর্যন্ত বহু নেতা ম:সলমানদের এই দাব'র প্রতি 
সহানভুতিশীল ছিলেন এবং স্বাঁকার করেছিলেন 
তাদের জন্য উদারভাবে কিছু করা উচিত । মুসলমান 
নেতৃত্বের যে দলটি একাধারে উদারপন্থী ও 
সমন্বয়সাধক ছিলেন ইসমাইল খান ছিলেন তাঁদের 
অন্যতম ৷ 

খিলাফৎ আন্দোলনকালে তান বিশেষ বিশিষ্টতা 
অজনি করোঁছলেন। তাঁর বিশাল বাসগৃহ ম'রাটের 
‘মুস্তাফা ক্যাস্‌ল'-এ তংকাল'ন প্রায় সব জাতা'য় নেতা 
প্রায়ই পদার্পণ করতেন ৷ 'খলাফৎ 'বষয়ের মাধামে 
সাধারণ রাজনৈতিক বিষয়ে জনমতকে পরিমার্জিত করে 
তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অমূল্য । এই আশন্দো- 
লনের উত্তেজনা প্রশামত হওয়ার পর বিশেষতঃ উত্তর 
প্রদেশের মুসলমানগণ পঢ়নরায় কংগ্রেসের সঙ্গে ক্ষমতা 
দখলের লড়াই নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে । ইসমাইল 
খান তাঁদের মধ্যে একজন স্পষ্ট বন্তা ব্যক্ত ছিলেন এবং 
বিশ থেকে ঁতারশের দশকের মধ্যে তিনি বহু অধি- 
বেশনের উদ্যোগ আয়োজন ও সভাপা্তত্ব করেন। 
1930 থেকে 1946 সাল পর্যন্ত তান মুসলীম ল’গগের 
একজন 'বশিষ্ট নেতা ছিলেন-__তান দা'ঁর্ঘকাল 
ওয়াকিং কাঁমটির সদস্য, ইউ. পি. ল'গ পার্টির 
সভাপাঁত এবং 1945-46 সালে ‘লাগ একশন কাঁমটি’'র 
সদস্য ছিলেন। এসব সত্বেও কংগ্রেসে তাঁর বহু 
ব্যন্তগত ঘাঁনগ্ঠ বন্ধ ছিল । 

ইসমাইল খান এমন কোন ব্যান্ত ছিলেন না যান 
ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন । তবুও 1937 সালে 
কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে যে অনিবার্য এবং 
বিপর্যয়পু্ণ বিচ্ছেদ ঘটে তার ব্যাখ্যা করার সময় 
প্রত্যেক স্ম্তিকথালেখকই উত্তরপ্রদেশের প্রচলিত 
মত বিরোধ হলেও সত্যবিরোধা নয় এমন দুই নেতা 


- ইসমাইল খান এবং খালিকুজ্জামানের নাম অবধারিত- 


ইসমাইল খান, মন্দ 
ভাবে উল্লেখ করেছেন। খালিকুয়াজ্জামান উত্তর- 
পুরুষদের বিচারের জন্য ‘পাথওয়ে টু পা'ঁকন্তান' নামক 
{শাল গ্রন্থে তাঁর সাক্ষ্য প্রকাশিত করোঁছলেন। আর 
ইসমাইল খানের মতো আঁত সঞ্জন মানুষের পক্ষে 
নিজের আঁভযোগ লিপিবদ্ধ করে যাওয়া সম্ভব ছিল না। 
দেশ বিভাগের অব্যবাঁহত পূর্বে জিন্নার বিরাগভাজন 
হয়ে তাঁকে তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারার মুল্য দিতে হয়ে- 
{ছল । শেষ পর্যন্ত 1946 সালে অরন্তবর্তণ সরকার 
গঠনের জন্য সদস্য িবচিনকালে মুসলাম লাঁগও তাঁর 
সঙ্গে 1937 সালে কংগ্রেসের ন্যায় একই রকম ব্যবহার 
করে। 1947-48 নালে ‘আলিগড় মনসলাীম বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে’-র উপাচার্যের দায়ত্বই তাঁর শেষ জন- 
কল্যাণমুলক কার্য । 1958 সালে তান মাঁরাটে শেষ 
{নঃশ্বাস ত্যাগ করেন। : 


[Indian Legislative Assembly Debates, 
1938, Vol; Il; Tagrir-i-Sadaarat : All 
Muslim Parties’ Conference, Amritsar, 16 
July 1925 (available at Mustafa Castle, 
Meerut) ; Presidential Address delivered 
by Nawab Mohammad Ismail Khan at the 
second session of the All India Muslim 
Conference, 15 November 1930 (avail- 
able at Mustafa Castle, Meerut) ; Khutba- 
i-Sadarat : Muslim League, Garakhpur, 
18-20 March 1939 (available af Mustafa 
Castle, Meerut); Maulana Abul Kalam 
Azad—lndia Wins Freedom ; Abul Maiid 
Khan—The Communalism in India: ts 
Origin and Growth; Struggle for Inde- 
pendence (1857-1947) : A Political Re- 
cord of the Pakistan Movement, Pokistan 
Publication ; Jag Parvesh Chandra—lndia 
Steps Forward; The Indian Review ; 
January 1930; N. N. Mitra (Ed.)—The 
Indian Annual Register, 1930—Vol. I, 
1934— Vol. l, 1945 - Vol. 1+1947—Vol. 
1; Personal interviews of the Research 
Fellow with Mrs. Akhter Ahmed Khan, 
daughter of Nawob Ismail Khan and with 
Aslam Saifi, an old politician in Meerut.] 


এল. দিওয়ানা এস. নৰা হাদি 
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ইসমাইল মজা মহম্মদ ( স্যার ) ( ১৮৮৩-১৯৫৯ ) 


Ismail Mirza Muhammad ( Sir ) 
(1883-1959 ) 


মহাঁশ্‌রের প্রশাসক ও রাষ্ট্রনায়ক মাঁজা মহম্মদ 
ইসমাইল 1883 সালের 23 অক্টোবর ব্যাঙ্গালোরে 
জন্মগ্রহণ করেন । তান ছিলেন পারস্যদেশের ঘোটক 
ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান । পরে মহাশুরে 
বসবাসের ফলে পরিবারের প্রধান আলি আসকার সৈয়তের 
সঙ্গে মহাীশ:ুরের শাসক পাঁরবার এবং ব্রিটিশ সরকারের 
বাণাজ্যক সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ ক্রমে আলি আসকার 
সৈয়তের সঙ্গে মহাশ্‌রের মহারাজা তৃতীয় শ্ৰীকৃষ্ণাইয়া 
ওয়েদয়ারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় । 

মজা ইসমাইল বাঙ্গালোরে সেণ্ট প্যাট্রিক স্কুলে 
{শক্ষাজগবন শুর: করেন; পরবর্তীকালে ওয়েসলিয়েন 
উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। 1896 সালে যখন 
যুবরাজ চতুর্থ শ্রীকৃষ্ণাইয়া ওয়েঁদয়ার-এর জন্য মহীশ্‌র 
শহরে একট বিশেষ বিদ্যালয় খোলা হয় তখন ম'ঁজাকে 
একই সঙ্গে (শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিব্চন করা হয়। 
1901 সালে শেষ শ্রেণীর শিক্ষাপ্রণালণী ত্যাগ করে 
তান বাঙ্গালোর সে'ট্রাল কলেজে যোগ দিয়ে 1905 
সালে প্লাক হন। 1905 সালে তানি মহাশ্‌র 
সরকারের অধীন সহকারী প্রলিশ সংপারনটেণ্ডেণ্ট 
ধনযযত্ত হন৷ 1908 সালে তি মহারাজার সহকারী 
সঁচব, 1918 সালে হুজুর সাঁচ এবং 1923 সালে 
মহারাজার ব্যান্তগত পদে নিয্যুন্ত হন । 1926 সালের 
এপ্রিল মাসে মাঁজা মহাঁশুরের দেওয়ান পদে নযযুন্ত 
হন । 1941 সালের মে মাস পর্যন্ত এই দায়ত্বশীল 
পদে তান আধিণ্ঠিত ছিলেন । 

দেওয়ান পদে অঁধাচ্ঠত থাকাকালীন মহশুর 
রাজ্যে উৎপাদন বদ্ধসহ সব কিছুতেই উন্নীতর স্‌চনা 
হয়। ব্ৰিটিশ সরকারকে দেয় 35 লাখ টাকা 1928 
সালে সাড়ে দশ লাখ টাকায় হাস করা হয়। 55,000 
একর জাঁম সেচসোঁবত করার জন্য সেচ খাল প্রকল্প 
গ্রহণ করা হয় যা প্রথমে আরাঁভন এবং পরে 'বশ্বে- 
শ্বরাইয়া খাল নামে পাঁরাচত হয়। শিল্পায়নের 
ক্ষেত্কে প্রসারিত করা সরকারের কর্তব্য--এই নণীঁত 
{তান মেনে চলতেন | কাগজ, সার, সমেণ্ট, ইস্পাত, 
{বমানপোত, ইলেকাঁটুক বাধ্ব, {চাঁন, কাঁফ পাঁরশোধন 
প্রভূত 25 টি শিল্প তান চালু করেন বা চাল; করতে 
সাহায্য দান করেন। তাঁর উদ্যোগে দঃ'ট 
হাইডেনা-ইলেকাঁটিক পাঁরক*্পনা যথাক্রমে 'যোগ ফলস’ 


বৈদযযতিকাঁকরণের  কর্ম'স্‌চী তিনিই গ্রহণ করেন। 
আনন্দপ্রদ পরিবেশে সহ নাগরিক জীবন গড়ে তোলার 
“জন্য তিনি সরকার উদ্যোগে পার্ক এবং বেসরকারী 
“উদ্যোগে শহরের . বিভিন্ন অঞ্চলে বাগান তৈরির 
= উপযোগ এক: স:বিন্যস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকর 
'করেন। 
বৃন্দাবন উদ্যান তাঁরই উদ্যোগে নির্মিত হয়। গ্রাম, 
“নগর, শহর. কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়ানি এবং 
জলসরবরাহ . ব্যবহ্হা, রান্তাঘাটের পরিচ্ছন্নতা, বাস 
থামার জায়গা, বশ্রামাগার, ইত্যাদি জনঞ্জীবনের অতি 
৷ প্রয়োজনায় বিষয়ের দিকেও তাঁর প্রখর দৃণ্টি ছিল। 
শহরবাস'দের দ্বাচ্ছন্দ্য ও গ্রামণ মানুষের উন্নতিকল্পে 
তাঁর নিরলস সেবার তুলনা হয় না । 
“= তিনি লণ্ডনে. আয়োজিত তিনটি গোলটেবিল 
‘ বৈঠকেই যোগ দেন ( 1930-32 ) এবং সারা ভারতের 
জন্য গণতা্ব্ৰিক ব্যবচ্হার দাবা জানান । 

1928 সালের আগষ্ট মাসে বাঙ্গালোরে হিশ্দ- 
মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মল উৎস অথ সব 
প্রকার গোড়ামি ধংস করতে অসাধারণ দক্ষতা দেখান । 

- গোরক্ষণ বিষয়ে তাঁর সময়ে যে কমিটি: নিযুক্ত হয় 

"তাতে সরকার এবং সাধারণের ্বার্থে পশু-উন্নয়ণের 

- জন্য বববিধ। পরিকল্পনা তুলে, ধরা. হয়'। তিনি 
সহানুভ্‌যতর সঙ্গে রাজ্যের শ্রেণাী-ধর্ম-নির্বিশেষে 

॥ রাজ্যের সমস্ত শ্রেণীর মানুযের প্রাত সমদার্শ'তার নত 
অবলম্বন'করেন। 

দেওয়ান হিসাবে ম'ঁজা ছিলেন একনিজ্ঠ কম । 
সকাল 6 টা থেকে | টা. পর্যন্ত বতনি নিয়তই ব্যতি- 
ব্যস্ত থাকতেন । সকাল বেলায় নিয়মিত ভাবে তান 
শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করতেন । সরকার 
উদ্যোগে পরিচালিত বিভন্ন সংস্থা পরিদর্শন, পরি- 
চ্ছন্নতা পরাঁক্ষা, জন্গণের আমোদপ্রমোদ ব্যবস্হা, জন- 
প্রতানিধির মাধ্যমে জনসংযোগ রক্ষা এবং সরকারী 

কর্মচারীদের কাজকর্মের উন্নতি ববযয়ে তাঁর সতর্ক 
দৃষ্টি ছিল।. (বিভন্ন সমস্যার যথাসম্ভব সুরাহার 
ব্যবচ্হা তিনি তৎপরতার সঙ্গে করতেন। কোন সমস্যা 
দেরী না করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে স:রাহার জন্য তার 
প্রচেষ্টা (ছিল {নিরলস । 
“মাজা তাঁর কর্মকাণ্ডে মহারাজার অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ 
করোঁছলেন। তাঁর কাছে প্রভু ও ভৃত্যের কোন তফাৎ 

‘' ছিল না এবং বন্ধত্বের প্রগাড়তা বজায় রাধার চেষ্টা 
{তানি সব সময় করতেন প্রশাসন ব্যবস্থার নিয়ম- 


২৪৪ 


এবং “শিমোগা ফলস' চাল; হয়। ভারতে. প্রথম গ্রাম _ 


কে. আর. সাগরের নিকট অবশ্হিত বিখ্যাত 


হসমালই মির্জা মহম্মদ 


কান:নের ক্ষেত্রে তান সুঠাম ব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং 
শাসনব্যবস্থা পাঁরচালনার ক্ষেত্রে সর্বত্র তিনি বিচক্ষণতার 
পাঁরচয় দেন। শাসনবাযবস্থার মানোন্নয়নের জন্যও 
তিনি প্রচেষ্টা চালান। দেওয়ান থাকাকাল'ন তিন 
সংসদে যে বিল পাঠাতেন তাঁর একশো'টির মধো নিরা- 
নক্বইটিই মহারাজা মঞ্জুর করতেন । সম্ভবতঃ শতকরা 
1 টি মহারাজা সংসদে পুনাববেচনার জন্য পাঠাতেন 
এবং সৃপারিশগ্যল প্রায় সবই কার্য'করণ করতেন। 
সাংবিধানিক পথে প্রজাগণের কল্যাণার্থে* তাঁর প্রস্তাবিত 
ব্যবস্থাসম্‌হ ছল সঠিক পথের দশারণ এবং 'দ্বর্থ হন 
ভাবে তা সকলের ন্যায়সঙ্গত দাব' মেটাত । 


মাঁজা ঘুষ বা দৃনণ“তিকে দ্‌র করার; চেষ্টা 
করতেন। প্রজার সমালোচনাকে তিনি সংবেদনশীল 
দৃষ্টিতে দেখতেন এবং সমাজের সকল রকম প্রতারণা 
দ্‌র করতে তনি ছিলেন দৃঢ়-সংকল্প। রাষ্ট্র ও 
সরকারের সকল কাজকর্মের প্রাত তানি সতর্ক দৃষ্টি 
রেখে চলতেন । 

মহাঁশ্‌রের দেওয়ান পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর 
1942 থেকে 1946 সাল পর্যন্ত তিনি জয়প্‌রের 
প্রধানমন্ত্রীপদে আঁধণ্ঠিত লেন । 'Pink City of 
J0ipUr'কে তানি নবসাজে সঙ্জিত করেন। 
বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় হ্হাপনে সহায়তাদান এবং 
রাজ্র”হান বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপনে অক্লান্ত পরিশ্রম সর্বজন 
বিদিত। তাঁর স:পারশেই 1944 সালের | 
জান্‌ুয়ারী থেকে জয়পুরে সাংবিধানিক সংস্কার চাল; 


নিজামের অনুরোধে 1946 সালের আগস্ট মাসে 
‘তান হায়দ্রাবাদের প্রধানমন্ত্রী হন । কিন্তু যখন'তান 
দেখেন যে 'মৃসলাঁমদের এক গোষ্ঠী হায়দ্রাবাদকে 
ভারতের সঙ্গে সংযনক্তিকরণের {বিরোধী তখন 'তনি 
1947 সালের মে মাসে সেই পদ থেকে ইস্তাফা দেন । 
তিনি নিজাম এবং ভারত সরকারের মধ্যে শাশ্তিপূর্ণ 
আলোচনার ক্ষেত্রে বিরোধিতার সম্মখাঁনও হন । তিনি 
ভারত বিভাগের ববরোধিতা  করতেন। তিন 
মুসলাম লাঁগে যোগদানের বহ: আমন্ব্রণও প্রত্যাখ্যান 


“করেন। 


1937 ‘সালে বান্দ:ং-এ ( জাভা) আয়োজিত 
দ্‌র-প্রাচ্য/দেশসমূহের সম্মেলনে ভারতায় প্রতিনিধি- 
বগেরি' তান“ নেতা ছিলেন ॥ সম্মেলনের আলোচ্য 
বিষয় ছিল গ্রামীণ দ্বাচ্হ্য উন্নয়ন ।- পরে 'ঁতনি 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহকারী প্রতিনিধি হিসাবে 


ইসমাইল মিজাঁ মহম্মদ ২৪৫ 


ইন্দোনেশিয়া - যান'।। 1952 সালে মাজা মধ্য-প্রাচ্য 
পরিভ্রমণ করেন । + 

তাঁর শাসননণীত্র মধ্যে প্রতফালত হতো আদর্শ- 
বাদ এবং  বাস্তববাদের এক ; অপুর্ব: সমন্বয় 1- এই 
শাসনন'ীতি: ছিল সামঞ্জস্য, নাতির পারপ্‌রক ।-- তাঁর 
সমস্ত: কর্মকাণ্ডের মধ্যে সুস্হ পরিচ্ছন্নতা বিরাজ 
করত । গণতন্ত্রের . প্রীতি আস্হাবান মাজা ছিলেন 
সর্বপ্রকার:সংক্কারের ধারক.-ও বাহক । 

মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ" ভারতীয় জাতাঁয়তাবাদী 
নেতৃবর্গে'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল" হৃ্‌দ্যতাপুর্ণ। 
সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বহু ইউরোগপা'য় tu 
{িকাবাসীর সঙ্গে ' তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল: -তাঁর 
রৃচিসম্মত আচরণ তাঁর অন্তরের- তিল পিত 
করত । f 
1930 সালে মাঁজকে কে. সি: iat eT 
দ্বারা সম্মানিত করা হয়'। তাঁর রচিত ‘My Public 
Life’ 1954 সালে প্ৰকাশত হয়:। শ্বাধাীনতোত্তর 
ভারতের অনেক ঘটনা, তাঁর মনঃপন্ত" হয়নি ;}' তাই 
জ'’বনের শেষ ভাগ ‘তান. কব ও'কাব্যকার গৃণাীজন- 
দের বাসভ্‌মি পারস্যে অতিবাহিত করেন৷" 1959 
সালের 5 জান্‌রারী 75 বংসর' বয়সে তাঁর মৃত্যু 
হ্য় 

পারস্য’ দেশের সংক্কাতর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল 
মজা প্রসঙ্গে তাঁর একটি প্রিয় কাঁবতার উদ্ধ্তি ঃ ওগো 
মানুষ তুমি ধরায় এসেছো কেবলই কাঁদিতে '/ অথবা 
সময় শেখাবে তোমাকে হাসতে/আয়বর চাকায় জাঁবনের 
রথ যখনই / পড়বে থামি / তুমি নেই তব: তোমার 
স্ম্তিতে / রয়েছে কান্না ও' হাসি / রয়েছে ধরায় 
হাসি । 


[Sir Mirza  Ismail—My Public Life: 
Recollection: and ‘Reflection, London, 
1954; Speeches by Sir Mirza Ismail 
(1926-50) in 5 Vols ;: Sir Mirza Ismail : 
Views and Opinions on Him, 1942 ; Pro- 
ceedings of ‘the Mysore Representatives 
Assembly, 1926-38 ; Proceedings of the 
Round Toble Conference 1930-31 ; Joint 
Committee on Indian Constitutional Re- 
forms, 1932-33 ; Madras University Con- 
vocation Address, 5 Aug. 1938 ; Files of 
the Hindu, The Indian Review, the Indian 


‘হত৷ 


ইসমাইল মোহামেদ 
Social Reformer, the. Bombay Chronicle, 
the Spectator and the London Times.] 


(এস. আর. ভেৎকট্রমন 
বি. এস. সুব্বারায়া ) 


ডি. ভি. গ;ণডাপ্পা 


ইসমাইল মোহামেদ ( ১৮৯৬-১৯৭২ ) 
Ismail Mohamed (1896-1972 ) 


-_ মোহামেদ ইসমাইল 1896 সালের 5 জুন মাদ্রাজের 


_তিন্নেভেণ্লি জেলার পেট্রাই শহরে জন্মগ্রহণ করে- 
ছিলেন । তাঁর পিতা মোঁলভাঁ রোঁথার আরবী, উদ, 
॥ তামিল এবং সংস্কৃতে মহা পাঁণ্ডত ছিলেন । মাত্র পাঁচ 
. বছর বয়সে মোহামেদ ইসমাইল তাঁর পিতাকে হারান 
এবং তাঁকে ও তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরকে লালন পালনের 
দায়িত্ব তাঁর মাতাকে গ্রহণ করতে হয়। তিন একজন 
স্বাধানচেতা মাঁহলা ছিলেন। আ'র্থ'ক স্বচ্ছলতার 
{দিক দয়ে তাঁরা মধ্যবিত্ত হলেও গরাঁব ছিলেন না । 
প্রথানুযায়] চ্হানায় মাদ্রাসায় ধর্ম শিক্ষান্তে {তান 


তিম্নেভেঞ্লির সি, এম. এস. হাইক্কুলে পড়াশুনা 


করেন |! এরপর তিন Madras Christian 
Colle9e-এ যোগদান করেন । গ্রন্থকণট না হলেও 
পড়াশুনার প্রত ইসমাইলের গভার মনোযোগ ছল 
এবং তনি কিছু পারতোষিকও লাভ করেছিলেন 

কলেজের পড়াশুনা শেষ হবার পুর্বেই ইসমাইল 
মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রাত আকৃচ্ট 
হন।. মহাত্মা গান্ধীর, আবেদনে সাড়া দিয়ে তিন 
1920 সালে পড়াশুনা ত্যাগ করে কংগ্রেস আন্দোলনে 
যোগদান রুরেন। 

ছাৱাককহাতেই হসমাইলের সংগঠন! শত প্রকাশ 
পায় । এতান তাঁর কানচ্ঠ ভ্রাতা আহমেদ ইৱাহিমের 
সহযোগিতায়.. তাঁর নিজ্গ শহর পেট্টাইতে Young 
Muslim Society নামেএক নতুন সংস্হা স্হাপন 


‘করেন! এটি ছিল ভাবা বন্তা এবং '{বভিন্ন বিষয়ে 


{বর্তকে অংশ গ্রহণেচ্ছ:দের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র । {কহু কিছু 
রাজনৈতিক পঢস্তিকাও এই সংচ্হার মাধ্যমে প্রকাশিত 


“হত এবং মত্ুসলমান যুব সম্প্রদায়কে ইংরাজি শক্ষা 


গ্রহণ ও তার দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা 


ইসমাইল সাহেব কখনই মুসলীম ল'ঁগের উ্রপন্থী 
সম্প্রদায়ের ধন্ধ, সঙকার্ণ' মনোভাবের সমর্থ'ক ছিলেন 


ইসমাইল মোহামেদ K 
না। তান উদারপস্থা জাতাঁয়তাবাদে বিশ্বাসী 
মুসলমান ছিলেন । সেইজন্যই তিনি ভারতের জাতায় 


কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য ও সমর্থক ছিলেন। 
যখন এস. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সভাপাঁতত্বে বতন্নে- 
ভিঞ্লিতে মাদ্রাজ প্রাদোশক রাজনৈতিক সম্মেলনাীর 
অধিবেশন হয় তখন ইসমাইল এবং তাঁর ভাই দু'জনেই 
এই অধিবেশনের সাফল্যের জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং 
1920-22 সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিও 
তাঁদের সমর্থ'ন শর্তহাঁন ছিল । 

কলেজের পড়াশুনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 
ইসমাইল মাদ্রাজের মেসার্স জামাল মাঁহউদ্দীন আ'যাণ্ড 
কোম্পান' নামে এক 'বখ্যাত চামড়া রপ্তাঁনর বাণিজ্য- 
সংচ্হায় কর্ম গ্রহণ করেন। ইসমাইল এই সংচ্হায় 
একজন সহকার' কর্ম {হিসাবে যোগদান করেছিলেন । 
পরবর্তীকালে বদ্ধ ও নিষ্ঠা সহকারে কঠোর পরিশ্রমের 
মাধ্যমে তান এই সংস্হার প্রথমে ম্যানেজার পদে 
আস'ন এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির একজন অংশ'দার 
হয়োছলেন। তাঁর একান্ত নিষ্ঠা এবং কর্ম'দক্ষতার 
জন্য তান কোম্পানির অন্যতম অংশ'ঁদার আবদুল্লা 
সাহেবের প্লেহ ও প্রশংসা লাভ করোঁছলেন এবং 
প্রবর্তাকালে তাঁর জামাতা হয়োছলেন। এইভাবে 
মাদ্রাজের দৃ"টটি বাষ্ট মৃসলমান পাঁরবারের মধ্যে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠোঁছল । ইসমাইল দম্পতি 
সুখে-শান্ততে জীবনযাপন করেন এবং মিঞাখাঁ নামে 
তাঁদের এক পত্র হয়। 

ব্যবসায়ে ইসমাইল প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। 
‘তান প্রচুর অথেপার্জ‘ন করেন এবং মুন্তহস্তে গরীবদের 
{বিতরণ করেন ৷ 'তাঁন বহু মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
প্রচুর অর্থ বেনামে দান করেছেন। 'ঁতান মাদ্রাজের 
সাদার্ন“ ইণ্ডিয়া শ্কিন আযাম্ড হাইডস মার্চেণ্ট এ্যাসো- 
{সয়েশনের অবৈত'নক সেক্রেটারী হন । ভারতীয় 
অর্থ'নগঁত ও অর্থনৈঁতক সমস্যাবলীর উপর তাঁর 
অগাধ জ্ঞানের জন্য তান কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য 
এফ. ই. জেমস: ও আর. কে. সম্মুগম চোঁটু প্রমনখ- 
দের ভাজন হয়োছলেন ৷ মনুষ্য চারত্র এবং সমকালীন 
ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ফলে আঁত 
সহজেই তন প্রাদোশক অথবা কেন্দ্রীয় আইন সভার 
সদস্য হতে পারতেন কিন্তু প্রাক-স্বাধানতা কালে এ 
ধরনের কোন সদস্যপদ গ্রহণের বাসনা তাঁর হয়ান ৷ 

একজন নিষ্ঠাবান মৃসলমান হসাবে মোহামেদ 
ইসমাইল মনে করতেন প্রত্যেক {শশুরই ইসলাম সম্বন্ধে 
মৌলিক জ্ঞান লাভ করা উঁচিত। সরকারাী শিক্ষা 


২৪৬ 


ইসমাইল মোহাণেদ 


প্রতিণ্ঠানসম্‌হে যখন ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয় 
তখন 'মন্তার’, ‘মাদ্রাসা’ প্রভৃতি ইসলামী শিক্ষা- 
প্রাতিষ্ঠানগুলি চাল; রাখার উপর তানি জোর 'দয়ে- 
দছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের ধর্মণনরপেক্ষতাবাদের 
ফল-স্বরুপ মাদ্রাজের সরকার মুসলীম উচ্চ {বদ্যালয় 
ও কলেজের নাম থেকে ‘মহামেডান’ শব্দাট যখন বাদ 
দিয়ে দেওয়া হয় তখন মুসলীম এডুকেশনাল এ্যাসো- 
দিয়েশন অফ সাউথ হইান্ডয়া-র সহায়তায় ইসমাইল 
নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়োছলেন। সাদ্রাজে 
নতুন কলেজ স্হাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
বশীর আহমেদ সৈয়দের সহযোগিতায় মোহামেদ ইস- 
মাইলের নেতৃত্বে এক'ট প্রা্তানিদল বর্ম, মালয় এবং 
সিঙ্গাপুরে গিয়োছলেন। এই প্রতিনিধিদল প্রায় পাঁচ 
লাখ টাকার অধিক অর্থ সংগ্রহ করে এবং এই অর্থের 
দ্বারা 1959 সালের জ-লাই মাসে রায়াপেট্রায় ‘নতুন 
কলেজের’ উদ্বোধন হয়। এ একই বছরের একই মাসে 
তিরুচিরাপজ্লীতে হাজী জামাল মুহম্মদ সাহেবের 
বদান্যতায় ‘জামাল মহম্মদ কলেজ’ নামক অপর একাঁট 
কলেজ প্ররতাষ্ঠত হয় । এই কলেজ চ্হাপনের জন্য 
প্রাতচ্ঠাতাকে অন;ুপ্রাণত করা ও বত্তিদানের ব্যবস্হা 
করার পেছনে মোহামেদ ইসমাইলের ভ:্‌মিকা কিছু কম 
{ছিল না । মালাবারে ‘ফেরোক কলেজ' চ্হাপনের 
ক্ষেত্রেও মোহামেদ ইসমাইলের গভীর উৎসাহ ও প্রচেণ্টা 
fছিল। তাঞ্জোর জেলার আদিরামপাটু নগরে ‘কাদের 
মাঁহউাদ্দন কলেজ' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তান সহায়তা 
করেন। প্রাঁতাট কলেজের ক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয় বিষয় 
হল প্রত্যেকাটই ছিল 'ভত্তিগতভাবে জাতীয় এবং 
এদের সংখ্যাগাঁর্ঠ ছাত্র ও শিক্ষকরা ইসলাম ধর্মশী 
ছিলেন না৷ 

প্রথমেই বলা যায় ইসমাইল ছিলেন একজন কটুর 
কংগ্রেসী এবং জামাল মুহম্মদ ছলেন মাদ্রাজের 
ব্যবসায়ী মহলের এক মহারথাঁ, একজন নি্ঠাবান 
কংগ্রেসী-_ বিভিন্ন খাতে তান কংগ্রেস তহবিলে লক্ষ 
লক্ষ টাকা দান করেন ; তাছাড়া তিনি ছিলেন মহাত্মা 
গান্ধীর এক 'বশ্বস্ত বন্ধু ৷ এতদসত্ববেও 1936 সালে 
যখন তান মাদ্রাজে নিবচিনে প্রত্দ্বান্দ্বতা করেন তখন 
{হন্দ; সাম্প্রদাঁয়কতার পুনরাভ্যুথান ঘটায় তাঁর প্রতি- 
দ্বমদ্বী টি. টি. কৃষ্ণমাচাঁরি নির্বাচিত হলেন । জামাল 
মতুহম্মদ মৃসল'ীম লাঁগে যোগদান করতে বাধ্য হলেন 
এবং মোহামেদ ইসমাইলও তাঁর পদাৎ্ক অনুসরণ 
করেন। 

মুসলীম লাঁগের সদস্য হওয়া সত্বেও মোহামেদ 


ইলমাইল মোহামেদ ২৪৭ 


ইসমাইল সৎকার্ণ‘মনা ধর্মান্ধ লেন না বরং তাঁন এক 
মোঁলিক সত্যে বিশ্বসী ছিলেন যে ভারতাঁয় মুসলমান- 
রাও ভারতীয়ই এবং তাঁরা পাকিস্তানে যেতে পারেন না । 
তান সবস্তিঃংকরণে একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং 
মনে করতেন বিবাদ-বসম্বাদ ত্যাগ করে হদ্দশমুসল- 
মানের একত্রে বসবাস সম্ভব৷ দেশ বিভাগের পর 
ইসমাইল তামিলনাড়ুর মুসলাম লাঁগের নেতা হন। 
যখন কাউ্সিল অফ দি অল ইণ্ডিয়া মুসলাম লাগ 
করাচিতে মিলিত হয় তখন ইসমাইল এই মর্মে মত 
প্রকাশ করেন যে একমাত্র ধর্ম ব্যতাঁত ভারতীয় ও 
পাকিস্তানী মৃসলমানদের আর কিছুই এক নয়। 
fলয়াকং আল খানের কাছে তান যে মতামত প্রকাশ 
করেন তার দ্বারা তাঁর মজ্জাগত জাতায়তাবাদই পাঁরস্ফুট 
হয়ে ওঠে--‘নবাব সাহেব, আজ আমরা পরস্পরের 
কাছে বদেশী । আমরা দ:'টি পথক দেশে পৃথক 
জাত হসাবে বসবাস কাঁর । কিন্তু যেহেতু আপনি 
পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী তাই আপনাকে ছু কথা বলা 
আমার কর্তব্য বলে মনে করাঁছ। কোন অবদ্হাতেই 
ভারতীয় মুসলমানদের কোন ব্যাপারেই আপনাদের 
হন্তক্ষেপ করা উচিত নয় | আমরা আমাদের দায়িত্ব, 
কর্তব্য তথা আমাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং এদের কভাবে রক্ষা 
করতে হয় সে বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ অবগত:*- 
ভারতে মসলমানদের যাই হোক না কেন পাঁকদ্তানের 
সংখ্যালঘন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে আপনাদের ন্যায় ও বদান্য- 
তার আদর্শ রক্ষা করে চলা সঙ্গত 

মোহামেদ ইসমাইল ছলেন অনাড়ম্বর এবং {মচ্ট- 
ভাষণ ও শান্ত স্বভাবের মানুষ | কিন্তু আদর্শগতভাবে 
{তান ছিলেন কঠোর এবং অনমনায় । তিন যদ বা 
কখনও ভাঙ্গতেন কিন্তু কোথাও নত হতেন না। 
পেশাগতভাবে তানি রাজনণীঁতক ছিলেন না; ছিলেন 
ব্যবসায়ী-যান দেশের মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে 
রাজন'ীততে প্রবেশ করোঁছলেন। তিনি 1946 সালে 
মাদ্রাজ লেজসলেটি ড এ্যাসেম্বলির সদসা হয়োছলেন 
এবং পরে বিরোধ পক্ষের নেতা । {বরোধাী পক্ষের 
নেতা হসাবে তান নিজের ময্যদা সম্বশ্ধে অত্যন্ত 
সচেতন ছলেন এবং তাঁর বক্তুতা গভাঁর মনোযোগের 
সঙ্গে সবাই শুনত । 

প্রত {বিষয়েই ইসমাইলের মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট 
{ছল । ইংরাজি ও তামিল উভয় ভাষাতেই তাঁর 
বক্তৃতা ও লেখা ভাব ও ভাষার সারল্য ও স্পচ্টতার জন্য 
লক্ষণীয় হয়ে উঠত ৷. তিনি অনাড়ম্বর জ'বনযাপন 


ঈশার সং মাঝাইল 


ও উচ্চমার্গে'র ভাবধারার পক্ষপাতী ছিলেন। শের- 
ওয়ান’, পায়জামা ও ফেজ টুঁপতে সজ্জিত তাঁর চেহারা 
ছল রাজক'য় । বয়স সত্বেও তাঁর বক্তৃতা ও বাচন- 
ভঙ্গী ছিল মনোহর এবং নির্দেশব্যঞ্জরক ৷ তাঁর কথা- 
বাতা ছল কৌতুকপৰ্ণ ও সরস ৷ তান যখন একবার 
কোন সম্মেলনে সভাপাতত্ব করোঁছলেন তখন তান 
ভাষণ দানের জন্য এক বশিষ্ট লেখকের নাম ঘোষণা 
করেন , তখন সেই লেখক তাকে জানান যে তান শুধু 
লখতেই সক্ষম, বক্তৃতা দিতে নন। ইসমাইল তখন 
হাঁসর রোলের মধ্যে মাইকে ঘোষণা করেন-_ ‘আমাদের 
{বাশষ্ট লেখক বলছেন তান শুধু লিখতেই সক্ষম 
বলতে নন । তবে আপনাদের হতাশ হবার কছু নেই । 
তান আমাকে বলেছেন তাঁন এখন যা বলতে চান 
পরে তাই গ্রন্থাকারে {লখে দেবেন । আপনাদের শুধ 
সেই বইটি {কনে বন্তব্যগৃলি নিজেদেরই খটুঁজে নিতে 
হবে ৷! ‘ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং কাঁমশন’ এবং মাইকা 
এনকোয়াঁর কমিশন-এর সদস্য হিসাবে মোহামেদ 
ইসমাইল নেভেল'তে লগনাইট খননকার্যে'র প্রয়ো- 
জনয়তার ওপর বিশেষ জোর দেন। 


[Zolal Zakaridh—Meet Mr. Mohamed 
Ismail, Madras, 1960; Mohammad Su- 
laiman-—Speeches of Mr. Mohamed Ismail 
in Tamil; N. Perumal—Tolented Tamils, 
Madras, 1959 ; L. Boahadur—The Muslim 
Legue, Its History and Achievements ; 
Notesan—Eminent Mussoalmans, Madras, 
1922 ; The Hindu Files.] 


ইমান; য়েল ডাভয়েন এ. কৃষ্ণগ্ৰামী 


ঈশার িং নাঝাইল ( ১৯০১-- ?) 
Ishar Singh Moijhail (1901— ?) 


1901 সালের জানুয়ারী মাসে ঈশার সং 
অমৃতসর জেলার সরাই: আমানত খাঁতে জণ্মগ্রহণ 
করেন। তাঁর পিতা সদরি আশা সং {শখ ধমবিলচ্বী 
জাঠ। তানি ছিলেন পাঞ্জাবের ‘মাঝা' অথাৎ 
মধ্যাণ্ডলের মাঝারি অবস্থার কৃষজাবী। (তান 
প্রার্থামক ক্ষার জন্য ঈশার 'সংকে ভাদনাতে 
‘ডান্ট্রকট্‌ বোর্ড মা্ডিল স্কুলে প্রেরণ করেন । ভাদনা 
{ছল লাহোর জেলার একাঁট বড় গ্রাম । সেখানকার 


ঈশার সিং মাঝাইল 
{বিদ্যালয়ে সদরি' জোয়ান্দ সিং' সান্ধ্‌ প্রধান শিক্ষক- 
রপে বিশেষ  সৃখ্যাতি অজনি করেছিলেন । এরপর 
ঈশাৰ সিং আম্বালা এবং ল:ধিয়ানার অন্যান্য বিদ্যালয়ে 
পড়াশ্বনা করে 1923 সালে ম্যাট্রিক পর'ক্ষায়-উত্তার্ণ" 
হন । এই সময় তান সদরি সুরেন EOE NTF 
শ্ৰীমৃত পূরণ কাউরকে বিবাহ করেন। 

1920 সালের প্রথম দিকে ঈশার সিং পাঞ্জাবের 
বরাজনৈঁতক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে শুর করেন । 
গুরুকা বাগ এবং জয়তো-তে আকালি বিদ্রোহে অংশ- 
গ্রহণ করার জন্য তিন দ:'বছরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত 
হন। 1920 সালের শেষের দিকে ঈশার সিং 
ভারতয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও নিজেকে যবুন্তকরেন ৷ 
কংগ্রেস মণ্ড থেকে ব্রটিশ-বিরোধণী ভাষণ প্রদান করার 
জন্য 1929 সালে তাঁকে এ্রক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া 
হয়। 1931-32 সালে মহাত্মা গান্ধী পাঁরচালিত 
সত্যাগহে সক্িয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য আবার তাঁকে 
কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। 1947" সাল পর্যন্ত 
করে এসেছেন। 1938 এবং 1939 সালে সরকারী 
আদেশ অমান্য করে তান শ্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন 
এবং 1942 “সালে ‘ভারত'ছাড়ো” আন্দোলনেও অংশ- 
গ্রহণ করেন। 
আকাল দলের একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য । 1936 
সালে তান ছিলেন দরবার সাহেব ম্যানেজিং কাঁমাঁটর 
সহ-সভাপাত ; 1938 সালে {শিরোমাণ আক।লিদলের 
সেক্রেটারী । একই সঙ্গে সে বছর 10 ফেব্রুয়ারী 
আকাল সম্মেলনে সংবর্ধনা সা্মাঁতর সেক্লেটারীর : 
দায়িত্বও পালন করেছেন। 

"ঈশার- fসংসএর কাজকর্ম শুধুমাত্র রাজনগতির 
ক্ষেত্রেই সমাবদ্ধ ছিল না । সমান উৎসাহ সহকারে 
তান শিক্ষা এবং সাংবাদিকতার কাজ করেছেন। 
অম্‌তসর জেলার গোয়িন্দওয়ালে 'মহায়াজা হাইস্কুলং 
প্রাতষ্ঠার তাঁনই ছিলেন মুখ্য উদ্বযোন্তা:এবং লাহোর? ৷ 

এ ‘Sikh National Collge-এর প্রাতচ্ঠাতা-সদস্য । 
{তান লাহোর থেকে ‘আকাল’ পত্রিকা, অমৃতসর থেকে 
‘বর্তমান’, পাঞ্জাব ভাষায় পাতিয়ালা থেকে ‘ইনক্লাব’ 
এবং অমৃতসর থেকে প্রকাশিত উদ পাঁত্রকা ‘শের-ই- 
ভারত’ বাভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেছেন। 

প্রাক্‌ স্বাধীনতা কালের রাজন'ীত ঈশার সিং-এর 
জাতীয়তাবাদের প্রতি অনুপ্রেরণা এবং *শখদের প্রাঁত 
সহান;ভৃতির ক্ষেত্রে কিছু পাঁরমাণ সমস্যার সৃষ্টি 
এসোঁছল । (তান কম্যানিস্টদের তাদের উপ্ন মত- 


২৪৮ - 


এই সময় সর্বদাই তান ছিলেন" 


ঈশার সিং মাঝাইল 


বাদের প্রাতি আনুগত্যের জন্য সমালোচনা "করতেন । 
মুসলীম _ লগকে" দোষারোপ করতেন ' তাদের নয় 
জাতীয়তাবাদী মনোভাবের জন্য ? এবং পরিশেষে 
ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেসের দেশবিভাগের নীতির তিনি 
তাঁৱ বিরোধিতা করেন।। দেশাঁবভাগের সময় শিখ 
সম্প্রদায়ের প্রত তাঁর বিশেষ সহানুভুতি ছিল এবং 
তাদের অধিকারকে 'তনি 'দ্বর্থ হীন সমর্থন জানিয়ে- 
ছিলেন ৷ তিনি কংগ্রেসের সদস্য থেকেও এবং 1948 
সালে পাঞ্জাবে কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী হওয়া সত্বেও 
{শিরোমণি আকাল দলেরও ছিলেন সাধারণ সম্পাদক । 

ঈশার সিং সাধারণভাবে জ'াঁবনযাপন করতেন । 
রাজনীতিতে তাঁর অংশগ্রহণ জাঁকজমক বর্জি‘'ত হলেও 
সুদৃঢ় ভিত্তিক ছিল । তানি" সিং সভার সাধারণ 
সমস্য এবং আকালি আন্দোলনের সমস্যাগুলি তুলে 
ধরেছিলেন, শ্রেণী বিভেদ এবং অশ্প্‌শ্যতা দ্‌র করতে 
সচেষ্ট ছিলেন, স্ব্রাঁজাতির' সমানাধিকার এবং { বধবা 
বিবাং্রে প্রবন্তা ছিলেন'। জাতা'য় স্বাধীনতার ধারণা 
তাঁর মধ্যে” বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করোঁছল । কং- 
গ্রেসের. সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং''নৱটিশ বিরোধী 
মনোভাব অব্যাহত ছল । এই গনোভাব দ্বারা প্রভাবিত 
হয়ে তান ৱ্ৰিটিশকে ‘দোষারোপ করতেন মুসলীম 
লাঁগের '"'বিভেদপুর্ণ . রাজনীতির ‘জন্য । পাকিস্তান 
দাবার তান বিরোধিতা করেছিলেন । (বিশেষভাবে 
তান মনে করতেন '-শখদের প্রাত বিপদদ্বর্‌প হবে 
এই সৃচ্টি£ ‘আমাদের আদর্শ হল স্বাধীন ভারতবর্ষ 
যেখানে শখরাও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো থাকবে 
স্বাধীন ।' যাঁদ পাকিস্তানীরা নিজেদের জন্য পৃথক 
রাষ্ট্র দাবা করে তাহলে ' তাদেরও একথা ভুলে গেলে 
চলবে না যে “শিখরাও একাঁট প্‌থক জাত এবং 
তাদেরও ইচ্ছা হতে পারে নিজেদের জন্য একট স্বাধীন 
রাষ্ট্র গঠনের’ ৷ ঈশার সং-এর “শিখদের ‘হোমল্যাণ্ডে'র 
ধারণার মতোই গভাঁরভাবে জম্ম নিয়েছিল মহসল'ীম 
লীগের প্রতি অবিশ্বাস, এই উপমহাদেশে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার অগ্রগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে শিখ সম্প্রদায়ের স্বার্থ 
এবং উৎসাহ যেন পিছিয়ে না থাকে এই ছল তাঁর * 
একান্ত কামনা । ' 


[Gauba, K. L.—The Consequencés of 
Pakistan, Lahore, 1946 ; Harbans: Singh— 
The Heritage of the Sikhs, Bombay, 1946 ; 
Harnam Singh—Punjab: The Homeland 
of ‘the Sikhs, Lahore, 1945; India and 
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Pakistan Year Book, 1952-53; Khuswant 
Singh—The Sikhs, London, 1951; Ma- 
jhail Singh—Personal Account in Septem- 
ber, 1967 ; Mitra, N. N. (Ed)—The Indian 
Annual Register, 12 Vols., 1940-47; 
Proceedings of the Punjab Legislative 
Assembly, 1946-47 ; Personal Knowledge 
of the Contributor: ] 
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ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত ( ১৮১২-১৮৫৯ ) 
Iswar Chandra Gupta ( 1812-1859 ) 


1812 সালে বৰ্তমান পাঁশ্চমবাংলার চাঁব্বশ 
পরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়ায় কাঁব ঈশ্বরচন্দ্র 
গৃপ্য জন্মগ্রহণ করেন। যে সকল কাঁব ও সাংবাদিক 
আধ্যনিক বাংলার নব প্রজ্জদ্মের কাছে উল্লেখযোগ্য 
প্রভাব 'ঁবচ্তার করোঁছলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদের 
মধ্যে একজন ৷ এক বনেদণী বৈদ্য পরিবারে তাঁর 
জম্ম । সংক্কৃত ও আয়ুৰ্বেদ শানে পারদর্শ] এই 
পাঁরবারাটিকে "স্থানীয় বাসিন্দারা যথেষ্ট সম্মান ও 
শ্রদ্ধার চোখে দেখত!  ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণ 
গৃপ্ত তাঁর আঁ্থক অশ্বচ্ছলতার জন্য পণ কন্যাদের 
বথাযথ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে পারেন ননি। 
প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার দার 
পরিগ্রহণ করেন৷ 'বমাতার সে বাঁনবনা না হওয়ায় 
ঈশ্বরচন্দ্র সার দশ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর মাতা- 
মহের গ্‌হে চলে আসেন। 

ববাহ সম্পর্কে বিশেষ অনিচ্ছা সত্বেও 1827 
সালে দ:ুগামাণ দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দুৰ্গম 
দেবী সুশ্রী :ছিলেন না। এমন {ক বহাদ্ধও খুব 
স্বাভাঁবক ছল না । ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের {ববাঁহত জাঁবন 
সুখের হয়নি৷ এই অসুখী দাম্পত্য জীবনের 
প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়.। তাঁর রচনায় যে ব্যঙ্গ, 
বিদ্প দেখা যায়, সম্ভবতঃ এটা তাঁর অসুখ জাব 
নেরই পরোক্ষ প্রভাব। অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র দুগমিণির 
প্রাতপালনের যথোপযন্ত : ব্যবস্থা করোছলেন। 
দুগা্মাণ হলেন নিঃসন্তান এবং সধবা অবস্থাতেই মারা 
যান । 

ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের পাঠশালায় ভাৰ্ত হন । কিন্তু 

* লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিলেন না। তবে 


২৪৯ ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত 
তাঁর স্মরণশান্ত ছিল অসাধারণ । একবার মাত্র শুনেই 
তান, সব মনে রাখতে পারতেন । এইভাবে তান 


কিছু {কছু সংক্কৃত; ও ফাৰ্সব ভাষা আয়ত্ত করেন। 
ইংরাজি ভাষা শিক্ষার জন্যই তান কলকাতায় এসে- 
{ছিলেন । 'কম্ভু তাঁর দারিদ্র মাতামহের ইংরাজি শিক্ষার 
সুযোগ দানের সঙ্গাত ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র নিজের 
জাঁবন নিজেই তৈঁর করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি 
{নজের চেষ্টায় ইংরাজি ভাষা কিছু কিছু {শিখোঁছলেন। 
তবে বেদান্ত ও তদ্ব্রশান্ম তাঁন গভীর অঁভানবেশ 
সহকারে অধ্যয়ন করেন৷ সঙ্গীত রচনা করার জম্মগত 
ক্ষমতা ছল তাঁর । তাঁদের গ্রামে যখনই কোন 
কঁবওয়ালার দল আসত, তখনই তাঁর ডাক পড়ত 
তাদের পালার উপযোগ’ গান রচনার জন্য । 

1830 সালে পাথ্্‌ারয়াঘাটায় জমিদার যোগেশ্দু- 
মোহন ঠাকুরের সহযোগিতায় ঈশ্বরচন্দ্র ‘নবাবশি্ট 
{শভ্টগণ সভা’ নামে একটি সংচ্হা ফ্হাপন করেন। এই 
সংচ্হারই সেক্লেটারীরনপে সর্বজনসমক্ষে ঈশ্বরচন্ট্রের 
প্রথম আবির্ভাব । তার পিতামহ ছিলেন এই অঞ্চলের 
বাসিন্দা, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় 
{ছল । এই সতে ঈখ্ররচচ্দ্রের সঙ্গে যোগেন্দ্রমোহনের 
বন্ধৃত্ব গড়ে ওঠে এবং যোগেন্দরমোহনের পৃষ্ঠপোষকতায় 
1831 সালে 28 জান;য়ারণ তিনি তাঁর বিখ্যাত পাঁত্রকা 
‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রকাশিত করেন। তখন সাপ্তাঁহক 
পাঁত্ৰকার্‌পেই ‘সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়েছিল । 
মাত্র এক বছর পরেই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে 
যায়। পরবর্তণীকালে ঈশ্বরচন্দ্র ‘সংবাদ রত্বাবলণী’ নামে 
অন্য একট পাঁত্রকায় কিছুঁদনের জন্য কাজ করেন। 

এরই অহ্প কছুদনের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র উঁড়য্যা 
পরিজ্রমণ করেন। সেখানে তাঁর এক পত্ব্যর কাছে 
থাকার সময় তান তদ্ত্রশাগ্ম অধ্যয়ন করেন। 1836 
সালে কলকাতায় ফরে ঈশ্বরচন্দ্র সপ্তাহে তনবার করে 
আবার ত্রৈ-সাপ্তাঁহক সংবাদ প্রভাকর প্রকাশ করেন। 
এই সময় তান তাঁর পর্বের অনেক গোঁড়ামি ও 
সংস্কার ত্যাগ করেন। তৎকালীন বহ: খ্যাতিমান 
ব্যান্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ও বহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
{তান জড়িত হন; যেমন-_ডিরোজিও-র ছাঘ্দের 
দ্বারা পরিচালিত ‘মোমাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশন অফ 
জেনারেল নলেজ’ (1838 ), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
প্রা্তষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা ( 1838 ), ‘বঙ্গভাষা 
একাশিকা সভা’, ‘বারাসত স্কুল কাঁমাট' (1839 ), 
‘দেশ হতৈষণী সভা’ (1842), ‘নণাততরাঙ্গনী 
সভা’ (1842), “হিন্দ {থওাফলানথনঁফক সোসাইাট’ 
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(1845 ), Anto-Lex Loci Society (1850), 
“হিন্দ; হিতৈষিণী সভা’ (1846 ), ‘বেহালা হারিভাক্ত 
প্রদায়িনী সভা’ ( 1854 ), ইত্যাদি । 

1839 সালে ‘সংবাদ-প্রভাকর’ প্রথম ভারতীয় 

ভাষায় দৈনিক পাত্ৰিকারুপে আত্মপ্রকাশ করে। ঈশ্বর- 
চন্দ্র এই পত্রিকার সম্পাদকর্‌পে জাঁবনের শেষ দিন 
পর্যন্ত দায়ত্বে ছিলেন । 1853 সালে তান একটি 
মাসিক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেন। এই ক্রোড়পত্রে নঁত- 
কথাম্‌লক প্রবন্ধ ও কাঁবতা প্রকাশিত হয়। '“সংবাদ- 
প্রভাকর'- ব্যতাঁত আরও দুইটি পত্রিকা ঈশ্বরচন্দ্র প্রকাশ 
করেন-_ ‘পাষণ্ড পাঁড়ন' (1838 ) এবং 'সংবাদ 
সাধুরঞ্জন' (1847 ) । পান্রকা দৃ'টি অল্প কিছুদিন 
চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। 
"1848 সালে ঈশ্বরচন্দ্র মারাট, দিল্লী, আগ্রা, 
এলাহাবাদ, কানপরর এবং বারানস' প্রভূতি ভারতের 
বিভিন্ন স্হান ভ্রমণ করেন। ভ্রমণ কালে তান ব্রিটিশ 
শাসনের প্রতি জনগণের মনোভাব কির্‌প তা অনহুধাবন 
করেন এবং সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক, সামাঁজক 
ও শিক্ষাগত চেতনা কিরুপ সে সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ 
করেন। নিয়মিতভাবে এই সকল তথ্য তাঁর কাগজে 
প্রকাশিত হত । পূর্ব বাংলার 'বস্ত'ত অণ্যলেও তান 
ঘুরে বোঁড়য়েছেন। 

1833 সালে ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদ সেনের ‘কাল'ী- 
কাঁতনে'র সংকলনও সম্পাদনা করেন। পুরাতন 
বাংলা কাব্যগনলি শুধুমাত্ৰ সংগ্ৰহ ও সংরক্ষণ করেই 
তনি ক্ষান্ত হনান, অষ্টাদশ শতকের এইসকল 'বিশ্ম্ত- 
প্রায় কবিদের জাবন ও কার্য সম্বন্ধে নিজেও উল্লেখ- 
যোগ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। এই জাতায় প্রবন্ধাদির 
মধ্যে একমাত্র ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সম্বন্ধে {লিখিত 
প্রবন্ধটিই পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয় (1855 )। 
1857 সালে ‘প্ৰবোধ প্রভাকর’ নামে একট সুচিন্তিত 
নাত সম্বন্ধায় প্রবন্ধাদির সংকলন প্রকাশ করেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর রচিত চারটি 
পুস্তক ছাপাখানায় প্রকাশের অপেক্ষায়__“হত-প্রভাকর’ 
(1861 ), _ ‘ঁহতোপদেশের কাঁহন--সমগ্র’, 
“বোধেন্দু-বিকাশ’ ( ১ম খণ্ড ), ও ‘প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ে'র 
অনুবাদ ৷ ঈশ্বরচন্দ্রের জ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাব্য- 
গ্রন্থগলে আট খণ্ডে সংকলন (1862-74) করেন। 
বাঁৎ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 1885 সালে ‘কবিতা-সংগ্রহ’ 
নামে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচিত কাঁবতার একট নিবা্চিত 
সংকলন প্রকাশ করেন । এই গ্রন্থে তান কবর সংক্ষিপ্ত 
জাঁবন'াও সংযোজন করেন। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


ঈশ্বরচন্দ্র জাঁবন অতিবাহিত করেছেন এমন এক 
যৃগে যখন সমাজের সর্বত্র সার্বিক পারবর্তন সাঁধত 
হচ্ছে। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার সংবাদে ও প্রবন্ধে 
এই রূপান্তরের বার্তা প্রাতফালিত হয়েছে। তানি 
কখনই এই পরিবর্তনের . চেতনা ও বাণকে হেয় জ্ঞান 
করেন নি । গভার দেশাত্মবোধে উদ্ধ্দ্ধ হয়ে তান 
যে-সব কাব্য রচনা করেছেন বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে 
সেই কাব্যগ্‌লি সৃষ্টি করেছে এক নতুন কাব্য-চেতনার 
প্রবাহ । আজাঁবন অন;করণপ্রিয়তাকে তান ঘৃণা 


করেছেন। ফলে যখন দেশব্যাপী সাহেবাঁয়ানার 


স্রোত বয়ে চলেছে, সেই সময় তান মাতৃভাষার মর্যাদার 
জন্য সংগ্রাম করেছেন, ইংরাজি শিক্ষিত নব্য যুব সম্প্র- 
দায়কে আকৃষ্ট করেছেন মাতৃভাষার মাধ্যমে নবযুগের 
বাতা প্রচার করতে ৷ 'তনি যব সম্প্রদায়কে উৎসাহত 
করতেন সরকার চাকুরী গ্রহণ করার জন্য । কারণ 
সরকার চাকুরীর মাধ্যমেই তারা দেশবাসীর কাছে 
পো'ঁছাতে পারবে । পারম্পারক আদান-প্রদান সহজতর 


- হবে। নার! শিক্ষা বিস্তারের প্রাত তাঁর পূর্ণ সমর্থন 


ছিল । বিধবা বিবাহ সমর্থন করলেও কিছু কিছু 
ক্ষেত্ৰে তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব ছিল । হন্দ, হয়েও 
তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন । 

ঈশ্বরচন্দ্র ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সমর্থক ছিলেন। 
তবে নাঁলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের ‘বিরুদ্ধে 
তিনি তাঁর পত্রিকার সম্পাদকাঁয়তে তাঁর নিষ্দা করেন। 
আফিং ও লবণের একচেটিয়া সরকার ব্যবসাকেও 
‘তানি তাঁৱ নিন্দা করেন। তাঁর সুগভীর দেশপ্রেম 
্বজাতির দৈন্যদশায় আহত হয়েছিল । ইংরেজ অফিসার 
ও বণিক গোষ্ঠাঁর বিপুল বৈভবকে তিনি সহ্য করতে 
পারেন নি । নানাভাবে তনি তাঁর পত্রিকায় এদের 
বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। কৃষি ও কৃষকের 
শোচনীয় দ:রবহ্হা সম্বন্ধে {তান যথেষ্ট সচেতন 
ছিলেন। জাঁমদারদের দোষারোপ না করলেও, রায়ত- 
দের প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল । তংকালান 
বাঙ্গালী বিদ’ধ সমাজে এই জাতীয় মনোভাব বশেষ- 
রূপে দেখা যেত । ঈশ্বরচন্দ্র যুব সম্প্রদায়কে ব্যবসা 
বাণিজ্য করতে উৎসাহত করতেন ৷ . 

বাংলা সাঁহত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এক চিরস্মরণ'য় 
নাম। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগৃলির কোথাও কোন ব্য্তি 
বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘণা প্রকাশ পায়নি । তাঁর 
নির্মল কৌতুকপ্রিয় মনের স্বতঃস্ফুর্ত আনন্দের বিকাশ 
ঘটেছে এই সকল ব্যঙ্গ“বিদ্ূপে । বাংলা সাহত্যে 
তিনিই প্রথম এঁতিহা'সক ও সমালোচক । যব- 
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সমাজকে তান তাঁর ব্যন্তিত্বে.ও প্রতিভায় আকৃষ্ট 
করেছেন, তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন, পাশাপাশি বাংলা 
সাহত্যেরও নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। 


[The Samvad Prabhakar, 1848-1859, 
Brojendranath Bandopadhyaya—lswar 
Chandra Gupta (in Bengali), Sahitya- 
sadhak Charitmala Series, published by 
the Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta, 
Magh, 1330 B.S., (1944); Bhabotosh 
Datta  (Ed.)<lswar Chandra Gupta 
Rachita Kavijibani (in Bengali), Calcutta, 
1958 ; Iswar Chandra Gupta Jibancharit 
O Kavita by Bankim Chandra Chatto- 
padhyaya (in Bengali), Jijansa, Calcutta, 
1968 ; The Yugantar (a Bengali Daily), 
magazine section, 30 Oct 1960, article by 
Amalendu De : Banglar Nil Chas O lIswar 
Chandra Gupta ; Benoy Ghosh (Ed)— 
Samayikpatre Banglar Samaj Chitra 
(1840-1905), Vol. |; Calcutta, 1962.] 


( অমলেন্দ; দে ) ভবৰতোষ দত্ত 


ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮২০-১৮৯১ ) 
Iswar Chandra Vidyasagar (1820-1891 ) 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 1820 সালের 26 সেপ্টেম্বর 
আঁবভন্ত বঙ্গে মোদনাীপ:র জেলার বাঁরাঁসংহ গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতামহ রামজয় তকলিংকার 
আ'দ বাসচ্হান হযুগাঁল থেকে বাঁরাসংহ গ্রামে এসে 
স্থায়ীভাবে বসবাস শুর করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্রের পতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় fছলেন 
গরীব ব্রাহ্মণ । মাতা ভগবত দেবা ছলেন গোঘাটের 
রামকাদ্ত তকবাগাশের কন্যা ৷ ঈশ্বরচন্দ্রের {তন ভাই 
{ছলেন--দ'নবন্ধু ন্যায়রত্ন, শম্ভুচন্দ ববদ্যারত্ন, এবং 
ঈশানচন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় । পিতা ঠাকুরদাস কলকাতার 
একাঁট ব্যবসায়ী সংস্থায় মাসিক আট টাকা বেতনে 
সামান্য কেরানীর কাজ করতেন । মধ্যবিত্ত ব্ৰাহ্মণ 
পাঁরবারে বদ্যাসাগরের জন্ম! 

হ্ষীরপাই গ্রামের শত্র্ঘণ ভট্টাচার্যের কন্যা দাঁনমণি 


২৫১ 


ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর 


দেবীর সঙ্গে মান চোঁদ্দ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ 
হয়। নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের একমাত্র পুত্র 
সন্তান ৷ 

ঈশ্বরচন্দুকে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় 
ভা্ত করা হয়। ‘তান অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। 
পাঠশালায় অধ্যয়নকালে তন বছরের মধ্যেই তান 
গুরুমহাশয়ের প্রিয়পা্র হয়ে ওঠেন । 1253 বঙ্গাব্দে 
তান উচ্চশক্ষার্থে পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। 
কাঁথত আছে, বাঁরাসংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় আসার 
সময় রাস্তার পাশে মাইল নির্দেশক স্তম্ভ দেখে {পিতাকে 
অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করে ইংরেজী সংখ্যা শিখে 
ফেলেছলেন। কলকাতায় এসে ঈশ্বরচন্দ্র বড়বাজারের 


একট পাঠশালায় ভাত হন । 
ঈশ্বরচশ্দ্রের $পতার একান্ত ইচ্ছা ছিল প্ঢুকে 
সংক্কৃত সাহত্যে পাঁণ্ডত করা ৷ 1829 সালে ঈশ্বর- 


চন্দু সংস্কৃত কলেজে ভাত‘ হন । তাঁর পিতার মনোগত 
অভিপ্রায় ছিল পঢ়ু্রযেন পঢরুষানুক্রমক পেশা গ্রহণ করে 
এবং চতুম্পাঠাী খুলে সাধারণের মধ্যে সংগ্কৃত সাহত্য 
ও সংক্কতর প্রসার সাধন করে। অত্যচ্পকালের 
মধ্যেই বিদ্যাসাগর অসাধারণ মেধাব' ছাত্ররবপে পাঁরাচিত 
হয়ে ওঠেন । 1831 সালে তান মাসিক পাঁচ টাকা 
ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। দরিদ্রতার ফলে সন্ধ্যাকালে 
উপযুন্ত আলোর অভাবে তান রাস্তার আলোকনক্তম্ভের 
ন’ঁচে দাঁড়িয়ে বিদ্যাভাস করতেন । 

মাত বার বছর পাঁচ মাস বয়সে (1829-42 ) 
ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় বিভন্ন সাঁহত্য, বেদান্ত, 
স্মৃতি, ন্যায়, অলংকার এবং জ্যোতষ শান্তর অধ্যয়ন 
করেন! অসাধারণ মেধার ফলে তান প্রাত বংসর 
ছাত্ৰবৃত্তি লাভ করতেন বাৰ্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের 
সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান অঁধকার করেন ও নগদ আশ টাকা 
পঢ়রুকার পান । j 

ঈশ্বরচন্দ্রের উপর পিতামাতার প্রভাব আঁত শৈশব- 
কাল থেকেই ছল । সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় তান 
তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন এবং আজ'ীবন তাঁদের একান্ত 
অনুগত ছিলেন । ধৈর্য, সাঁহফ্ণুতা, দয়া, চারিত্রিক 
শহাচিতা, *পষ্টবাদিতা, ক্বজনপ্রণীতি, ন্যায় ও সত্যের 
প্রাত অবিচল আদ্হা এই সকল চারব্রক গ:ণাবল' 
উত্তরাধিকার স:ত্রে বিদ্যাসাগর {পিতামাতার কাছ থেকে 
লাভ করোছলেন। 

কলকাতার ছাত্রজীবনে বড়বাজারের যে বাড়তে 
{বদ্যাসাগর থাকতেন সেইখানে রাইমাণ দেবা নামে 
জনৈকা মাঁহলার কাছ থেকেও মাতৃবৎ দেহ ও দয়া 
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পেয়োছলেন। তাঁর সদয় ও র্েহপূর্ণ ব্যবহারে 
বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হয়ে নারীর শিক্ষা ও সামাজিক 
মযদা প্রতিষ্ঠার জন্য সবশেষ আগ্রহী 
হয়েছিলেন । 

ছাত্র হিসাবে যেমন, মানুষ {হিসাবেও ঈশ্বরচন্দ্রের 
তেমন অসাধারণ খ্যাতি ছিল। সংক্কৃতে পাণ্ডত হয়েও 
তিন ইংরাজি চচা করতেও দ্বিধাবোধ করেনানি। 
1830 সালে তান যখন সংক্কৃত ব্যাকরণের ছাত্র, সেই 
সময় তিনি সংগ্কৃত কলেজে ইংরাজি ক্লাসের ছাত্ররূপেও 
যোগদান করেন৷ 1834-35 সালে তান ইংরাজি 
ভাষায় পারদার্শি'তার জন্য পঢুরস্কার লাভ করেন। 
ফোট উইলিয়াম কলেজে প্রথম পাণ্ডতরূপে কর্মরত 
বিদ্যাসাগর ডাঃ দ:গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 
ইংরাজি বিদ্যায় পারদর্শী হবার জন্য ইংরাজী ভাষা 
অনুশাঁলন করতেন। 1841 সালে তান হন্দা 
ভাষাও চচা করেন। 1839 সালে তান হিন্দু ‘ল' 
কাঁমাটির পর'ক্ষায় যোগদান করেন এবং সসম্মানে কৃত- 
কার্য হয়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন । 

1841 সালে ‘শিক্ষা লাভ শেষ করে 'বদ্যাসাগর 
সরকার" চাকুরীতে যোগদান করেন। ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের প্রধান পাণ্ডতরবপে তাঁর কর্মজাঁবন শহর 
হয়। সংগ্কৃত কলেজের সহকারা সাঁচবরৃপে তান 
কলেজের উন্নত সাধনের জন্য কিছু কিছু প্রস্তাব উত্থাপন 
করলেও তা কাউাঁন্সল অফ এডুকেশন অগ্রাহ্য করেন। 
এতে অপমানিত বোধ করে ঈশ্বরচন্দ্র পদত্যাগ করেন। 
1849 সালে তান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক 
পদে ‘নযনুন্ত হন। 1850 সালে তিনি সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক পদে ‘িযুন্ত হন । মাত্র এক 
বছরের মধ্যেই তান কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন । 

অধ্যক্ষপদে থাকাকাল'ঁন ঈশ্বরচন্দ্র 1855 সালে 
হুগলাঁ, মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং নদাঁয়া জেলার 
বিশেষ (বিদ্যালয় পারদর্শকরুপে নিযুন্ত হন । এই 
আঁতাঁরন্ত দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য তাঁকে মাসে পাঁচশত 
টাকা বেতন দেওয়া হত। এই সুযোগকে কাজে 
লাগিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এই জেলাগুলির বিভন্ন অঞ্চলে 
কয়েকটি আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় ও নার শিক্ষায়তন 
স্থাপন করেন। কিন্তু তৎকালীন 'ডরেক্‌টর অব 
পাবাঁলক ইনস্ট্রাকশান ঈশ্বরচম্দ্রের এবশ্বিধ কার্যকলাপে 
অসভুষ্ট হন । ফলে 1858 সালে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় 
সরকারী চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন । তবে শশিক্ষা- 
সংক্লান্ত বিষয়ে পরবর্তী লেফ্‌টেনাণট গভর্ণ'রগণ 
সর্বদাই তাঁর অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। 


২৫২ 


ঈশ্বর চচ্ছু {বদ্যাসাগর 


ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বাীকৃতিদ্বর্‌প 
সংষ্কৃত কলেজ কৰ্তৃপক্ষ তাঁকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধিতে 
সম্মানিত করেন৷ এক অসামান্য সমাজ সংস্কারকর্‌পে 
চিহ্নত করে 1880 সালে মহারান' fভক্‌টোরিয়া তাঁকে 
সি. আই. ই. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন । 1864 
সালে তান ইংলণ্ডের রয়াল এশিয়াঁটক সোসাইটির 
‘সম্মানীয়’ সদস্য পদে মনোনীত হন৷ 

কেবল প্রখর পাণ্ডিত্য ও অগাধ জ্ঞানের জন্যই নয়, 
পাশাপাশি সমাজ ও 'শক্ষাক্ষেত্ৰে তাঁর যুগাস্তকারণী 
সংক্কার সাধন ও সমাজের ন'ঁচু তলার প্রাত অকত্রিম 
স্নেহ ভালোবাসা এবং দাঁরদ্র ও বাণ্টিতের প্রীতি অপরি- 
সাম দয়াল তাই তাঁকে দেশবাসীর কাছে সবার প্রিয় 
মানষ করে রেখেঁছল । অসামান্য বদান্যতা ও মানব- 
তার জন্য তাঁর কথা দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবান্থিত 
ঘরেও শোনা যেত ৷ 

শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর কতকগুলি 
বিদ্যালয় স্হাপন করেন এবং সংস্কৃত কলেজেও বিছ 
কিছ: পাঁরবর্তন সাধন করেন । ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের 
জন্য তান নানাবিধ সুযোগ-সৃবিধার ব্যবস্থা করেন । 
নিয়বর্ণে'র ছাত্রদের অবাধ প্রবেশের জন্য {তানি রক্ষণশীল 
সংস্কৃত কলেজের দরজাও খুলে ধরেন। 

1864 সালে তান বিখ্যাত মেট্ৰোপলিটান কলেজ 
দ্থাপন করেন৷ গভর্ণ‘মেণ্ট ওয়ার্ড'স, ইনস্টিটিউশান, 
দি হিন্দ্‌ ফ্যামাল এ্যাননইউটি ফাণ্ড এবং দেবেন্দুনাথ 
ঠাকুর কর্তৃক প্রাতণ্ঠত তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁর 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছল । ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন 
ফর দি কাল:টিভেশান অব সায়েশ্সও তাঁর স/িয় 
সহযোগিতা ও আ্থ'ক অনুদান থেকে বাঁণ্টত হয়নি। 
1853 সালে তানি একাঁট অবৈতানক শিক্ষায়তন স্থাপন 
করেন ৷ 1890 সালে তাঁর মাতার স্মৃতি রক্ষায় স্বগ্রামে 
‘বাঁরাসংহ ভগবতা 'বদ্যালয়' নামে একটি 'বদ্যালয়ও 
প্রতিষ্ঠা করেন । 

সংক্কৃত ও শাদ্ব্ নিয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করলেও 
বিদ্যাসাগর ছিলেন উদার মতাবলম্বী। 1849 সালে 
{ডুক্কওয়াটার বেথুন নারী শিক্ষায়তন দ্থাপন করলে 
{হন্দ; সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের তাঁৱ বিরোধিতাকে 
উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর বেথুন সাহেবের 'বদ্যালয়ের 
সেক্রেটারাীরপেও কিছুদিন এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 
তংকালান বাংলার গভর্ণ'র মিঃ হ্যালিডে 'বিদ্যাসাগরকে 
গ্রামাণ্ডলেও নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ উৎ- 
সাঁহত করেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাংলা গদ্যের 


ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর 


জনকও বলা হয়। দ:র্‌হ সংক্কৃত শব্দের শ্‌ঙখল 
থেকে 'তানিই প্রথম বাংলা ভাষাকে মন্ত করে সহজ ও 
সৃলাঁলত ভাষায় রুপাস্তারত করেন ৷ রবান্দ্রনাথ তাঁকে 
এই কারণেই “শিল্পণ' আখ্যা দিয়েছিলেন। বর্তমান 
বাংলা ভাষার লালিত্য, এশ্বর্য, সহজবোধ্যতা ও মাধুর্য 
এক কথায় তাঁরই অবদান ৷ 

এত ব্যস্ততার মধ্যেও তান সাংবাদিকতার প্রতিও 
আকষ্ট হন । 'সর্বশুভঞ্করা' পারিকায় তান বিধবা- 
{ববাহ্‌ সমর্থ'ন করে প্রবন্ধ লেখেন ৷ অক্ষয় কুমার দত্ত 
প্রায়শই তাঁর প্রবন্ধাদি বিদ্যাসাগরকে দিয়ে সংশোধন 
কাঁরয়ে নিতেন! তখন 'বদ্যাসাগর ‘তত্ত্ববোধিনী’ 
পাঁতকার লেখা নিবচিক ম"্ডলার সদস্য ছিলেন । তৎ- 
কালগন (1855) বিখ্যাত পাঁতিকা ‘সোমপ্রকাশে'র 
সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল । “হিন্দ, প্যাঁট- 
য়ট’ পাঁত্রকাটির দঃঃসময়ে 'বিদ্যাসাগরই পাঁত্রকাটর 
প:ণঃপ্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। 

সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামর বিরুদ্ধে ববদ্যা- 
সাগর আমরণ আপোষহ'ন সংগ্রাম করে গেছেন। বহ- 
{ববাহ প্রথা দ:রাভূত করা ও {বধবা-াববাহ প্রবর্তনের 
জন্য “তান আন্তারক প্রচেষ্টা করেন। সমগ্র হিন্দু 
শাস্দ্ পুজ্খান:পন্খরুপে অধ্যয়ন করে এই সামাজিক 
সংস্কারের স্বপক্ষে তান শান্দসম্মত যহন্তর অবতারণা 
করেন। তৱ বিরোধিতার সম্মুখে তাঁর লেখনাও 
ভাঁৱতর ' হয়ে ওঠে । ববিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করার 
জন্য তান মহামান্য সরকার বাহাদ:রকে লিখ তভাবে 
অনুরোধ করেন এবং {নজ পত্রের সঙ্গে জনৈকা 
{বধবা বাঁলকার বাহ য়ে দৃষ্টান্ত হ্হাপন করেন! 

{বিদ্যাসাগরের সাহত্য-প্রাতভা {ছল অসাধারণ । 
তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে ‘বেতাল পণ্টবংশাঁত', 
‘বাংলার ইাঁতহাস’, ‘বোধোদয়', ‘সংগ্কৃত ব্যাকরণ 
উপক্রমণকা’, ‘খজুপাঠ', ‘ব্যাকরণ কোঁমনদাঁ' (4 খণ্ড), 
“শকুন্তলা', “বিধবা বিবাহ প্রচালত হওয়া উঁচিত কিনা 
এতৎ ‘বষয়ক প্রস্তাব’, বর্ণ পরিচয়’, ‘কথামালা’, 
‘চারতাবলণ', “সাঁতার বনবাস’, “ভ্রান্তাবলাস', ও 
‘ভূগোলে খগোলে বর্ণনম্‌' ইত্যাদি {বিশেষ উল্লেখ- 


দবদ্যাসাগল কর্তৃক সম্পাদিত কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য 
অন্যতম ‘আননদ্দ-মঙ্গল’, ‘বেতাল পাচা’, 
‘বুঘুবংশম’, “্করাতাজনিয়ম’, ‘সর্বদর্শন স্‌ংগ্রহ’, 
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ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর 


ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন । ডাল, বেচুন, হ্যালিডে, 
{সট্‌ন-কার, বিডন, মাশলি এরকম বিখ্যাত ব্যান্ড 
ছাড়াও অন্যান্য বিদেশীদের সঙ্গে তাঁর ছল ঘনিচ্ঠ 
যোগাযোগ ৷. খুব সম্ভবতঃ বিদেশী সাহচর্যে'র প্রভাবেই 
তাঁর চাঁরত্রে গড়ে ওঠে অনমনায় দৃঢ়তা | উদারমতা- 
বলম্বী বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা সর্বদাই ছল প্রগাঁত- 
শাল। সমাজ-সংগ্কারের মাধ্যমে এই প্রগাঁতশীল 
চিন্তাধারা সমাজের সর্বস্তরে ছাঁড়য়ে দেবার জন্যই তান 
অন:;ক্ষণ প্রচেষ্টা করে গেছেন। 

কোনরকম সংকার্ণ'তা তাঁর চিন্তা বা কর্মকে কখনও 
প্রভাঁবত করেন৷ বাঙ্গালী পাঁণ্ডতের চরাচাঁরত 
পোষাকই 'তাঁন পরতেন। তাঁর দানশীলতা ও 
মানবপ্রণীত সর্বজনাবাঁদত। বেশ কয়েকাঁট দাঁরদর 
পরিবার ও দ:ঃ্হ ছাত্রবৃশ্দ তাঁরই একান্ত অনধুদানে 
{দনাতপাত করতো । দাঁরদ্র, নিপণীড়ত মানুষের 
প্রাত তাঁর ছল অপারসাঁম দয়া: ও মমতা । 
{কম্ভু কোনর্‌প ভাবালতা বা অবান্তবতা তাঁর 
একাঁদকে ‘তাঁন ছিলেন যেমন 
যুক্তবাদী, 
কঠোর ও আপোষহীন । পাশ্চাত্য শিক্ষাকে তান 
গ্ৰাগত জানাতেন, কন্তু এই সম্পর্কে কোন অন্ধভান্ত 
তাঁর ছিল না৷ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দশক্ষা ও সংস্কাঁতর 
সমন্বয়ের ভাত্ততে {শক্ষাব্যবহ্হা গড়ে তোলাই ছল তাঁর 
প্রধান লক্ষ্য ৷ 

সাধারণ প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলতে যা বোঝায় 
{বদ্যাসাগর তাঁর প্রতি বিদ্দনমাত আক্‌ষ্ট হন ন। 
সর্বানয়ন্তা ঈশ্বরের চিন্তা ‘তাঁন করেন নি! পৃথিবীর 
মানুষের দনঃখ-কচ্ট, ব্যথা-বেদনা ও আনন্দ নিয়েই 
তাঁর সকল চিন্তা ভাবনা ৷ 'বদ্যাসাগর কখনও কোন 
বাজনৈতক কার্যকলাপে যযন্ত হন ঠন। 

ঈশ্বরচন্দ্র বনিতাম্ত সাধারণ মানুষের ন্যায় জাবন- 
যাত্রা বাহ করতেন। {কিন্তু তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও 
মানসিকতা ছিল উচু সরে বাঁধা । {তানি আঁত দুঃহ 
অবদ্হা থেকে মোটামুটি স্বচ্ছল জণবনযানায় উন্নীত 

। সমাজে তান ছিলেন সকলের অসাম 

শ্রদ্ধার পানর! কিন্তু তাঁন কোনাঁদনই সমাজের উচ্চ 
শ্ৰেণাীভুন্ত হন বি । 

সাধারণ ধুতে, চাদর ও বিখ্যাত তালতলার চাঁট 
পায়ে ববদ্যাসাগরের এই পাঁরাচত আঁত সাধারণ চেহারা 
প্রখর ব্য'্তত্ব ও স্বাতন্ত্যবোধে অসাধারণ হয়ে দেখা 
দত । পোশাকে ও ব্যবহারে সহজ, সরল বিদ্যাসাগর 
হ্বভাবে ও আচরণে ছলেন সতেজ ও সংদঢ়। তাঁর 
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উধৰ্বতন ইউরোপাাঁয় অফিসারদের সঙ্গে আলাপ আলো- 
চনায় তিনি কখনও হানমন্যতা প্রকাশ করেন নি । 
একজন সমাজ-সংস্কারক, বহু-বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ 
- করণের পক্ষপাতী, বিধবা-বিবাহ ও নারাঁ শিক্ষার 
সমর্থক, শিক্ষাবিদ, সাহত্যসেবাী, মানব-হতৈষা, 
একনিষ্ঠ জাতায়তাবাদ', তাঁক্ষম আত্মময্দাবোধসম্পন্ন 
ও নিভণীক চারত্রের মাননষরুপে ঈশ্বরচন্দ্র (বিদ্যাসাগর 
এক অসাধারণ উজ্জল জ্যোতিচ্কস্বর্‌প । রাজনীতিতে 
কখনও তাঁর অন:প্রবেশ ঘটোঁন সত্য, কিন্তু জাতায় 
জ'ঁবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অপরিস'ঁম অবদান জাঁতর 
চেতনাবোধ ও চাঁরত্র গঠনে এক অনন্যসাধারণ ভুমিকা 
গ্রহণ করেছে। 


[Brojendranath Baonerjee—Sahitya- 
sadhak Charitmala ; Shambhunath Vidya- 
ratna—Vidyasagar ©  Bhramanirash ; 
Chandi Charan Bandopadhyaya—Vidya- 
sagar ; Vidyasagar Granthabali, Vols! 
& Il; Benoy Ghosh—Vidyasagar © Bon- 
gali Samaj, Vols | & Il ;—Vidyasagar © 
Tatkalin Banga Samaj ; Bihari Lal Sarkar 
—Vidyasagar ; Mani  Bagchi—Vidya- 
sagar; C. E.  Buckland—Lieuteanant 
Governors of Bengal, Vol I1.] 


( এস. ঘোষ ) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইশ্বর শরণ ( মণ ) ( ১৮৭৪-১৯৪৭ ) 
Iswar Saran ( Munshi ) ( 1874-1947 ) 


1874 সালের 26 আগচ্ট উত্তর প্রদেশের গোরখ- 
পঢর অণ্টলে ঈশ্বর শরণ মুন্সী জন্মগ্রহণ করেন। 
মু্সী পারবারের আদি বাসম্হান ছিল বিহারের ছাপরা 
জেলায় । তাঁর পিতা মুন্সী ছোটু=লাল উাঁকল ছলেন। 
তিনিই গোরখপ:ুরে বসতি চ্হাপন করেন। তাঁর 
মাতার নাম বামমতা দেবা । 

চিরাচারত প্রথা অনুযায়ী ঈশ্বর শরণের প্রাথামক 
শিক্ষা শুরু হয় উদ ও ফার্স" ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে । 
পরে চ্হানীয় খঢ়াঁষ্টান মিশন ক্কুলে ভার্ত' হন । 
এলাহাবাদ বিশ্বাবদ্যালয় থেকে তান যথাসময়ে স্নাতক 
ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তকালে তান পৈতৃক 
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২৫৪ 
পেশা গ্রহণ করে আইনজ'বারুপে এলাহাবাদ 
হাইকোর্টে যোগদান করেন। 


তিনি শিবরান'ী দেবাঁকে বিবাহ করেন। তাঁর 
মৃত্যুর পর মতখরান! দেবার সঙ্গে তাঁর পুনরায় বিবাহ 
হয়। প্রথমা পত্নীর গর্ভে তাঁর দুই পঢত্র ও একট 
কন্যা জন্মে । দ্বিতাঁয়া পত্নী মখরান'র গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করে একটি পঢন্র ও একটি কন্যা । তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র 
হাইকোর্টের বিচারপাঁত পদে উন্নীত হন । 

অল্প বয়স থেকেই ঈশ্বর শরণ কয়েকজন একানিচ্ঠ 
ব্ৰহ্মজ্ঞান! ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন । মিসেস আযান 
বেসান্ত ও জর্জ‘ আরুণ্ডেলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্ত- 
রঙ্গতা ছিল । ব্রহ্ম বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর নিষ্ঠা 
ও ভান্তি ছিল । সেইসঙ্গে উদার রাজনৈতিক মতাদর্শের 
প্রতিও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। জেমস: সিল ও 
চাল্স* ব্র্যাডল-এর রচনা দ্বারা তানি {বিশেষ প্রভাবিত 
হন। পাঁণ্ডত মদনমোহন মালব্য, বাব; গঙ্গাপ্রসাদ 
বৰ্মা, পণ্ডিত মতিলাল নেহর্্‌, তেজ বাহাদুর সপ্রু 
প্রভূতি বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে ও 
সাহচর্যে আসার ফলে ঈশ্বর শরণ সর্বভারতায় জাতায় 
কংগ্রেসে যোগদান করেন। 1910 সালে তান উত্তর 
প্রদেশ রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং 
1918 সালে উত্তর প্রদেশ প্রাদেশক কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি হন । শাসনতাণ্ব্ৰিক সংস্কার বিষয়ে আলো- 
চনার নিমিত্ত উধ্বতন কর্তৃপক্ষের সৃপারিশ ক্রমে তিনি 
লিওনেল কাঁটি‘সের সঙ্গে আলোচনা করেন। অসহ- 
যোগ আন্দোলনের পর্ব পর্যন্ত ঈশ্বর শরণ কংগ্রেসের 
সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরবর্তণকালেও জাতীয় কং- 
গ্রেসের প্রতি অনেক বিষয়ে তাঁর আনুগত্য লক্ষ্য করা 
যায় । 1921 সালে একজন নর্দ'ল প্রার্থীরৃপে তিনি 
ভারতাঁয় আইন পরিষদের সদস্য িবর্চিত হন এবং 
সদস্য থাকাকালীন সর্বদাই তান সরকারের বিরোধ 
পক্ষভুন্ত ছিলেন । 

ঈশ্বর শরণ একজন প্রকৃত জাতায়তাবাদ! ব্যান্ত । 
প্রাদোশকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকাঁর্ণতা থেকে তানি 
সম্পূর্ণ মুন্ত ছিলেন। কফ্বাধান ভারতবর্ষের মহ- 
মান্বিত মচর্ত' তান মানসচক্ষে দেখতে পেতেন; 
আনুন্দে "পঢলাঁকত হতেন । দ:ভগ্যবশতঃ তাঁর জগীব- 
দ্দশায় তান দেশকে ফ্বাধীন হতে দেখতে পেলেন না । 
{তান প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবদ্হাকে আদর্শ বলে 
বিবেচনা করতেন এবং শাসনতান্ব্রিক উপায়ে এই 
আদর্শ বাস্তবায়িত করতে তানি সচেষ্ট হন। এই 
কারণে তান অসহযোগ অথবা আইন-অমান্য 
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আন্দোলন, কোনাটিতেই যোগদান করেন নি । তান 
স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শকে সমর্থন করতেন। 
তাঁর মতে, “প্রকৃত ও ব্যাপক স্বাদোশকতার একটা অঙ্গ 
এই স্বদেশী আন্দোলন, যাকে ‘জাতীয়তাবাদ’ আখ্যা 
দেওয়া চলে । দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদের যে বিপুল 
তরঙ্গ বয়ে চলেছে, তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই স্বদেশী 
আন্দোলন ৷” ‘তান কুটাীর-শিঙ্পের বিকাশকে সমর্থন 
করতেন এবং হ্হানায় ব্যবসায়ীদের উৎসাহত করার 

জন্য সরকারের কাছে দাবা জানাতেন। 
অসহযোগ আন্দোলনকে অনুমোদন না করেও 
ঈশ্বর শরণ ইংরেজ সরকারের দমনমলক নণাতকে 
কখনই বরদাস্ত করতে পারেন নি। তান কঠোর 
ভাষায় সরকারের কার্যে'র তাঁৱ সমালোচনা করেছেন। 
1922 সালে 18 জানুয়ারী আইন পাঁরষদে তান 
তাঁর ভাষণে জনগণের হিংসাত্মক কার্যে'র নন্দা করেন। 
সেই সঙ্গে আরও তাঁত ভাষায় সরকারের সমালোচনা 
করেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন দমন ও ব্যান্তদ্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করার জন্য ৷ “সরকার কংগ্রেস কামার 
সভাকে বে-আইন' বলে ঘোষণা করে জনগণের ব্যান্ত- 
ন্বাধধনতা খর্ব করেছেন। সেইজন্য অসহযোগ 
আশ্দোলনকারারা সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে 
অবতার্ণ' হয়েছেন। কারাবাস তাঁদের কাছে বভাঁ- 
শষকার স্থান নয়, পরস্তু তাঁথস্থানে রপোস্তারিত। 
অসহযোগ কোন রোগ নয়, একট লক্ষণ মার । কখনও 
এর ‘বিনাশ হতে পারে না। সুতরাং এই আন্দোলনের 
গাঁতরোধ করে বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং 
সরকারের পক্ষে কোন গঠনমুলক প্রকল্প গ্রহণ করা 
উচিত যার দ্বারা আন্দোলনের মুল কারণগুলি বিদ্‌াররত 
হয়৷’ আইন পাঁরষদের ভাষণে এই-ই ছল তাঁর 
বন্তব্য ৷ 
1933 সালের পর থেকে জগবনের শেষ কয়েকটি 
বংসর তান সমাজ-সংস্কারম্‌লক কানে আত্মানয়োগ 
তপঃশালগঁ জাঁতর উন্নীত সাধনের জন্য 
তান এলাহাবাদে হাঁরদন আশ্রম স্হাগন করেন। 
অস্পৃশ্যতা দ:রাীকরণ ও সাম্যবাদের প্রাত তাঁর যে 
গভ’র বিশ্বাস ছিল এই সংচ্হা তাঁর জীবন্ত উদাহরণ। 
সামাজিক সংক্কারের প্রাত তাঁর এই আগ্রহের প্রকাশ, 
ঈশ্বর শরণের অহ্প বয়সের কাজের মধ্যেও প্রাতফালত 
বন্ধ: স্হানায় ব্যন্তিবর্গ বিলাত 


হয়। তাঁর স্বজাঁত 
হতে প্রত্যাবর্তন করলে ঈশ্বর শরণ তাঁদের স্বাগত 


জানানে৷ ও সমাজে তাঁদের যথাযোগ্য সমাদর ও মর্যাদা 
রক্ষার ব্যবস্হা করতেন । {তানি বধবা-বিবাহ সমৰ্থন 


করেন। 
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করতেন । পরবর্তীকালে তান জাতিভেদ প্রথা 
দৃরীভূত করে বাভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রচালত 
করার পক্ষপাতী হন । বিভন্ন পত্র-পত্রিকায় ও জন- 
সভায় ঈশ্বর শরণ তাঁর এই সকল অঁভমত প্রকাশ 
করতেন । ইংরাজি, হদ্দী ও উদ£-_এই তন ভাষাতেই 
তানি সদ্দর বন্তুতা দিতে পারতেন । শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর 
অবদান ছল বহু ও বিশেষরুপে উল্লেখযোগ্য । কায়স্হ 
পাঠশালা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও আযান বেসাস্ত 
ক্কুল প্রভূত 'শক্ষায়তনের সঙ্গে তান আজাবন ঘাঁনচ্ঠ 
সংযোগ রেখেছেন। 


[Indian National Congress Procee- 
dings 1908, Madras Session ; Indian 
Legislative Assembly Debates, 1922-24; 
N. N. Mitra(Ed.)—The Indian Annual 
Register, 1923 and 1924; Personal inter- 
view of the Research Fellow with Shankar 
Saran, son of Munshi Iswar Saran. ] 


( এল. দওয়ানা ) ৰিশ্বেশ্বর প্রসাদ 


উইালয়ম ওয়েডারবার্ণ* ( স্যার ) ( ১৮৩৮-১৯১৮ ) 
William Wedderburn (Sir ) (1838-1918) 


»কটল্যাণ্ডের এডিনবরা শহরের, 2 নদ্বর জ্যাথল 
ক্রেসেণ্টে, 1838 সালের 25 মার্চ উইলয়ম ওয়েডার- 
বার্ণ জন্মগ্রহণ করেন৷ ব্যালিনডিনের দ্বিতাঁয় ব্যারনেট 
স্যার জন ওয়েডারবার্ণ এবং ইচ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
কর্মচারী উইলিয়াম মিলবার্ণেশ্র কন্যা হেনারয়েট 
লুইসার ষণ্ঠ ও কনিষ্ঠ সন্তান ছলেন ওয়েডারবার্ণ। 

‘ চ্কটল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী অণ্টলের বাসিন্দা 
ওয়েডারবার্ণেরা এক সুপাঁরচিত প্রাচীন পাঁরবার । 
1807 থেকে 1837 সাল পর্যন্ত স্যার জন ইণ্ডিয়ান 
সভিল সাঁ্ভসে যুক্ত লেন । উইলিয়মের জ্যেগ্ঠ 
ভ্রাতা জন ওয়েডারবার্ণ ছিলেন {হসার জেলার জেলা- 
শাসক ও তহশালদার; 1857 সালের মহাবদ্রোহে, জন 
তাঁর স্রী ও একমাত্র সন্তানকে হত্যা করা হয়। উই- 
লয়মের অপর ভ্রাতা ডোঁভড সে যুগের লোকেদের 
তুলনায় ভারতবর্ষের বিষয়ে অনেক বেশী খনাঁটিনাঁট 
ববষয় জানতেন । 

1878 সালের 12 সেণ্টেম্বর গ্রিউকর্ণের নৰ্থ 
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পেরট ম্যানরের হেনৰি উইলিয়স হস্‌কিষ্ল-এর 
কন্যা র'শের সঙ্গে উইলিয়মের বিবাহ হয়। 

1844 সাল অবধি স্বদেশের লেখাপড়া যথাসময়ে 
শেষ করে, উইলিয়ম সুইজারল্যান্ড এবং ইতালী পাড়ি 
দেন-_এই সফর ভাবষ্যতের বিভিন্ন ধ্যান ধারণা গঠন 
করতে যথেষ্ট সাহায্য করে । অষ্ট্রিয়ার অধীন ইতালী 
তখন জাতাঁয় সংগ্রামের প্রস্তুতিতে মগ্ন । উইলিয়মের 
বন্তব্য থেকে জানা যায়, ‘এক সহজ সরল ক*্পনাবিলাসাী 
বালকের পক্ষে স্বভাবতই জাতাঁয় চেতনাবোধ একপ্রকার 
সহানুভূতি জাগয়েছিল, ক্ষমতার চরম অপব্যবহার 
এবং বিদেশী শত্তির উৎপাড়নে ঘৃণাবোধ হয়েছিল সেই 
বালকের ।' ( উইালয়ম ওয়েডারবার্ণের দিনলিপি 
থেকে উদ্ধত ) ৷ 

বার্ণের কাছাকাছি Ho)! নামক চ্হানের এক 
বিদ্যালয়ে উইলিয়ম এবং ডোঁভড 1847 সালে যোগ 
দেন। 1851 সালে ওয়েডারবার্ণ পারবার লণ্ডনে 

' চলে এলে, সেই বছরই হেমন্তকালে উইলিয়মকে লরেটো 
হাউসে ভা্ত করানো হয়। অতঃপর উইলিয়ম 
এডনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন 1854 সালে এবং 
1857'এ আধুনিক ভাষা শেখার প্রেরণায় প্রায় ছয় 
মাস কাল ইউরোপ সফর করেন। 

এরপর 1859 সালের সিভিল সাঁ্ভ‘স পর'ক্ষায় 
বসেন উইলিয়ম । স্বল্প সময়ের জন্য আইন সংক্রান্ত 
শিক্ষা গ্রহণ করে, 1860 সালে ভারতবর্ষে চলে 
আসেন কাজকর্মে‘র ব্যাপারে ৷ 

ধারওয়ারের সহ-তহশালদার কাজের মাধ্যমেই তাঁর 
সরকার কাজকর্মে'র স্‌চনা হয় । 1860 সালে তান 
ধারওয়ারের সরকারা বিচারক নিযুক্ত হন। আইন 
আদালত ববযয়ে বিভিন্ন স্হানে--করাচাী, বোম্বাই 
ইত্যাদি জায়গায় নানা পদে কাজ করার পর ওয়েডার- 
বার্ণ-কে সন্ধবর অস্হায়। জুডিশিয়াল কাঁমশনার নযুন্ত 
করা হয়। এরপর 1874 সালে তাঁন সদর কোর্টের 
{বচারকের কার্যভার গ্রহণ করেন। 1882. সালে 
পৃণার 'ডি্ট্রিকূট এবং সেসন জজ 'নযুক্ত হন । 
1887-তে তাঁর অবসর গ্রহণের সময়ে ওয়েডারবার্ণ 
বোম্বাই সরকারের মুখ্য-সাঁচব পদে আসান 
ছিলেন। 

ভারতে কার্যকালে উইদিয়ম ওয়েডারবার্ণে'র দৃচ্টি 
ভারতের দ.র্ভ“ক্ষ, ভারতাঁয় কৃষকদের দারিদ্য, কৃষি খণ 
এবং পঢরাতন গ্রামীণ সমাজের প;ুনঃপ্রাতচ্ঠার প্রাত 
আকৃষ্ট হয় । 

কৃষিকার্যে'র বিকাশের জন্য পাঁরমিত হারে ম্‌ল- 
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ধনের বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে ওয়েডারবার্ণ' কৃষি-ব্যা*্ক 
স্হাপন করার পরামর্শ দেন। সরকারাঁ ডেট কোর্ট“- 
এর বিকল্প ব্যবহাররূপে তিন প্রাচীন ভারতের 
গ্রাম পণ্টায়েত সভা পুনগ“্ঠন করে, এক নতুন পরি- 
কল্পনা পেশ করেন। 

এই সমস্যাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার 
ফলে ওয়েডারবার্ণ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 
সংস্পর্শে আসেন | অবসর গ্রহণের পর, তান 
কায়মনোবাক্যে কংগ্রেসের কাজকর্মে“ সাঁক্িয় ভ্‌াঁমকা 
নেন-_তাই 1889 সালে বোচ্বাইতে কংগ্রেসের চতুর্থ“ 
অধিবেশন উদ্বোধন করার সময় মন্তব্য করেন, ‘ভারতের 
জনসেবায় শুধু আত্মানয়োগই কাঁর নি, তাদের “নিমক'ও 
খেয়েছি '। 

এর মধ্যে ভ্রাতা ডোঁভডের মৃত্যু হলে, 1879 
সালে ব্যারনেটের সমস্ত দাঁয়ত্ব উইলিয়মের উপর ন্যস্ত 
হয়। 1893 সালে লিবারেল দলের সদস্যরপে 
ব্যাজ্ফশায়ার অণ্টল থেকে ব্রিটিশ পাল“ামেণ্ট-এ নির্বাচিত 
হন তান । এই" সময়ে ভারতাঁয়দের প্রাত হাউসের 
বিমাতৃসনংলভ আচরণের তাঁব্র নিন্দা করে, ভারতায় 
অভাব অনযযোগ পালামেণ্টে-তুলে ধরেন । এই একই 
উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান পার্লামেণ্টার কাঁমট স্হাপন করে, 
প্রায় 1873 থেকে 1900 সাল অবধি তার সভাপাঁতর 
দায়িত্ব বহন করেন ওয়েডারবার্ণ। 

ভারতাঁয় আয়-ব্যয় বিষয়ে আলোচনার জন্য গাঁঠত 
ওয়েলাঁব কামশনে ( অথাৎ রয়্যাল কমিশনে ) ভারতের 
প্রাতনিধিত্ব করেন ওয়েডারবার্ণ । এহাড়া, ভারতায় 
দার্ভক্ষের তদন্ত এবং প্রতিকারের জন্য যথাযথ ব্যবস্হা 
গ্রহণের উদ্দেশ্যে, 1901 সালের জন মাসে গাঁঠিত 
‘ইণ্ডিয়ান ফেমিন ইউনিয়নের" কাজকর্মে“ও তান অংশ- 
গ্রহণ করেন । 

হাণ্ডয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিংশতিতম অধি- 
বেশনে অংশ গ্রহণ করার জন্য ওয়েডারবার্ণ 1904 
সালে বোম্বাইতে আসেন । স্যার হেনাঁর কটন এই 
সম্মেলনাঁটর উদ্বোধন করেন। 1910 সালের 25তম 
অধিবেশন উদ্বোধন করার জন্য ওয়েডারবার্ণকে 
আমন্ত্রণ জানানো হয়। 1889 সালের জুলাই মাসে 
তাঁর মৃত্যু অবাধ, তিনি কংগ্রেসের ব্রিটিশ কাঁমাটির 
সভাপাঁত ছিলেন । 

“লবারেল' মতাবলম্বী, উইলিয়ম গ্ব-শাসন 
পদ্ধততে বিশ্বাস করতেন । ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল 
কংগ্রেসের সংস্হাপকদের মত তাঁর ধারণা হল যে, 
ব্রাটশ কমনওয়েলথের ভাগ'ঁদার {হসাবে ভারতবর্ষের 
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ভাঁবষ্যৎ 
গ্রেসের 


সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে । 1907 সালে কং- 
স:রাট অধবেশনে, চরমপন্থীরা তলকের 
নেতৃত্বে কংগ্রেস থেকে 'বছিন্ন হলে, ওয়েডারবার্ণ 
অত্যদ্ত দঃঃখত হন । 1907 সালের মার্চ মাসে 
লর্ড মর্লে'র উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে দ্রুত সং- 
=কারের প্রয়োজনীয়তা এবং ‘আইরিশ ও রাশিয়ান 
মাংস্যন্যায' থেকে সংগৃহীত ‘মালমশলার' ভাঁত্ততে 
আন্দোলনের সম্ভাব্যতার {বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সতর্ক'- 
বাণ উচ্চারণ করেন। তাই যখন 1917 সালে 20 
আগস্ট ইংরেজরা ঘোষণা করে যে তারা চায় ভারতের 
জন্য এক উন্ন'তিকাম’ *্ব-শাসন পদ্ধধত-_ওয়েডারবার্ণ 
তাতে আশ্বদ্ত হন। বঢদ্ধিমত্তা ও বিবেকবোধের এক 
অপুর্ব সংমিশ্রণ ঘটোঁছল তাঁর চাঁরত্রে ৷ তাঁর সামাজিক 
সংস্কারের কর্মস্‌চাঁর অন্তর্গত ছিল মদ্যপানের কু- 
অভ্যাস বর্জ'ন | এই উদ্দেশ্যে তান প্রচালত 
আবগাঁর আইনের সংস্কার চেয়োঁছলেন। নারাঁ- 
শশক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান fচিরস্মরণাীয় হয়ে 
আছে, তাঁর প্রাতষ্ঠিত করাচির এক নার বিদ্যালয়ের 
মাধ্যমে-_পরে এই 'বদ্যালয়টি ‘ওয়েডারবার্ণ হন্দু 
গালল‘স্‌ স্কুল’ নামে পারচিত হয় । 

পঢুরাতনপন্থীরা ওয়েডারবার্ণকে রাজভান্তহীন, 
আমলাদের কাজকর্মের নশ্দ:ক ও ভারতীয় কৃষকদের 
সমর্থক ও যথার্থ সাহায্যকারী বলে বর্ণনা করলেও, 
তাঁর সনমাঁজ“ত ব্যবহারের সপ্রশংস স্বাঁকত জানাতেও 
তাঁরা কুণ্ঠত হন নি! 

ওয়েডারবার্ণে'র জাবনের সবাধিক কৃতিত্ব ভারতীয়- 
গণের মধ্যে জাতায়তাবোধের উণ্মেষকচ্পে তাঁর একাগ্র 
প্রচেণ্টা । তাই মণ্টেগ:-চেমস্‌ফোর্ড' সংস্কারের মধ্যে 
তন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর আজীবনের প্রচেষ্টার 
সফল প্রতিফলন ৷ এ বিষয়ে তাঁর নিজের মতামত, 
‘পাথিকীর ইাঁতহাসে বিরল, এমন এক সুশ-গ্খল 
ববপ্পবের আত্মপ্রকাশ আমরা আমাদের সম্মুবে যেন 
দেখতে পাচ্ছ ৷ 


[Ratcliffe, S. K.— Sir William Wedder- 
burn and the Indian Reform Movement, 
London, 1923; William Wedderburn's 
Dairy; B. B. Majumdar— Congress and 
Congressman in the Pre-Gandhian Ero.] 
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উচ্চরংগ্রে নাভলশঙকর ধেবড় ( ১৯০৫-১৯৭৭ ) 


Uchharangray Navalshankar Dhebar 
(1905—1977 ) 


উচ্চরংগ্রে নাভলশঙকর ধেবড় বর্তমান গঢজরাট 
রাজ্যের জামনগর থেকে এগারো মাইল দুরে গঙ্গাজলা 
নামে একটি ছোট গ্রামে 1905 সালের 21 সেপ্টেম্বর 
জন্মগ্রহণ করেন ৷ নাভলশঙকরভ. ধেবড় এবং উজমবাঈ- 
এর তান লেন একমাত্র পুত্র । তান ছিলেন নাগর 
গোষ্ঠীর অন্তভক্ত। পাঁরবারাঁটকে দারিদ্রের সঙ্গে 
কঠোর সংগ্রাম“ করতে হয়োছল ৷ এই সংগ্রাম যুবক 
ধেবড়ের মনে গভারভাবে প্রভাব বিস্তার করোঁছল । ধেবড় 
মান:বেনকে বিবাহ করেছিলেন । স্ত্রী মারা যাওয়ার 
পর রতন তাঁর সমগ্র জাঁবন উৎসর্গ করোঁছলেন জাঁতর 
সেবায় ! 

ধেবড়ের প্রাথামক শিক্ষা শর হয়েছিল রাজ- 
কোটের তালুক স্কুলে । মাধ্যামক শিক্ষা (তানি লাভ 
করেছিলেন বোম্বাই-এর টিউটোরিয়াল হাইস্কুল এবং 
রাজকোটের সৌরাষ্ট্র হাইস্কুলে । 1922 সালে তান 
রাজকোটট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পর'ক্ষায় উত্তার্ণ' হন। 
তারপর ‘তান বোম্বাই-এর সেণ্ট জোঁভয়ার স্কুলে 
যোগদান করেন । 'কন্তু 1923 সালে পদাৰ্থবদ্যায় 
অক্‌তকার্য হওয়ায় তান কলেজ ত্যাগ করেন। 
বোম্বাইতে এক সাঁলাঁসটরের দপ্তরে কাজ করার সময় 
{তান প্রাইভেটে আইন পড়তে আরম্ভ করেন (1923- 
28 সাল )৷ 1928 সালে {হন্দ ‘ল’ এ “ডা স্টিং- 
শান’ 'নয়ে তান হাইকোর্টের প্লাঁডারের পরুণক্ষায় 
উত্তৰণ হন । 

“তান আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং প্রায় প্রথম 
থেকেই আইনজ'ীবারংপে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। 
{কন্তু গান্ধীজীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে (তাঁন 1936 
সালে লাভজনক আইনব্যবসা ত্যাগ করে জাঁতর 
সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করার সঙ্কল্প 
গ্রহণ করলেন । : 

গান্ধীজার দার্শনিক চিন্তাভাবনা ধেবড়কে {বশেষ 
ভাবে প্রভাঁবত করোঁছল ৷ এছাড়া সদরি বল্লভভাই 
প্যাটেলেরও তান আস্থাভাজন হয়োছলেন।  ধর্ম- 
মনোভাবাপন্ন তাঁর বন্ধুস্থানায়দের মধ্যে ছিলেন মুনা 
শ্রী সন্ত বালাজাী, শ্রী বালকোবাজঁী এবং আচার্য 
রজনগীশ ৷ ধেবড় ভাই সংস্কৃত সাহিত্য এবং গান্ধীজাীর 
রচনাসমহ অত্যন্ত গভাঁরভাবে অধ্যয়ন করোঁছলেন। 
টলস্টয়ও তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বস্তার করোঁছলেন।। 


উচ্চরংগ্রে নাভলশঙ্কর ধেবড় 


তাঁর জাতীয় রাজকর্মের সুদাঁর্ঘ জ'ঁবন আরম্ভ 
হয় 1936 সালে যে সময় তিনি আইনব্যবসা ত্যাগ করে 
রাজকোট থেকে পাঁচ মাইল দরে থুরালা গ্রামে হ্হায়'- 
ভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন । প্রতিবেশী 
দৃভিক্ষপড়িত গ্রামে ত্রাণ সাহায্যের কাজ পরিচালনা 
করে তানি গ্রামের উন্নতসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। 
সেই বছরই রাজকোটের দেওয়ানের প্রবল ‘বিরোধিতা 
(সত্বেও তিনি গঠন করেন রাজকোট মিল কামাদার 
মজদুর সংঘ ; এই সংঘের চেয়ারম্যান করা হয় তাঁকে । 
আট বছর অচল অবস্থায় ছিল যে কাখিয়াওয়াড় রাজ- 
নৈতিক সম্মেলন সেই সম্মেলনকেও তানি পুনরু- 
জ্জীবিত করোঁছলেন। দেওয়ানের বিশেষ আপত্তি 
অগ্রাহ্য করে তান রাজকোটে অধিবেশন আহৰ্বান করতে 
সক্ষম হয়েছ লেন । এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন 
সদরি প্যাটেল এবং দরবার গোপাল দাস । 

1937 সালে ধেবড় রাজকোট দরবারের আদেশে 
গ্রেপ্তার হলেন । 'কস্তু জনমতের চাপে শাঁঘ্রই তাঁকে 
মুক্ত দেওয়া হয়। রাজকোটের শাসনতান্িক সং- 
ফ্কারের জন্য তান তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন৷ 
এই সংগ্রাম পাঁরণাত লাভ করে 1938-39 সালের 
বিখ্যাত রাজকোট সত্যাগ্রহে । শেষপর্যন্ত গান্ধীজাীর 
অনশন সত্যাগ্রহের সমাপ্তি ঘটয়োছল। জাতায় 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরৃত্বপূর্ণ অধ্যায় 
কারণ কংগ্রেস ক্রমশই দেশ'য় রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার 
গঠনের সংগ্রামে জড়িত হয়ে পড়েছল। রাজকোট 
সত্যাগ্রহের পরেই কাথিয়াওয়াড়ে দেখা দিল নজির- 
বিহাঁন দুর্ভিক্ষ । ধেবড় ত্রাণকার্য পরিচালনায় প্রধান 
ভূমিকা গ্রহণ করলেন । 

1941 সালে গান্ধাঁজী বিরামগাঁও-এ ব্যক্তিগত 
সত্যাগ্রহের জন্য ধেবড়কে নির্বাচিত করলেন । তাঁকে 
গ্রেপ্তার করা হল । ছ’ মাসের জন্য তানি কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হলেন । 1942 সালে ‘ভারতছাড়ো আন্দো- 
লনের’ সময় তানি আবার কারার;দ্ধ হন । 

ল্বাধীনতা অজ‘নের পর ভারতায় যুক্তরাজ্যের 
সঙ্গে কাখিয়াওয়াড় রাজ্যকে মিলিত করার জন্য এবং 
পরে কাথিয়াওয়াড় যুন্তরাজ্য গঠনকালে, যে রাজ্যটি 
‘সোরাষ্ট্র' নামে পরিচিত, তাতে তান বিশেষ ভুমিকা 
গ্রহণ করোঁছলেন ৷ 1948 সালে তান সোরাষ্ট্রের 
মুখ্যমন্ত্ৰী নিবচিত হলেন । তাঁর শাসনকালে গ্রামের 
উন্নতসাধনের জন্য সৌরাষ্ট্রের নানাবিধ সংস্কার 
সাধিত হয়েছিল৷ গ্রামীণ সংস্কারমলক কাজের 
মধ্যে ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ববদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, 
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চিকিৎসার সুবিধা, পানীয় জলের যথাযথ সরবরাহ 
এবং অমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা । কিন্তু তাঁর সবাধিক 
উল্লেখযোগ্য সংস্কার জ'ড়ত ছিল সোঁরাষ্ট্রের প্রজাস্বত্ব 
সমস্যার সঙ্গে । সেগুলি ল্যাণ্ড রিফর্ম আ্যাক্‌ট, 
বরখালি আ'যাবলিশান এ্যাকৃট, স্টেট এ্যাকুইজিশন 
এ্যাক্‌ট এবং এগ্রিকালচার ডেট রিলিফ এ্যাক্‌ট যার 
ফলাফলস্বরূপ ভাড়াটিয়ার সন্দেহাতীতভাবে তার 
জমির মালিক হবার সুযোগ পেলেন । 

মৃখ্যমন্ৰ্ৰী থাকাকালে এবং তারপরেও খাদি, 
গ্রামাণ শিল্প এবং অস্পৃশ্যতা দৃ্‌রাীকরণের জন্য গঠন- 
মূলক কাজের প্রাত তান বিশেষ মনোযোগ’ ছিলেন। 
1955 সালে তান ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেসের 
সভাপতি নিবাচিত হলেন। এই পদে তান প্রথম যা 
করেছিলেন তা হল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের 
সকলকে এক সপ্থাহব্যাপী একাঁট সম্মেলনে একাঁত্রত 
করা । কংগ্রেস কিভাবে কাজ করলে ভালোভাবে জাতির 
সেবা করতে পারবে তা স্থির করাই ছিল এই সম্মেলনের 
আলোচ্য বিষয় ৷ 

1960 সালে “শডহ্যুইল স্রাইব এরিয়াজ কমিশনের’ 
চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়েছিল তাঁকে! এ 


সংক্কান্ত রিপোর্ট তান 1961 সালে প্রেসিডেণ্টের 
কাছে পেশ করলেন । পরের বছর তান নবা্চিত 
হলেন লোক সভায়। 


গান্ধীবাদী একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করার জন্য 
1958 সালে তানি এডেনে গিয়েছিলেন । 1962 সালে 
আক্কায় অনাyষ্ঠত এণ্ট-নিউক্লিয়ার আমর্স* কনফারেন্সে 
‘তান যোগদান করেন এবং রাশিয়া ও ইটালি ভ্রমণ 
করেন । 

দেশের সামাজিক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত নানাবিধ 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধেবড় জড়িত ছিলেন৷ 1957 সাল 
থেকে 1962 সাল পর্যম্ত তান ‘ভারতাঁয় আদিম 
জাতি সংঘের’ সহ-সভাপাঁত নিযতুন্ত ছিলেন এবং 
1962 সাল থেকে 1964 সাল পর্যন্ত ছিলেন এই 
সংঘের সভাপতি । স্র্াঁজাতির অবস্থার উন্নীত সাধনের 
জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান রাজকোটের “বিকাশগ্‌ৃহে'র সঙ্গে 
তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছল । এছাড়া সোরাষ্ট্রের ভব- 
নগর জেলার সনোসারায় একাট গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং ‘লোকভারতাঁর’ সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল ৷ 1944 
সাল থেকে ঁতান ছিলেন 'রাষ্ট্রীয় শালার’ ট্রাম্টণ। 
বিরান বিদ্যা মন্দিরের তান ছিলেন সভাপতি এবং 
‘বল্লভ কন্যা’ বিদ্যালয়ের সভাপাঁত ছিলেন 1958 
সাল থেকে 1966 সাল পর্যন্ত । 1963 সালে খাদি 
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এবং গ্রামীণ শিল্প কাঁমশনের চেয়ারম্যান হয়োঁছলেন 
তান ৷ 

ঈশ্বরের প্রত ধেবড়ের ছিল অগাধ বশ্বাস । 'কন্তু 
{তান মনে করতেন যে মহার্ত' পুজোয় নয় কোনও 
স্বার্থ ব্যাতরেকে নিজেকে কাজে উৎসৰ্গ করাই হল 
ধর্বাভন্ন ধমবিলম্বাী 


পাঁশ্চমণী শিক্ষার প্রশংসা করলেও ধেবড় 
জাতীয় ‘শিক্ষার একজন গোঁড়া প্রবন্তা এবং তান রাষ্ট্রীয় 
শালা এবং লোকভারতাঁর সঙ্গে যন্ত fছলেন। 
প্রাথামক “শিক্ষার প্রয়োজনায়তাকে সম্প্ণভাবে 
উপলাঁক্ধ করোঁছলেন এবং সরকার কর্তৃক গাঁঠত 
প্রার্থামক শক্ষা কাঁমশনের তান ছিলেন চেয়ারম্যান ৷ 
সোঁরাষ্ট্রের কুটীর এবং গ্রামীণ নৃুশচ্প বিকাশের জন্য 
তান মনখ্য ভযঁমিকা গ্রহণ করোঁছলেন ৷ তান যন্ত্র- 
সভ্যতার বিরোধী ছিলেন না ‘কন্তু {তান মনে করতেন 
কোনও দেশের শিল্পগত ক্ষমতা বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে 
কুটগর শিল্পের প্রসারও প্রয়োজন ! গান্ধীবাদী বিষয়ে 
তান ইংরাজি, গদ্জরাটাী, {হন্দীতে নানাবধ রচনা 
{লখোঁছলেন, যেমন-—Goandhian Philosophy, 
Socialist Co-operative, Gandhiji as a 
Practical Idealist এবং Role of Panchayats 
in New India. {তান ছিলেন সরলতা এবং কর্মের 
প্রতীক । 

[Interview of ihe Research Fellow with 
the Private Secretary to Dhebar; Times 
of India, Files from 1957 to 1964; 
Dhebar, U. N.—Lectures on Gandhian 
Philosophy (Annamalai University),— 
Towards A Socialist Co-operative Cam- 


monwealth (Delhi, 1957) ;— Gandhian 
Thought (Kurukshetra Uni.) ;—Gandhili, 
A Practical Idealist (1964); Role of 


Panchayats in New India (Delhi, 1957) ;— 
A True Reformer (1955).] 


( কুনদুদ প্রসন্ন ) আর. কে. ধারাইয়া 
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হাডাল নামে ক্ষুদ্র এবং স্বল্প পারাচত একট গ্রামে 
1895 সালে 27 ডসেদ্বর উচ্জবল সিং জন্মগ্রহণ 
করেন৷ *পতার নাম ছিল সদর সুজন সং । 

সুজন সং“এর স্তর লক্ষ্মী দেবা দুই পুত্রের জম্ম 
‘্দয়োছলেন, শোভা সিং এবং উজ্জ্বল সিং ৷ বড় 
প্ঢত্রাট হয়োছল তার {পতার মতো । সে ছল 
দ’ঘকবঁত এবং ব্যবসার প্রাত আগ্রহী । ছোট ছেলে 
উজ্জল সং অনেকটা ছিল তার মায়ের মতো । সে দিল 
ছোটখাটো চেহারার এবং অত্যন্ত ধাৰ্মিক । 

উচ্জবল সিং ছিলেন ভালো ছাত্র । গ্রামের ধর্ম" 
শালা এবং মাদ্রাসার প্রথাগত শিক্ষা সমাপ্ত হলে তাঁকে 
অম্‌তসরে খালসা হাইগ্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
ক্লাসে শুধুমাত্র লেখাপড়াতে শাঁ্ষস্থানে থাকতেন তাই 
নয় খেলাধূলাতেও ছিলেন অসাধারণ । অচ্প দিনের 
মধ্যেই ‘তান হাঁক খেলায় পারদার্শ'তার জন্য ‘তারকা’ 
খেতাব অর্জ'ন করেন। 

একাট বৃত্তি লাভ করে উচ্জবল সং ম্যাট্রিক 
পরণক্ষা দেওয়ার জন্য লাহোরের মডেল স্কুলে ভাৰ্ত 
হন৷ এরপর ব্তান যোগদান করলেন সরকারী 
কলেজে ৷ তাঁকে কলেজ হাঁক একাদশের দলপাঁত 
নেবাঁচত করা হল এবং তাঁর দল 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
বখলায় জয়লাভ করে। 1916 সালে ইাঁতহাসে এম. এ. 
ধডগ্রী লাভ করেন উচ্জবল নসং ৷ 

কলেজ ছেড়ে দেওয়ার {কছুঁদনের মধ্যেই রাজ- 
নৈঁতক এবং শিখদের ৃবষয়ে উজ্জবল সিং-এর আগ্রহ 
দেখা দিতে থাকে। প্রধান খালসা দেওয়ানের সারয় 
সদস্য হয়ে গেলেন তান ৷ এই সংগঠনাঁট সেই সময় 
সার সুন্দর সিং মাঁজথয়ার সভাপাঁতত্বে শিখদের 
একমাত্র সুসংগঠিত এবং প্রভাবশালী সংগঠন ছল । 
এখানকার সমস্ত নেতৃদ্থানীয় সদস্যরা রাজনণীাঁতর 
ব্যাপারে উদার মত পোষণ করতেন {কম্ভু {শখদের স্বার্থ 
বুক্ষায় ছিলেন প্রবল আগ্রহী ৷ মণ্টো-মর্লে সংশ 
চ্কারের সময় এবং প্রথম বশ্বঘুদ্ধের পর তদানান্তন 
ভারতসাঁচৰ মঃ মণ্টেগৰ যে সময় ভারতে এসোঁছলেন 
স্মারকালাঁপ প্রদান 
সফল করতে তাঁরা 
দন্থর করলেন শিখদের সমস্যাঁ্দ ব্ৰিটিশ শাসকবর্গেরর 
সম্মুখে পেশ করার জন্য প্রাতানাধ প্রেরণ করবেন। 
উজ্জল সিং তখন সবেমাত্র কলেজ ছেড়েছেন এবং 
জনজীবন সম্পর্কে তাঁর আঁভজ্ঞতা মাত্র কয়েক বছরের 
তবু লণ্ডনে প্রোরত {শখ প্রার্তানাধ দলে তাঁকে সদস্য 
মনোনীত করা হল । যাঁদও প্রাতানাধদলাঁট উদ্দেশ্য 
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সাধনে ব্যর্থ হয় ; কিন্তু উজ্জ্বল সিং সেখানে ভারত- 
বর্ষের উল্লেখযোগ্য সংখ্যালিষ্ঠ শিখ সম্প্রদায়ের অবস্থা 
সম্পর্কে ইংলণ্ডের মতকে অবাঁহত করাবার জন্য 
অসংখ্য প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের সঙ্গে এবং পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখাও 
করেছিলেন । 

উজ্জল সিং শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কাঁমাটিতে 
নিবাঁচিত হয়োছলেন। তানি ছিলেন এখানকার 
প্রতিষ্ঠাতাদের একজন । 1930 সাল পর্যন্ত তিন 
এই কমিটির কাজ করে গিয়েছেন। এরপর আর 
তিন নিবচিনে অংশগ্রহণ করেন নি । 

1926 সালে উজ্জ্বল সিং এর সংসদ জ'বন 
আরম্ভ হয় । সেবছর নিদল প্রারথণরুপে শিখ পোঁর 
নিবচিন কেন্দ্র থেকে বিনা প্র্তদ্বাদ্দিবতায় (তান পাঞ্জাব 
বিধানসভায় এলেন । 1927 সালে গ্ুুরদুদ্বার সংস্কার 
আন্দোলন চলাকালে আকালি বন্দীদের মুক্ত না করার 
কারণে প্রতিবাদ স্বরূপ তান বিধানসভার সদস্য পদ 
থেকে ইস্তফা দিলেন। 1930 সালে একই নিবচিন 
কেন্দ্র থেকে {তনি অপ্রাত্দ্বনদ্বীরুপে ফিরে এলেন । 

1930 সালে ব্ৰিটিশ সরকার প্রথম গোল টেবিল 
বৈঠক আহবান করলে বৈঠকে শিখ সম্প্রদায়ের প্রাতি- 
নিধিত্ব করার জন্য উজ্জ্বল সিংকে মনোনাঁত করা 
হল। ভারতবর্ষকে শ্বায়ত্তশাসনাধিকার অপ“ করার 
জন্য সাংবধানিক সংস্কার নিয়ে আলোচনা করাই 
ছিল এই সভার উদ্দেশ্য । ‘ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি’ 
এবং সভার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে তান কাজ 
করোছলেন ৷ কিন্তু এই বৈঠকে কোনরকম সিদ্ধান্তে 
উপনাঁত হতে না পারায়, ভাইসয়য় গান্ধীজী এবং 
কংগ্রেসকে 1931 সালে আহুত দ্বিতীয় গোল টেবিল 
বৈঠকে যোগদানের জন্য সম্মত করালেন । গান্ধাজী 
কংগ্রেসের মতান:সারে এখানে সমস্ত দেশের সমস্যাকে 
তুলে ধরলেন। এই সম্মেলনেও শিখ সম্প্রদায়ের 
সমস্যাসম্‌হের মুখপাত্ররপে উজ্জ্বল সিংকে মনোনীত 
করা হয়োছল। এই সম্মেলনও আশাপ্রদ হল না। 
দেশের তংকালাঁন ভাইসরয় লড* উইলিংডন যখন 
পূর্বেকার দুই সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার 
উদ্দেশ্যে ‘সংস্কারের জন্য উপদেষ্টা কমিটি’ গঠন করে- 
ছিলেন উজ্জ্বল সিংকে তখন সেই কাঁমাটির সদস্য করা 
হয়। যাহোক গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের 
শ্বার্থকে জন্বাঁকার করেছিল যে সাম্প্রদায়িক রায় 
( Communal Award ) তার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ- 
দ্বর্‌প তিনি 1932 সালের আগষ্ট মাসে কমিটি থেকে 


২৬০ 


উজ্জল সং 
পদত্যাগ করেন । এলাহাবাদে অন:ষ্ঠিত 1932 
সালের একতা সম্মেলনেও তান যোগদান করে- 


ছিলেন। 

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি উজ্জ্বল সিং-এর 
বিশেষ আগ্রহ ছিল । 'বদ্রোহী মনোভাবাপন্ন তিনি 
ছিলেন না । তাঁর কাজকর্ম সামাবদ্ধ ছিল বিধান- 
মণ্ডল এবং জনসভায় ভাষণের মধ্যে । তিনি কখনও 
কৃত্রিমভাবে কথা বলতেন না এবং যাদি মনে করতেন 
যে তাঁর কাজের জন্য গোষ্ঠাঁ দ্বার্থ আরও সংরক্ষিত 
হবে তার জন্য তান দলায় সম্পর্ক ছেদ করতেন না। 
যেমন তিনি শিখদের বিরুদ্ধে বিভেদ সৃষ্টিকারণ 
সাম্প্রদায়িক রায়-এর পর গোল টোঁবল বৈঠকে অংশ- 
গ্রহণ করতে অগ্বাঁকার করেছিলেন। এছাড়া কয়েক- 
বছর পর 1942-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় 
সংসদের সঁচবের ( স্বরাষ্ট্র ) পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। 
কংগ্রেস দলের সদস্য না হওয়া সত্বেও {তান একাজ 
করোছলেন। তিনি ছিলেন কঠোর জাত'য়তাবাদ' 
এবং স্বদেশী আন্দোলনে বিশ্বাসী । জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বছর 1919 থেকে তান 
সব'্দাই ভারতে তোর জামাকাপড় পরতেন । এমনকি 
বহ; বছর শুধুমাত্র খাদ ব্যবহার করেছেন। 

1945 সালে কুইবেকে ( কানাডা ) ইউ. এন. ও 
কত্তু-কে অনুমোদিত এফ. এ. ও.’'র একটি সম্মেলনে 
যোগদানের জন্য উজ্জল সিং সরকার কর্তৃক মনোনীত 
হয়েছলেন। তান ইউ. এস. -এ. পরিদর্শনের সময় 
নিজেকে এ দেশের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করানোর 
সনযোগকে কাজে লাগিয়োছলেন। একই বছরে তান 
ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেচ্টা বোর্ডের সদস্য 
হয়োেছলেন। এছাড়া তিনি নিখিল ভারত প্রযত্তি- 
বিদ্যা পরিষদেরও সদস্য হয়েছিলেন । 1949 সাল 
পর্যন্ত {তান এই পদে আস'ন ছিলেন । 

দেশের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে 1946 সালে 
ফ্বাধীন ভারতের সংবিধান তৈরির জন্য একটি সাং- 
বিধানিক পরিষদ ( Constituent Assembly ) 
গাঁঠিত হয়েছিল । এই সাংবিধানিক পরিষদের সদস্য 
মনোনীত করেছিল পরিষদগ:লি । উচ্জবল সিং 
মনোনাত হলেন পাঞ্জাব পরিষদ কতক । উজ্জ্বল 
সিং-এর পক্ষে ব্যাপারটি ছল অত্যন্ত সম্মানের এবং 
জনজাবন সম্বন্ধে তাঁর যে মুল্যবান ধারণা হয়েছিল 
সংবিধান রচনাকারী সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে 
সেগুলিকে তান কাজে লাগানোর সুযোগ লাভ 


করেছিলেন। 


উজ্জবল সং 


হাজার হাজার, একর কৃষযোগ্য জাঁম, ফ্যাক্‌টাঁর 
এবং শহরের সম্পাত্ত অর্থাৎ বিশাল এস্টেট ত্যাগ করে 
গৃহহীন উদ্বাস্তু হয়ে উজ্জল সিং পাকিস্তান থেকে 
ভারতবর্ষে চলে এসোঁছলেন ৷ কিছু দিনের জন্য তান 
ভাই ( স্যার শোভা সং ) এর কাছে আশ্রয় নিয়োছলেন 
এবং তারপর মোসোত্রাতে (সিমলা) একাট বাড়া কেনেন। 
রাজনৈঁতক কাজকর্ম তান চালিয়ে যাচ্ছিলেন 
নবগাঁঠত পর্ব পাঞ্জাবের বিধান পাঁরষদে তান 
প;ুনার্ন' বাঁচিত হলেন এবং একের পর এক সরবরাহ, 
শহ্প এবং অর্থ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়োছলেন। ভারত 
সরকার কতক গাঁঠত দ্বিতীয় অর্থ কাঁমশনেরও সদস্য 
{ছলেন 'তাঁন। তাঁর আগ্রহ ক্রমশই বদ্ধ পেয়ে 
চলেঁছল এবং প্রায় এক দশক ধরে তান ভারতীয় 
কেন্দ্রীয় তুলা কাঁমশন এবং বন্বের টেকসটাইল বোর্ডের 
কাজ করেছেন। উত্তরভারত চেম্বার অব কমার্সের 
{তান ছিলেন সভাপাঁত এবং নানাবিধ সংগঠনের ডাই- 
রেকটর ছিলেন ; যেমন__লাইফ ইনাসিওরেন্স কপেঁ 
রেশন, ইণ্ডাস্ট্রয়াল কেবলস্‌ লিমিটেড, {হন্দুস্তান 
হাউাঁসং ফ্যাকটাঁর, ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেণ্ট 
কপেরেশন ৷ রাজ্যপাল হওয়া পর্যন্ত শেষোন্ত 
সংগঠনটির তান চেয়ারম্যান িযনন্ত fছলেন। 

1965 সাল নাগাদ উচ্জবল সিং রাজনণীত থেকে 
সম্পূর্ণভাবে অবসর গ্রহণের জন্য {বশেষ আগ্রহী হন 
এবং হারানো ভাগ্যকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য 
এবং সমাজ সংস্কারের কাজে {বশেষ মনোযোগ হয়ে 
পড়েন ( পাণপথের কাছে সামান্য ফলের বাগান তান 
ক্ষাতপূুরণ স্বরূপ লাভ করোঁছলেন )। 'ন্তু সে 
সময় সরকারের ভাঁষণভাবে প্রয়োজন ছল এমন একজন 
{শখ নেতা যান তাঁর সম্প্রদারের কাছে হবেন 
শ্রদ্থাস্পদ এবং একই সঙ্গে যাঁর সততা হবে কলগক- 
হীন । সে সময় পাঞ্জাবী সবার জন্য আকালরা 
{বদ্রোহ আরম্ভ করেছে, পাঁকন্তানীরা কাশ্মীরে অন:- 
প্রবেশকারা পাঠাচ্ছে এবং ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার 
জন্য ‘শখদের বশাভ্‌ত করার চেষ্টা করছে। সরকার 
উঁচ্জবল সিংকে সময়োপযোগী মান্য বলে মনে 
করলেন এবং 1965 সালের 1 সেপ্টেম্বর তাঁকে 
পাঞ্জাবের রাজ্যপাল করা হল । যেরকম অনঃুমান করা 
হয়েঁছল সে অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হল । পাঁকক্তানী 
প্লেন অমৃতসরে বোমাবৰ্ষণ করতে লাগল এবং যুদ্ধের 
আননুষাঙ্গক সবই ঘটতে লাগল-_উচ্জৰল সং এই 
সমস্ত অণ্টল পরিদর্শন করে জনসাধারণের মধ্যে আত্ম 
{শ্বাস জাগ্রত করোঁছলেন। 6 এবং 11 নেপ্টেদ্বর 


২৬১ উচ্জৃল সিং 


অল ইণ্ডিয়া রেোঁডও-তে ভাষণের মাধ্যমে তান জনগণ 
এবং বশেষভাবে জওয়ানদের উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়ে 
আক্রমণকারাীদের দরে হাঁটয়ে দেওয়ার জন্য আলোড়ন- 
সৃষ্টিকারী আবেদন জানান । 1966 সালের জুন 
মাসে তাঁকে মাদ্রাজের রাজ্যপাল মনোনাত করা হয় 
এবং বহ:ঁদন তান এই পদে আসান ছিলেন। 


অবস্থাপন্ন স্থপতি সদ্দর সং ধপিয়ার কন্যা 
এবং অমৃতসরের প্রসিদ্ধ শিখ কবি, দার্শনিক ও ধর্ম 
উপদেষ্টা ভাই-সাহব ভাই বর সংহ এর পোঁন্ী শাস্ত 
সেবকে 'ববাহ করোঁছলেন উচ্জবল সিং বিবাহের 
সময় যাঁদও তান ছিলেন উাঁনশ বছরের একটি মেয়ে 
{কন্তু স্বামীর রাজনৈঁতক এবং সমাজ জ'বনে নিজেকে 
বতাঁন সুযোগ্যা সঙ্গিনী প্রমাণিত করেঁছলেন। গোল 
টোবল বৈঠকের: সময় তান লণ্ডনে গগয়েছিলেন 
হ্বামীর সাঙ্গনী হয়ে। অনেক সমাজসংগ্কারমনলক 
কাজকর্মের সঙ্গে তান জড়িত দিলেন । তাঁদের তন 
কন্যারই বিবাহ হয়েছে ধন সদরিদের সঙ্গে । 


গতনঁট উপাদান যা উজ্জল সিং-এর জাবনে 
সাফল্য আনয়ন করোঁছল সেগ্নল হল-_অসাধারণ 
কর্ম ক্ষমতা, সততা এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস । ভোর 
হওয়ার অনেক আগেই তান ঘুম থেকে উঠে পড়তেন । 
প্রার্থনা এবং ব্যায়াম য়ে তাঁর দিনের কাজ আরম্ভ 
হত । আহারের এবং দ্বার স্বল্প {বরাত ছাড়া সমস্ত 
{দন কাজ করতেন । গ্রুরুদ্বারে যাওয়ার ব্যাপারে 
কোনও 'দন তাঁর ব্যাঁতরম হয় নি । তাঁর দিন যেমন 
আরম্ভ হত প্রার্থনা 'দিয়ে, দিনের সমাপ্তিও ঘটত 
প্রার্থনা দরে । 


[Arunam and Sheel—Personalities, 
Northern India Volume, 1951-52, New 
Delhi ; Khuswant Singh—The Sikhs, Lon- 
don, 1953 ;—Sikhs Today, Calcutta, 
1959; The Punjab Legislative Council 
Debates, 1930 and 1936; The Punjab 
Legislative Assembly Debates, 1941; N. 
N. Mitra (Ed.)—The Indian Annual Regis- 
ter, 1945-47] 


(ড. এন. দত্ত ) বখাঁসস নং নিজ্জর 


উধম সিং শহ'দ 
উধম সিংহ শহাঁদ ( সদর ) ( ১৮৯৯-১১৪০ ) 


Udham Singh Shaheed ( Sardar ) 
(1899-1940 ) 


ভারতের অগ্নিযুগের ইতিহাসে সদরি উধম সিংহ 
শহাঁদ একটি স্মরণীয় নাম । বিবিধ ছদয়নামে তান 
পরিচিত । যেমন, শের সিং, উদে সিং, রাম মহম্মদ 
সিং আজাদ এবং ফ্রা*ৎ্ক ব্রিজিল । প্রতিটি ভারতবাস’, 
বিশেষতঃ পাঞ্জাব! মাত্রেই, তাঁর জন্য গর্বিত । 1899 
সালে 28 ডিসেম্বর সাংগ্রবুর জেলার এঁতহাসিক শহর 
শৃনামে স্বদেশমাতার সুযোগ্য সন্তান উধম সিংহ জন্ম 
গ্রহণ করেন । তাঁর পিতা তেহল সং কাম্বোজ fছলেন 
এক অঁত সাধারণ দরিদ্র চাষী । অত্যন্ত কায়ক্লেশে প্রায় 
নিষ্ফলা জাম আবাদ করে জীবিকা নিবাহি করতেন। 
উপ্পলি গ্রামে রেলের লেভেল-ক্রুসিং-এ দ্বাররক্ষকের 
চাকুরী করতে তান বাধ্য হন। এইখানেই কিশোর 
বয়চ্ক দুই পঢত্র নিয়ে উধম সিং বাস করতেন তাঁর 
যৎসামান্য উপার্জ'নকে একট; বাড়ানোর আশায় । 

এই নিদারুণ আর্থ‘ক অনটনের মধ্যে নিরুপায় 
তেহল সিং অবশেষে দ্বাররক্ষকের চাকুরী ত্যাগ করেন 
ও সাত বছর বয়শ্ক জ্যেণ্ঠ পুত্র সাধ: সিং এবং পাঁচ 
বছর বয়ম্ক উধম সিং সহ অমৃতসরে আসেন । এখানে 
{তানি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে আঁত দানহান 
অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শিশুপুত্ররা অনাথ হয়ে 
পড়ে । একদিন একদল জিপস'র সঙ্গে এই দুই ভাইকে 
ঘুরে বেড়াতে দেখে শু নামের অধিবাস! পারব্রাজক চন্দ 
সিং ‘শিখ অনাথ আশ্রমে’ এদের ভারত করে দিলেন । 
অমৃতসরের ‘পুতলি ঘরে’ দই ভাইয়ের আশ্রয় মিলল । 
কিছুদিন পর উধম সিংয়ের বড় ভাই সাধু সিংহের 
মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে উধম সিং ধাতু শিল্পী ও ছুতোর 
মিদ্ৰ্ৰীর কাজে দক্ষতা অর্জন করেন । 

সময় বয়ে যায়। 


স্বাধীনতায় হচ্তক্ষেপ ও কুখ্যাত রাউলাট আইনের 
প্রয়োগ ভারতায়দের ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে তোলে। ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ সইফুদ্দিন কিচ্ল্‌ 
প্রভৃতি জাতাঁয় নেতৃবৃন্দ অমৃতসৱের জালিয়ানওয়ালা- 
বাগে বৈশাখাঁ উৎসব পালন করার জন্য 1919 সালের 
13 এাঁপ্ৰল সর্ব'সাধারণকে আহবান করেন। স্বনামখ্যাত 
কাঁ, সাহাঁত্যক ও বন্তাগণ একই মণ্ড থেকে এই 
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অভৃতপূর্ব বিপুল সমাবেশে বক্তৃতা দিতে আহত 
হন । বিদেশ! শাসনের শৃঙ্খল থেকে মহৃতন্তিলাভের 
নিমিত্ত হিন্দ, শিখ ও মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের 
মানুষ এক্যবদ্ধ হয়। নারাঁ, পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধ 
নির্বিশেষে অগণিত মান:য জালিয়ানওয়ালাবাগের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ; সর্বসাধারণকে ঢোল বাজিয়ে 
জানিয়ে দেওয়া হল যে দেশের চারণ কবরাও গান 
গাইবেন ৷ 

কিন্তু পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ও’ ডাওয়ার এই 
উৎসব বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। অপরিসীম 
ওদ্ধত্যে ও ক্ষমতার গর্বে তান ঘোষণা করলেন ঃ 
‘আমার আদেশ অমান্য করলে প্রাতাঁট মানুষকে আমি 
হত্যা করবো ।৷' জলন্ধরে কর্মরত মিলিটারী কমাণ্ডার 
ব্রিগোঁডয়ার জেনারেল আর. হ্যারণী ডায়ারকে আহবান 
করে কঠোরতার সঙ্গে পারান্থাতর মোকাবিলা করতে 
তিনি আদেশ দিলেন। এই উৎসব ও জনসমাবেশকে 
গভর্ণ'র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ‘বিরুদ্ধে এক চক্লাম্ত ও 
বিক্ষোভ বলে অভিয্যুন্ত করেন । 

রুপাট ফাণো ( Rupert Furneaux ) ‘Mass- 
acre at Amritsar বইতে লিখেছেন £ ‘ভারপ্রাপ্ত 
অফসার আদেশ দিলেন সমবেত জনতার উপর গুলি 
ছুড়তে । তারপর প্রায় সাড়ে দশ মিনিট ব্যাপী 
অবিশ্ৰাম গুলিবর্ষণ চলল সেই ননরস্র অসহায় জনতার 
উপর । জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই মৃত্যুফাঁদ থেকে 
উদ্ধার পাবার জন্য জনতার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হল । সর্ব‘সাকুল্যে মোট 1,650 রাউণ্ড গুলি ছোঁড়া 
হয়েছিল । 379 জন নরনারাী ও শিশু নিহত হয়। 
500 জন গুররতরর্‌পে আহত হয় । আক্রমণ প্রতিরোধ 
করতে একাঁট পাথরও কেউ ছোঁড়োন, একটি লাঠিও 
উদ্যত হয়নি । পথে ছড়ানো রক্তাক্ত খণ্ডিত মৃত 
দেহ থেকে, পথের কুকুর ও শৃগাল ব্যস্ত হয়ে উঠল 
মাংস খুবলে খেতে ।' আহতদের মধ্যে একজন সদরি 
উধম সিং। পরবর্তণীকালে তিনি রাজনৈতিক কারণে 
পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তিলাভ 
করে তান তাঁর দেশে ( শুনামে ) ফিরে যান । কিন্তু 
কেন্দ্রীয় গৃপ্তচরবাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও 'বরুত্ত 
উধম সিং দেশত্যাগ করতে মনস্থ করেন ও বিলাত যাত্রা 
করেন। ইউরোপের প্রায় প্রতাট দেশ তিনি পরিভ্রমণ 
করেন ও আমোঁরকায় বেশ কিছুকাল বসবাস করেন। 
এখানে উধম সিং পড়শডনা করেন । 1937 সাল 
থেকে 'তাঁন ইংলণ্ডে বাস করেন মাইকেল ও'ডাওয়ারকে 
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হত্যা করবেন এই সংকল্প য়ে! মাইকেল ও’ 
ডাওয়ার অবসর গ্রহণের পর ডেভোনশায়ার কাউনাটির 
থাল‘স্টোনে বাস করতে থাকেন । থার্ল‘স্টোনের সর্বত্র 
উধম সিং পঢ্্খানপ্খর্‌পে নিরাক্ষণ করেন। 
মাইকেল ও’ ডাওয়ারের গাঁতাঁবাধর উপর তাঁক্ষম নজর 
রাখেন । একজন বেয়ারা ও গাড়ী চালকের ছদয়বেশে 
উধম সং থাল“স্টোন এলাকার সর্বত্র বিচরণ করেন । 

1940 সালের 13 মার্চ মাইকেল ও’ ডাওয়ার তাঁর 
কেনাসংটনের বাড়া থেকে বেরোবার আগে চ্ত্ৰীকে 
বললেন ‘আম বাইরে যাচ্ছ । পাঁচটার সময় ববকেলে 
চায়ের আসরের আগেই আমি আসবো ॥ তান রয়াল 
সে'ট্রাল এঁশয়ান সোসাইটি ও ইস্ট ইণ্ডয়া এাসো- 
ধসয়েশন কর্তৃক যুণমভাবে আহত সভায় যোগদানের 
উদ্দেশ্যে ক্যাক্‌সটন হল আঁভমুখে যাত্রা করেন ।সেদন 
ক্যাক'সটন হলের ‘টিউটর ঘরে' আফগানিস্তান সম্পর্কে 
স্যার পার্স সাইক্‌সের বক্তৃতার আয়োজন করা হয়ে- 
ছিল । চেয়ারম্যান লেন লর্ড জেটল্যাণ্ড। 

এই ঘটনার একদিন পুর্বে তাঁর বন্ধ্দের উধম 
আভাসে ইাঁঈ্গতে জানালেন যে আগামীকাল বকেলে 
লণ্ডনবাসণরা এক অভুতপুর্ব দৃশ্য দেখতে পাবেন। 
এক অভা'ঁবত ঘটনায় ্টিশ সাম্রাজ্যের ভত দদৰ্বল 
হয়ে পড়বে ৷ সভার প্রাক্কালে তাদের শপ্রয় উধম সিং মঞ্চের 
সামনের সারির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসেন ও চতুৰ্থ কি 
পণ্চম সারির নিকটস্থ দেয়ালে হেলান ‘য়ে দাঁড়ান । 

স্যার পার্স সাইক্‌স-এর বক্তৃতা শেষ হল [| 
অনেক বন্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ. করলেন । স্যার 
মাইকেল ও’ ডাওয়ার তাঁর তাঁক্ষযু ভাষায় বন্তুতা করে 
মণ্ট থেকে নেমে এলেন। ধর্তান যখন বসবার জন্য 
আসন গ্রহণ করতে উদ্যত {ঠক তখনই উধম 
সিংয়ের বন্দুক গজে“ উঠল। গুলি এসে 'বি‘ধল 
মাইকেল ও’ ডাওয়ারের দেহে। {তান মাটিতে লুটিয়ে 
পড়লেন । লর্ড লেমিংটন ও স্যার লুই ডেনও আহত 
হন । মাইকেল ও’ ডাওয়ারের জ্ঞান আর ফিরে আসে 
নন, তান অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা.যান । 

1940 সালের 2 এঁপ্রল সদরি উধম সিংকে বন্দী 
অবস্থায় বচারের জন্য আদালতে হাজির করা হয়। 
ও* ডাওয়ারের প্রতি দার্ঘাদনের বদ্বেষ ও 
নসং তাঁকে হত্যা করার পাঁরকল্পনা করেন । এই হত্যা- 
পারকল্পনা দীর্ঘ দিনের চন্তাপ্ৰসত, 
উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে উধম সং একাজ করেন ন । 
1939 ও 1940 সালে লেখা j 
ডাওয়ারের নাম ও ঠিকানা পাওয়া যায় । 
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আদালতে সর্বসমক্ষে জানালেন £ঃ ‘আমি ও’ ডাওয়ারকে 
হত্যা করোঁছ, কারণ তাঁর প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা ও 
আক্কোশ ছিল৷ এই শাস্তি তাঁর প্রাপ্য । মৃত্যুকে 
আমি ভয় পাই না। মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী । একাঁদন 
তো যেতেই হবে এই প্‌খিবা ছেড়ে । বদ্ধ বয়স 
পর্যন্ত কেন তার জন্য অপেক্ষা করা? শরারে শন্তি- 
সামর্থ্য থাকতে থাকতেই মানুষের ম্‌ত্যুবরণ করা 
উচিত । এই-ই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত । আমি 
তাই করোঁছ। আ'ম আমার দেশের জন্য মৃত্যুকে 
বরণ করছ । আমার কোন আক্ষেপ নেই, অনুশোচনা 
নেই । লর্ড জেটল্যাণ্ড কি মারা গেছেন? আম 
দু'বার গ্ঢালাবিদ্ধ করোঁছলাম ৷" তাঁন আরও বলতে 
লাগলেন--“ব্ৰিটিশ অপশাসনে আমার দেশের মানুষ 
অনাহারে ধকছে, তাদের জাবনশন্তি ক্রমশঃ বলপ্তির 
পথে । আম এর বিরদ্ধে প্রতিবাদ করেছি । দেশের 
প্রত এটা আমার কর্তব্য ! কোন অন্যায় কাজ আমি 
কাঁরনি । কোন শাতস্তকে আমি গ্রাহ্য করি না-__দশ, 
কাঁড় অথবা পণ্টাশ বছরের কারাবাসের প্রাত, এমনাঁক 
ফাঁসির হুকুমের প্রাতও আমার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই৷’ 

উধম সিংয়ের বিচার হল পুরাতন বেইলি সেন্ট্রাল 
{ক্কামনাল কোর্টে । ফাঁসির আদেশ হল। 1940 
সালের জুলাই মাসের ’ল রপোর্ট' অনুসারে জানা 
যায় যে পেনটন্‌্ভল জেলে 30 জ;ুলাই 1940 সালে 
ভারত মাতার এই মহান সন্তানকে ফাঁসি দেওয়া হয় 
মাইকেল ও’ ডাওয়ারের হত্যাপরাধে । সদর উধম সং 
দেশের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন হতে দেন নি। 
জালয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সম্য্চিত 
প্রাতশোধ তান গ্রহণ করেছেন। ভারতমাতার বার 
সন্তান মহান দেশপ্রেমিক ক্ষন্দরাম বস, কানাইলাল 
দত্ত, শহীদ ভগৎ সং এবং অন্যান্যদের তালিকায় তাঁর 
নামও ফ্বণক্ষিরে {লাখিত থাকবে । 


[Rupert Furneaux—Massare at Amrit- 
sar, London, 1963; Kulwant Singh Virk— 
Twenty-one Years After Jollianwala Bagh 
( on article in the Tribune, deted 13 April 
1961 ); The Tribune dated 14 and 15 
March 1940. ] 


(ড়. এল. দত্ত ) ৰখ্‌ঁশস সং নিজ্জর 
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উন্নাওয়া লক্ষ্মঁনারায়ণ ( ১৮৭৩-১১৫৮ ) 
Unnava Lakshminarayana (1873-1958 ) 


উন্নাওয়া লক্ষ্ীনারায়ণ 1873 সালে গঢ়ণটুর জেলার 
( বৰ্তমান অন্ধপ্ৰদেশ ) উন্নাওয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ 


করেন। তাঁর পিতামাতা ছলেন শ্রী রাম্‌ল; এবং 
শেষাম্মা । পিতা ছিলেন নিয়োগ! বাহ্মণ পাঁরবারের 
বংশধর । গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন তান । 


উনিশ বছর বয়সে লক্ষ্ীনারায়ণ বিবাহ করেন লক্ষযনী- 
বায়াম্মাকে । তাঁর স্লী তাঁকে তাঁর সমস্ত রকম জাতায়তা- 
বাদ! কাজকর্মে“ আন্তরিকতার সঙ্গে সাহায্য করতেন ৷ 

আইনজ'বাঁ {হিসাবে উচ্চ যোগ্যতা অর্জ'নের জন্য 
লক্ষ্ীনারায়ণ 1913 সালে ইংলণ্ডে এবং পরে আয়ার- 
ল্যাণ্ডে যান । ডাবালনে তিন বছর পড়াশুনা করে 
1916 সালে ব্যারিস্টার হয়ে তান শ্বদেশে ফিরে 
আসেন । আয়ারল্যাণ্ডে থাকাকালে অধ্যয়নরত কয়েক- 
জন ভারতাঁয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল । এ'দের 
মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য অন্ত্রঙ্গতা হয় 
িপুরীনোন রামস্বামী চৌধুরীর সঙ্গে । তানি পরে 
একাধারে ব্যারিস্টার এবং কাঁবরুপে খ্যাঁত লাভ করে- 
ছিলেন । আর অন্তরঙ্গতা হয়েছিল ভি. ভি. গারির 
সঙ্গে যান পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে'র রাষ্ট্রপাত নিব্চচিত 
হয়োছলেন । লক্ষ্ীনারায়ণ আয়ারল্যাণ্ডের জাতায়তা- 
বাদ আন্দোলন সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। 
আয়ারল্যাণ্ডে থাকাকালীন তান মিসেস স্কেফিংটনের 
ঘাঁনচ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন । এই ভদ্রমাহলা ছিলেন 
জনৈক আইরিশ ববিপ্পবাঁর স্রী। 1916 সালে হোমরুল 
আন্দোলন চলার সময় ইনি গ্ডলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ 
করেন। শ্রীমতা ক্কোফংটন ছিলেন একজন সম্মানীয় 
আইরিশ ভদ্রমাহলা এবং জামনি ভাষা ও সাহত্যে 
সুপণ্ডিত । 

স্বদেশে ফিরে এসে তান তাঁর নিজের শহর 
গৃণ্ট্‌ুরে আইনব্যবসা আরম্ভ করেন । কিন্তু অষ্পদিনের 
মধ্যেই তিনি মহাত্মা গান্ধী নি্দেশত জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আইন ব্যবসা ত্যাগ 
করেন । সত্যাগ্রহ-এর সঠিক আদর্শ অনুসারে অরণ্য 
আইন (Fores Act ) অমান্য করার জন্য তিনি 
পালনাড তালুকের গ্রামীণ জনগণকে উদ্ধবদ্ধ করেন । 
এর ফলে সরকারী আদেশ-এ আঁবলম্বে তাঁকে, 
(1921) কারাগারে বন্দী করা হল। 1922 সালেমুন্তি- 
লাভের পর তিনি সমাজ পডনগ“ঠনের কাজে অধিকতর 
আগ্রহী হয়ে উঠোঁছলেন। গান্ধীজীর আদর্শে অন: 
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প্রাণিত হয়ে তান স্ত্রা-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, কুটীর 
শিল্প এবং অস্পৃশ্যতা দ্‌রাকরণের কাজে আত্মোৎসর্গ 
করেন । গ্ঢুণ্ট্‌রের প্রখ্যাত আইনজীবী জ্রাতুষ্পুত্ 
নাদমপহ্লী সাতারামাইয়ার সাহায্যে তান স্থাপন 
করলেন ‘সারদানিকেতনম:' নামে একটি প্রতিষ্ঠান । 
প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ছিল স্রণ শিক্ষার প্রসার এবং স্রর 
জাঁতর মঙ্গলসাধন করা । 'তানিই ছিলেন বিদ্যালয়- 
টির প্রধান সংগঠক । যতদিন তান জ'াবিত ছিলেন 
জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়- 
টির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন । এখানে (তান হস্তশিল্প 
শিক্ষাদানের ব্যবস্হা করেছিলেন এবং আবাসিকদের 
তাঁতের কাজ, মাদুর বোনা, বেতের কাজ, রং তৈরী 
করা এবং অৎ্কন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত । এছাড়া 
আরও শেখানো হত সংস্কৃত, তেলেগ:, হিন্দী সাঁহত্য, 
সেই সঙ্গে সঙ্গীত এবং ভরতনাট্যম । বিদ্যালয়টির 
দ্র প্রসার হতে লাগল এবং উপযনুন্ত বাড়ী এবং প্রয়ো- 
জনায় সাজসরঞ্জামও ক্রমশ যোগাড় হল। স্বর 
সম্মাতক্রমে (তিনি পাঁচটি অনাথ মেয়েকে দত্তক িয়ে- 
ছিলেন এবং তাঁর পরিবারের পদবণ এদের নামের সঙ্গে 
তিনি ব্যবহার করতেন । শ্বামাঁহারাদের দুদশাগ্রস্ত 
অবস্হায় তিনি সমব্যথঁ ছিলেন। এই কারণে তাঁদের 
উন্নতিসাধনের জন্য তান গড়ে তুলেছিলেন “শরণা- 
লয়ম,'। কোনও এক বিজয়া দশমীর শুভ দিনে তিনি 
প্রথম বিধবা বিবাহের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর 
দৃষ্টান্ত অন্যরাও পরে অনুসরণ করেছিলেন । 

ইউ লক্ষ্ীনারায়ণ ছিলেন সক্রিয় কংগ্রেস সদস্য । 
বিখ্যাত সমাজসেবা 'বিরসালিঙ্গম পদ্তল; দ্বারা তাঁর 
জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজ সংস্কারকাম' 
মনোভাব অনঘপ্রাণিত হয়েছিল । এছাড়া অন্ধ: কং- 
গ্রেসের একজন বর্ষীয়ান নেতারুপেও তাঁর খ্যাঁত 
ছিল । অনমনায় দৃঢ়তার সঙ্গে তান অন্ধুরাজ্য 
গঠনের দাবা সমর্থন করতেন । 1930 সালে অসহ- 
যোগ আন্দোলন চলাকালে তান কারারদুদ্ধ হয়ে- 
ছিলেন । আবার তাঁকে বন্দী করা হল 1942 সালের 
ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ৷ প্রথম ঘটনার সময় 
তান হরতাল, পিকোঁটং পরিচালনা করেছিলেন এবং 
গুণ্ট্‌রে বিদেশ! দ্রব্য বজ‘ন আন্দোলনের তিনিই 
ছিলেন নেতা । 

তেলেগু সাঁহত্যের প্রত তিনি সবিশেষ আগ্রহী 
ছিলেন। সাঁহত্যকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পালনাদের 
এঁতিহাসিক  পটভূমিকায় fটিক্কনা' রচিত 
‘পলনাতিবাঁরচারত্র'র তান সমালোচনা করেছিলেন । 
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‘মালাপল্লা' নামে তাঁর নিজের লেখা উপন্যাসাটতে 
তান হরিজনদের উন্নতাঁবধানের কথা িথেছেন। 
এছাড়া স্ত্রাশিক্ষা এবং বিধবা-বিবাহ বিষয়ে কয়েকাঁট 
পঢস্তিকাও তান রচনা করোঁছলেন। 


[ The  Bhorati (Telegu monthly), 
October, 1958; The Krishna Patrika 
( Telegu weekly ), 26 October 1921 ond 
24 October 1925; The Andhra Patrika 
( Telegu daily), 27 and 29 September 
1958; K. Iswara Dutt (Ed )—Andhra 
Souvenir ; G. Seefarama Sastri—Written 
Records of Sarodanikeftanam ; Personal 
Interview with Lakshminarayona's nephew. 
Nadimpalli CE asaradha Ramayya. ] 


( আর. নাগেশ্বর রাও ) ভি. এন. হারিরাও 


উন্নাওয়া লক্ষনীবায়াল্না ( ১৮৮২-১৯৫৬ ) 
Unnava Lakshmibayamma ( 1882-1956 ) 


গ:ষ্টুর জেলার ( বর্তমানে অন্ধুপ্রদেশ ) সথেনা- 
পল্লী তালুকের আ'মনাবাদ গ্রামে এক মধ্যবিত্ত 
নিয়োগ! ব্ৰাহ্মণ পারবারে 1882 সালে উন্নাওয়া লক্ষ]ী- 
বায়াম্মা জন্মগ্রহণ করেন ৷ নাদমিপল্লাী স'ঁতারামাইয়া 
এবং লক্ষ্/স্মার তান ছিলেন চতুর্থ এবং শেষ 
সম্তান ; বাক তিনজনের মধ্যে ছিল দুই পঢ়্র এবং 
এক কন্যা । সতারামাইয়া {ছিলেন গ্রামের করণম্‌ (হিসাব- 
রক্ষক ) এবং সকলের প্রিয়পাত্র । সর্ব কানিচ্ঠ সম্তান 
হওয়ার জন্য লক্ষয়ীবায়াম্মা ছিলেন তাঁর পিতামাতার 
অত্যন্ত আদরের ৷ 
শাক্ষত করতে চেয়েছলেন। তাঁরা তাঁকে গ্রামের 
{বদ্যালয়েও পাঠিয়োছলেন ৷ সেখানে তান প্রাথমিক 
শশক্ষা সমাপ্ত করেন এবং প্রথাগত তেলেগ; সাঁহত্যের 
পরিচয় লাভ করেন। 

দশ বছর বয়সে নিজ পছন্দে লক্ষ]]বায়াম্মা 
উন্নাওয়া লক্ষন্ীনারায়ণকে বিবাহ করেন। এটা ছিল 
সত্যকারের আদর্শ বিবাহ । তিনি লক্ষ্মনারাণকে 
শুধু পাঁত হিসাবেই গ্রহণ করেন নি, তাঁর রাজনৈতিক 
আদর্শকেও ‘তান সবশ্তিঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন। 
প্রথম থেকেই তান স্বামীর মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণ 


৩৪ 


তাঁরা তাঁকে প্রগাঁতমুলক শিক্ষায়, 
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করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে প্রাতফলিত্‌ 
হয়োছল গুপন্যাসিক, লেখক এবং দার্শনিক লক্ষী 
নারায়ণের প্রভাব! স্বামীর সমস্ত রকম ধ্যানধারণাকে 
লক্ষ্ীবায়ামমা জনসভায় ভাষণের মাধ্যমে প্রচার 
করতেন । দ্বামাীর পরেই তাঁর মনের ওপর বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন গান্ধীজী । এর ফলে তাঁর 
বিদ্রোহ সত্তা পারণত হয়েছিল বিপ্লব সত্তায় । এছাড়া 
অন্যান্য যাঁরা তাঁকে প্রভাবিত করোছলেন তাঁদের 
অন্যতম দভুরি সুবায়াস্মা, পোনকা কনকাম্মা এবং 
যামিনগীপু্ণ' তলকম ৷ অসহযোগ আন্দোলন, লবণ 
সত্যাগ্ৰহ, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিনগুলিতে তান 
এদের সঙ্গে ঘনিচ্ঠভাবে থেকে কাজ করেছেন। 


তাঁর চেহারা দেখে মনে হত (তান আদর্শ 
‘দাক্ষণাদি’ মাঁহলা ( কৃষ্ণার দাঁক্ষণে গুণ্টুর জেলার 
অভ্যন্তরে ব্যবহৃত শব্দ ) ৷ তান fছলেন দাঁঘ'কায়া 
শারীরিক গঠন ছল বালগ্ঠ এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। 
জ'ঁবনের দাঁ্ঘরকাল কাঁঠন এবং শ্রমসাধ্য কাজ করে, 
গ্‌ুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে, কঠোর বাস্তবের মুখোম্‌খ 
হয়ে এবং অভাব অনটন জাঁনত অনেক দ:ঃখ কষ্ট সহ্য 
করে তাঁর দৃষ্টিতে এসে গিয়েছিল কাঠিন্যের ছাপ । 
কিন্তু আসল অন্তরের পাঁরচয়ে (তান ছিলেন বোধশান্তি 
সম্পন্না দয়া্্র“চিত্তের অধিকারী মহলা । অবশ্য 
জ'বনের শেষের দিকে তান হয়ে গিয়েছিলেন 
অনমন'য় এবং বাঁতকগ্রস্ত । এমনকি ‘সারদানিকেতনম’ 
নামক প্রতিষ্ঠানটি যখন সাংঘাতিক আঁথ‘ক সঙ্কটের 
সম্মখান হয় তখন তান মানসিক ভারসাম্য রাখতে 
পারেন নি । 'কন্তু সামায়ক বিপর্যয় সত্বেও তান 
ব্যর্থতার কাছে নতি স্বীকার করেন নি । একসময়, 
যখন তাঁকে এবং তাঁর স্বামাঁকে সমাঙ্জ থেকে বাহিৎকার 
করা হয়েছিল, সামাজিক এবং ধর্ম'য় সমন্ত রকম 
অনঃষ্ঠানে তাঁদের যোগদান নিিদ্ধ করা হয়েছিল, সে 
সময়েও অসাধারণ সাহসিকতার পারচয় দিয়ে প্রচণ্ড 
আক্রমণকে তন প্রতিহত করেছিলেন । 
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ভগবানে ‘বিশ্বাসী হয়েও তাঁন কিন্তু গোঁড়ামকে 
প্রশ্রয় 1দতেন না । (হন্দ; ধর্ম এবং সংক্কতর 
প্‌নরু্জাবনের জন্য তান প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে 
কাজ করে 'গয়েছেন। কিন্তু তান অন্য ধর্মের 
{বরোধিতা করেন নি ৷ কুটীর শিল্প, খাদ, অস্প্‌শ্যতা 
দুরীকরণ এবং হাঁরজনদের উন্নীত বিধানে তাঁর 
আশ্তারিক আগ্রহ ছল ৷ যাঁদও 'বধ্বাবিবাহ, স্ত্রী 
{শক্ষা এবং নারীদের জন্য রাজনৈঁতক অধিকার অ্জ‘ন 
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ইত্যাদি সংস্কারম্‌লক কাজকর্মই ছল তাঁর প্রধান 
লক্ষ্য । ড 

জনহিতকর কাজকর্মের ক্ষেত্রে 1910, 1911, 
1912 এই 'তনাটি বছর ছিল তাঁর কাছে 'বশেষ 
গৃরত্বপূর্ণ ; তাঁর প্রথম পদক্ষেপ বিধবাবিবাহের 
প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজসংস্কারকম্‌লক কাজ, দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে দেখা গেল স্বতচ্্র অন্ধ: রাজ্যের জন্য 
আশ্দোলনে' যোগদান করে তনি প্রাদোশক রাজ- 
নীতিতে জা'ড়য়ে পড়েছেন, এবং তাঁর তৃতীয় পদক্ষেপ 
হল অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে অন্ধুপ্রদেশের 
আন্দোলনকে জাতাঁয় রাজনীতির স্তরে উন্নীত করা । 
1911 সাল থেকে 1942 সালের মধ্যে সর্বমোট ছ’বার 
তান কারাবরণ করোঁছলেন। 1921, 1930 এবং 
1942 সালে যথাক্মে অসহযোগ আন্দোলন, লবণ 
সত্যাগ্ুহ এবং ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করার জন্য তাঁকে অনেকদিনের জন্য কারারুদ্ধ থাকতে 
হয়োঁছল। 

জনসেবার ক্ষেত্রে লক্ষমনণবায়াম্মার প্রথম কর্মমস্‌চাী 
বধবাবিবাহের প্রবর্তন । তাঁর ফ্বামী  গঢুণ্টুরের 
আরম্ডালপেটের বেন্দামু্দ হনুমায়াম্মার পৃনঃাববাহ: 
লে লক্ষয]বায়াম্মা পূর্ণ সহযোগতা করেন । এই 
দিন থেকে প্রায় এক দশক ধরে সমাজ থেকে বিতাড়িত 
হলেও নিভাঁ্ক'ভাবে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে স্বামীর 
কাজগু্নল সমর্থন করে গয়েছেন॥ তাঁদের প্রচেষ্টায় 
বহু বিধবার পুন্ব‘বাহ অন;ষ্ঠিত হয়েছিল । 

1922 সালে অসহযোগ আন্দোলন, অন্ধ এবং 
অরণ্য সংরক্ষণ আন্দোলনে যোগদান করে তান মর্যাদার 
উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। 
বিশেষভাবে প্রভাব বিশ্তার করোঁছলেন। শাঁঘুই 
তান কংগ্রেসের নতি ও কার্যক্রমের র্‌পায়ণে মেতে 
উঠলেন । 1913-1914 সালে অন্ধ নেতা কোনডা 
ভেঙ্কট আপ্পাইয়ার সমাজ সংক্কারকের প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ 
হয়ে তিন অসহায় মহলা, বিধবা এবং অনাথ 
বালিকারা যাতে সমাজে স্হান করে নিতে পারে 
সেইজন্য জেল থেকে মহক্তিলাভের পরই 1923 সালে 
তান গঢণটুরে প্রাতাk্ঠত করলেন ‘সারদানকেতনম’ 
নামে মাহলাদের একট আবাসিক বিদ্যালয় । দশজন 
ছাত্রী নিয়ে কাকান পরুযোত্তমের বাড়াতে শুর 
হল এই বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ৷ আস্তে আস্তে 
শিক্ষার্থ'নীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল । জন- 
সাধারণের কাছ থেকে (তান চাঁদা সংগ্রহ করে বদ্যা- 
লয়ের ব্যয় {বহি করতেন । গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে 


গান্ধীজী তাঁর মনে _ 
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গ্রামবাসীরা যা টাকা দিতে পারে তান তাই সংগ্রহ 
করতেন ৷ এর কিছুদিনের মধ্যেই নিকেতনটি ব্রোদপেট-এ 
ননজশ্ব বাড়ীতে স্হানাম্তারত হল ৷ জমি দিয়েছিলেন 
ম:থিয়ালার রাজা এবং বাড়িগ্ল তৈরী হয়েছল কাশ'- 
নাথুন' নাগেশ্বর রাও পান্তূল্‌র দানে। তিন থেকে 
চার একর জমির উপর 'বদ্যালয়ের বাড়ি তৈরী হল। 
ধর্ম“, শ্রেণী, গোষ্ঠী নিৰ্বিশেষে প্রত্যেকেই এখানে ভারত 
হওয়ার সুযোগ পেতেন। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য 
যদিও ছল জাতীয় এবং বননয়াদ'ী শিক্ষার উন্নত- 
সাধন কিন্তু সবাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত প্রাচান 
পদ্ধাততে সংস্কৃত, তেলেগু এবং {হন্দাী শিক্ষা এবং 
হাতের কাজ 'শক্ষার প্রত ৷ হাতের কাজ ছিল-_তাঁত 
বোনা, বেতের কাজ, চরকা চালানো, কুরৃশের কাজ, 
সেলাই, ছাঁব আঁকা ; এছাড়া সঙ্গ।তও শিক্ষা দেওয়া 
হত । 'বদ্যালয় থেকে {নিজস্ব ডিগ্রণ প্রদান করা হত, 
যেমন ‘সাঁহাত' এবং “বিদুষী ' ৷ প্রথমে ইংরাজি 
ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, পরে জনসাধা- 
রণের দাঁবতে ইংরাজও পড়ানো হতে থাকে । ব্রিশের 
দশকে এই 'বদ্যালয়ের ছাত্রীরা মাদ্রা্গ বশ্ববিদ্যালয়ের 
“বদ্বান ওাঁরয়েণ্টাল ডিগ্রণীর' জন্য যোগ্যতা অর্জ'ন করে। 
1944 সালে প্রতিষ্ঠানটি অন্ধের ওয়ালটেয়ার বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্বকৃতি লাভ করে। 

প্রধান চত্বরের বাইরে, এই প্রতচ্ঠানটির তত্ত্বাবধানে 
{ছিল একট প্রাথমিক 'বদ্যালয়, শিল্প {শিক্ষার প।ঠ্যসৃচ 
সমেত একাঁট হাইস্কুল, এবং একাঁট প্রাচ্য বিদ্যালয় । 
প্রকাশম মন্ত্রীসভার আমলে রেপালেতে প্রতিষ্ঠানটি 
পঁচিশ একর জলাজামি এবং রানবৰুই একর শ্‌ুখা 
জমির সম্পত্তি অর্জন করোঁছল । অনেক অনাথ ছেলে- 
মেয়ে এই বিদ্যালয়ে বড় হয়েছিল । গঠনম্‌লক 
কাজকর্মে“ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য একট 
স্বেচ্ছাসেবক বাহনীও গড়ে উঠেছিল । 

1948 সালে ‘বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী অনঃষ্ঠান 
হয়েছিল বৃহদাকারে । এখানকার সমস্ত প্রান্তন ছাত্ররা 
অনযষ্ঠানে যোগদান করোঁছলেন। এরা লক্ষ]নীবায়া- 
স্মাকে ডাকত ‘আম্মা’ বলে৷ 

একইভাবে লক্ষ]নণীবায়াম্মা সক্রিয় লেন রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেও । রাজন'ীতর সঙ্গে তাঁর যোগসনত্র গড়ে ওঠে প্রথম 
1911 সালে যে সময় তান বাপটলায় অনঃষ্ঠিত প্রথম 
অন্ধ রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগদান করেন । 1921 
সালে তান অরণ্য আন্দোলনেও অংশগ্রহণ 
করেন। এই আন্দোলন শুরঃ হয়োছল পালনাদ 
অঞ্চলে, শ্বামীর অন:পাঁস্থাততে তান আন্দোলনের 
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নেত্রী ছিলেন। 1922, 1930 এবং 1942 সালে 
তান সমগ্র অন্ধ রাজ্য পাঁরভ্রমণ করেন । জনসাধারণকে 
স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানে উদ্ধদ্ধ করার জন্য 
{তান শত শত জনসভায় ভাষণ প্রদান করেন। ভারত 
ছাড়ো আশন্দোলনের সময় নেলোর টাউন হলে প্রদত্ত 
তাঁর ভাষণ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। দ্বাধানতা লাভের 
পর তন রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তান 
সারদানিকেতনমের নামেমান্র অভিভাবক এবং ট্রাভ্ট হয়ে 
রইলেন । অসুদ্থতা এবং বার্ধক্যের কারণে শারীরিক 
ভাবে তান এতবেশাী অক্ষম হয়ে পড়োছলেন যে 
অতাতের কর্ম ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন 
নানা কারণে প্রতিণ্ঠানটিকে সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয়েছিল । পরিচালনায় দক্ষতার অভাব, হসাবপন্র সাঁঠক 
রাখার ব্যাপারে ওদাসন্য এবং প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে 
নিজের সত্তাকে স্থান দেওয়ার জন্য লক্ষ্নীবায়াহমা শেষ 
জাঁবনে জনাপ্রিয়া হারিয়ে ফেলেঁছলেন। বহু 
বাদবিতণডার পর প্রতিষ্ঠানটকে সরকার অধিগ্রহণ 
করেন। 

তা সত্বেও আদর্শপ্রাণা মহলা নেন্ররুপে অন্ধু- 
প্রদেশে তিনি শ্রদ্ধার আসন দাবী করতে পারেন। 
সারদানিকেতনমের বাসিদ্দাদের মনে এখনও তাঁর স্মবতি 
অক্ষুণ্ন । ‘তান ছিলেন অকৃত্রিম দেশপ্রেমী | সারা- 
জ'ঁবন তান খাদ পরিধান করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে 
গান্ধীজির আদর্শ অনুসরণ করেছেন। দ'ঁঘণ্দন 
রোগভোগের পর 1956 সালে তাঁর জাঁবনাবসান ঘটে। 


[K. Iswara Dutt—Andhra Souvenir; 
G. Seetarama Sastiri, V. Venkata Ramana 
Rao and Venkata Seetamma— Written 
Records of Saradaniketanam ; Basavaraju 
Appa Rao—Sri Andhra Ratna Dutulu ; 
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1958 ; The Krishna Patrika (a Telegu 
weekly), 26 October 1921 and 24 Octo- 
ber 1925 ; Personal interviews of the 
Research Fellow with Lakshmibayamma'’s 
nephew NadimapalliDasaradha Ramayya 
and her adopted daughter, U. Katy- 
aini. ] ী t 
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উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ব্যানাজণী ) 


( ১৮৭৯-১৯৫০ ) 
Upendranoth Banerjee ( 1879-1950 ) 


1879 সালের 6 জুন চন্দননগরের ( হুগলী 
জেলা ) গোন্দলপাড়ার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে উপেন্দরনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়।' তাঁর গতা রমানাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এ অঞ্চলের উচ্চ সামাজিক মযা্দাসম্পন্ন 
ব্যন্তি হলেন । উপেন্দুন্থের (তন ভাই--গোপে'্দ্রনাথ, 
নরেচ্দ্রনাথ এবং নগেন্দুনাথ ৷. 1904 সালে তিনি 
কলিকাতার আঁখল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা নলিনী 
বালা দেবার সঙ্গে (1889-1953 ) পরিণয় সৃতৰ্রে 
আবদ্ধ হন। 

উপেন্দুনাথ চন্দননগরের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু 
করেন । ম্যাট্রিক পাশের পর তিনি ডুপ্লেক্‌স কলেজে 
ভর্তি‘ হন ও এঁ কলেজ থেকেই এফ. এ পাশ করে কলি- 
কাতার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন৷ কিন্তু শারগীরিক 
অসস্থতাবশতঃ শিক্ষা অৰ্ধসমাপ্ত রাখেন। এই সময় 
তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের আদশে'র দ্বারা প্রভাবিত হন ও 
সাধারণ সাধু র্‌পে আশ্রমে যোগদান করেন।' শ্বামী 
বিবেকানন্দের পদাৎক অন্ব্সরণ করে উপেন্দ্রনাথ 
ভারতের মানাহ্থানে পারভ্রমণ করেন। ক্রামাঁজীর 
প্রতি তাঁর গভাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। সম্্যাসজগীবনের 
প্রাথমিক পর্বে তান বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী এবং 
বাংলা ও সংক্কৃত সাহিত্য থেকে অন্যুপ্রেরণা ও 
উদ্দাঁপনা পেয়েছিলেন। তিন অমরেন্দ্রনাথ চট্রো- 
পাধ্যায়, হযিকেশ কাঞ্জিলাল এবং সি. আর. দাশের 
ন্যায় বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল িলেন। 
বারাঁন্দর কুমার ঘোষ, অরবিষ্দ থোষ, উজ্লাসকর দত্ত ও 
অন্যান্য সমসামায়িক জাতীয়তাবাদ নেতাদের সঙ্গে তাঁর 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সোঁহাদ“্য উপেন্দ্রনাথকে {বিশেষরুপে 
প্রভাবিত করে। এমন কি, তাঁর পরবর্তশজ'ীবনের 
ক্ম“ধারাকেও নিয়দ্বিত করে। 

বহু দেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে উপেন্দ্রনাথ 
চন্দননগরে প্রত্যাবত“্ন করেন। প্রথমে ভদ্রেশ্বর 
বিদ্যালয়ে ও পরে চন্দননগর হাইহ্কুলে শিক্ষকতা 
করেন ( 1903-1904) । এরপর শিক্ষকতা পরিত্যাগ 
করে তান সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ 
{তনি জাতাঁয় আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। 
‘যুগান্তর’ পাঁতকার সম্পাদক মণ্ডল'তে কর্মরত উপেন্দু- 
নাথ গুপ্ত বিপ্লব সমিতির সঙ্গে জড়িত হন ও সক্রিয় 
সদস্যে পরিণত হন । তান নিয়মিতভাবে ‘সন্ধ্যা’, 
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‘কর্মযোগন’. ও ‘বন্দেমাতরম্‌’ পত্রিকায় লিখতেন । 
1908 সালে ম্‌ুরারিপ;কবুর বোমা মামলায় তাঁকে 
অভিযুক্ত করা হয় ও যাবজ্জাবন দ্বীপান্তরের দ'ডাদেশ 
দেওয়া হয় । 1909 সালে 12 'ডসেদ্বর অন্যান্য 
বন্দাদের সঙ্গে তানিও আশ্দামানে নিবাঁসিত হন । 
._ মণ্টেগ্‌-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার আইন বলবৎ হলে, 
রাজবন্দাদের সাধারণভাবে ম;ত্তিদানের প্রস্তাব ঘোষিত 
হয়। ফলে 11 বছর কারাবাসের পর উপেন্দ্রনাথ 
মনন্তিলাভ করেন । অতঃপর {তান “বিজাল' ও “নারায়ণ! 
পাঁত্রকার সম্পাদক মম্ডলাীতে যোগদান করেন । 1922 
সালে তান ‘আত্মশ'ন্তি' পত্রিকার সম্পাদক হন৷ তানি 
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পরিবর্তনপন্থী দলকে 
সারিয়ভাবে সমর্থন করেন ও 1923 সালে পুনরায় 
কারাবরণ করেন । মন্তিলাভ করে তিনি সি. আর. 
দাশের স্বরাজ্য পাঁট‘তে যোগদান করেন এবং দলের 
মুখপাত্র ‘শ্বদেশ' পতিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন৷ 1926 সাল থেকে তান ‘ফরওয়াড' ও 
“লবাৰ্ট” পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যুক্ত হন ৷ 1933 
সাল থেকে তান ‘অমৃতবাজার পত্রিকা'য় সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ {লখতে শুরু করেন এবং 1945 সালে ‘দৈনিক 
বসমতার’ সম্পাদক রুপে যুন্ত হন । জাবনের 
শেষ দন পর্যন্ত তান এই পদে অধচ্ঠিত ছিলেন। 

সাংবাদিক উপেন্দ্ৰনাথ তাঁর পেশাগত ব্যস্ততার 
মধ্যেও জনসেবাম্‌লক ও রাজনৈতিক কাজেও সমান 
অংশগ্রহণ করতেন। 1933-34 সালে কালকাতার 
পোঁরসভার কাজে তান সক্তিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্যরবপে, পরে স্বরাজ্য পাটির 
সদস্যরুপে এবং সবশেষে {হন্দ: মহাসভার নেতারুপে 
তিনি বহু ভাষণ দেন । তান দেশ বিভাগের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। জীবনের শেষ পর্যন্ত তান মহাসভার 
সংগে যনুন্ত ছিলেন। 1949 সালের 'ডসেম্বর-এ 
{হন্দ: মহাসভার কাঁলকাতা অধিবেশনে তান চেয়ারম্যান 
পদে আঁধণ্ঠত হন । তাঁর সাহিত্য কাতর কথা 
উল্লেখ না করলে উপেন্দ্রনাথের জীবনী অসম্পর্ণ 
থেকে যায় । সংবাদপত্রের কাজে সদাব্যস্ত উপেন্দ্রনাথের 
অবসর সময় ছিল না বললেই চলে৷ কিন্তু এই 
ব্যস্ততার মধ্যেও তান বেশ কয়েকাঁট গ্রন্থ রচনা করে 
গেছেন, যেমন--“নিবাসিতের আত্মকথা', ‘উনপণ্টাশাী’, 
‘জ্যোতির বিড়দ্বনা', “ধর্ম ও কর্ম", ‘ভবঘুরের চিঠি’ 
ইত্যাদি । 

উপেন্দ্রনাথের জাঁবনে নানা ধরনের পরিবর্তন 
ঘটে। যান ছিলেন বিপ্রবাঁ, জাঁবনের পরবর্তশী 
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অধ্যায়ে {তানই মহাত্মা গান্ধীর আঁহংস নঁঁততে আকৃষ্ট 
হন৷ তবে তান সমগ্র জাঁবনব্যাপাী জাতীয়তাবাদের 
আদর্শে একনিষ্ঠ ছিলেন । তানি কখনও 'বলাতযাত্রা 
করেন নি । কিন্তু সর্বদাই ইউরোপের ইতিহাস পাঠ 
করতে ভালবাসতেন ৷ ইংরাজী সাহত্যেও তাঁর 
বিশেষ দখল ছিল । ভারতায় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য 
বজায় রেখে ইংরাজাী শিক্ষা এদেশে প্রচালত করার 
সমর্থক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ । অবৈতানক প্রাথমিক 
শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার জন্য উপেন্দ্রনাথ সবশেষ 
আগ্রহী ছিলেন। এবং গান্ধাজীর ‘নয়া তালম' 
স্‌চাঁকে সমর্থন করতেন । উদার মতাবলম্বী উপেন্দ্র- 
নাথ অষ্প্‌শ্যতা ও জাতিভেদপ্রথাকে ঘৃণা করতেন ও 
নার প্রগাঁতর সমর্থক ছিলেন । তাঁর জাত'য়তাবাদের 
আদর্শের কোথাও সংকাঁর্ণ আণ্ট'লিকতাবাদের স্থান (ছল 
না । (তি দ্বাধাীনতা চেয়েছেন দেশের রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্ৰেই । বৃটিশ 
শাসনব্যবস্থার উচ্চপযায়ে যে অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য 
ছল, সেজন্য (তান বৃটিশ সরকারকে সমালোচনা 
রুরেছেন ও সাঁঠক পথে শিল্পোন্নতি করার জন্য সর- 
কারের নিকট আবেদন করেছেন । দেশকে শ্বনির্ভ'রশাল 
করতে হলে সরকারের উাঁচত দেশ'য় 'িক্ষাপ্রসারে 
উৎসাহ প্রদান করা এই ছল তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত । 
তাঁর ধর্মীয় মতামতও ছিল 'বাশচ্ট ও অনন্য ৷ ধমন্ধি- 
তাকে তান কখনই সমর্থন করেন নি বরং তাঁর মতে 
ধর্ম জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। কারণ 
তিনি উপলাৰ্ধ করোঁছলেন যে ধর্মকে পারিহার করে 
ভারতবর্ষে কোন কিছুই করা সম্ভবপর নয় । সেইজন্য 
কর্মজাঁবনের প্রারম্ভে (তান রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান 
করেন । পরে যখন তান উপলাব্ধ করলেন যে ধর্মের 
পথই একমাত্র পথ নয়, তান শিক্ষকতায় মনোনিবেশ 
করলেন এবং ছাত্রদের মধ্যে স্বাদোশকতার আদর্শ ও 
বাণ৷! প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মতে, জাতায়তা- 
বাদী ধর্মের প্রধানতম লক্ষ্য স্বাধীনতার জন্য 
সংগ্রাম করা৷ 

তাঁর জাঁবন ছল সহজ, অনাড়ম্বর ও ব'ঁরত্বব্যঞ্জক ৷ 
‘তান একাধারে শিক্ষক, প্রচারক ও রাজনৈতিক কর্মী ৷ 
উপেন্দ্রনাথের ব্যান্তত্বে ও চরিত্রে আমরা একই সঙ্গে শাঁক্ত- 
ধর সমালোচক, সাংবাদিক ও জাতায়তাবাদাীর অপুর্ব 
সমন্বয় দেখতে পাই । 


[ Jadu Gopal Mukherjee,—Biplabi 
Jibaner Smriti ; Upendra Nath Banerjee 
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Granthabali (Basumati Sahitya Mandir); 
Bharat Kosha, Vol. |; Dainik Basumati 
Suvarna Jayanti Smarak Grantha ; Jibani 
Abhidhan, edited by Sudhir Chandra 
Sarkar ; Suprakash Roy,—Bharater Baip!a- 
bik Sangramer ltihash ; Amrita Bazar 
Patrika, 6 April 1950 ; Ananda Bazar Pat- 
rika 6 April 1950. ] 


ন তারাশশকর বচ্দোপাথ্যায় 


উপেন্দ্ৰনাথ ব্রহ্মচারী ( স্যার) ( ১৮৭৫-১১৪৬ ) 


Upendra Nath Brahmachari ( Sir ) 
(1875-1946 ) 


1875 সালের 7 জুন তাঁরখে উত্তর বিহারের 
{বখ্যাত রেলওয়ে শহর জামালপুরে উপেন্দুরনাথ 
ব্ৰহ্মচারণী জন্মগ্রহণ করেন ৷ তাঁর বাবা ন'’লমণি ছিলেন 
পূর্ব রেলওয়ের একজন চিকিৎসক এবং মায়ের নাম 
ছিল সৌরভ সহন্দরী দেবা ৷ ডাঃ নাঁলমাণ ছিলেন 
একজন কৃতাবদ্য চিকিৎসক এবং উপেন্দরনাথ ছিলেন 
তাঁর চার ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় । মৃলতঃ এই বংশের 
আ'দ বাসহ্হান বর্ধমান জেলার সারদেঙ্গা গ্রামে এবং 
এ'রা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার-_গোপাল ভারতী 
বৰহ্মচারী ঠাকুরের বংশধর ৷ উপেন্দ্রনাথের বয়স যখন 
পঁচিশ তখন নন'বালা দেবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 
এই দম্পতি দই প;ত্ৰ এবং দুই কন্যা সন্তান লাভ 
করেন। প্রুনরদ্বয় আঁতশয় মেধাবা ছিলেন । ননাঁবালা 
{ছলেন সহজাত  গডণসম্পন্না মহলা, স:দক্ষা গুহক 
এবং উপেন্দ্রনাথের যোগ্য সহধার্ম'নী | ভরদ্বাজ 
গোনৰয় নিষ্ঠাবান ব্ৰাহ্মণ পারবারের যথাযথ উত্তরসুরাী 
উপেন্দ্রনাথের শিক্ষায় শিক্ষকতা, গবেষণা, আচার- 
আচারণে, ব্যান্তগত যোগ্যতা, দয়া্দ'্তা এবং বদান্যতায় 
সর্বত্রই প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রয়োজন'য় গডণসমুহ বিদ্যমান 
ছল । 

উপেন্দ্রনাথের শিক্ষা শুর: হয় জামালপুরের 
ইণ্টার্ন রেলওয়েজ বয়েজ কুলে এবং বাল্যকাল থেকেই 
শিক্ষাক্ষেতে তান তাঁর দক্ষতার পরিচয় দেন৷ জাঁবনের 
শেষ বয়স পর্যম্ত তান ছিলেন অসাধারণ স্ম্‌তিশন্তির 
অধিকার । ববজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তানি সাহিত্যের 
অনঃরাগা হলেন। ইংরাজাতে {তান অসাধারণ জ্ঞান 
অজন করেছিলেন। 1893 সালে তান হুগলা 
কলেজ থেকে গাঁণত ও রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী 
লাভ করেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে 
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তিনি [hW০৷e5 পদক লাভ করেন। এরপর ইন 
স্হির করেন যে পিতার প্রদর্শত পথে অথাৎ ভেষজ- 
বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করবেন ৷ 1894 
সালে তান প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্র 
নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে ববিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন । এই সময় স্যার 
প্রফুজ্লচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শ তাঁর ভবিষ্যৎ জ'াবনে যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করোঁছল। 1899 সালে ইন এল. 
এম. এফ. ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরের বছরই 
চ্যালেঞ্জে স্বরূপ এম. বি. চিকিংসাশাস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় 
প্রথম স্হান পেয়ে গুদিভ ও ম্যাকলাওড পদক লাভ 
করেন। 1902 সালে উপেন্দ্রনাথ কলকাতা 'বশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। এখান 
থেকেই 1904 সালে 'ঁফাজিওলজিতে গবেষণা করে 
Studies in Haemolysis-এর জন্য তান পি. এইচ. 
ডি ডিগ্রী পান । ‘বশ শতাব্দার প্রথমভাগে উপেন্দ্রনাথ 
ছাড়া সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতবর্ষে কেউ সেই সময় ‘মেডি- 
{সনের উপর ডক্‌টরেট লাভ করেন নি । 

1899 সালে ‘তান প্রাদোশক 'চিাঁকৎসা বিভাগে 
যোগদান করেন এবং শাঁঘুই গঢুরঢুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মের 
জন্য 1901 সালে ঢাকা মোঁডকেল স্কুলে প্যাথোলাঁজ ও 
মেটিরিয়া মেডকার শক্ষক এবং চিকিৎসকের পদ লাভ 
করেন । এখানে তান মোঁডকেল স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক 
ডঃ নেল ক্যাম্পবেলের সঙ্গে কাজ করেন৷ 1905 
সালে তান কলকাতায় ফিরে এসে ক্যাম্পবেল 
মেডিক্যাল স্কুলে ভেষজবিদ্যার শিক্ষকরুগে যোগদান 
করেন । ইনিই প্রথম 'চাকৎসক যানি এখানে দীর্ঘ“ 
20 বছর আঁতবাহিত করেছিলেন। 'শিক্ষকতায় অসা- 
ধারণ দক্ষতার জন্য তাঁকে বলা হয়--“দ লিভিং ডিক- 
সনার অব মোঁডাঁসন’ বা চিকিৎসাবিদ্যার জীবন্ত 
আঁভধান। 1923 থেকে 1927 সাল পর্যন্ত ইন 
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অ'ঁতাঁরন্ত 
চাকৎসকের পদ অলঙ্কৃত করে প্রথম নন-আই. এম. 
এস রুপে সন্মানত হন। 1901 সালে উপেন্দুনাথ 
তাঁর ‘কোয়ারা"টাইন ফিভার ইন বেঙ্গল’ আ'বচ্কারের জন্য 
আন্তজাতিক খ্যাত অর্জন করেন । 'ঁতান 'ট্রীপক্যাল 
ঠডাঁজিজ’ এবং প্‌থকভাবে প্রধানতঃ ম্যালোঁরয়া এবং 
কালাজবরের সম্পর্কে গবেষণায় রত হন । এ সময়ে 
যখন কালাজবরে আক্রাম্ত হয়ে শতকরা 98 জন 
লোকের প্রাণহাঁন ঘটতো তখন কালাজবর 'ঁবষয়ে 
{বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধান চলাঁহল। 1913 সাল থেকে 
‘টাটরি ইমোঁটক’ প্রয়োগের দরুন কিছুটা সুফল ফলতে 
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থাকে। উপেন্দ্রনাথ আরও ভাল.ফল পাবার আশায় 
তার পরিবর্তে সোডিয়াম সল্টের ব্যবহারের কথা চিন্তা 
করেছিলেন ।' সদার্ঘ সাত বছর নিরলস গবেষণার 
ফলে তানি অবশেষে কালাঞ্জবরের শান্তশাল' প্রতিষেধক 
রুপে একাঁট ওষধ আকার করলেন যার নাম দিলেন 
‘ইউরিয়া শ্টবেমাইন' । ৰহ্মচারীর মতে ইউারয়া 
দষ্টবেমাইন হল এ্যামনোফিনাইল {ল্টবোনক এ্যাসিড 
(CH 0N,SB) | প্ৰাতকুল অব্হা, সাঁমিত 
আর্থিক সহায়তা এবং প্রযৃন্তি বিদ্যার সহা- 
তায় তান যেভাবে এই দুঃসাধ্য সাধন করলেন তা 
সমগ্র জাঁতর কাছে বিস্ময়ের বিষয় । তারপর তান 
কাঁঠন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রমাণ এবং প্রতাণ্ঠত 
করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ওষধ এবং কিছু পরেই তা সারা 'বশ্বে 
কালাজহরের প্রতিষেধকরুপে গ্‌হাঁত হল । যের্‌প 
প্রতকুল অবচ্হার সঙ্গে লড়াই করে, আঁথ'ক অপ্রতুলতা', 
{বজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাঁতর অভাব সত্বেও তান 
গবেষণায় “সদ্ধকাম হয়োঁছলেন তা বিস্ময়ের বিষয় । 
ম্যালোঁরয়া রোগের প্রতিষেধক আবচ্কারও তাঁর আর 
এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য । 

ডঃ ৰৰহ্মচারী হলেন আন্তজাতিক খ্যাঁতসম্পন্ন 
গবেষক । তান বেশ কিছু বই এবং ভারতবর্ষ ও 
ভারতবর্ষের বাইরে পাঁরচাঁলত বিজ্ঞানভিত্তিক ও 
{চাঁকৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনাম্‌লক সামাঁয়ক পত্র- 
পাঁতকাতে বহ: প্রবন্ধ লিখোঁছলেন। তাঁর রচিত বই- 
গলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ‘Kala-azar and its 
Treatment,’ ‘Treatise on Kala-azar' এবং 
‘Gleanings From my Research’ | কালাজবরের 
উপর তাঁর গবেষণা কর্মের জন্য 1924 সালে ইনি 
‘কাইজার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক লাভ করেন । উপেণ্দ্র- 
নাথ বাংলার এঁশয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ঘনিচ্ঠ- 
ভাবে যডজ্ত লেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে {তনবার (তান 
সভাপাঁতর পদ অল্ঞকৃত কতেন। 
তাঁর নিখনুত পর্যবেক্ষণ, পরাঁক্ষণ এবং বশ্লেষণ- 
শল মন তাঁকে বাইরের জগতে একজ্জন বিশেষ দানক 
{হসাবে পাঁরাঁচত' কারয়োছল । নিজেকে একান্তভাবে 
কাজে “নযনুন্ত করে তান জাঁবনের শেষ দিন পৰ্যন্ত 
ভোর থেকে রাত একাগ্রমনে কাজ করে গেছেন । আঁফস 
সংক্লাচ্ত কাজ পাঁরচালন! করেছেন, গবেষণার' কাজ 
দেখেছেন, ববশ্বাবদ্যালয় সংক্কান্ত কাজকর্ম নয়ে 
ভাবনা চিন্তা করেছেন আবার সমানভাবে fচাঁকৎসক- 
রুপেও প্রচুর পসার জাঁময়েছেন। ব্যান্তগত জাঁবনে 
তান খডুব বদরাগাী প্রককতর মানুষ হলেও ছাত্রদের 


উপেন্দ্ৰনাথ ব্রহ্মচারী 


প্রতি ছিল তাঁর সৃগভার স্নেহ । অত্যন্ত সাদাসধে- 
ভাবে জ'বনযাপন করতেন । ধর্মীয় বিশেষ কোন আচার 
অন্ষ্ঠানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। 

যে কোন 'বষয় 'নয়ে পড়াশুনার আঁতমাত্রিক 
আসান্ত তাঁর বাড়াঁতে তাঁকে একট লাইব্রেরী গড়ে 
তুলতে সাহায্য করোঁছল এবং লাইব্রেরীটি {ছল 
উপেন্দ্রনাথের চিরসঙ্গী ! প্রৌঢ় বয়সে তান উদ্যান 
রচনাকে সখ হসাবে গ্রহণ করেন এবং লাউডন চ্ট্রাীঁটের 
বাড়ীতে সদন্দর একাঁট বাগ.ন তৈরী করেন । সেখানে 
আঁক্ড, ক্যাকটাস ও ফার্নজাতায় গাছের সমৃদ্ধ সংগ্রহ 
{ছল । উপেন্দ্ৰনাথ ছিলেন লোকাঁহতৈষ' ব্যক্ত এবং 
বহু প্রতিণ্ঠান যেমন 'বদ্যালয়, হাসপাতাল ও কলকাতা 
{বশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 

1946 সালের 6ই ফেব্রুয়ারী ডঃ ৱহ্মচারী 71 
বছর বয়সে পরলোক গমন করেন । ভারত তথা বিশ্ব 
মানাঁচত্রে চিকিৎসা ‘বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক এবং 
‘কেমিওথেরাপউাটিক’ গবেষক হসাবেই তাঁর প্রাতভার 
{র্বাশচ্টতা । তনিই প্রমাণ করলেন যে, ভারতবাস'া 
নযনতম সুযোগ সুবিধার দ্বারাই প্রয়োজনায় কর্ম 
সম্পাদন করতে পারে। 

1911 সালে উপেন্দরনাথ তাঁর বহবধ লোক- 
{হতকাম' কর্মের জন্য প্রথমে রায়বাহাদুর উপাধি 
এবং পরে নাইটহুড লাভ করেন । তান তাঁর জ'বনে 
যেমন বহ; পঢ্রচ্কার, পদক এবং সম্বর্ধনা লাভ 
করোঁছলেন তেমান সম্মানত হয়োঁছলেন অসংখ্য 
প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এবং সম্প্রদায় নার্বশেষে 
সকলের কাছে তান লাভ করোছলেন শ্রদ্ধা ও 
প্রত । 

সার উপেন্দরনাথের একটি আবক্ষমন্্ত এশিয়াটিক 
সোসাইটির কক্ষে বর্তমান । অপর আবক্ষমুর্ত" 
ক্যালকাটা স্কুল অব্‌ ট্রপিক্যাল মোঁডাসন-এর প্রধান 
স“ড়র পাশে এবং একাঁট ফলক ক্যাম্পবেল হাস- 
পাতালের (বর্তমান নাঁলরতন সরকার মোঁডক্যাল 
কলেজ এবং হাসপাতাল ) দেয়ালে দেখা যায় । 


[Information collected from interview 
with Dr. P. N. Brahmachari, the eldest son 
of Sir U. N. Brohmachari and from the 
biogrophy of his father written by Dr. P. 
N. Brahmachari] 


ডঃ এস. বোস 


উমেশচন্দ্র দত্ত 
উনেশচন্দ্র দত্ত { ১৮৪০-১৯০৭ ) 
Umesh Chandra Dutt ( 1840-1907 ) 
1840 সালে 16 ডসেন্বর চাঁবৰশ পরগণা জেলার 


মাঁজলপ;ুরের এক কায়স্থ পারবারে উমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম 
হয়। দত্ত-পরিবারের আদ বাসস্থান ছল বারাসতে ৷ 


তাঁর পিতার নাম হরমোহন দত্ত, মাতার নাম সর্বমঙ্গলা ৷ , 


তাঁদের পাঁচাঁট সম্তান-_তিন ছেলে ও দই মেয়ে । 
মাঁজলপুরের জাঁমদার হরমোহনের পিতাকে 'কছু 
ভসম্পত্তি দান করেছিলেন ৷ হরমোহন সেই সম্পত্তি 
রক্ষণাবেক্ষণ করতেন । আ'ঁথ'ক অবচ্হা {বিশেষ স্বচ্ছল 
না হলেও, সততা ও নষ্ঠার জন্য তাঁদের পাঁরবারের 
খ্যাত ছিল । 1867 সালে উমেশচন্দ্রের বিবাহ হয় 
কৈলাসকামিনণ দেবার সংগে ৷ তান বর্ধমান জেলার 
একচাকা গ্রামের আঁধবাস ভুবনমোহন দেবসরকারের 
দ্বিতীয়া কন্যা । 

প্রথম জাঁবনে উমেশচন্দরকে নানা দুঃখ-কষ্ট ও 
{বিপর্যয়ের সম্ম;খন হতে হয়োছল। গ্রামের পাঠ- 
শালায় প্রার্থামক শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করে তিন মাঁজল- 
পরের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভাত হন। কিন্তু মাত দশ 
বৎসর বয়সে পতৃহাীন হয়ে কিছুদিনের জন্য তান 
লেখাপড়া বন্ধ রাখতে বাধ্য হন ৷ তিনি পঢুনরায় শিক্ষা 
শুরু করেন মুক্তারাম পাঠশালায় । পরে মজিলপঢুর 
ইংরাজ' বিদ্যালয়ে ভার্ত হন৷ এই ববদ্যালয়েই তান 
যাদববাব ও চন্দুবাবুর ন্যায় শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা- 
লাভের সোঁভাগ্য অর্জন করেন। শিক্ষক শিবক্‌ষ্ণ 
বাবর নিকটও তিনি প্রাইভেটে শিক্ষা গ্রহণ করেন। 
1859 সালে তান কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে 
London Missionary Society's Institution-a 
ভাৰ্ত হন এবং প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হ্থান অধিকার করে 
এনট্রাম্স পর'ক্ষায় উত্তরণ হন। অতঃপর তানি 
মেডিকেল কলেজে ভার্ত' হন৷ এই সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা সাংঘাতক পাড়ায় আক্রান্ত হন ৷ সমগ্র পাঁরবারের 
প্রাতপালনের দায়িত্ব বহন করতে উমেশচন্দরকে কলেজের 
পড়া ত্যাগ করতে হয়। অর্থোপাজ‘নের সঙ্গে সঙ্গে 
উমেশচন্দ্র 1864 সালে এফ. এ. ও 1867 সালে বি. 
এ. পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন । জাবনের প্রারম্ভে উমেশচন্দ্ 
গপতামাতার দ্বারা বিশেষরুপে প্রভাবিত হন । তাঁদের 
চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিল্ট্য অনেকাংশে তাঁর চাঁরত্রে 
প্রাতফলিত হয়। মোঁডকেল কলেজে থাকাকালান 
উমেশচন্দ্ বাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং 
কেশব চন্দ্র ও দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ব্যান্তত্ব ও চিন্তাধারা 


২৭১ উমেশচন্দ্র দত্ত 


দ্বারা {বিশেষরুপে প্রভাবিত হন৷ ফলে 1859 সালে 
তান ব্ৰাহ্মধৰ্মে' দাঁক্ষিত হন । তিনি রাজনারায়ণ 
বস=, আনন্দমোহন বস: ও রামতন র লাহড়ী প্রভূত 
স্বনামধন্য মনীষার সংস্পর্শে আসেন । উমেশচন্দর 
রামতনু লাহিড়াঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন । 
রামতন; লাঁহড়ীও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ইংরেজী 
সাহত্যে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য উমেশচষ্দ্রকে বিশেষ 
শ্রদ্ধা করতেন । 

তাঁর বিচিত্র ঘটনাবহুল জাঁবনের প্রথম প্রকাশ 
সংচিত হয় 1862 সালে, যখন তিনি জয়নগর 'বিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষকরুপে নিযুক্ত হন। 1863 সালে এই 
বিদ্যালয় ত্যাগ করে তনি “Calcutta Training 
Academy’'-তে সামায়কভাবে নিযুন্ত হন৷ এর পর 
{হন্দুস্কুলের শিক্ষক হন 11864 সালে চাঁববশ পরগণার 
দত্তপুকুরের িবুধই মিড্‌ল ইংলিশ স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক হন। 1866 সালে এই (ববদ্যালয় ত্যাগ করে 
তান দ্বিতীয় শিক্ষকরুপে রাজপুর বিদ্যালয়ে যোগদান 
করেন। 1867 সালে তান হারিনাঁভ হাইস্কুলের 
প্রধান শিক্ষক হন। কিন্তু 1869 সালের শেষ দিকে 
এই ‘বদ্যালয়ও ত্যাগ করেন। তারপর তান 1870 
সালে কোন্ননগর হাইস্কুলে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং 
1874 সাল পৰ্যন্ত এই {বদ্যালয়েই {শিক্ষকতা করেন। 
1879 সালে তান সাঁট স্কুলের শিক্ষক নিযডন্ত হন । 
1881 সালে ‘বদ্যালয়াট কলেজে র;পাস্তারত হলে 
উমেশচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং জ'বনের শেষ ন 
পর্যন্ত এই দাঁয়ত্ব বহন করেন। 

প্রধানতঃ শিক্ষকতা করলেও, উমেশচন্দ্রের কর্ম- 
জীবনে অন্তভন্ত ছিল আরও একটি অধ্যায় । তিনি 
একাধারে লেখক ও সাংবাদিক িলেন। তিনি ফরাসী 
এঁতহাপসক উপন্যাস ‘'Piceiolএ”’-র বাংলা অনুবাদ 
করেন “কারা কুসডমিকা” নামে । 1859 সালে তান 
“রোমের ইঁতহান”” রচনা করেন। “নারাঁ শিক্ষা" 
নামে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক 1884 সালে তান প্রকাশ 
করেন । এই প;ন্তকে নার! শিক্ষা সম্পার্ক'ত নির্দেশনা 
বর্ণিত হয় । শিবনাথ শাল্ব্রীর কাব্যগ্রন্থ “পঢ্পমালা”’র 
ভূমিকা লেখেন উমেশচন্দ্র । 

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর সমান দক্ষতা প্রকাশ 
পেয়েছে । 1863 সাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় চল্লিশ 
বছর তান মাঁহলা পতিকা “বামা বোধনা’'র সম্পাদনা 
করেছেন। দেশে নারণীশিক্ষা ও প্রগাঁতর প্রসার করাই 
এই পাঁত্ৰকার উদ্দেশ্য [ছল । এরই সঙ্গে 1872 সালে 
তানি “ধৰ্মমসাধন’’ নামে অপর একাঁট বাংলা সাপ্তা- 
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{হকের সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন! এই 
পতিকাটি,কেশবচন্দ্র'সেনের অন:গামা বৃ্‌ন্দের মৃখপত্র 
ছিল এবং নিয়মিতভাবে “ররাহ্মমান্দর'’ ও “সংগত 
সভার” কার্যযববরণাী প্রকাশিত হত। মজিলপুরের 
কাল'ীনাথ ‘দত্তের সহযোগিতায় তান অপর একটি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । এই পাঁৱকা প্রথম 
প্রকাশিত হয় “ভারত সংক্কারক'' নামে 1280 বঙ্গাব্দের 
7 বৈশাখে । কয়েক বংসর তান এই পাঁত্রকার সম্পাদনা 
করেন। 

পরবর্তীকালে উমেশচন্দর সমাজসেবকরুপে খ্যাতি= 
লাভ করেন। বহুবিধ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
{তান জড়িত ছিলেন । 1893 সালে বহ; প্রচেচ্টার 
পর তান কলকাতায় ম্‌ক-বধর বিদ্যায়তনের প্রাতিণ্ঠা 
করেন৷ এই 'বদ্যায়তনের সেক্রেটারী রুপে জীবনের 
শেষ দন পর্যন্ত তান কাজৰ করেন। 1894 সালে 
ভোলাগর এই 'বদ্যায়তন পরিদর্শন করে মোহিত 
হন । 'বকলাঙ্গ {শিশু ও বালক-বালকাদের শিক্ষাক্ষেত্রে 
এই শিক্ষায়তনের অবদান ও খ্যাত শুনে ভোলাগাঁর 
এখানে আসেন । পর্বে তাঁর সঙ্গে উমেশচন্দ্রের 
পাঁরচয় হয়োছল । উমেশচণ্দ্র দেশে নারণী শিক্ষা 
{বস্তারে সক্রিয় ভ:ঁমকা গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিজ 
গ্রামে একাঁট বাঁলকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
পরবর্তীকালে কলকাতার বোঁনয়াটোলায়ও তান একাট 
বাঁলকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন৷ মদ্যপান নিষদ্ধ- 
করণের জন্য তাঁর বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই 
উদ্দেশ্যে তাঁরই প্রচেষ্টায় “মেট্রোপলিটন টেম্পারেন সং 
এ্যা'ড পিওরিটি সোস্যাইাট'” গাঁঠিত হয়। জাঁবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত (তান এই সোস্যাইটির সহ-সভাপাঁত 
fছিলেন। কাঁব মধুসুদন দত্তের সমাধিতে স্ম্ঁত-ফলক 
‘নিৰ্মম ত হয়েছিল তাঁরই একান্তিক প্রচেষ্টায় ও উদ্যমে । 
1888 সালের ! ডিসেম্বর এই স্মৃতি-ফলকের আবরণ 
উন্মোচন করেন মনোমোহন ঘোষ । দরিদ্র ও দুঃস্থ 
জনের সেবায় তানি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। 
দুর্ভিক্ষের সময় বহু নরনার' তাঁরই প্রচেষ্টায় মৃত্যুর 
হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে । 

সমাজের উন্নতাবিধানে সদাব্যস্ত উমেশচন্দ্র বহু 
সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলেন । 1869 সালে 
তিনি হাঁরনাভিতে একটি ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপন করেন। 
“বামা বোধন সভার" তান প্রাতচ্ঠাতা ও সদস্য 
দছিলেন। কলকাতার বেথুন কলেজের কার্য-নিবাহক 
সমাঁতর সদস্যরুপে দাঁঘ'কাল তান কাজ করে গেছেন। 
কলকাতা 'বশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটেরও তানি' সদস্য. 
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{ছিলেন ৷ 1903 সালে 24 ডিসেম্বর উমেশচন্দ্র লুপ্তপ্রায় 
“মাঁজলপুর জয়নগর {হতোঁষন' সভার’' প;ুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করেন! 

‘সহজ, অনাড়ম্বর জাঁবনযাত্রা ও মহৎ আদর্শের’ 
মূর্ত প্রতাঁক ছিলেন উমেশচন্দ্র। উদার মনোভাবাপন্ন 
উমেশচন্দ্র তাঁর সমগ্র জাঁবন সমাজ সেবায় উৎসর্গ 
করেছেন। তান ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম । চিরদিন 
জাতিভেদ ও অফ্প্‌শ্যতাকে তান ঘৃণা করতেন । তাঁর 
এই ব্ৰাহ্ম সমাজভুন্ত হওয়ার কারণে {কিছু {কিছু অনুষ্ঠানে 
উমেশচন্দ্র ব্রাহ্ম-বরোধ'াঁদের কাছে শান্ত ভোগ করেন। 
গিস্তু এর জন্য কোনও ব্যান্ত বিশেষের প্রত তাঁর কোন 
{বিদ্বেষ ছিল না । 1862 সালে জয়নগরের জামদার 
উমেশচন্দ্রকে তাঁর পৈতৃক বিষয় থেকে বাঁণ্চত করেন 
যেহেতু তান তাঁর পিতামহাঁর শেষকৃত্য ৱরাহ্ম ধমনি 
যায় সম্পন্ন করেছেন। একই কারণে “জয়নগর 
স্কুলের'' শিক্ষকতাও তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। 
পুনরায় 1869 সালে হাঁরনাভ স্কুলে প্রধান শিক্ষকের 
পদে উমেশচন্দ্র ইস্তফা দিতে বাধ্য হন, কেন না দ্বারকা- 
নাথ কেশবচন্দ্র সেনের অনয্‌গাম'দের সুনজরে 
দেখতেন না। 

উমেশচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষার {বশেষ পক্ষপাতী 
{হলেন এবং নিজেও ইংরাজি ভাষায় সবশেষ বহ্যংপত্তি 
অজন করেন । প্রাথামক শিক্ষা {বিচ্তারের প্রয়ো- 
জনায়তা সম্পর্কেও তান ‘বিশেষ সচেতন ছিলেন। 
নারাঁ শিক্ষা বিস্তারের প্রাত তান গুরুত্ব আরোপ 
করতেন । ন্বাধীনতা আন্দোলনে কোন সাক্য় ভূমিকা 
গ্রহণ না করলেও, সমসামায়ক সমস্যাবলা সম্পর্কে তাঁর 
সুল্পষ্ট ধারণা ছিল এবং তান পূর্ণ স্বাধীনতার 
পক্ষপাতী ছিলেন । 'িঃদ্বার্থ ও উৎংসর্গ“ীকৃত প্রাণ 
উমেশচন্দ্র সম্পর্কে স্যার আশুতোষ ভূয়সী প্রশংসা করে 
বলেছেন যে-_“নাঁরবে, শান্তভাবে, সবার অগোচরে 
কোনর:ুপ প্রত্যাশা না রেখে উমেশচন্দ্র শিক্ষকতা করে 
গেছেন।'' 
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বন্দ্যোপাধ্যায় ( ব্যানাজ“ী ) উমেশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯০৬) 
Bonnerjee, Woomesh Chandra (1844-1 906) 


1844 সালের 29 শে 'ডসেন্বর কলকাতার 
সোনাই 'ঁখাঁদরপুরে এক আঅঁভজাত উচ্চ মধ্যবিত্ত 
ব্ৰাহ্মণ পাঁরবারে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। 
তাঁদের আদ বাসস্থান ছিল হাওড়া জেলার বাগন্দাতে । 
তাঁর পিতা 'গরণীশচন্দ্র একজন আইনজাবঁ ছিলেন। 
তাঁকে “প্রিস্স অব এ্যাটন“ীজ’ বলা হত। তাঁর মাতা 
সরদ্বত' দেব! বিখ্যাত আইনজ্ঞ জয়নারায়ণ তকলিঙকা- 
রের প্রপোঁত্ী ছিলেন । ইচ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
যাবতণয় আইন সংক্রান্ত ববষয়ে জয়নারায়ণ পরামর্শ ও 
উপদেশ দিতেন । উমেশচন্দ্রের চারত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে 
তাঁর মাতা সরন্বতাী দেবা সাঁবশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেন। উমেশচন্দ্রের পাঁচ ভগ্নী এবং এক ভ্রাতা 
ছিলেন 

উমেশচন্দ্ের প্রাথামক শিক্ষাপর্ব' শুর: হয় হরেরাম 
গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় । পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত 
করে তান ওরিয়ে'টাল সোমনারির একাঁট শাখাতে 
ভাত হন ও পরে সোঁমনারির প্রধান {বদ্যালয়ের ছাত্র 
হন৷ হিন্দ: "কুল থেকে তান এণ্টরাম্স পরীক্ষা দেন 
ও অকৃতকার্য হন৷ 1859 সালে মাত্ৰ পনেরো বছর 
বয়সে বউবাজারে ‘বিশ্বনাথ মাঁতলালের পোঁৱ হেমাঙ্গনী 
দেবীর সঙ্গে উমেশচন্দ্রের বিবাহ হয়। তান চার পুত্র 
ও চার কন্যার জনক হন । 

1862 সালে কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের এ্যাটনণী 
ডাঁরউ. পি. গিলা'ডারস্‌-এর ফার্মে কেরানী রূপে 
উমেশচন্দ্র {নিযুক্ত হন৷ এই খানেই তাঁর কর্মজাঁবন 
শুরু হয় । এই পদে কর্ম'রত উমেশচন্দ্র আইন সম্পর্কে 
প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তণীকালে তাঁর কর্ম- 
জ’বনে এই আইন সংক্রান্ত জ্ঞান খুবই কাজে লাগে। 
1864 সালে তাঁকে বিলাতে পাঠান হয়। তান 
ছাত্রবৃত্তি নিয়ে {মড়ল টেম্পল কলেজে ভাৰত হন । 
1867 সালে ব্যারিষ্টার পরীক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে তানি 
আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন । 1868 সালে তন দেশে 
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প্রত্যাবর্তন করেন ও কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার 
স্যার চার্লস পলের বিশেষ আন;কুল্য লাভ করেন। 
ব্যারিচ্টার জে. পি. কেনেডিও তাঁকে প্রাতাষ্ঠত হতে 
বিশেষ সাহায্য করেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই 
উমেশচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত ও 
জনপ্রিয় ব্যারিষ্টারে পারত হন । 'তানই প্রথম 
ভারতীয় খিনি স্টাণ্ডিং কাউন্সেল র্‌পে ফাজ করেন 
এবং চারবার তান এই পদে নিযুক্ত হন। 1883 
সালে আদালত অবমাননার অঁভযোগে সরেন্দ্রনাথের 
{বর্‌দ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। উমেশচন্দ্র 
এই মামলায় সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ অবলম্বন করেন। 

ধর্ম সম্বন্ধে উমেশচন্দ্রের কোন গোঁড়া বা অন্ধ 
সংস্কার ছিল না। ({হন্দ; হয়েও তন তাঁর পত্নীকে 
খ্‌চ্টধর্ম গ্রহণ করতে সম্মাঁত দেন । সমাজ সংক্কারের 
ক্ষেত্ৰে তান {ছিলেন উদার মতাবলদ্ব। তান বাল্য 
{ববাহ প্রথার প্রচণ্ড বিরোধ ছিলেন এবং সর্বদা এই 
মত ব্যন্ত করতেন যে সমাজে যথাযোগ্য মর্যাদার আসন 
লাভ করার জন্য মাঁহলাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া 
নতাস্তই আবশ্যক ৷ কিন্তু একথা তাঁন কখনই বিশ্বাস 
করতেন না যে সমাজ সংস্কার ব্যতিরেকে রাজনৈঁতক 
অধিকার অর্জ'ন করা সম্ভব নয়। তান বলেছেন 
যেহেতু আমাদের বিধবা রমণীর পঢুনর্ব‘বাহ হয় না, 
আমাদের দেশের মেয়েদের বিবাহ হয় অন্যান্য দেশের 
তুলনায় অল্প বয়সে, আমাদের স্ত্রী ও মেয়েরা পদনি- 
শান, তারা আমাদের সংগে ঘরের বাইরে যায় না, 
অক্সফোর্ড ও কে্রিজে আমরা তাদের পাঠাই না, 
সেইজন্য বক আমরা রাজনৈতিক আঁধকার লাভের যোগ্য 
বলে ববোঁচত হব না?” ( সভাপাঁতর ভাষণ, ভারতীয় 
জাতায় কংগ্রেস, 1892 )। 

উমেশচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন 
এবং উচ্চ $শক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ার সরকার নণীতকে 
সমালোচনা করেছেন। তিন বলেছেন, ‘সরকারের 
উচিত সর্বপ্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নীত সাধন করা । 
জনগণের স্বার্থে সর্বপ্রকার শশিক্ষাখাতে সরকারের কৰ্তব্য 
সাধ্যমত রাজস্ব ব্যয় করা । শুধুমাত্র প্রাথমিক 
{শক্ষাখাতে নয়, কাঁরগরাী বিদ্যার সকল বিভাগে ও 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সরকারের সমান অর্থব্যয় করা 
উচিত । তাঁন কলকাতা “বশ্বাবদ্যালয়ের {সণ্ডকেটের 
সদস্য $ছলেন এবং 1884 সালে আইন ভাগের 
সভাপাঁত নিযুক্ত হন৷ 1894-95 সালে 'ঁতাঁন 
বাংলাদেশের আইন পাঁরষদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রাঁতানধিত্ব করেন। J 
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উমেশচন্দ্র অল্প বয়সেই রাজনণীঁততে আগ্রহী হন 
এবং নরমপন্থী মতাদর্শে* আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। 
{বলাতযাত্রার পুর্বে (তিনি গিরীশচন্দ্র ঘোষকে ‘বেঙ্গলী’ 
পৱ্রিকা প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করেন। মাসিক মাত্র 
কুড়ি টাকা প্রাপ্তির বিনিময়ে [তিনি এই পত্রিকাতে 
সাপ্তাহিক সংবাদের সংকলন প্রকাশ করতেন। তিন 
বছর তিনি এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন। 
বলাতে ছান্রাবস্থায়ও {তনি রাজনৈঁতক কাযবিলণী 
অব্যাহত রেখোঁছলেন। ‘লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোস্যাইট’ 
(যোঁট পরবর্ততকালে ইচ্ট ইণ্ডিয়া ঞাসোসিয়েশনের 
সংগে যুন্ত হয়ে যায় ) গঠনে উমেশচন্দ্র প্রভূত সাহায্য 
করেন। 

1885 সালে বোম্বাইতে অনয;ষ্ঠত জাতায় 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তান সভাপতিত্ব করেন । 


1886 সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে তান ' 


প্রস্তাব করেন যে দলা'য় সংহতির দ্বার্থে প্রতিটি প্রদেশে 
কংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডং কমিটি গঠন করা হোক। এই 
অধিবেশনেই তান এই অঁভমত ব্যন্ত করেন যে, সমাজ. 
সংক্কারের দায়িত্ব অন্য সংস্থার উপর অপ“ করে 
কংগ্রেসের উঁচত রাজনৈতিক বিষয়েই শুধুমাত্র মনো- 
যোগ সান্নবেশিত করা । তৎকালীন ভারতাঁয় শাসন 
ব্যবস্থার তাঁর সমালোচনা করে উমেশচন্দ্র তাঁর সভাপতির 
ভাষণে বলেন, ‘যতাঁদন পর্যন্ত আমরা আইন পরিষদের 
" বিতকে‘ অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বাণ্চত হয়ে থাকব, 
ততদিন পর্যন্ত সরকারকে কখনই 'দায়িত্বণীল’ এই 
আখ্যা দেওয়া যায় না । আমি বারংবার বলেছি যে 
যাঁরা আমাদের শাসন কার্যে'র দায়িত্ব বহন করছেন, 
আমাদের ভাইসরয়-গভনন‘র, লেফটেনাণ্ট গভর্নর ও 
অন্যান্য কর্ম'চারাবৃন্দ সকলেই নিজেদের দ্বার্থে ও 
জনগণের স্বার্থে কমবেশি সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য 
সচেচ্ট । কিন্তু সমগ্র শাসনব্যবস্থাই এত দ্‌:ষিত ও 
দটপূর্ণ' যে কেউই কোন যথার্থ কল্যাণ সাধন করতে 
পারছেন না । বর্তমান আইন পরিষদের দ্বারাও কোন 
উল্লেখযোগ্য কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে না । কেননা, এই 
- পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই সরকার কর্তৃক মনোন'ঁত ও 
ইংরাজি ভাষায় অজ্ঞ । অথচ পরিষদের কা্য্বলণ 
পরিচালিত হচ্ছে ইংরাজি ভাষায় । ফলে, অতি সহজেই 
সরকার নিজের খুশিমত প্রস্তাব পাশ করাতে পারছেন। 
সরকার কতৃক মনোনীত সদস্যগণ একযোগে ভোট 
প্রদান করে সংখ্যাগরিজ্ঠতার জোরে জনগণের“ আপত্তি 
সত্বেও যে কোন প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম 
হচ্ছেন।' বৃটিশ রাজনণঁতর ইতিহাস থেকে তথ্য 
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উদ্ধত করে উমেশচন্দ্র দেখালেন যে জনপ্রতানধিত্ব 
ব্যাতরেকে রাজস্ব আদায় ও নিধরিণ করা 
কোনমতেই চলতে পারে না। শাসন ব্যবস্থায় 
ভারত সচিবের হস্তক্ষেপ অযোক্তিক এবং কখনই দেশের 
পক্ষে শুভপ্রদ হতে পারে না! তান বলেন ‘আমার 
মনে হয়, ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভারত সাঁচবের কোনরকম 
ধারণাই নেই । ভারতায় কর্মচারীদের প্রস্তাব ও উপ- 
দেশের উপরই নিভ'র করে তাঁকে শাসনকাৰ্য পারচালনা 
করতে হয়। এমন কোন শাসনতান্ব্রিক উপায়ও নেই 
যার সাহায্যে (তান এই সকল কর্মচারীদের প্রেরিত 
বিবরণার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারেন৷’ 

অবশ্য উমেশচন্দ্র বৃটিশ রাজত্বের সঙ্গে সম্পর্ক 
বজায় রাখতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। শাসনতা্ব্রিক 
উপায়ে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে শাসনব্যবস্হার পারবর্তন 
করা সম্ভব বলে তান বিশ্বাস করতেন । 1888 সালে 
ইংলণ্ডের ওয়েনাফ্লটের এক জনসভায় তান বলেন, 
‘ইংলণ্ডের প্রাত আমার দেশবাসীর অন্ধ আন;গত্য 
আছে। প্রয়োজনে ইংলণডবাসর সংগে একযোগে 
সংগ্রাম করে যে কোন বৈদোশক অন:;প্রবেশকারদের 
বিতাড়িত করে ভারতে তারা বৃটিশ শাসন বজায় রাখতে 
প্রস্তুত ।' অপর একটি জনসভায় তনি বলেছেন, 
‘ভালো বা মন্দ যাই হোক, তোমাদের সঙ্গে ভারত 
আবদ্ধ । এতদিন শাসন করে এখন তোমরাও তাকে 
ছেড়ে দিতে পার না। আর ভারত স্বেচ্ছায় কখনই 
তোমাদের ছেড়ে যাবে না ।' তানি কখনই চিন্তা করতে 
পারতেন না যে ভারত ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছন্ন 
করবে। কংগ্রেস সংগঠনের মাধ্যমে ভারত'য় জাতীয়তা 
বাদের যে প্রাতফলন ও প্রকাশ ঘটেছে, তাঁর মতে, 
সেটা বৃটিশদের ‘শভকর্মের ফলশ্রবৃত’ । বৃটিশ 
অধ্যাপকগণ ইংলণ্ডের গোঁরবময় শাসনব্যবহ্হা সম্পর্কে 
আমাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, বৃটিশ 
ব্যবসায়ণরা দেখিয়েছেন কত ভালভাবে আমাদের দেশীয় 
উৎপাদিত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করা যায়, ব:টিশ প্রযুক্তি 
বিদগণ বিপুল দ্‌রত্বকে অতিক্রম করে ব্‌টিশ সামাজ্যের 
সকল অংশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্হাপন করতে 
সক্ষম হয়েছেন, বৃটিশ আবাদকারণরা শেখালেন' আরও 
কত উন্নততর প্রথায় শস্য উৎপাদন সম্ভব-_ভারতে 
বৃটিশ শাসনের এই প্রভাবের সামাগ্রক ফলশ্রহৃতে হলো 
কংগ্রেসের এই সাফল্য ৷’ (কংগ্রেস সভাপতির 
ভাষণ, 1892 )। 

ইংরাজ জাতির সান্নিধ্য লাভ করে ভারতায়গণ 
যে এতাঁদকে উপকৃত হয়েছে তার জন্য উমেশচন্দ্র 
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ইংরেজদের প্রত অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। 
তান অনুরোধ জানিয়েছেন, তারা ‘বৃটেনে জাতায় 
জ'বনের যে সুযোগ সবিধা বলবৎ করেছেন, যে ধারায় 
জাতায় জ'বন প্রবাহিত, ‘সেই আদর্শ যেন ভারতেও 
প্রচালত হয়। এই সত্য তান উপলাব্ধ করোছলেন 
যে এই আদর্শ বাস্তবে র্‌পায়িত হবে ত্বরিতগাঁততে নয়, 
ধ’রগাঁততে রুমোন্না'তির মাধ্যমে । 1892 সালে তান 
তাঁর সভাপাঁতর ভাষণে বলেছেন, ‘কত 'দনে এই 
উদ্দেশ্য সাঁধত হবে তা কেউ জানে না। বস্তু 
আমাদের কর্তব্য হবে এই আশা পোষণ করা এবং 
ব্‌টিশ নাগাঁরকদের সর্বদা স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া যে 
আমরা সর্বদাই এই আশা পোষণ করাছ’ । 
স্বদেশবাস’র প্রতি তাঁর গভাঁর আস্থা ছিল। 
তান জানতেন তাঁর দেশবাস' দায়িত্বের সঙ্গে যে কোন 
কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম ৷ যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব- 
মলক সরকার গঠনে যে ভারতবাসা সমর্থ একথা তিনি 
গভীরভাবে শ্বাস করতেন। তান চাইতেন 
কংগ্রেস জনগণের সান্নিধ্যে আসুক । নেতৃবৃদ্দও 
অন্তরঙ্গ হোক দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে । 
উমেশচন্দ্র চাইতেন যে ভারতে এমন একটি শাসন- 


ব্যবহ্হা বলবৎ হোক যেখানে একটি প্রতানধিসভা ও. 


গভর্নর জেনারেল সহ একটি সিনেট থাকবে । গভর্নর 
জেনারেলের ভটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে, 'কন্তু 
আমেরিকার সংবিধানের ন্যায় এই ক্ষমতা সীমিত হবে। 
এই প্রব্তানধিসভাতে দেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ 
প্রতোনিিত্ব করবে । এই সম্পর্কে তানি বিশেষভাবে 
উল্লেখ করেছেন যে, ‘কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, 
প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এমন কিছু নেই, যা আমাদের 
মুসলমান ভাইদের বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ- 
{বরুদ্ধ হবে । সবেত্তিম প্রাতানধিত্রমমলক শাসনব্যবস্থা 
প্রচালত করাই আমাদের লক্ষ্য' ৷ 

আইন সদস্য স্যার জে. এফ. জে. স্টিফেন্স কতৃক 
সংশোধিত আইনান:সারে (এ্যামেণ্ডমেণ্ট অব দি 
{ক্বামনাল প্রপসিডিওর কোড ) গঠিত ‘জুরি প্রথা'কে 
উমেশচন্দ্র কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। এই 
আইনের বলে জ:়রিদের আবেদনে, বিচারকগণ দণ্ডাদেশ 
বহাদ্ধ করতে সক্ষম হন। {তনি এই সংশোধিত 
আইনকে ‘সভ্য সমাজের মধ্যে কঠোরতম' আইন বলে 
আখ্যা দেন । j 

‘লবণ কর’ যখন প্রথম প্রচলত হলো, উমেশচন্দর 
তখনই এই করকে অন্যায় বলে অঁভাহিত করেছেন। 
প্রতিবাদ করে তিনি বলেছেন যে, যে দেশের মান্য 


২৭৫ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
দারদ্য পীড়িত, আহারের সংস্থান করা যেখানে অধি- 
কাংশ মান;ষের ক্ষমতার বাইরে, সেখানে অত্যাবশ্যক'য় 
ও প্রধান প্রয়োজন'য় দ্রব্যের ওপর এরুপ কর স্থাপন 
করা অন্যায় । পরবর্তণকালে এই লবণ করকে উপলক্ষ্য 
করে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে'দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে 
ওঠে। 1888 সালে ডিগবাী ও দাদাভাই নোরজ'ীর 
সাহায্যে ‘লণ্ডন এজেন্সী’ নামে একটি সংস্থা গাঁঠত 
হয় লবণ আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে জনমত গঠন করার 
জন্য । উমেশচন্দ্র ভারতে এই এজেন্সাীর সমর্থনে অর্থ 
সংগ্রহ করেন। 

সেনাবাহনার খাতে ব্যয়সংকোচ করা এবং ভারত 
ও ইংলণ্ডের মধ্যে এই অর্থ‘ব্যয়ের সঠিক ও ন্যায্য ভাগ 
নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে উমেশচন্দ্র একটি 'রয়াল কাঁমশন’ 
গঠন করার জন্য সৃপারশ করেন ৷ অন্যান্য জাতীয়তা 
বাদ'দের ন্যায় তান দেশের শিল্পোন্নীতর ও 
শশল্পোদ্‌পাদনের পক্ষপাতী ছলেন। সদ্বদেশাী 
আন্দোলনের প্রতি এই কারণেই তাঁর পূর্ণ সমর্থন 
fছল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতি তাঁর 

“ সজাগ দৃষ্টি ছিল । 1896 সালে যখন রাজদ্রোহ 
আইন (সডিশনস ) চাল; হল এবং বোদ্বাইতে 
সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে শান্তাবধান করা হল, তখন 
উমেশচন্দ্র তাঁৱ প্রতিবাদ করেন ( কংগ্রেসের কালকাতা 
অধিবেশন, 1896 ) ৷ 

1894-95 সালে উমেশচন্দ্র বঙ্গীয় আইন পারষদে 
কলকাতা ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতানধিত্ব করেন। 1902 
সালে {তান শারীরিক অস্যুস্থতাবশতঃ ইংলণ্ডে যান ও 
সেখানেই বসবাস করতে থাকেন৷ এই সময়ে তান 
পপ্রাভ কাউন্সিলে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ইং- 
লণ্ডেও তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা অব্যাহত ছল । 
ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তান 'বাভন্ন- 
চ্হানে ভাষণ দেন। 'ববশেষতঃ গভর্ণর জেনারেলের 
কার্যানবাঁহ সাঁমাততে ভারতাঁয় প্রাতানধি নিয়োগের 
জন্য তানি বিশেষভাবে আবেদন করেন । দুবার তনি 
বৃটিশ পালামেণ্টের সদস্য হওয়ায় ব্যর্থ প্রচেষ্টা 
করেন। দেশের অভাব অঁভযোগের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা ও তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে উমেশচন্দু 
ভারতে এবং ইংলণ্ডে চুর অর্থব্যয় করেন। পাল'- 
মেণ্টারি স্ট্যাণ্ডং কাঁমটির ও ইংলণ্ডে প্রকাশিত 
সামায়িক পত্রিকা ‘ইণ্ডিয়া'র সকল ব্যয়ভার অনেকদিন 
{তানি বহন করেন। 

আচার ব্যবহারে, পোশাকে ও চন্তাধারায় তান 
{ছিলেন সাহেব ভাবাপন্ন । তাঁর প্রিয় লেখকদ্বয় 


উল;ুর এস-পরমেশ্বর আইয়ার 


{ছিলেন শেক্‌সপাঁয়ার এবং চার্লস ডিকেন্স । বাইবেল 
এবং বুক অব প্রেয়ারের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা 
fছিল। 

স,রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে একজন সাধারণ 
আন্দোলনকারীর্‌পে কখনো চিহ্নত করেন নি । বরং 
{তনি মনে করতেন যে উমেশচন্দ্রের সহযোগিতায় 
কংগ্রেস আন্দোলন মযদাপুর্ণ ও দায়িত্বশীল আন্দো- 
লনে র:পানস্তারিত হয় । 


[Sadhana Bonnerjee—Life of W. C. 
Bonnerjee ; Manick Lal Mukherjee—W:; 
C. Bonnerjee: Snapshots of his Life; 
The Indian Nation Builders, Vol. Il; W. C. 
Bonnerjee—Presidential Address, Indian 
National Congress, 1892; Journal of 
East Indian Association, 1867; R. G. 
Sanyal—A General Biography of Bengal 
Celebrities ; Life of W. C. Bonnerjee, 
first President of the Indian Natianal Con- 
gress ; S. Bonnerjee—Selection from the 
Speeches of W. C. Bonnerjee ; Manmatha 
Nath Ghosh—Life of Girish Chandra 
" Ghosh ; W. C; Bonnerjee—Speech at the 
Third Session of the Indian National Con- 
gress (1887) ; G. A. Natesan—Collection 


of Speeches and Resolutions; S. N. 
Bonerjea—A Nation in Making. ] 
ডি. পি. সিংহ 


উল;র এস পরমেশ্বর আইয়ার ( মহাকাঁব ) 
( ১৮৭৭-১১৪৯ ) 


( Ulloor S. Parameswara lyer ) 
( Mahakavi ) ( 1877-1949 ) 


পরমেশ্বর আইয়ার, সংক্ষেপে উলুর নামেই 
পাঁরচিত, 5 জুন- 1877 কেরালার চাঙ্গানাচোরিতে 
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা সব্রহ্মণ্য আইয়ার 
ছিলেন প্রিবাৎকুর মালয়ালাম বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শক 
এবং মার নাম ছিল ভগবত আশম্মল। 
ব্রাহ্মণ পরিবারটি ব্রিবান্দ্রামের উল;ুর নামে শহরতালির 


এই গরীব ' 


২৭৬ উল;র এস:পরমেশ্বর আইয়ার 


বাসদ্দা ছিলেন! 1892 সালে যখন পরমেশ্বর 
আইয়ার মাত্র পঞ্চম স্টা'ডারণ্ডে'র ছাত্র তখন সরকারী 
দপ্তরের ম্যানেজার রাজামগাম আইয়ারের জ্রাতুভ্পুত্রী 
অনন্তলক্ষ্ননী আম্মলের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 1903 
সালে অনন্তলক্ষন্নীর মৃত্যু হলে তান নাগেরকোল 
বৈদ্যনাথ আইয়ারের কন্যা সুব্বা আম্মলকে ‘বিবাহ 
করেন। উল;ুর ছি পুত্র ও চারাঁট কন্যার জনক । 


তাঁর পিতা এবং কল্লোড়কডে চক্পাণি ওয়ারিয়ার 
কাছে উল্লর সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। চাঙ্গনাচেরি 
এবং প্রিবান্দ্রমে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাধির পর তান 
মহারাজা’'স কলেজ থেকে 1897 সালে বি. এ. 1903 
সালে বি. এল. এবং 1904 সালে এম. এ. ডিগ্রী লাভ 
করেন । বাল্যকালে তাঁর দিদিমা তাঁর রুচি ও 
দৃচ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন । পরবর্তণী- 
কালে তান মালয়ালামের অধ্যাপক রাম কুর্‌প, 
ইংরাজির অধ্যাপক িঃ বয়লে, এবং কেরালা ভর্মা 
ভালিয়া কয়েলথামপুরন (যান কেরালাতে সমসামায়ক 
কালের সংচ্কৃত পাঁণ্ডতদের অন্যতম ছিলেন) 
এ'দের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হন । তাঁর মনে জাতীয় 
চেতনার ক্ফুরণের জন্য তান ডঃ আ্যানি বেসাস্তের 
কাছে কিছু পরিমাণে খণাী। একদিকে প;রাণ গ্রন্থ 
অপরদিকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শিক্ষা তাঁর কাছে 
অগাধ এধ্বর্যপূ্ণ ভারতাঁয় কৃ্ষ্টর দিগন্ত খুলে 
দিয়োছল ৷ পাশ্চাত্যদেশায় ক্লাসিক গ্রন্থ পাঠের ফলে 
জাঁবনের মুল নতি ও আদর্শ সন্বন্ধে তাঁর ধারণাগুলি 
স্পচ্টতর হওয়ার সুযোগ পায়।  সেকসপিয়র, 
রবাঁন্দ্রনাথ প্রমুখ মনাষাঁদের রচনা তাঁকে ক্লাসিক্যাল 
ঘরানায় বন্দ না করে রোমা*টক জগতে প্রবেশ করতে 
সাহায্য করোঁছল । 

1897 সালে উল;ুর ব্রিবা*কুরে টাউন হাইস্কুলে 
শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শ্ঢরঃ করেন এবং কিছু- 
দিনের মধ্যেই প্রধান “শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। 
‘তিনি একজন সনদক্ষ এবং প্রেরণাসণ্টারকারী শিক্ষক 
{ছলেন। 

বি. এল. পরাক্ষায় উত্তার্ণ হওয়ার পর তি 
প্রথমে তহশালদার পদে এবং পরে মুম্সেফের পদে 
উন্নীত হন। তারপর তান সরকারের খাস দপ্তরে 
সহকারী সচিব হন। অবশেষে তান দেওয়ান 
পেশকার ( কালেকটর এবং ম্যাজিস্ট্রেট ) হন এবং 
একাধিকবার প্রধান সেক্রেটারী পদেও আসান হয়ে- 
ছিলেন। পদোন্নত্র প্রত্যেকাট স্তরে তান তাঁর 
দক্ষতার প্রমাণ রেখোঁছলেন। 
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তা সত্বেও সরকারী কর্মচারীর চেয়ে মালয়ালাম 
সাঁহত্যসেবাী হিসাবেই তাঁর বেশী খ্যাতি । গদ্য 
লেখকের চেয়ে কাঁব হসাবে তাঁর শ্বাক্‌ত ছিল বেশী । 
তাঁর কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে কয়েক খণ্ড কাঁবতা ও 
গদ্য গ্রন্থ । এছাড়াও মালয়ালাম ও ইংরাজিতে গুরুত্ব 
পূর্ণ এবং জনাপ্রয় দৈনক ও সামায়িক পত্রে বিভিন্ন 
{বষয় নিয়ে তাঁর বহচ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাত 
খণ্ডে রঁচত ‘কেরালা সাঁহত্য চাঁরত্রম’ তাঁর কৃতিত্বের 
এক উল্লেখযোগ্য ্বাক্ষর । এতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য 
এবং প্রকাশ বৈভবের পাঁরচয় পাওয়া যায় । 

গদ্যের তুলনায় কাঁবতাই ছিল তাঁর অধিকতর "প্রিয় 
{বিষয় । তাঁর ছন্দ এবং রচনা শৈলার বৈচত্য ছিল 
তাঁর কাব্যসাহত্যের প্রধান সম্পদ । অবশ্য তাঁর প্রায় 
সমস্ত লেখাই "ছল পুরোপুরি অথবা আংশিক মহাকাব্য 
ধাঁচের । উনিশ পর্বে রাঁচত তাঁর ‘উমাকেরলম্‌' কাব্য- 
গ্রন্থের ববিষয়বন্ধু কেরালার ইাঁতহাসের {কছ: কংবদন্তা- 
পূর্ণ ঘটনা ৷ মালয়ালাম সাঁহত্যের এঁট এক অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্য । কর্ণের চাঁরত্র ব্যাখ্যান নিয়ে 
রচিত' ‘কর্ণ ভুষণম’ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পারণততম 
রচনা । প্রথম দিকের কয়েকটি কাঁবতা বোধ হয় তান 
নছক অবসর ববনোদনের জন্য {লিখোঁছলেন। 
পরবর্তীকালে কাঁবতা হয়ে দাঁড়াল তাঁর কাছে চারত্রের 
মহানভবতা, মান:ষের আঁন্তত্বের মহান উদ্দেশ্য এবং 
সৃষ্টির বিষয়কে ব্যাখ্যা করার মাধ্যম । তাঁর 
‘মাঝাথ;দ্লি’ ( বৃণ্টর ধারা ) ক্ষ:ুদ্রের মধ্যে বিশালতার 
প্রকাশকে ব্যাখ্যা করেছে। “বিচার ধারায়’ ‘তানি 
দেখিয়েছেন যে একজন হরিজন কন্যাও অন্য সকলের 
মতো ভগবানেরই সৃষ্টি ৷ 
‘কর্ণ ভূষণমে’ তেমনি অন্যান্য অনেক 
কাঁবতায় তাঁন আমাদের পুরাণের সদ্পদক্কে উজার 
করে পোঁরাণিক চাঁরত্রগবালর বর্ণময়তাকে প্রকাশ 
‘অন্নাম ইন্নাম'-এ ( এখন এবং তখন ) 
কারপদরুষের উচু মানের 


নগীঁতজ্ঞানের পাশাপাশি {তান এ'কেছেন চাঁরতরের 
যাইহোক তাঁর আশাবাদ 


বর্তমান সংকটের ছাঁব ৷ 

এবং দেশপ্রেম বরাবর বজায় {ছল ; {তান মনে করতেন 
যে যাঁদ অন্তর বাহির উভয় {দক থেকে আমরা নিজেদের 
পাঁরশহুদ্ধ করে তুলতে পার তাহলে ভারত আবার আগে 
যেরকম {ছল সেরকম ক্বর্গে' পাঁরণত হবে। ‘উমা- 
কেরলম:, ভাণ্টানাড:' এবং ‘মণ মঞ্জুষা’ হচ্ছে তাঁর 
আরও কয়েকটি রচনা যা তাঁর তীর দেশপ্রেমের 

বংন করে। '‘উলবোধনমের' মত কবিতায় তান 
ব্যাখ্যা করেছেন যে আমাদের অভ্যন্তরেই আনন্দের 


করেছেন। 
মহাভারতের কণ 
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বাস এবং বাইরে তার সন্ধান করতে যাওয়া ম্‌খাঁির 


নামান্তর । বস;ধৈব কুদনদ্বম'-এ, তিনি মানবগোষ্ঠাঁর 


ম্‌লগত এক্য সম্পা্ক'ত উপনিষদের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা 
করেছেন। 

উলবুরের কাবতাগ্ডলি এই সমন্ত উপদেশ এবং 
ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ ৷ কেউ কেউ মনে করেন যে উলুর 
তাঁর একাঁট রচনায় কাব্যিক গুণাগুণের থেকে তার 
ন'াঁতগত দিকাঁটকেই বেশী গ্ঢুরডুত্বপূর্ণ মনে করতেন । 
তাঁর কাঁবতায় প্রচুর নির্দেশিকা ছড়ান আছে এবং সময় 
সময় তা আমাদের িষ্টনের কাঁবতার কথা মনে কারয়ে 
দেয় । শিল্টনের মত ‘তান কাঁবতার জন্য খব কমই 
সাধারণ ভাষা ব্যবহার করতেন । পাঁরবর্তে প্রচুর 
সংক্কৃত শব্দ নিবৰ্চন করতেন । এরা তাঁর রচনার 
আঁভজাত্য বাড়িয়ে তুলত । 'িস্তু কোনো কোনো 
সমালোচক মনে করেন যে এটা তাঁকে জনগণের কবি 
হবার পথ থেকে দ:রে সাঁরয়ে রেখেছে। 

এটা অনন্বাকার্য যে তান ছিলেন একজন 
একাধারে বিরাট পাঁণ্ডত ও কঁব। {তান ভারতায় 
বহ: বশ্বাবদ্যালয়ের প্রতানিধিত্বমলক সংগঠনের সদস্য 
{ছিলেন এবং '্রবাচ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তান ছিলেন 
প্রাচ্য-বিদ্যা “বিভাগের অধ্যক্ষ । {শিক্ষা ও সমাজ 
সং্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন কামাটিতে তিনি সদস্য হিসেবে 
{ছলেন ৷ “বাভিন্ন বিশ্বাবদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মান- 
সুচক উপাধিতে ভ্যাঁষত করা হয়েছিল । 1919 সালে 
কোচিনের মহারাজা তাঁকে ‘কবি তিলক' উপাধিতে 
ভিত করেন। 1932 সালে সম্রাট পণ্চম জর্জ’ তাঁকে 
‘বাও সাহেব’ খেতাব দেন; 1937 সালে {বাঙকুরের 
মহারাজা তাঁকে ‘মহ।কবি' এবং বারাণস' বিশ্ববিদ্যালয় 
তাঁকে ‘সাহত্যভুষণ' উপাধিতে সম্মানত করেন। 
এছাড়াও 'ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা এবং মহারান'র কাছ 
থেকে তান বহু দাম উপহার পেয়োঁছলেন। 

এ সমস্ত সত্বেও তান খুব সাধারণ জীবন যাপন 
করতেন । একজন গোঁড়া ধর্মপ্রবণ ৱাহ্মণ হওয়া 
সত্বেও $তনি জাতিভেদ অপছন্দ করতেন এবং সকল 
শ্রেণীর মান: একই পাঁরবারে থেকে উদ্ত্‌ত বলে তান 
মনে করতেন । 

{তান লেন একজন কট্টর দেশপ্রেমিক । সরকার 
কর্মচারী হিসেবে তাঁর সময়ে জাতা'য়তাবাদঁ মতামত 
খুব সতর্কভাবে প্রকাশ করতে হত। বক্যাথারন 
মেয়োর “মাদার ইণ্ডয়ার' জবাব {হসাবে তান লিখে- 
{ছলেন-_“চিত্ৰশালা' যেখানে আমরা ভারতবর্ষ এবং 
সংক্কৃত সম্বন্ধে গভীর অনুরাগ দেখতে পাই। 
‘এনডে মথমে' তান গান্ধাজি এবং ভারতবর্ষে'র ন্বাধী* 
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নতার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা ঘোষণা 
করেছেন । অনান্য কবিতা যেমন “‘মথরুভুমিযুধে 
ব্ৰিপাদঙ্গানল’ এবং ক্ষেত্র সান্নিধিলে’ তান তাঁর নিজস্ব 
দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং অন্যান্যদের অন: 
প্রাণত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। 

তাঁর ছিল এক পরিপূর্ণ এবং বৈচিত্যময় জীবন 
এবং সামাজিক ও শিক্ষামূলক সংচ্কারে প্রশাসনিক 
এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং দেশের সাঁহত্য সম্পদের 
ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার দ্বাক্ষর তিনি রেখে 
গিয়েছেন । তাঁর সময়কার কেরালায় তান ছিলেন 
একজন অসাধারণ প্রশাসনিক কর্মণ কিন্তু এসবের চেয়ে 
{তান ছিলেন একজন বড় পাঁণ্ডত এবং লেখক (যান 
মালয়ালাম সাহতাকে সমৃদ্ধিশালী করেছিলেন এবং 
তাঁর লেখনীর দ্বারা ভারতে জাতায়তাবাদের অগ্নি- 
{শখাকে প্রজ্বালত করতে সাহায্য করোঁছলেন ৷ 

1949 সালে তান মৃত্যুবরণ করেন । 


[Vidwan A. D. Harisarma and M. O. 
Joseph—Mahakavi Ulloor (in Malaya- 
lam) ; Valakkumkoor Rajaraja Varma 
Raja—Ulloor Mahakavi (in Malayam) ; 
N. Gopal Pillai—Kerala Pratibha (in 
Sanskrit) ; Ulloor’s own writings : Poetical 
Works—Umakeralam, Chitrasala, Chithro- 
dayam, Tharangini, Pimgala, Mani Man- 
jusa, Mangala Manjori, Ratnamala, Kal- 
pashakhi ; Prose Works : Vignana Dee- 
‘pika (in four parts), Kerala Sahitya Cha- 
ritram (in seven volumes), Smarana Ma- 
dhuri; Report of the Temple Enquiry 
Committee (1934) ; The Triveni (a Quar- 
terly from Bangalore), June 1944; The 
Mathrubhumi (Weekly), October 1944, 
29 September 1946 and 3 June 1949. 
Personal interview of the Research Fellow 
With Ramanathan, son of Parameswara 
lyer.] 


( এন: এম. কে নায়ার )  ( টি. নি. শৎকর মেনন ) 
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উল্লল পদ্মানভ মাল্য 


উচ্লল পদ্মানভ মাল্য ( ১৮৯৮-১৯৬০ ) 


Ullal Padmanabha Malya ( Dr ) 
( 1898-1960 ) 


শ্রদ্ধেয় নেতা এবং জনাপ্রিয় চিকিৎসক ডঃ উজ্লল 
পদ্মনাভ মাল্য ম্যাঙ্গালোরের এক ধন! ব্যবসায়ী গোঁড় 
সারস্বত ব্রাহ্মণ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। এক- 
সময়ের এ. আই. সি. সি-র সেক্রেটারী ডঃ শ্রীনিবাস 
মাল্যের {তান ছিলেন বড় ভাই । 1922 সালের 30 
এপ্রিল তিনি ম্যাঙ্গালোরের এক সমৃদ্ধ ব্যবসায়ীর 
কন্যা সরগ্বতাঁকে বিবাহ করেন। 

তান ম্যাঙ্গালোরের সেণ্ট এলয়সিয়াস কলেজ 
এবং মাদ্রাজ মোঁডকেল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। 
তান জামনি! এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ প্রমণ 
করোছলেন। 1923 সালে তানি ম্যাঙ্গালোর শল্য 
চিকিৎসা কেন্দ্র Mangalore Surgical Hall 
প্রাত্ঠা করেন । 1925 সালে তনি গড়ে তোলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ নার্সিংহোম । তান ছিলেন অত্যন্ত 
ধ্মপ্রাণ ; শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্বামী ‘বিবেকানন্দ, 
গুরুদেব রবাদ্দরনাথ ঠাকুর এবং শ্রী অরবিন্দ তাঁকে 
গভারভাৱে প্রভাবিত করোঁছলেন। 

ডঃ মাল্য 1930 সালে জাতাঁয় আন্দোলনে 
যোগদান করেন। তান আইন অমান্য আন্দোলন, 
একক সত্যাগ্ৰহ এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অশংগ্রহণ 
করোছলেন। {তান 'একাদিক্মে ভেলোর, তাঞ্জোর 
এবং মাদ্রাজ কারাগারে বন্দ জ'বন যাপন করেছিলেন । 
জাতাঁয় আন্দোলন, জনজ'বন এবং 'শিক্ষাসংক্রান্ত 
একাধিক সংস্থার সঙ্গেও তান সাঁক্িয়ভাবে যুন্ত ছিলেন । 
তিনি ছিলেন দাক্ষণ কানাড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির 
প্রেসিডেণ্ট ( 1937-39 ), মাদ্রাজ 'বধানসভার 
(Legislative Assembly of Madras) সদস্য, 
ম্যাঙ্গালোর িউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর ( 1934- 
40 ) এবং এক কার্যকালের জন্য সহ-সভাপাঁত, 
কানাড়া ব্যাংকং কপোরেশনের পরিচালক, হন্দণ 
প্রচার সভার সভাপাঁত এবং কানাড়া হাইস্কুল পাঁরচালক 
মণ্ডলীর সদস্য । 

পদযনাভ ছিলেন অত্যন্ত সদালাপ' ব্যক্তি এবং 
নিজ ক্ষমতা সম্বল করেই মানুষ প্রতণ্ঠা অজন করতে 
পারে-_এই মতবাদে তান ছিলেন বিশ্বাসী । ধনীর 
গৃহে জন্মগ্রহণ করেও তান fছলেন দাঁরদ্রের প্রকৃত 
বন্ধ ৷ চিকিৎসা বদ্যাকেই তানি তাঁর জাীবিকারূপে 


উল্লল শ্রীনবাস মাল্লিয়া 


গ্রহণ করোঁছলেন এবং আজীবন গরীবের সেবা করে 
গয়েছেন তাঁন। তান ছিলেন Mudushedde 
T. B. Sanatorium-এর প্রাতচ্ঠাতা । হরিজন সেবা 
সংঘের সভাপতি {হিসাবে তান সচেষ্ট ছিলেন সমাজ 
সংক্কারে ৷ গ্রান্ধাীজার সমাজতন্দের প্রতি তাঁর বিশ্বাস 
{ছল এবং সর্বভারতীয় গ্রামীণ শিল্প-সংস্থার ( Al! 
India Village Industries Association ) 
সভাপাঁত -থাকাকালে তান গ্রামীণ ও কুটাীর শিল্পের 
উন্নাত বিধানের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। 
বুনিয়াদী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন তিনি এবং শ্রী 
বালমুর্ত্তি' ব্যায়ামশালা তাঁরই উদ্যোগে স্থাঁপত 
হয়োছল । তান ছিলেন এক অত্যন্ত সম্মানায় এবং 
জনপ্রিয় নেতা । তাঁর মৃত্যুর পর ম্যাঙ্গালোরের শ্রী- 
{িবাসনগরে যে ববপযল জন সমাগম হয়েছিল তা 
থেকেই প্রমাণিত হয় তান কতোখানি জনপ্রিয়তা 
অজন করোঁছলেন। 


[Information mainly supplied by 
Saraswati Malya, wife of Dr. Malya.] 


এইচ. ভ. শ্ৰীনিবাস মাত 


উল্লল শ্রীনৰাস মাল্লিয়া ( ১৯০৩-১৯৬৫ ) 
Ullal Shrinivas Malliah (1903-1965) 


1925 সাল থেকে 1965 সাল দা'ঁর্ঘ চচ্লিশ বছর 
উন্লল শ্রীনিবাস মা্লিয়া ছিলেন কণটিকের দক্ষিণ 
কানাড়ার একজন সক্রিয় নেতৃদ্থানাীয় কংগ্রেস কর্মশী 
এবং প্রভাবশাল' রাজনণীতাবদ্‌ ৷ 

1903 সালের 21 নম্ভেবর দাক্ষণ কানাড়ার 
উষ্লালে তান এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে- 
{ছলেন। তাঁর পিতা উ্লাল মঞ্জননাথ মাণ্লিয়ার 
জমিজমা থাকলেও প্রধানতঃ ব্যবসাই ছিল তাঁর জীবিকা 
অর্জনের উপায় । শ্রীনিবাস মা্লিয়া ম্যাঙ্গালোরের 
সেট এলয়সিয়াস কলেজ এবং পরে ম্যাঙ্গালোর সরকারী 
কলেজে শিক্ষালাভ করোঁছলেন। সংক্কৃতে তাঁর যথেষ্ট 
জ্ঞান ছল এবং মহাভারত তান অত্যন্ত পছন্দ করতেন, 
{বশেষভাবে ভগবং গতা {ছল তাঁর অঁত প্রিয় গ্রচ্হ। 
কোরাণ এবং বাইবেলও তাঁর অধগত দিল । ছাত্র- 
জ’বনে তান ছিলেন স্কাউট বাঁহনাীর এবং ফায়ার 
বগ্রেডের সদস্য । নানাবিধ অভিযানের জন্য তান 


ছিলেন সুপরিচিত । 
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কলা শান্ব্রে ইণ্টারমিডিয়েট পর'ক্ষা সমাপ্ত হলে 
তান তাঁদের পারিবারিক ব্যবসায়ে যোগদান করেন। 
সেই বছরই বনতোয়ালের ( দক্ষিণ কানাড়া ) ই'্দিরার 
সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সেই সময় দ'ক্ষণ কানাড়ার 
ল্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জাড়ত ছিলেন 
ভেৎ্কটরায়া বালজ', সদাশিবরায়া কারনাড এবং 
অন্যান্যরা । তান এইসব নেতাদের সঙ্গে যোগদান 
করেন এবং তাঁর গোপন কার্যকলাপের মাধ্যমে 
স্বাধীনতা আশ্দোলনকার'দের অন্যতম হয়ে উঠলেন । 
1925 সালে প্রথম তাঁর দ:’ বছরের কারাদণ্ড হয়। 
কারাগারে তাঁর সঙ্গ ছিলেন কামরাজ নাদার--যার 
জীবনযাত্রা প্রণালী এবং ব্যন্তিত্ব তাঁকে বিশেষভাবে 
মতুণধ করোঁছল । এছাড়া রঙ্গনাথ, {ড. পি. কারমারকর 
এবং কণটিক প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাটির অন্যান্য সক্রিয় 
কর্ম"দের তান ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করোঁছলেন। 


দাক্ষণ কানাড়ায় শিক্ষা এবং ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোলার কাজে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল । (তান 
{ছলেন সৃবন্তা এবং সুসংগঠক ৷ প্রশংসনীয় নেতৃত্ব 
এবং জনসংযোগ দক্ষতার জন্য 1937 সাল থেকে 
1950 তান জেলা কংগ্রেস কামাটির সভাপ্তর পদে 
আসান ছলেন। 


1936 সাল থেকে তান নাখল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির (A. 1. C. C.) সদস্য ছিলেন। 1939- 
1940 সাল ‘তানি ছিলেন কণটিক প্রদেশ কংগ্রেস 
কাৰ্মাটর সাধারণ সম্পাদক এবং 1941 থেকে 1946 
পর্যন্ত ছিলেন অস্থায়ী সভাপতি । 1946 সালে তাঁকে 
রুরা হয়েছিল কণটিক আইন-সভার সভাপাঁত । 1947 
সাল থেকে তান কে. পি. সি. সি.-র সহ-সভাপতি 
{ছলেন। ভারতাঁয় গণপারিষদেরও (Constituent 
Assembly of India) {তান সদস্য ছিলেন । 1947 
সাল থেকে 1957 সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভায় 
{তান ছিলেন কংগ্রেস দলের হবইপ এবং 1952 সাল 
থেকে ছিলেন লোকসভার প্রধান হুইপ । ভারতায় 
জাতাঁয় কংগ্রেসের “কেন্দ্রীয় নিবচিনণ কাঁমাটির''ও 
(Central Election Committee) তান সদস্য 
ছিলেন । 1950 থেকে 1952 পর্যন্ত তান প্রাদোশক 
আইনসভার সদস্য {ছলেন এবং পরে উঁদিপি নিবাচন 
কেন্দ্র থেকে পর পর {তনবার সংসদ সদস্য নিবাচিত 
হয়েছিলেন । এছাড়া কংগ্রেস ওয়ার্ক'ং কমিটির সদস্য 
ছলেন তান এবং কিছু দিনের জন্য ভারতায় জাতীয় 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও তাঁর উপর 
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নাস্ত ছল । এই সময় পদাধিকার বলে তিনি লাল- 
বাহাদুর শাস্ত্রী এবং বলবস্তরায় মেহেতার সঙ্গে কাজ 
করেছলেন। এছাড়া {তান পণ্ডিত নেহরুরও আহস্থা- 
ভাজন ছলেন। প্রথম লোকসভার হাউস কামার 
চেয়ারম্যান করা হয়েছিল তাঁকে । নিখল ভারত 
হস্তশিল্প সাঁমাতর সহ-সভাপতি থাকাকালে তিনি যে 
সমস্ত কাজ করোঁছলেন তার জন্য তাঁন অর্জন করে- 
ছলেন প্রভূত জনসমর্থন । ভারতীয় প্রাতানিধি দলের 
সদস্যরুপে তান ডাবালনে গিয়োছলেন। 

{তান ইউ. কে., ইউ, এস. এ, ফ্রাম্স, ইটাল', 
জামনিঁ, হল্যা"্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইডেন, 
নরওয়ে, তুরহ্ক, সংইজারলণ্ড, ইাঁজিট্ট, . লেবানন, 
{সারিয়া, বাহোরন, পাক্তান এবং সিংহল পাঁরজ্রমণে 
গিয়েছিলেন । 

সর্বদাই তাঁকে ধবঁত, কুত এবং গান্ধী টুপি 
পারাহত অবস্থায় দেখা যেত । 'ঁতান ভারতীয় জ'বন- 
ধারার প্রতি অনুগত ছিলেন কিন্তু পাঁশ্চমের ‘বিজ্ঞান 
ভাঁত্তক ধ্যানধারণাকে প্রশংসা করতেন এবং গ্রহণও 
করতেন । অন্যদের সখা এবং সন্ভুল্ট করার মধ্যেই 
{তান নিজেও আনন্দকে খজে পেতেন । তিনি ছিলেন 
সহ:দয় অঁতঁথপরায়ণ। তাঁর -দংষ্টতে গরুণব 
বড়লোক কোনও ভেদাভেদ ছল না । তান কখনও 
সম্পদ আহরণ করেন ন, এমনাঁক একটা িজ্রন্ব বাড়ি 
পর্যন্ত তাঁর ছল না । প্রকৃত অর্থেই তানি ছিলেন 
সমাজ্তন্ত্রবাদী । (যান স্বাধীনতা আন্দোলন, দাক্ষণ 
কানাড়া জেলার উন্নাতসাধন এবং দারদ্র-জনগণের 
অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাঁর জাঁবন উৎসর্গ করে- 
{ছিলেন৷ আধুনিক দক্ষিণ কানাড়াকে গড়ে তোলার 
কাজে তান ছিলেন পথিকৃৎ । 


[Information collected from friends 
and co-workers of Ullal  Shrinivas 
Malliah:] 


জি. এস. দাক্ষিত 


উল্লাসকর দত্ত ( ১৮৮৫-১৯৬৫ ) 
Ullaskar Dutta ( 1885-1965 ) 


ত্ৰিপ্‌রা জেলার ( অধুনা বাংলাদেশ ) কালিকচ্ছ 
গ্রামে মাতুলালয় ‘দেওয়ানবাড়া'তে 1885 খঢ়াষ্টান্দের 
16 এঁপ্রল উল্লাসকর দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 
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পত্রালয়ও সেই গ্রামের অন্য অংশে অবাস্থিত ছিল । 

কলকাতা ' বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরাণক্ষায় 
দর্শনশাস্তে প্রথম শ্রেণীর প্রথমস্হান আঁধকার করে 
উল্লাসকরের পিতা '্বিজ্দাস দত্ত ইংলণ্ডে কৃষাবজ্ঞান 
অধ্যয়নের জন্য ‘সাইরেনসেম্টার' ( Cirencester ) 
ছাৱবৃত্তি লাভ করেন । ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে 
দ্বিজদাস কলকাতার বেথুন কলেজে অধ্যাপকের পদে 
নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তান যথাক্রমে ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ এবং 
সবশেষে কলকাতার িকটস্হ শিবপুর বেঙ্গল এগ্রি- 
কালচারল কলেজের অধ্যক্ষরৃপে কাজ করেন। 

আনন্দ চন্দ্র নন্দীর মধ্যস্থতায় দ্বিজদাস ৱাহ্ম সমাজ 
দ্বারা প্রভাবিত হন । আনন্দচন্দ্র হন্দ; কলেজের 
প্রথম ছাত্রদলের একজন এবং মহাঁ্ষয দেবেন্দ্রনাথের 
ব্ৰাহ্ম সমাজে দীক্ষিত ছিলেন । পরে 'দ্বিজদাস আনন্দ- 
চন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা মুন্তকেশীকে বিবাহ করেন। 
আনন্দচন্দ্রের পঢত্র মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দা চাকংসক এবং 
সমাজসেবক হিসাবে নিজ গ্রামেই সাধকের জ'ঁবন 
যাপন করতেন ৷ মহেন্দ্রচন্দ্রের জীবনযাত্রা, উ্লাস- 
করকে আজীবন প্রভাবিত রেখোঁছল। 


তংকালীন আঁধকাংশ {বলাতফেরং চাকুরীজ'ণব'র 
মতো '্বিজদাস দত্ত তাঁর পারিবারিক জ'বনে ইংরাজি 
অভ্যাস এবং প্রথার প্রবর্তন করেন৷ উঙ্লামকর তাঁর 
অগ্রজ এবং অনুজ দুই দ্রাতার সঙ্গে এই পরিবেশে 
বাৰ্ধ'ত হন । 

কালকচ্ছের গ্রাম্য পাঠশালায় উল্লাসকর প্রাথমিক 
শিক্ষা লাভ করেন৷ পরে যখন. তাঁর পিতা শিবপুরে 
চাকুরী করতেন উষ্লাসকর হাইস্কুলে ভাত হন এবং 
1903 সালে প্রবেশিকা পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন । এরপর 
{তান কলকাতার প্রেসিডেনম্স কলেজে ভর্ত্তি হন এবং 
সেখান থেকেই 1905 সালে তাঁর এফ. এ পরা'ক্ষা 
দেবার কথা ছিল । ন্তু পর'ঁক্ষার কয়েকমান পূর্বে 
তাঁর জাঁবনের গাঁত পারবার্তত হল । প্রেসিডেন্সাী 
কলেজের জনৈক অধ্যাপক ডঃ রাসেলের অসতর্ক্ভাবে 
উচ্চারিত অত্যন্ত অপমানকর এক মন্তব্যে উল্লাসকরের 
ভিতরকার আত্মসম্মানবোধ এবং পোঁরুষ জেগে উঠল। 
তিনি যে কেবল ডঃ রাসেলের অকারণে অপমানজনক 
বন্তব্যের প্রতবাদ ' অত্যন্ত হপণ্টভাবে কার্য'করভাবেই 
করলেন তা নয় ; সেই সময়েই তান ইউরোপীয় 
পোশাকপারচ্ছদ, আচার ব্যবহার বর্জন করে মনেপ্রাণে 
সম্পূর্ণভাবে, সহজ, সরল, প্রাণদায়ণী বাঙ্গালী জাঁবন- 
ধারায় প্রত্যাবর্তন করলেন । একই সময়ে তিন 
কলেজ পাঁরত্যাগ করলেন । কায়ণ তান বুঝতে 
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পেরোঁছলেন যে, অগভাঁর সংস্কৃতির ছদ্মবেশে, 
{ববেকশ্‌ন্য, উদ্ধত, বিজেতা ইংরাজ জাঁতর কারও 
কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় । আগাম 
কয়েক মাসের মধ্যে 'বিশ্বাবিদ্যালয়ের যে পরীক্ষা তাঁর 
দেবার কথা, সে পর্যন্ত কলেজে যাবার জন্য পরিবারের 
সকলে তাঁকে বোঝালেও, উষ্লাসকর তাঁর সংকল্পে 
দৃঢ় রইলেন শেষ পর্যন্ত বস্ত্রোংপাদন প্রয়োগঁশিল্পের 
একাঁট পাঠক্রম গ্রহণ করতে বোম্বাই যেতে তাঁকে রাজণী 
করান গেল ৷ পরবর্তণী ঘটনায় বোঝা যায় যে তান 
ইতিমধ্যেই বারাণ্দরকুমার ঘোষ পাঁরচালত ক্ষণুদ্র এক 
{বপ্পবী দলের কার্যক্রমের সঙ্গে গভাঁরভাবে যুত হয়ে- 
{ছলেন। এই কারণে উষ্লাসকরের বোদ্বাই-এর 
প্রবাস জ’বন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয় এবং শাঁঘুই তান 
কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে 
মনেপ্রাণে ‘যুগান্তরের’ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনাপূর্ণ 'দনগুলি, 
কেবল বাঙ্গলায় নয় সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক 
অদ্হিরতার সৃষ্টি করোঁছল । সেই সময়কার বহু 
যুবকয্বতীর মত উষ্লাসকরও এই ঘটনাসম্‌হ দ্বারা 
স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত হলেন যদিও তাঁর পিতার 
সংসারের চিন্তাধারা জনসাধারণের এই ভাবপ্রবণতাকে 
প্রশ্রয় দত না । মনে হয় তিনি জাতীয় আন্দোলনের 
অন্যতম প্রধান নেতা বপন চন্দ্র পালের ( লেখিকার 
পতা ) অগ্নিগর্ভ* বন্ধুতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হতেন। 

সাধারণভাবে উষ্লাসকর লোকজনের মধ্যে থাকতে 
ভালবাসতেন'। 'র্তান রাঁসক এবং হাসিখুশ' প্রকার 
{ছলেন। তাঁর গলার সর ছিল সুমিষ্ট এবং তিনি 
কোশলে শ্বর পরিবর্তন করে কথা বলায় দক্ষ ছিলেন । 
উচ্লাসকর হাস্যকৌতুকেও পারদর্শন ছিলেন । যাঁরাই 
তাঁর কাছাকাছি থাকতেন তাঁদেরই {তান গানে ও রাস- 
কতায় আনন্দ তেন ৷ 1905-06. সালে তাঁর 
চারপ্রের এই দিকটার পাঁরবর্তন ক্রমশঃই বার্ধ'ত হতে 
দেখা যায় । তিনি ক্রমশঃই অন্তর্মন্খা ও গম্ভীর হতে 
লাগলেন । উচ্লাসকরের অবর্তমানে তাঁর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা সুখসাগর একদিন তাঁর বিছানার নাঁচে একটি 
ধাতব গোলা. পেলেন। তান সেটি নিয়ে কাছেই 
একাঁট বাগানে, একটি গাছে নিক্ষেপ করলেন । প্রচণ্ড 
এক 'বস্ফোরণ হল এবং প্রচুর ধুম নির্গত হল। 
শদ্বজদাস সেই সময় বাড়তে ছিলেন না। সমস্ত 
ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হল ৷ 


৩৬ 
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এর কছ;্দিন পর উল্লাসকর গৃহত্যাগ করলেন। 
কুমিল্লায় অল্প সময়ের জন্য আসা ছাড়া পরিবারের 
সঙ্গে তাঁর আর যোগ রইল না । তাঁর মামাতো ভাই- 
এর (লেঁখকার ক্বামাী ) বাড়াতে, যেখানে তাঁর 
মা সেই সময়ে থাকতেন, দঃ'দিনের জন্য উল্লাসকর 
সেখানে এসেছিলেন । তখন সবসময়ই তান আত্ম- 
মগ্ন থাকতেন । দ;'দিন আগে যেমন৷ হঠাৎই  এসে- 
ছিলেন, দত'দিন। পরে তেমনি কাউকে কিছু না বলে 
{তানি হঠাংই চলে যান । কিছুদিন পর ( 2মে,1908 ) 
মুরারাপডক নর বাগান বাড়ীতে অন্যান্য বিপ্লব সহ- 
কমণিদের সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর 
দীর্ঘদিন এই ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলে । বিচারে 
অনেক অপরাধীর সঙ্গে উষ্লাসকরেরও প্রাণদণ্ডের 
আদেশ হয়। ? 

বিচার চলাকালে উষ্লাসকর সম্পূর্ণভাবে নিরনদ্বেগ 
ছিলেন৷ তাঁকে গ্রেপ্তার করার পরই মনে হয়েছে, 
তিনি তাঁর রসবোধ এবং অনেকের সঙ্গ লাভে আনন্দ 
করার অভ্যাস ফিরে পেয়েছেন। বিচারালয়ে মৃত্যু 
দণ্ডাদেশ পাঠ করে শোনানো হলে, উচ্লাসকর খুব 
ভদ্রভাবে একটি গান গাইবার অন:মাঁত চাইলেন । 
অনযুমাত দেওয়া হলে তান রবান্দ্রনাথের “সার্থক 
জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে,’ এই গানটি করেন 
যা বিচারপাঁত সহ বচারালয়ে উপান্ত সকলকে অশ্রু- 
ভারাক্রান্ত করে। - 

বিচারের পর, অধিকাংশ বন্দকেই উচ্চতর 
ন্যায়ালয়ে আবেদন করতে রাজা করান গেলেও উল্লাস 
আবেদনপত্লে তাঁর হস্তাক্ষর দিতে দৃঢ়ভাবে অশ্বাীঁকার 
করেন । শেষ পর্যদ্ত তাঁর মাতুল ডাঃ মহেন্দ্র চন্দ 
নন্দা, যাঁকে উল্লাসকর ঈশ্বরের ন্যায় মান্য করতেন 
তাঁর কথায় রাজা হলেন। আবেদনের ফলে মূত্যু 
দণ্ডের পাঁরবর্তে আশ্দামানের বন্দ'শালায় যাবজ্জীবন 
কারারহদ্ধ থাকার আদেশ হল । প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
সাধারণভাবে সকলকে ক্ষমা করা হলে, উচ্লাসকর 
আদ্দামানের বহু পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে মুক্তি পেয়ে ঘরে 
ফিরলেন । 

মংক্তি পাবার পর, উষ্লাসকর সক্রিয়ভাবে কোন 
রকম রাজনৈতিক কাজে যোগ দেন নি। তানি মনে 
করতেন এবং একথা তাঁন বহু ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে 
বলেছেন যে, কেবলমাত্র জনসাধারণের আন্দোলন, তা 
সত্যাগ্রহই হোক বা আর যা কিছু হোক, প্রকৃত স্বাধীনতা 
অর্জন করতে পারে না। আঁহংস 'নণীঁততে তাঁর 
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অবিশ্বাস ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তান 
বিশ্বাস করতেন, একমান্র বিপ্লবের মাধ্যমেই ফ্বাধীনতা 
অজন সম্ভব । উষ্লাসকরের এক প্রকৃত আধুনিক এবং 
প্ৰগতিবাদী মন ছল । তান মনে করতেন, রাজনীতিক 
হ্বাধীনতা অথবা অণ্চলাভত্তিক দেশপ্রেম মানুষের 
রাজনৈতিক প্রচেষ্টার শেষ কথা হতে পারে না। 
ভবিষ্যৎ বিশ্বরাজনণতি, যাতে সমগ্র মানবজাতি এক 
হতে পারে, এসব তাঁরই প্রস্তুত মাত্র । 

1948 সালে 63 বৎসর বয়সে উল্লাসকর ‘বিবাহ 
করেন । এট বহুপ্রতণীক্ষিত এক অঁভনব প্রেমকাহন'র 
প্রান্তিক ঘটনা । ল'লা, ( লেঁখকার কনিষ্ঠা ভাগনী ) 
{বাঁপনচদ্দ্র পালের তৃতীয়া কন্যা, উল্লাসকর দ্বীপাস্তরে 
যাবার আগেই তাঁর প্রত আসন্ত হয়োছলেন। 1920 
সালে উষ্লাসকর 1ফরে এলেন, লাঁলা ইতিমধ্যে তাঁর 
মত পাঁরবর্তন করেছেন । 1922 সালে ল'লা ইংলণ্ড 
যান, নতুন এক আসান্ততে জাঁড়য়ে পড়েন, বিবাহ করে 
নতুন জীবন আরম্ভ করেন। কন্তু লীলার প্রতি 
উচ্লাসের প্রেম শহর ছিল । প্রায় পণচশ বৎসর পর 
1946 সালে তাঁদের পুনরায় দেখা হয়। লালা 
তখন নবধবা এবং প্রায় পঙ্গব । কলকাতার এক হাস- 
পাতালে তাঁর দাঁ্ঘ মেয়াদী চিঁকৎসা চলাঁছল। 
প্রাতাঁদন বিকালে উষ্লাসকর, হাসপাতালে ল'লাকে 
দেখতে যেতেন । এক বংসরের অধিককাল এই 'বিস্ময়- 
কর পাঁরবেশে প্রেম নিবেদনের পর 1948 সালে তাঁরা 
{ববাহ করেন। কিছুদিন পর কলকাতা ত্যাগ করে 
তাঁরা আসামের শিলচরে বসবাস করতে যান। কয়েক 
দশক আগে যে বাঙ্গলা দেশের অঙ্গচ্ছেদ রোধ করতে 
তি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই বিভন্ত 
বাঙ্গলাদেশে উ্লাসকর বাস করতে চাইলেন না। 
রাজনৈতিক কারণে নিপ'ঁড়িত কর্মীদের জন্য স্বাধীন 
ভারতের সরকার যে অন:দানের ব্যবহ্হা করোঁছলেন, 
তান তাও গ্রহণ করলেন না । অর্থমুল্যে (তান তাঁর 
দেশপ্রেমকে ক্ষুগ্র করতে চাইলেন না । 

1958 সালে লালা মারা গেলেন । উল্লাসকর 
সাত বংসর 'নঃসঙ্গ জীবন যাপন করলেন অবশেষে 
1965 সালের 17 মে, তাঁর আকাঙ্খা অন:যায়ী মৃত্যু 
এসে উল্লাসকরকে লাঁলার কাছে নিয়ে গেল । 


“[Datta, Ullaskar—Karakahini ; Ban- 
dyapadhyaya, Upendranath—Nirbashiter 
Atmakatha, Calcutta, 1352 B.S. ; Ghosh, 
Barindra  Kumar—Dwipantarer Katha, 
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Smritir Pata, Sri Aurobindo Pathamandir, 
1370 B.S. ; Kanango, Hemchandra—Ban- 
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known 


( পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় ) শোভনা নন্দা 


ডউা্ম‘লা দেৰ ( ১৮৮৩-১৯৫৬ ) 
Urmila Devi ( 1883-1956 ) 


1883 সালের 3 ফেব্রুয়ারী ঢাকা জেলার তেঁলির- 
বাগের উচ্চমধ্যাবত্ত বৈদ্য পরিবারে উাঁ্ম'লা দেবার 
জম্ম হয়। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগন । 
তাঁর পিতা ভুবন মোহন দাশ একজন ‘বিখ্যাত উকিল ও 
সলিসিটর ছিলেন । 

ডার্ম'লা জম্মোঁছলেন প্রবাদ বাক্যের সেই রুপোর 
চামচ মুখে দিয়ে । কলকাতার লরেটো কনভেণ্টে তন 
প্রাথামক '‘শক্ষালাভ করেন। কিশোরী ডাঁ্মিলার 
{বিবাহ হয় অনন্তনারায়ণ সেনের সঙ্গে । অচচরেই 
তান একাধারে পত্মী ও মায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
তানি তাঁর গৃহেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে 
গড়াশোনা করতে থাকেন৷ শ'ঁঘ্রই বাংলা ভাষায় তিনি 
{বশেষ পারদার্শতা অর্জ'ন করেন ৷ স্বদেশী আন্দো- 
লনের স্‌চনা থেকেই তান দেশের রাজনৈতিক পরি- 
্থাত সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠেন । বিংশ 
শতাব্দ'র প্রথম দুই দশকে কলকাতায় তাঁর ভ্রাতার গৃহ 
‘কালকাতার রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র' রূপে পারণত হলে, 
ডাম লা দেব' তংকালান যৃগের ৷ বহু বিখ্যাত ব্যক্তির 
সংস্পর্শে আসেন ৷ এই সময়ে নানামত, নানাপ্রকার 
মানুষ ও ‘বাভিন্ন ধর্মী আদর্শকে চেনা ও জানার 
সুযোগ তাঁর হয়েোছল ; শিখতে পেরোঁছলেন অনেক । 
এখানেই 'তাঁন গান্ধীজার সাক্ষাৎ লাভ করেন। 
মৃদুভাষ’ী মহাত্মা, যাঁর কাছে ধর্ম ও রাজনীতি {ছল 
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অঁভন্ন, তান তাকে সবাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট করে- 
{ছলেন। 

1920 সালে গান্ধীজী আঁহংস অসহযোগ 
আন্দোলন শর করেন । সেই বছরই উাঁ্ম'লা দেবার 
স্বামীর ম্‌ত্যু হয়; তখন কোন একটা বিশেষ অব- 
লম্বন তাঁর একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে । অসহযোগ 
আন্দোলন তাঁর কাছে সেই অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় । 
1921 সালে ডাঁ্মলা দেবা অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ 'দিলেন। তারপর 1933: সাল পর্যন্ত তান 
গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ সঙ্গ। ছিলেন । 1933 সালে 
গান্ধীজীর অনুরোধে অদ্প্‌শ্যতা দ্‌রাীকরণের 'বরযদ্ধে 
আশ্দোলন পাঁরচালনার জন্য তান দাক্ষণ ভারত পাঁর- 
ভ্রমণ করেন । গান্ধাজাঁকে তান অপাঁরসাম শ্রদ্ধা 
করতেন ৷ গান্ধীজ'ার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আন:গত্য 
এত অঁধক ছল যে তাঁর দ্রাতার সঙ্গে গান্ধীজাীর কোন 
কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলেও তাঁর আনুগত্য 
লেশমাত্র ক্ষুগ্ন হয়ান । অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
খাদ-বিক্রয় দ্ধ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা সর্ব 
প্রথম অমান্য করেন যে মাঁহলা সত্যাগ্রহী দল, ডাঁ্মলা 
দেব’ তাঁদের অন্যতম ৷ 1921 সালের 24 ডিসেম্বর 
ধৃপ্রচ্স অব ওয়েলস্‌ ভারত ভ্রমণের জন্য এদেশে আগমণ 
করেন। এ 'নাটতে স্বদেশী-আন্দোলনকার'রা 
হরতাল পালনের 'সদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ডাঁ্ম'লা 
দেবগী যখন হরতালের সপক্ষে প্রচার করছিলেন, তখন 
প:লেশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তান কারাদণ্ডে দাঁণ্ডত 
হন । মহজ্তিলাভ করে তান অসহযোগ আন্দোলনকে 
শাক্তশালী করার জন্য মাঁহলা-সংস্থারন্পে ‘নার! কর্ম- 
মাদ্দর' প্রতচ্ঠা করেন এবং জাতীয় সংগ্রামে 
প্ুরোমাত্রায় আত্মনিয়োগ করেন। শাঁঘডই সংস্থাটি 
‘বে-আইনাী' বলে ঘোষিত হয় ও পনাযিদ্ধ ' সংস্থা- 
রুপে তালিকায় দ্থান লাভ করে। 1926 সালে 
তান তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সরোজিনা নাইডুর 
সঙ্গে সমগ্র ভারত পাঁরিজ্মণ করেন। 1930 সালে 
বদেশ' বন্ব্র বিক্রয় কেন্দ্রের সামনে বাধা প্রদান করার 
উদ্দেশ্যে তাঁন “নার! সত্যাগ্রহ সাঁমাত' গঠন করেন। 
দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশের জম্মবাৰ্ষ'কী উপলক্ষে এই 
সাঁমত সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এক {বিরাট 
শোভাযাত্রার আয়োজন করে। ফলে এই সমিতিকে 
“নাঁষদ্ধ’ বলে ঘোষণা করা হয় ও উাঁ্ম লা দেবা ছয় 
মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডত হন। 1931 সালে 
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মুক্তিলাভ করে তান পুনরায় আন্দোলনে যোগদান 
করেন। 'হজল' বন্দী বাসে পঢলেশী অত্যাচার 
সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একাঁট কমিশন গঠন করা 
হলে। সেই কাঁমশনে সং'শ্ন্ট' রাজবন্দাদের প্রতি- 
{নাধত্ব করার অধিকার দাবা উত্থাপন করে উ্মি‘লা 
দেবী আন্দোলন করেন। হাওড়ার একাঁট জনসভায় 
এই সম্পর্কে বক্তৃতাদান কালে তান পঢুনরায় বন্দ 
হন। পরবর্তীকালে তাঁকে দুইবার গৃহবন্দী করা 
হয় এবং দুবারই তান আদেশ অমান্য করেন। 

এইর্‌প উত্তেজক ও ঘটনাবহুল কর্ম'জাবন 
যাপনের পর উাঁম'লা দেবা সক্রিয় রাজনীতি থেকে 
অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য গান্ধীর আদেশক্রমে 
যে কোন কার্য করার জন্য উাঁম'লা দেব’ সর্বদাই 
প্রন্তুত থাকতেন । এই কারণেই 1933 সালে গান্ধীজীর 
অনুরোধে হারজনদের *বার্থে' তান দাঁক্ষণ ভারতে যান 
এবং মালাবারের একাঁট মান্দরের দরজা হাঁরজনদের 
জন্য উ্মুন্ত করতে সফল হন। 1946 সালে 
শারীরিক অসনুস্থতা সত্ত্বেও তান গান্ধীজার সঙ্গে 
দাঙ্গাবিধবসন্ত নোয়াখালি অণ্টচল সফর করেন। 

1956 সালের 10 মে সংগ্রামশালা উাঁম‘লা দেবার 
মৃত্যু হয় । তাঁর সম্পর্কে একটা কথাই বলা যহন্তি- 
সঙ্গত বলে মনে হবে যে স্বনামধন্য জ্রাতা চিত্তরঞ্জন 
দাশের পরিচয়ে উর্মিলা দেবার পাঁরাঁচত ও গোঁর- 
বান্বিত হওয়ার প্রয়োজন নেই । 'তানি তাঁর গ্বকৃত 
কর্মে ও শ্বমাঁহমায় মাঁহমান্বিত। : অবশ্য উৰ্মিলা 
দেবার জ'ঁবনে ও কর্মে চিত্তরঞ্জন দাশের ব্যক্তিত্বের 
কোন প্রভাব পড়োন, একথা বলা অন্যায় ও 
অযোঁন্তিক । চিন্তায়, ভাবনায়, চাঁরত্রে ও ব্যন্তিত্বে 
{ৃতাঁন এমনই গঢণাশ্বিতা ও মহাঁয়সী এক রমণী যান 
সরলা দেবা চৌঁধুরানী ও সরোজিন'ণ নাইড:র সঙ্গেই 


তুলনায় । 


২৮৩ 


[Kamala Das Gupta—Swadhinata San- 
grame Bonglar Nari, Calcutta 1370 B. S. 
Calcutta Municipal Gazette, 19 May 
1956, Amrita Bazar Patrika, 11 May 
1956] 


( আয়া বরাট ) ক্ষতাঁশ রায় 


এঁইচ-৷এম. হিণ্ডম্যান 


এইচ. এম. হিণডম্যান ( ১৮৪২-১৯২১ ) 
H. M. Hyndman ( 1842-1921 ) 


1 


- Winston Churchill একবার রাশিয়া সম্বন্ধে 
বলেঁছলেন-_ “রাশিয়া রহস্যাবৃত ধাঁধাঁ বিশেষ ৷” 
{হ'ডম্যানের চারতর সম্বন্ধেও এই উঠ্তিটি অনেকাংশে 
প্রযোজ্য । নানা বৈচিত্রের সংমিশ্রণে তানি তাঁর সম- 
সামায়কদের এবং চাঁরতকারদের কাছে ছিলেন এক 
ধাঁধা বিশেষ । 

একদিকে তান ছিলেন সমাজবাদী আবার অন্য- 
দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিও তাঁর বিশ্বাস ছল 
অটল ৷ তাঁন ছিলেন বিদ্রোহী এবং শ্রমিক শ্রেণীর 
বন্ধ ৷ এসব সত্বেও তান তথাকথিত “বহদ্ধজীবণী ও 
শিক্ষত :শ্রেণী’’র মানুষে হিসাবে গর্ববোধ করতেন 
এৱং সবসময় খাঁটি ইউরোপীয় পোশাক পাঁরধান করে 
আনন্দ পেতেন । {তান সোৌজ্রান্র ও পরার্থ'বাদ প্রচার 
করতেন ৷. অথচ কারো সঙ্গে সামান্যতম ব্যাপারেও 
মতানৈক্য হলে, তান তাকে রীতিমত গালাগাল 
করতেন । তান একাঁদকে যেমন 'বশ্ব ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী 
fছলেন তেমান অন্যাঁদকে ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদ! । 
তান -প্জিবাদের তাঁর বিরোধী ছিলেন কিন্তু তাঁর 
{নজক্ব ব্যয়“ানবাহ তথা সমাজবাদ '{বদ্রোহে অর্থ 
সাহায্য করার জন্য কোম্পানি শেয়ার, স্টক য়ে 
ফাট্‌কা খেলতেন । তান কয়েকবার পালামেণ্টে 
{নবাচিত হওয়ার চেচ্টা করে ব্যর্থ হন । যাঁদও তানি 
পালামেণ্টকে একটি অকেজো অচল প্রায় প্রতিষ্ঠান বলে 
মনে করতেন । 

1842'র 7 মার্চ হেনরি মেয়ার্স* {হণ্ডম্যান লণ্ডনে 
জন্মগ্রহণ করেন । ছ বছর বয়সে তিনি মা'কে হারান । 
তাঁদের পারবার ছিল ধনী, রক্ষণশীল ও ধর্মপ্রাণ । 
{তান কিছুদিনের জন্য বিদ্যালয়ে পড়লেও প্রধানতঃ 
গৃহ শিক্ষকের নিকটই শিক্ষালাভ করোঁছলেন। (তান 
Cambridge’র Trinity. College থেকেডগ্রীলাভ 

- করেন। তারপর তান আইন পড়তে শুরু করলেও 
পাঠ সমাপ্য করেন নি । 

1866-এ ({হণ্ডম্যান ইটালাঁতে যান। ‘তান 
Trentino’র বিরুদ্ধে পরিচালিত ওGaribaldi’র 
বাঁহনতে যোগ দেন । এই যাত্রা তাঁর জ'বনে ছিল 
এক স্ধিক্ষণ। কারণ এর ফলেই 'বশ্ব রাজনীতি 
সম্বন্ধে উৎসাহের আর আগ্রহের সণ্টার হয়। 

1871 থেকে 1880 পর্যন্ত তান “Pall Mall 
Gazettie”র কর্মী ছিলেন । এই সময় থেকে 


২৮৪ 


এইচ. এম. ঁহণ্ডম্যান 


জাঁবনের শেষ পর্যন্ত তান ভারতীয় সমস্যাবলগর 
বিশেষভাবে পর্যালোচনা করোঁছলেন এবং ভারতীয় 
স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈঁতক তথা সামাজিক সংস্কারের 
একজন 'বাশিষ্ট প্রবন্তা লেন । একবার ' ব্যবসায় 
সংক্রান্ত কাজে আমোঁরকা যাত্রাকালে জাহাজে বসে 
Marx’ ‘Das Kapital’ পাঠ করেন । এরপরেই 
তানি সমাজবাদ হয়ে ওঠেন । 

1876 সালে {হণ্ডম্যান Matilda Ware-কে 
বিবাহ করেন। 1913 সালে তান পরলোক গমন 
করেন। পরের বছর {তান Rosalind Travers 
নামে এক মাঁহলা কাঁবকে বিবাহ করেন ৷ 1923 সালে 
তাঁরও জ'ঁবনাবসান ঘটে ৷ 1921 সালের 22 নভেম্বর 
{হণ্ডম্যান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । তানি নিঃসন্তান 
ছিলেন। 

{হণ্ডম্যানের অনেক সুহবদ (ছিল । George Mer- 
edith, Mazzini, Karl Marx, William Morris, 
Clamenceav, George Bernard Shaw: 
তাঁর ভারতা'য় বন্ধধদের অন্যতম ছিলেন দাদাভাই 
নওরোজ', বাল গঙ্গাধর তলক, লালা লাজপৎ রাই 
এবং {বাপন চন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিরা । 

বা'মাঁ, তার্ক'ক ও লেখক {হণ্ডম্যান ইংলণ্ডের 
গণতা'ন্বক সমাজবাদী আন্দোলনের সংগঠন ও ক্রম- 
বিকাশের ক্ষেত্রে এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 
ইংলণ্ডের প্রথম সমাজবাদ দল ‘Socialist Demo- 
cratic Federation’এর (SDF) {তান অন্যতম 
প্রাতণ্ঠাতা ৷ “The Fabian Society’, “Socialist 
League” at “Independent Labour Party" 
মূলতঃ SDF-র ভাবধারা দ্বারা পংচ্টলাভ করেঁছল। 
Marx’aর “Surplus Value'’ নণাত অনুযায়ী তাঁর 
“ইংলণ্ড সবার জন্য” ( England For All ) ছল 
সব‘প্রথম জনপ্রিয় বুলি । 


ভারতের জন্যও {হণ্ডম্যানের কার্যকলাপ ছিল 
অসাধারণ । তাঁর বহু প্রবন্ধে এবং গ্রন্থে, বিশেষতঃ 
“Awakening of Asia” তান ভারতে বৃটিশ 
শাসনের ন্র্টর ওপর আলোকপাত করেছেন। তান 
বলোঁছলেন, ‘ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতাট ক্ষেত্রে যে 
লণ্ঠন ও অসভ্যতা চলছে ন্নতম বা্ণাজ্যক সততাও 
তাকে সমর্থন করতে পারবে না৷" তানি আরো 
বলেছলেন-_ভারতে ইংলণ্ড যা করেছে মানব 
জাতির ইাঁতহাসে আর কখনও এতবড় অপরাধ সংঘটিত 
হয়নি 


এইচ. এম. হণ্ডম্যান ২৮৫ 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে হণ্ডম্যানের প্রধান 
অবদান হলো ‘তান ইংরাজ'-ভাষী জগতের সামনে 
ভারতের: সমস্যাবলীকে উপস্থাপিত করোঁছলেন। 
SDF’এর পাঁত্রকা Ju$i০e’” ভারতেবে-আইনা ঘোষিত 
হয়েোঁছল কারণ 'হ'্ডম্যান এই পাঁত্কায় ভারতে বৃটিশ 
ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারকদের তাঁর সমালোচনা করতেন 

1881-এ ‘তান দাদাভাই নওরোজাঁকে িখে- 
{ছিলেন তান সর্বদা ভারতের, জন্য যুদ্ধ করবেন। 
উনিশ বছর পরে আরেকাঁট চিঠিতে তান নওরোজাঁকে 
ব্যাখ্যা করে লখোঁছলেন ক কারণে তান ভারতের জন্য 
দ্বন্দ্বে অবতীৰ্ণ হয়েঁছলেন-_একমাত্র আপনি ব্যতীত 
জগতে: আর যে কোন ব্যাক্তি অপেক্ষা আম ভারতের 
জন্য অনেক বেশ করোঁছ। অবশ্য, তার জন্য কছু 
যায় আসে না। ভারতেই হোক আর ইংলণ্ডেই হোক, 
সর্বত্রই মান:ষও একপ্রকার জন্তু বিশেষ ৷ জত্তুদেরও 
আম উপবাসা রাখার পক্ষপাতী নই_সেইজন্য আমি 
সবার প্রত কর্তব্য পালন কাঁর ৷! 

{হণ্ডম্যানের প্রচুর অর্থ ছিল 'কস্তু {তান তার 
অধিকাংশই সমাজতন্ত্র আন্দোলনে ব্যয় করোঁছলেন। 
অসম্ভব উদ্যমী, আঁদ্হর চিত্ত, এবং বাক্‌পটু মান্য 
{হসাবে {তান রাজনৈতিক আন্দোলন ভালবাসতেন এবং 
প্রধানতঃ এই ছিল তার নাতিধারণের উদ্দেশ্য । তাঁর 
একজন রাজনৈতিক জ'বনাকার তাঁর রাজনৈতিক কর্ম- 
জগবনের ছাঁব্টিকে এইভাবে উপচ্হাপিত করেছেন__ 
আশ্দোলনের গ্বার্থে তান কোন প্রকার মহান আত্মত্যাগ 
করেন ন বরং সংগ্রামের মাধ্যমে {তান আঁত্মক পাঁর- 
পর্ণ তা আহরণ করেছেন। H. G. Wells তাঁর 
গুণাবলী. সম্বন্ধে বলেছেন-_'তাঁর ছিল ভ্রান্ত 


গোয়ার্তুনম ৷ তিন পরাজয় বরণ করতে পারতেন 
কন্তু (বধৰন্ত হতেন না। 
সমাজবাদাীদের মধ্যে তান {ছলেন আঁভজাত 


সম্প্রদায়ের এবং বহুলাংশে উদারপন্থী অপেক্ষা টোর 
মনোভাবাপন্ন । বিদ্রোহ সদ্বন্ধে তান মার্কসবাদা 
ধারণাকে আত্মগত করতে পারেন ন ৷ তিন সাং- 
বধানিক পাঁরিবর্তনের পক্ষপাতী ছলেন। তিনি 
বলশোঁভকদের এবং লোঁলনের প্রধান সমালোচক 


ছিলেন ! 


ধহণ্ডম্যান ভারতের *বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করে- 
দছলেন কিন্তু তান বংটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক 
চ্ছেদের পক্ষপাতী লেন না! বৃতান চেয়েছিলেন 


ৰ [] 
উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চ্হাপত হোক; 


এইচ. ড়. রাজা 


আদর্শ ভারতাঁয় সরকার গঠনের ' মাধ্যমে ‘বৃটিশ 
তত্বাবধানে দেশায় রাজ্য শাসনের' সপক্ষে ছিলেন 
তান । 

{নিউমোনিয়া থেকে আরোগ্য লাভের পরে অকস্মাৎ 
তাঁর মৃত্যু হয়! “Golders Green Cremato- 
ri৬m’’ এ তাঁর শেষকৃত্য. সম্পন্ন হয় । লাল পতাকা 
আচ্ছাদিত তাঁর কাঁফনাট তাঁর রাজনোতক বন্ধবর্গ বহন, 
করে নিয়ে যান । তাঁদের কণ্ঠে ছিল Chopin এর 
Funeral March সঙ্গীত । সেখানে সংক্ষিপ্ত ভাষণের 
পর Marseillise’'র দুটি ভ্তবক পাঠ করা হয়। 
Rosalind Hyndman পরে এক বন্ধুকে লিখেঁছলেন 
=‘শোকা্ত‘ বন্ধনবৰ্গ তাঁর আন্তিত্ব ও কাজের দ্থায়িত্বকে 
অক্বাঁকার করতে পারেন নি ।' [a 


[ H. M. Hyndmam— England For All 
(1881); —Historical Basis of Socialism: 
(1883) ;—Commercial Crisis of the 19th 
Century (1902) ;—The Record of an 
Adventurous Life (1911); Further Remini 
scences (1912) ;—The Economics of Socia* 
lism (1915) ;—Evolution of Revolution 
(1920) ;—Awoakening of Asia (1920) ;— 
The Life to Come (Unfinished) ; G. Tru- 
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( ফুমনদ প্ৰসন ) অসাম চৌধরা 


এইচ. ডি. রাজা ( ১৯০৪-১৯৫৯ ) 
H. D. Raja ( 1904-1959 ) 


হরহর ধর্ম রাজা 1904 এর 31 আগষ্ট তবাৎ্কুর 
রাজ্যের সেনকোটা অণ্টলের নিকটবর্তী কায়ানকুলামে 
জন্মগ্রহণ করেন ৷ তাঁর পিতা হাঁরহর আয়ারের আ'দ 
বাষভূঁম ছিল মাদ্রাজের {তন্নেভোল জেলার ইলাথ্‌ুর 


এইচ. ডি: রাজা 
গ্রাম ৷ হাঁরহরের দ্বিতাঁয়া স্রী লক্ষ্ীঁদেবার গর্ভে 
রাজার জন্ম হয় । 1956 সালের আগচ্ট মাসে তাঁর 
মাতৃদেবাী পরলোকগমন করেন। রাজার পিতা ছিলেন 
একজন তামিল ব্রাহ্মণ । তান একটি কাপড়ের 
দোকানের সাহায্যে মাসে একশো টাকার মত উপার্জন 
করতেন । 1938 সালে চোঁত্রিশ বছর বয়সে সরোজনণী 
নায় আঠারো বছরের এক অ-বাহ্মণ মাঁহলার সঙ্গে 
রাজা পরিণয়স্‌ত্রে আবদ্ধ হন৷ তাঁদের একটিমান্র 
সন্তান জন্মলাভ করে। 
রাজা যখন পণ্টম বর্ষ“ীয় বালক সেই সময় কায়ান- 
কুলামের একাট মালয়ালম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর 
শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তিনি সেখানে সাত বছর 
অধ্যয়ন করেন তারপর তান একটি ইংরেজ’ (বিদ্যালয়ে 
ভার্তত হন । মাত্ৰ সাত বছর বয়সে রাজা শ্রেষ্ঠ কৃতী 
ছাত্র {হসেবে কিং জর্জ‘ বফিফথ করোনেশন মেডেল লাভ 
করেন। এরপর তিন 1920-এ ব্রিবান্দ্রমে একটি 
উচ্চ বিদ্যালয়ে ভার্ত হন। 1923-এ সেখান থেকে তান 
প্রবোশকা পর'ক্ষায় উত্তার্ণ হন। কায়ানকুলামে 
থাকাকালীন তান জনৈক স্বদেশপ্রেমীর জাঁবনী অব- 
লক্বনে লেখা একাঁট মালয়ালম গ্রন্থ পাঠ করেন । এই 
হফ্বদেশপ্রেমী পুরুষ হলেন শ্বর্গ"য় রামকৃষ্ণ 1পল্লাই 
{যান রাজনৈঁতক কারণে ্রিবা*কুরে নিবাঁসিত হয়ে- 
ছলেন। যাঁদও রাজা ইংলশ মিডল: স্কুলে পড়ার 
সময়ে ছাত্র ধর্মঘট প্রভূতিতে অংশগ্রহণ করতেন তবুও 
{তান জ্ঞানচচরি জন্য যথেণ্ট সময় পেতেন। তান 
সমগ্র গাঁতা গ্রন্থাটকে পড্খান:পু*্খভাবে অধ্যয়ন 
করেন এবং অত্যন্ত আবেগ সহকারে কোনও ভুল্রান্ত 
- না করে এর শ্লোকগুলোকে আবৃত্তি করতে পারতেন । 
॥ ডাঃ বরদারাজাল: নাইড: এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের 
বক্তৃতা রাজাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তরুণ 
রাজার হৃদয়ে তাঁদের প্রভাব হয়েছিল গভাঁর ও স্থায়ী ৷ 
রাজার কর্মজণবন ছিল বিচিত্র এবং কয়ৎ পরিমাণে 
অজ্ভুত। {তানি বহু ধরনের পেশা অবলম্বনের চেষ্টা 
করেছিলেন । 1925-এ তনি শুল্ক বিভাগের করণি- 
কের কাজ গ্রহণ করেন । 1934 সালে তাঁন মোটর 
গাড়াঁর ব্যবসায় শুর: করেন এবং এই উদ্দেশ্যে 
সিংহলে যান । 'ঁতান নিউজিল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়াও 
পরিভ্রমণ করেন। তান বি. টি; বিশ্বানি নামে 
বোচ্বাইয়ের একজন পাঠ্য পনুস্তক প্রকাশকের সহযোগী 
{হসেবেও কাজ করেন ৷ {তান ‘ইয়ুথ লাগ’ প্রতিষ্ঠা 
করেন। এ ধরনের সংগঠন ছিল ভারতের দ্বাধাীনতা 
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আন্দোলনের প্রথম দিককার সংগঠনগুলোর অন্যতম । 
তনি ‘ইয়ং লিবারেটর’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশ শুর; করেন এবং জৰালাময়ী ভাষার সাহায্যে 
দেশের যুবসমাজকে শ্বাধানতা আন্দোলনে উদ্ধুদ্ধ 
হতে উৎসাহত করেন । তান ‘কোঁশিক’ এই ছদযুনামে 
লিখতেন । 

দেশের ক্বাধাীনতা আন্দোলনে রাজার ছল এক 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা । 1924-এ রাজা বোচ্বাই 
শহরে একজন সক্রিয় রাজনৈঁতক কর্মীর ভৃমিকা গ্রহণ 
করেন এবং সাইমন-কাঁমশন-বিরোধাী আন্দোলন গড়ে 
তোলার কাজে ব্রতী হন। আঁ বছরই তান বোম্বাইতে 
যুব আন্দোলন গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। 1930 
সালে লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের জন্য রাজাকে ছয় 
মাসের জন্য কারাবাস করতে হয়। তান অহিংস 
পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। বোদ্বাইতে তাঁর নেতৃত্বে 
‘গণ বাহিন'’র সৃষ্টি হয় । এই বাহিনীর লক্ষ্য ছিল 
আঁহংস উপায়ে হাইকোর্ট, আয়কর ও শ্ক অফিস 
প্রভূত সরকার প্রতিষ্ঠানগ:লিকে অধিকার করা । 
ফলম্বর্‌প, 1930-এ রাষ্ট্রদ্রোহতার অভিযোগে তান 
ধৃত হন এবং তাঁকে সাড়ে চার বছর কারাস্তরালে 
কাটাতে হয়োছল। প্রথমবার 1932 সালে জেল 
থেকে তান ম্‌ন্তিলাভ করেন এবং বোচ্বাই সরকার 
কতৃক মাদ্রাজ প্রদেশে অন্তরীণ হন। পরের বছর 
মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামালার ( দি ন্দ-, 5 আগণশ্ট 1933) 
আসাম হিসেবে প্ঢুনরায় তাঁকে এক বছরের জন্য 
কারাবরণ করতে হয়। ভারত ছাড়ো’ আশ্দোলনে 
আর্থে'ক সাহায্য দানের দায়ে পুলিশ 1942 সালে 
আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং 1943 সালের আগষ্ট 
মাসে তান মুক্তিলাভ করেন। পরবর্তীকালে তন 
মতাঁবরোধ হেতু কংগ্রেসের সঙ্গে সকল সংস্রব ছিন্ন করে 
1950-এ একাঁট প্রজাতান্বিক দল গঠন করেন। 
1952 সাল থেকে {তান ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য । 
তান আইরিশদের অনুকরণে একটি সরকার ও সমাস্ত- 
রাল ধাঁচের সেইরকম আদালত গঠনের পক্ষপাতী 
িলেন। 


1959-এ 30 নভেম্বর পণ্টান্ন বছর বয়সে রাজার 
কর্মময় জাঁবনের অবসান হয়। তাঁর মৃত্যুতে দেশ 
হারাল যথার্থ প্রজাতন্ব্রবাদ, একজন ক্ষমতাসম্পন্ন 
সাহস! বিপ্লব ও স্বাধানতা সংগ্রামীকে । 


এ. কে. গোপালন 


[ Nilkan Perumal—A Crusade Against 
the Commonwealth; The Bombay Chronicle 
Files, 20 February 1931 ; The Hindu Files, 
20 August 1942, 22 April 1951, and 1 
December 1959 ; N. N. Mitra (Ed.)—The 
Indian Annual Register, 1931 ( Jan-June ), 
Vol. bh] 


( ইমানযয়াল ডাঁভয়েল ) {ব. নরাঁসংহরাজন 


এ. কে. গোপালন ( ১৯০৪-১৯৭৭ ) 
A. K. Gopalan ( 1904—1977 ) 


এ.কে. গোপালন, বন্ধন ও গুণমু"ধদের প্রিয় এ. 
কে. fজ. 1904 সালের জুলাই মাসে তোঁল্লচেরির 
নকট মাঁ্ভ লাইতে জন্মগ্রহণ করেন। তান 
কেরালার অন্তর্ভক্ত উত্তর মালাবারের আ'য়ল্যাথ 
কুঁটটিয়োর নামে পাঁরচিত এক নায়ার পাঁরবারের সন্তান ৷ 
ধৱটিশ শাসনের স:চনাকালে এটি একাঁট পদস্থ সামন্ত- 
তাক পাঁরবার ছিল! কিন্তু গোপালনের জশ্মকালে 
এই পরিবারটি তার পূর্বতন মর্যাদা হাঁরয়ে একাঁট 
সাধারণ মধ্যাবত্ত পারবারে পাঁরণত হয়। গোপালনের 
দপতা ভ. কে. রায়র: নাম্বিয়ার একজন অত প্রগাঁত- 
শণল মনোভাবাপন্ন এবং “ব্যবসায়ামত্রম্‌" ও ‘সমুদয় 
দগপকা’ নামক দ:্টি পাঁত্রকার সম্পাদনা করতেন । 
{তান একাঁট ইংলিশ িড্‌ল হকবলও প্রাতষ্ঠা করেন । 
{তান ‘তালুক বোর্ডের নবাঁচিত সদস্যদের অন্যতম 
{ছলেন। জনসাধারণের সঙ্গে মেশা এবং জনাঁহিতকর 
কার্যে অংশগ্রহণ করা-_এই ছিল ‘ঁপতার নিকট থেকে 
গোপালনের প্রথম শিক্ষা । 

গোপালনের মাতা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া । '{ঁকন্ভু 
গোপালনের প্রত তাঁর স্নেহ এতই গভার ছল যে 
গোপালন যখন অন্প্‌শ্য সম্প্রদায়ভুন্ত “ৃতয়া’ বন্ধনদের 
ববাহ-অন:ষ্ঠানে যোগদান করতেন-_তথন {তান 
তাঁকে বাধা দিতেন না। গোপালন তাঁর আত্ম- 
জ’বন’তে বলেছেন, তাঁর মা তাঁর সর্বপ্রকার জনাহিতকর 
কাজের প্রীতি সহান-ভ:বতিশীল ছিলেন এবং সর্বকাজে 
সহায়তা করতেন । 

রাজনৈতক জীবনে প্রবেশ করার আগেই তিনি 
ববাহ করেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে তাঁর 
গভীর আকর্ষণ উপলা্ধ করেই তাঁর দপতা তাঁকে এই 
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পথ থেকে নিবৃত্ত করার অভিপ্রায়ে তাঁর বিবাহ দিয়ে 
দেন। 1930 ও 1932 সালে অসহযোগ আন্দোলন 
ও গুরডবায়ুর মন্দিরে প্রবেশাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে 
পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনকালে তিন দুবার 
গ্রেপ্তার বরণ করলে তাঁর পত্নীর জ্যেষ্ঠতাত তাঁর পত্নীকে 
বলপূৰ্বক তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যান এবং পরবর্তণী- 
কালে তাঁরা আর কখনও মিলিত হন নি। 1952 
সালে গোপালন দ্বিতীয়বার বিবাহস্‌ত্ে আবদ্ধ হন । 
তাঁর দ্বিতীয় পত্নী সুশীলা গোপালন ছিলেন চেরথালা 
তালকের অশ্তভন্ত চিরা’পাণ্চিয়ার অধিবাসী এক 
সাধারণ পাঁরবারের কন্যা । তাঁর, পিতা করুণাকর 
পানিকূর দাঁর্ঘকাল ম্‌হাদ্মা মজদুর ইউনিয়নের 
সভাপাঁত ছলেন। আশ্দোলন চলাকালীন অবস্থায় 
গোপালন বেশ কয়েক মাস তাঁদের গৃহে তাঁর গোপন 
আস্তানা স্থাপন করোঁছলেন। গোপালনের দ্বিতীয়া 
পত্নীর একটি কন্যা হয়। সুশীলা গোপালন ল্লাতক 
ডিগ্রপ্রাপ্তা ছিলেন এবং সাঁক্তয়ভাবে আন্দোলনে যুন্ত 
দছলেন। 1967 থেকে 1971 পর্যন্ত তান 
লোকসভার সদস্যা ছিলেন৷ 

গোপালন 'মশন হাইস্কুল থেকে সেকে'ডারণ 
{লাভিং সাঁটি“ফকেট পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন এবং তেল্ল- 
চেরাীর ব্রেনেন কলেজ থেকে 'শক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত 
হন । অতঃপর তানি পেরালাসেরাী বোর্ড স্কুলে 
{শক্ষকরূপে যোগদান করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এ. 
কে. শৎকরন না্বিয়ার এই বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক 
ছলেন। ‘তান সেখানে সাত বৎসর কাজ করার পর 
জনসাধারণের হতার্থে সক্য় ভূমিকা গ্রহণ করেন । 
প্রধান শিক্ষক স্বয়ং জনহিতকর কার্যের প্রাত উৎসাহী 
ছলেন ; এই কারণে গোপালন সহজেই তাঁর অবসর 
সময়ট:ক: জনসাধারণের সেবায় ব্যয় করতে পারতেন । 
{তান অনগ্রসর ছাত্রদের জন্য বিশেষ ক্লাস নিতেন এবং 
ছাত্রদের মধ্যে জাত'য় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য 
সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। {তান খাদ প্রচার 
কার্যে এবং কংগ্রেসের কার্য'প্রণালাীর অংশ {হসাবে 
বয়্ক শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যনন্ত ছিলেন। 
কালিকটের মংসল'ীম কুলে তিনি এক বছরের জন্য 
কাজ করার সুযোগ পেয়োছলেন। এর ফলে মুসল- 
মান সম্প্রদায়ের সংগে তার একট সুসম্পর্ক গড়ে 
উঠোঁছল ৷ 

1930 সালে ডাণ্ডিতে গান্ধীজী লবণ সতাাগ্রহ 
শুরু করেন। প্রত্যেক রাজ্যেই প্রাদোশক নেতারা 
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এই উদাহরণ অন:সরণ করতে শুর করেন । মালা- 
বারের কে. কেলাপ্পন পায়ান্নুরে এই আন্দোলন 
উদ্বোধশখ করার মনস্থ করেন। পথে তে্লিচেরীর 
কাছে চোভ্‌ভায় তাঁকে এক সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং 
গোপালন তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন স্থির করেন। 
গোপালনের শিক্ষক জ'াবনের এখানেই পরিসমাপ্তি 
ঘটে ও তাঁন সম্প্ণ‘ভাবে নিজেকে রাজনোঁতক কাজে 
শনয়োঁজত করেন । 

গোপালন কালিকটে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনে যোগদান 
করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কাম্নানোর ও 
ভেলোর জেলে আটক রাখা হয়। মন্তিলাভের পর 
তাঁন' সমগ্র উত্তর মালাবারে কংগ্রেস আন্দোলন 
সংগঠিত করেন। 1931 এর নভেম্বর মাসে যখন 
কেহ্লাপপন মাদ্দরে নিয়বর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধি- 
কারের জন্য গ্ঢুরুবায়নর সত্যাগ্রহ শুরু করেন তখন 
গোপালন৷ সত্যাগ্রহের শ্বেচ্ছাসেবকবাহন'র উপাধ্যক্ষ 
fছলেন। "1932 এর জান;য়ারী মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার 
করা হয় এবং তান ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দাণ্ডত 
হন। কয়েকাঁট কারা-আইন অমান্য করার জন্য তাঁর 
শাস্তাবধান হয়। শাত্তিভোগকালে কান্নানোরের 
জেল-ওয়াডরিরা তাঁকে নির্দ'য়ভাবে প্রহার করে । অন্য 
এক সময়ে বেলার জেলেও তাকে প্রচণ্ড প্রহার করা 
হয় এবং কয়েক সপ্তাহ দবারাত্র শিকল দিয়ে বেধে 
রাখা হয় । 1932-33 সালে আইন-অমান্য আন্দোলনে 
যোগদানের জন্য যখন বন্দাঁত্ব গ্রহণ করেন-_সেই 
সময়ে এই ঘটনাগুলি ঘটে । 

1934-এ গোপালন কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে 
যোগদান করেন । কিন্তু তানি কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস 
কাঁমটিরও সম্পাদক ছলেন। গোপালন, ই. এম. 
এস. নাম্বনুদিরিপাদ ও পি. কৃষ্ণ, পিষ্লাই একযোগে 
বেশাঁর ভাগ সায় কংগ্রেস কর্মীকে সোস্যালস্ট 
ভাবধারায় অন;প্রাণত করে সোস্যালিষ্ট পাঁট* 1940- 
এ কম্যনিষ্ট পার্ট'র প্রাদোশক শাখায় পর্যবাসত না 
হওয়া পর্যন্ত একটি নিধারিত বামপন্থী প্রবণতা যুক্ত 
দল হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। 1934 থেকে 
'একাদকক্লমে ছয় বছর গোপালন সর্ব'ভারতায় কংগ্রেস 
কাঁমাটর সদস্য হলেন । এক বছর ‘তান কেরালা 
কংগ্রেস কাঁমাটরও সভাপতি লেন । এই সময় তান 
মালাবারে মজদুর কষাণ আন্দোলনের সঙ্গেও সক্রিয়- 
ভাবে জাঁড়ত ছিলেন । 1936-এর ফেব্রুয়ারী-মার্চ 
মাসে তানি কোটায়াম ও কুরুমৱানাদ তাল,কে জন- 
সংযোগের জন্য জাঠা পারচালনা করেন । 


২৮৮ 
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আন্দোলনকারী {হসাবে গোপালনের ক্ষমতা ছিল 
বিস্ময়কর । 1937-এ (তান  মাদ্রাজ্জে শত সহস্র 
অশিক্ষিত চাষী মজদুরকে অনুপ্রাণিত করে 750 
মাইল পর্যন্ত এক ‘ভৃখা মিছিল’ পাঁরচালিত করেন। 
এই মিছিল কান্নানোর থেকে হাঁটা শুর: করে লাখ 
লাখ চাষী মজদৃর ও মধ্যবিত্ত পারবারের মানুষকে 
সোস্যালস্ট চেতনা ও দেশাত্মবোধে উদ্ধদ্ধ করে 
মালাবার তামলনাদের গ্রাম-গ্রামান্তর আঁতক্রম করে। 
এই কাজের জন্য গোপালন ন'মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডত 
হন এবং ত্রাচনোপোলির কারাগারে বন্দী হন । 

1938 -এ (ৰবাঙকুরে স্যার শি. শি. রামগ্বামী 
আইয়ারের স্বেচ্ছাচারণ প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের 
বাঁরত্বপূর্ণ বিরোধিতার সময় গোপালন চাঁল্লশজন 
স্বেচ্ছাসেবক সমান্বত এক জাঠার নেতৃত্ব দেন । তাঁরা 
কেরালার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আতক্ৰম 
করেন এবং জনসাধারণকে উত্তেজত করে তোলেন। 
গোপালনকে '্রবাঙ্কুরে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর 
বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

1940-এ কমন্যানস্ট পাঁট‘তে যোগদান করার সঙ্গে 
সঙ্গে গোপালনকে জন-সংগ্রাম সংগঠনের জন্য আত্ম- 
গোপন করতে হয়। কিন্তু ॥1941-এর মার্চ মাসে 
তাঁকে ত্রচিনোপলিতে গ্রেপ্তার করা হয়। ভেলোর 
কারাবাসকালে তানি. জেলের অভ্যন্তরীণ ব্যবচ্হার 
উন্নয়নকম্পের দাবাঁতে আঠারো দিন অনশন করেন। 
1941-এর সেপ্টেম্বর মাসে তান জেল ভেঙ্গে পলায়ন 
করে পাঁচ বছর আত্মগোপন করে থাকেন । . 1946- 
এ পোঁরনতালমান্নায় এক 'বচিন'-প্রচারে বন্তারুপে 
আত্মপ্রকাশ করার পূর্ব পর্যন্ত পৃলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার 
করতে সমর্থ হয় ন । গ্রেপ্তার করলেও এবার তাঁকে 
শাঁঘুই মুক্তি দেওয়া হয়। 

স্বাধীনতালাভের পরও গোপালনকে আত্মগোপন 
করে কাজ করতে হয়। যাঁদও 1947-এর ডসেম্বর 
মাসে প্রিভোণ্টভ্‌ ডিটেন্‌শন আযাক অনুসারে তাঁকে 
গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু মাদ্রাজ হাই কোর্টে ‘হেবিয়াস 
কপসি' আবেদন পেশ করে তান যে শ্ঢুধুমাত্র নিজে 
মহান্তলাভ করেন তাই নয়. ভারতে কম্্নিস্ট পার্টি 
আইনতঃ ক্বাঁকৃতিলাভ করে ৷ ভারতের সাংবিধানিক 
আইনের ক্ষেত্রে এই মামলার রায় এতিহাসিকতার দাবী 
রাখে । 

1951-এ মযুন্তিলাভের পর গোপালন . সংসদায় 
কর্মে" ব্যপৃত হন । তান 1952, 1957, 1962 
এবং 1967-এ কাসেরগোড কেন্দ্র থেকে লোকসভার 
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সদস্য নির্বাচিত হন । 'কছুকালের জন্য তান লোক- 
সভায় কমন্যানস্ট দলের নেতা ছিলেন। 1964-এ 
দল'বভাগের পর তান মার্কসবাদী ভারতীয় কময্যানিজ্ট 
পাঁট‘তে যোগদান করেন এবং বহহাঁদন তান লোক- 
সভায় এই পার্টির নেতা ছিলেন। তান সি. পি. 
আই ( এম ) এর পাঁলটব:্ররোরও একজন সদস্য ৷ 

গোপালন সোভিয়েট ইউনিয়ন, চাঁন, হাঙ্গোর, 
পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, শ্রীলগ্কা, মালয় ও 
সিঙ্গাপুর প্রভূতি দেশ সফর করেন। তানি 1952'র 
সেপ্টেম্বর মাসে পাঁকং-এ আসন্তজাতক শাস্তি 
সম্মেলনে এবং অক্টোবর মাসে মস্কোয় উনাবংশবতিতম 
সোভয়েট কমন্যানস্ট পার্টির কংগ্রেসেও যোগদান 
করেন। সোভয়েট ইউনিয়ন সফরের পর তান 
মালয়ালাম ভাষায় Saw A New ' World! 
নামে এক ভ্রমণ বত্তা্ত, লেখেন ।৷ তাঁর আত্মজীবনী 
{তনবার প্রকাশিত হয় এবং শেষট 1972 সালের 
জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। . তিনি ‘Kerala Past 
And Present’ নামেও অপর একাঁট পুস্তক লেখেন। 

অসংখ্য সংগ্রাম গোপালনকে ইস্পাতের ন্যায় কঁঠন 
করে তুলোঁছল। তাঁর চলার পথে কোন কতৃপক্ষ বা 
প্রতিপক্ষকে তান কখনও ভয় করেন নি । স্বাধীনতা 
সংগ্রামকালে তাঁর দেশপ্রেমের গভাঁরতা প্রমাণিত হয় 
এবং তারপরও সারাজীবন তান জনগণের সেবায় 
প্রয়োজনবোধে পাঁরচালিত কোন' সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত 
হন {ন । 1957-এ গ্রহহারা পার্বত্য উপজাতি- 
সমূহের ক্বার্থ'রক্ষার জন্য অমরাবত'তে কয়েক সপ্তাহ 
যাবত অনশন তাঁর আত্মত্যাগ দৃদমনায় সত্তার 
প্রতীক । তান অত্যন্ত সদাচারণী যাঁদও কোন কোন 
সময় তান অত্যন্ত দৰত কঠোর সিদ্ধান্তে উপনাত 
হতেন । প্রধানতঃ তান মালাবার এবং অন্যান্য 
প্রদেশে কৃষক আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন। 
তাঁর কাজের স্বাক্‌তিদ্বর্‌পে তিনি বহুবার সর্ব- 
ভারতায় কিষাণ সভার সভাপতি নিবচিত হন । তন 
একজন জনচিত্তমপর্শ"ী বন্তাও ছিলেন। অন্ততঃ এক- 
বারও যান কোন কারণে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন 
অথবা পরিচিত হয়েছেন তান তাঁর সম্বন্ধে গভার 
সম্প্রণীত ও শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। 


Gopalan—Autobiography, 
1972; Viswa Vijinana Kosh 
in Malayalam) ; Article 
Lok  Sabha’s Who’s 


IK. 
Kottayam, 
(Encyclopaedia 
on A. K. Gopalan, 


৩৭ 


২৮৯ এ. কে. পিল্লাই 


Who, New Delhi, 1967 ; India Who's 
Who, 1969, “Infa Publications, New 
Delhi, 1969 ; D: R. Mankekar—The Red 
Riddle of Kerala, Bombay, 1965 ; Per- 
sonal knowledge of the Contributors. ] 


পি. কে. গোপালকৃষ্ণণ 
এ. পি. ইন্রাহিম কুঞ্জ্‌র; 


এ. কে. পিল্লাই (১৮৯৩-১১৪৯ ) 
A. K. Pillai (1893-1949 ) 


বাৎকুরে ভারতাঁয় জাতাঁয় মহাসভার অন্যতম 
অগ্রণী সংগঠক ও সদস্য এবং কেরালার একজন প্রধান 
নেতা ছিলেন এ. কে. পিল্লাই । জাত'য়তাবাদ'! {হিসাবে 
{তান দেশকে এবং জনগণকে গভীরভাবে ভালবাসতেন 
এবং ‘তান বিশ্বাস করতেন যে স্বাদোশকতার চেতনা ও 
স্বদেশবাসীর সেবা দেশের শক্তিবৃদ্ধি ও প্ঢনরু- 
জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনায় ৷ 

{তান কেরালায় অবাহ্থত পালারালের কুইলন 
জেলায় 1893-র 16 এঁপ্রল জন্মগ্রহণ করেন এবং 
1949-এর 5 অক্টোবর মাত্র 56 বছর বয়সে শেষ 
ননঃশ্বাস ত্যাগ করেন । (তান এক সম্রান্ত ও সম্পদ- 
শালা নায়ার পারিবারভুন্ত ছিলেন। তাঁর পিতা 
কুঞ্জ্রামান আসন একজন কৃষিবিদ: ও গ্রাম-প্রধান 
{ছলেন ৷ তাঁর মাতা ছিলেন লক্ষ্মী আম্মা । এ. শঙ্কর 
পল্লাই ও কে. কল্যাণী আদ্মা যথাক্মে তাঁর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা ও ভগন ছলেন। গোমতী আল্মা ও বি. 
কল্যাণী আম্মা নামে তাঁর দুই পত্নী ছিলেন। তাঁর দই 
পুত্র ও দুই কন্যা । 

প্রথাগানুগভাবে তান মালয়ালাম ভাষাতেই 
তাঁর 'প্রার্থামক শিক্ষা লাভ করোঁছলেন। প্রার্থামক 
শিক্ষা সমাপনান্তে {তান ইংলিশ হাই স্কুলে শিক্ষা শুরু 
করেন এবং পারশেষে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক 
পর্াক্ষায় উত্তার্ণ হন৷ 1919 সালের ডিসেম্বর 
মাসে তান উচ্চ শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন দু 
গান্ধীজীর উপদেশানবসারে তান এই শিক্ষা সমাপ্ত 
করেন নি। অবশ্য পরে 1930 সালে তান 
ব্যারিষ্টার পরক্ষায় উত্তার্ণ হয়োঁছলেন। 

তান তনবার ইংলণ্ডে যান । প্রথমবার উচ্চ- 
{শক্ষার্থে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার যথাক্রমে ইাঁণ্ডয়ান 


একে, পিল্লাই 


ডেমোক্যাটিক পার্টির প্রতানিধিত্বের জন্য ‘তান ইংলণ্ড 
যাত্রা করেন । এরপর তানি রেঙ্গন ও বৰ্মা যান। 
ইউরোপে বাসকালাঁন তিনি লণডনের ইণ্ডিয়া লাঁগের 
কা্যবিল'ীর সঙ্গে যডজ্ত হয়ে পড়েন এবং বহ রাজনৈতিক 
নেতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। 

মানবিকতাবোধ তনি তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে 
উত্তরাধিকারস্‌ত্রে পেয়েঁছলেন। তাঁর রাজনৈঁতক 
জীবনের গর: গান্ধজীর নিবিড় সাম্নিধ্য তাঁর অন্তরে 
স্বদেশ’ চেতনাকে উদ্ধদ্ধ করে তুলোঁছিল। এম. এন. 
রায়ের সাহচর্য তাঁর সামনে সামাজিক চেতনার নতুন 
দিগন্ত উল্মোচিত করোঁছল। ছাত্রাবন্থায় শ্রীমতী 
বেসান্তের “হোম রৃল'” আশ্দোলন তাঁকে আকৃষ্ট 
করে। বিদেশ পর্যটন ও বহু নতুন আদর্শের সঙ্গে 
পরিচয় তাঁর কাযবিলী ও ভাবধারাকে গভীরভাবে 
প্রভা'বত করেছিল । তিনি ফরাসী ও রুশ ভাষায় 
বিপ্পব-বিষয়ক সাহত্য, গ্বামী বিবেকানন্দের রচনা- 
সমূহ, গোপালকৃষ্ণ গোখলের ভাষণাবলাী এবং সমগ্র 
গান্ধা-সাহত্য পাঠ করেছিলেন । এই সকল সতত 
থেকে তান যে ফসল সংগ্রহ করোঁছলেন তা’ তাঁর 
আদর্শ, মানাসকতা ও ব্যন্তিত্কে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ 
করে তুলেঁছল। 

কেরালার জনগণের কাছে ভারতের দাতাঁর মহা- 
সভার বন্তব্য পে'ঁছে দেওয়ার জন্য সাংবাদিকতাকেই 
তান অন্যতম প্রধান ব:ত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 
তাঁর মালয়ালাম সংবাদপত্র “স্বরাট’’ এবং -মালয়ালাম 
মাসিক পত্রিকা “স্বদেশাভিমানী’”’'র মাধ্যমে তান 
কার্যতঃ কংগ্রেস ভাবধারাই প্রচার করতেন । তিনি 
সুদক্ষ বন্তাও ছিলেন। তিনি মালয়ালাম ভাষায় 
স:সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ “Congress and 
Kerala" নামে কংগ্রেসের সম্বন্ধে একটি ইাঁতহাস 
লেখেন । 

তিনি প্রিবা*্কনরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 
অন্যতম প্রধান প্রবর্তক ছিলেন। তানি প্রাদ্োশক ও 
জাতাঁয় উভয় স্তরেই পার্টির উচ্চতম পদ অলগ্কৃত 
করোঁছলেন। এছাড়াও “All Travancore Youth 
League" বং “Travancore State Congress” 
এর ওপরেও তাঁর অসামান্য প্রভাব ছিল। পরে তানি 
‘ব্যাডকেল ডেমোক্র্যাটিক পার্ট“”রও একজন প্রধান নেতা 
হয়োছলেন। তিনি কয়েক বছর ্রিবা*্কুর রাজ্য 
কংগ্রেস কাঁমাটির সভাপাঁত এবং অনেক বছর কেরল 
প্রাদেশিক কংগ্রেস স্মাতর ও তার কর্মসংবাহক 


২৯০ 


এ; কে; পল্লাই 
সাঁমাতর সদস্য ছিলেন। তান : ভারতাঁয় জাতায় 
মহাসভার লণ্ডন শাখারও সদস্য হিলেন 
(1929-30 ) 1 


{তানি সমাজ সেবামূলক কাজেও উৎসাহ’ ছিলেন 
এবং আজ'বন রাজনৈঁতক ও জাতীয়তাবাদ কাজের 
সঙ্গে সঙ্গে এই কাজও অব্যাহত রেখোঁছলেন। তাঁর 
প্রথম প্রচেষ্টা ছিল সমাজ থেকে প্রাচীন কৃপ্রথা ও 
কুসংস্কার দ্‌রীভুত করা । জাঁতভেদ প্রথার বিরোধ 
ছিলেন তান । তিনি অন্ত্যজ মানুষের সঙ্গে তাদের 
সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতেন । 

শপ্রিল্ন অফ্‌ ওয়েলস: যখন ভারত ভ্রমণে আসেন 
তথন তান ত্রিবা*কুরে হরতাল সংগঠন করেন এবং 
কৃইলন-এ সমস্ত দোকানবাজার বন্ধ করানোর জন্য 
বন্দী হন । 

1921 থেকে 1928 পর্যন্ত পিল্লাই কংগ্রেসের 
জন্য তাঁর সমস্ত সময় এবং সংস্থান উৎসর্গ করেন এবং 
কংগ্রেসের কর্মসুচা র্‌পায়ণে প্রেরণা দেবার চেষ্টা 
করেছেন। মাঁদ্দর প্রবেশের জন্য ভাইকম সত্যাগ্রহের 
{তান একজন প্রধান সংগঠক এবং নেতা ছিলেন। এই 
সত্যাগ্রহের ফলে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েঁছল। 
কারামৃপ্তির পরেও {তান এ সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন । 
1924-এ ‘আইনপাঁরযদ-প্রবেশ' সম্পর্কে গান্ধাজার 
সঙ্গে তান একমত হতে পারেন বনি । 

1928-এ ইংলণ্ডে ‘গয়ে {তান ভারতা'য় নিবাসিত 
ও ভারতায়দের প্রত সহানবভুতিসম্পন্ন বহু প্রততি- 
চ্ঠানের সংস্পর্শে আসেন ৷ ‘Indian States Peo- 
ples’ Association’ এর একজন আধিকারিক 
প্রাতানাধ হিসাবে ভারতের দাবী ও সমস্যা বিষয়ে 
ইংলণ্ডের জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য 
তিন অনেক লেখালিখি করেন ও বন্ধুতা দেন। 
1930-এ বাল‘নে অন্যষ্ঠত আশ্তজ্তিক আইন- 
{বিষয়ক মহাসভার অধিবেশনে তান ভারতাঁয় আইন- 
প্রণাল'র গুণগত মানের ওপর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ 
প্রেরণ করেন। এটি কংগ্রেসের নিকট অঁতি উচ্চ- 
প্রশংসিত বলে 'ববোচিত হয়। :. এই সময়ের ঘটনা- 
বল'র পাঁরবর্তন ও Gandhi-Irwin Pact তাঁকে 
অত্যন্ত হতাশ করে। 1932-এ তান রেঙ্গননে গমন 
করেন এবং সেখানে চার বংসরকাল ব্যারিষ্টার করেন৷ 
তিনি সেখানে বর্ম রেল কর্মী ইউনিয়ন গঠন করেন 
এবং এক বৎসর তার সাধারণ সভাপাঁত ছিলেন। 

ভারত" থেকে বর্ম বাচ্ছন্ন হবার পর তিনি ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে পুনবারি 


এ; কে; পহ্লাই 


অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে তান এম. এন: রায়ের 
নেতৃত্বাধীনে কর্মরত" 'র্যাডিকেল ডেমোক্্যাটিক 
পাঁট”তে সোস্যালষ্ট {হসাবে যোগদান করেন। 
1943-তে ‘তান ইংল"ড যান এবং তিন বংসর পর 
মজদ:র উন্নয়নম্‌লক কাজের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। আকাদ্মক উৎসাহের প্রাবল্যে তিনি মজদুর 
উন্নয়নের কাজে ব্যাপৃত হন নি ; তার পিছনে গভাঁর 
বিশ্বাস ও আদর্শ নাহত ছিল । দ্বাধাীনতালাভের 
পর ‘তান স্যার সি: পি রামন্বামী আইয়ার প্রবার্ত'ত 
‘Independent Travancore Plan’ সমর্থন করেন । 
তাঁর রাজনৈঁতক জীবনের এইটিই একমাত্র িষ্দাজনক 
পদক্ষেপ । 

{তানি এমন একজন সমাজ-সংস্কারক ছলেন যানি 
সমাজের ওপর জাঁতভেদপ্রথা ও অম্প্‌শ্যতার কুপ্রভাব 
সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং এই অমানবিক 
ঘূণ্য সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে 
{গয়েছেন। তানি আধ্যানকতার সমর্থক ছিলেন এবং 
তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা অত্যন্ত প্রগতিশীল 
{ছল । প্রথাগত ধর্মে তাঁর কোন 'বশ্বাস ছিল না। 
{তান প্রায় সর্বদাই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের 
{বরোধিতা করতেন । কন্তু তান নিরাশ্বরবাদাী 
{ছলেন না! 

তাঁর উদার 'চত্তবৃত্তি তাঁকে পশ্চিমী শিক্ষা-ব্যবসন্থার 
গুণগ্রাহহী করে তুলোঁছল। দ্বভাবতঃ গান্ধীবাদী 
হওয়ায় তান বিশ্বাস করতেন ঈা্সত সমাধানে 
পে'ঁছবার একমাত্র পথ আঁহংসা ৷ 


তৎকালীন আতস্ত্জাতক বিষয়ের প্রতি তাঁর গভার : 


উৎসাহ ছিল এবং ‘তান দাঁহ্দিণ আফ্রিকায় ভারতাঁয়দের 
প্রাত পক্ষপাতহান ন্যায্য ব্যবহার প্রাপ্তির পক্ষপাতী 
{ছলেন। {তান কখনই ভারতের ওপর ব্রিটিশ আমলা- 
তান্ত্ৰিক শাসন পছন্দ করেন ন এবং যত শাঁঘ্র সম্ভব এই 
দাঁয়ত্বজ্ঞানহীন শাসনের অবসান কামনা করতেন । তাঁর 
মতে কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উঁচিত-__'ভারতে একট 
কেন্দ্রীয় গণতাদ্ব্রিক শক্তির অধীনে একত্র হওয়ার পর 
অবশিষ্ট ক্ষমতা যেন কেন্দ্রের হন্তেই ন্যন্ত থাকে ।' 

তান {্ৰাটশ শাসনাধাীনকালে জনগণের অর্থ নৈঁতক 
দুদশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন । চিন্তায় ও 
কাজে তান অত্যন্ত তেজোময় ও দ:ঢ়চেতা ছিলেন । 
তান অনাড়দ্বর জাঁবনযাপন করতেন এবং জীবনের 
শেষদিন পর্যন্ত খন্দর পাঁরধান করেছেন। তাঁর সঙ্গে 
পারচিত সকল ব্যন্তির হবদয়ই (তিনি তাঁর নিচপাপ চাঁরত্র 
এবং মাঁজ‘ত' স্ৃদ্দর ব্যবহার দ্বারা জয় করে ননয়ে- 


২৯১ 


এঃ কে: ফজলুল হক 


ছিলেন। 
করেন। 


তিন 1949-এ পরলোক গমন 


[A. K: Pillai—A Short Life Sketch ; 
Congress And Kerala (in Malayalam ); 
Aboo Siddique—Seethi Saheb (Malaya- 
lam.)] 


(এন. এম. কে. নায়ার ) টি. কে. রবাঁন্দ্রন্‌ 


এ. কে. ফজলল হক ( ১৮৭৩-১৯৬২ ) 
A. K. Fazlul Haq ( 1873-1962 ) 


1873 সালের 26 অক্টোবর পূর্ববঙ্গের ( অধুনা 
বাংলাদেশ') বরিশাল জেলার চাখার গ্রামে এক বিত্তশালী 
পরিবারে আবুল কাশম ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন । 
তানি কাজা মহম্মদ ওয়াজেদ ও সৈয়ৎউান্নিসার একমাত্র 
প;ত্র ছলেন। বদরুন্নসা ও আফজুন্নিসা নামক তাঁর 
দৃই ভাগনী ছিল। ফজলুল হকের পিতা ছিলেন 
বাঁরশালের সরকারী উকিল । ওকালাত ক্ষেত্রে (তান 
অত্যন্ত সুনাম অর্জন করোঁছলেন। তাঁর পিতামহ 
কাজ আক্কাম আলি ফা্সতে সৃংপণ্ডিত ছিলেন এবং 
বাঁরণালে মোন্তারি করতেন । ফজলুল হকের পতা 
জনাহতকর কাজের জন্যও সুপারচিত ছিলেন। তিন 
বহু ছাত্র এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করতেন । 
সুতরাং আশ্চর্যের কিছুই নেই যে ফজলুল হক তাঁর 
পতার থেকেই এই ধারা উত্তরাধিকার সতে পেয়ে- 
{ছলেন। এমন কি, তিনি প্রয়োজনবোধে ধার করেও 
অন্যান্যদের সাহায্য করতেন । 

ফজলুল হক তনবার বিবাহ করেন । তাঁর প্রথমা 
পত্নী খংর্শে'দ বেগম নবাব সৈয়দ মহম্মদ খান বাহাদুরের 
রুন্যা এবং মাঁতলাল নেহেরুর অত্যন্ত (প্রিয় পাত্র 
প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী ডঃ সৈয়দ হোসেনের ভাঁগন' 
{ছলেন। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন জিনংউান্নসা । 
জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে তনি ম'ঁরাটের 
খাঁদজা বেগমকে তৃতীয়া পত্নী {হিসাবে গ্রহণ করেন। 

- শশক্ষাজীবনে ফজলুল হক অত্যন্ত মেধাব'ঁ ছাত্র 
ছলেন। প্রথাগতভাবে আরব ও ফা্স'তে ইস্‌লামিক 
{শক্ষাসমাপনাম্তে ‘তান বাঁরশাল জেলা স্কুলে ভার্ত' হন 
এবং 1890-তে সেই 'বদ্যালয় থেকেই প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তার্ণ হন। অতঃপর তান প্রেসিডোদ্স 


এ. কে. ফজ্জলল হক fn ২৯ 


কলেজে অধ্যয়নের জন্য কলকাতায় আসেন এবং 1894 
সালে সেখান থেকে তনি রসায়ন, গণিত ও পদার্থ- 
{বিদ্যায় অনার্সসহ দ্লাতক পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন । 
1896-এ তানি গণিতবিদ্যায় স্নাতকোত্তর  ডিগ্রপ্রাপ্ত 
হন৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গাণতাঁবদ্যায় তিনিই 
প্রথম মুসলমান এম. এ । তিনি স্নাতকোত্তর পায়ে 
মলতঃ ইংরাজ' নিয়ে পড়তেন কিন্তু পরে গণিতাঁবদ্যা- 
তেও নিজের বহংপাত্ত প্রমাণের জন্য তানি 'বষয় 
পরিবর্তন করেন । 1897-এ তান আইন  পরাক্ষায় 
উত্তাৰ্ণ হন । 

1903-04 সালে বাঁরশালের রাজচন্দ্র কলেজের 
অধ্যাপকরুপে ফজলুল হক তাঁর কর্মজাঁবন শুরু 
করেন। তান সাঁহত্য ও সাংবাদিকতা সম্বন্ধেও 
উৎসাহী ছলেন। 1901-06 সাল পর্যন্ত তান 
“বালক’’ এর সম্পাদক এবং 1900-03 সাল পর্যন্ত 
“ভারত সুসদ'’ এর সহ-সম্পাদক ছিলেন। তান 
একট বাংলা প্রাত্যাহক পাঁত্রকা “নবযুগ’” এবং আরও 
কয়েকাট পন্র-পাত্রকার সংগেও যুক্ত লেন । তিনি 
মুসলমান যুব সম্প্রদায়ের লেখক, কাঁব ও সাংবাদিকদের 
নিয়ে এমন একাঁট দল গঠন করোঁছলেন যাঁরা বাংলার 
বদ্ধ ও যু্তিবাদী আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে প্রভূত 
সহায়তা করেন । 1906-এ তান ডেপহুট ম্যাজচ্ট্রেট- 
রুপে সরকারী কাজে যোগ দেন এবং 1908-12 সালে 
কো-অপারোটভ ক্লোঁডট সোসাইটির ডেপুটি রেজিস্ট্রার 
পদে উন্নীত হন এবং আসান থাকেন। 1912-এ 
তান সরকার পদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে 
যোগ দেন এবং অনতিবিলশ্বে সুদক্ষ উঁকিলরুপে 
_নজেকে প্রতাষ্ঠত করেন। তিনি স্যার আশুতোষ 
মুখার্জির অত্যন্ত প্রিয়পা্র ছিলেন এবং ' ডবল. সি. 
ব্যানাজণী, সরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, নরেন্দ্রনাথ সেন, 
মাঁতলাল ঘোষ, ভুপেন্দ্রনাথ বসব, লালমোহন ঘোষ, 
অশ্বিন’ কুমার দত্ত, অম্বিকা মজুমদার, শামসুল হুদা, 
আব্দুল রসুল, পি. সি. রায় প্রমুখ প্রথিতযশা ব্যান্তি- 
দের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এসেছিলেন । 

ফজল;ল হক তাঁর যৌবনকাল : থেকেই রাজনীতির 
প্রীত আকৃষ্ট হয়েছিলেন । বাংলাদেশে মুসলমানদের 
দুরবহ্থা তাঁকে এই সমস্যা ও এই সম্প্রদায়ের উন্নতি- 
সাধনের প্রতি আরো মনোযোগাঁ করে তোলে৷ ভারতে 
মুসলমান স্বার্থ'রক্ষার প্রধান পুরুষ হিসাবে 1906-এ 
ঢাকায় সর্বভারতায় মুসাঁলম লাঁগ গঠন করেন এবং 
মুসলমানদের চ্বার্থ'রক্ষার . জন্য নিরবাচ্ছন্নভাবে কাজ 
করেন। কিন্তু 1913 সালে বাংলা বিধান পাঁরষদে 


এ. কে. ফজলুল হক 


প্রবেশের সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজনৈঁতক 
জাঁবন শঢুর হয়। 1934-36 এই দুই বংসর 
‘সেন্ট্রাল লোজসলোঁটভ আ্যাসেম্বল’র সদস্য থাকাকালীন 
সময় ছাড়া বঙ্গ-ভঙ্গ পর্যন্ত তান বাংলা বধান-পাঁর- 
ষদের সংগে যুক্ত ছিলেন। 1913 সালে তন 
‘রয়্যাল কাঁমশনের’ সামনে ‘পাবালক সারাঁভসের’ পক্ষে 
সাক্ষ্য দেন। 1913-16 সাল পর্যন্ত তান ‘বেঙ্গল 
প্রেসিডেদ্স মুসলিম লাঁগে'র সাঁচব এবং 1916-21 
সাল পর্যন্ত তান সৰ্বভারতাঁয় মুসলিম লাঁগের 
সভাপতি ছিলেন ৷ মুসলিম লাঁগের একপ্রকার প্রথম 
সারির নেতা হওয়া সত্বেও ফজলুল হক ইণ্ডিয়ান 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের সংগে সক্রিয়ভাবে যুন্ত ছিলেন। 
1916 সালে কংগ্রেস এবং লাঁগের মধ্যে ‘লখনো চুঁন্ত' 
সম্পাদনের তান অন্যতম প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন। 
1918-19 সালে সাধারণ সম্পাদক হবার আগে 1917- 
এ তান ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের যুগযম-সম্পাদক- 
রূপে কাজ করেন। 1919 সালে কংগ্রেস যখন 
জালয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর্যা- 
লোচনার জন্য ‘পাঞ্জাব তদন্ত কা্মাট’ গঠন করে তখন 
মাঁতলাল নেহেরু, সি. আর. দাশ এবং অন্যান্য স্তম্ভ- 
ম্বরুপ ব্যান্তগণ্রে সংগে ফজলুল হকও সদস্য নবাঁচিত 
হন৷ 1920 সালে তান মেদিনপুরে -আয়োজিত 
বঙ্গীয় প্রাদোশক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন । 
অসহযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ফজল, ল হক 
কংগ্রেস ত্যাগ করেন তান এই সিদ্ধান্তের সম্প্ণ 
{বিপক্ষে ছিলেন। 1924 সালে বাংলা যখন দ্বৈত 
শাসনাধ'ানে তখন তাঁকে শিক্ষা মন্ত্রকের মান্ত্রত্ব দেওয়া 
হয়। কিন্তু স্বরাজ্য পার্ট‘'র বিরোধিতার জন্য তান 
শাঁগ্ুই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ৷ তানি লণ্ডনে 
অন্যাষ্ঠত তিনটি গোল টোঁবল বৈঠকেই (1930-1933) 
ভারতায় মুসলমানদের প্রতানধিত্ব করেন । তিনি 
{কিছুদিনের জন্য কলকাতা পোঁরসভার সদস্য ছিলেন 
এবং 1935-এ তান কলকাতার মেয়র নিবচিত হন । 
‘সেন্ট্রাল লেজসলেচারে’ দঃ’বৎংসর (1934- 
35 ) থাকার পর তান পঢুনরায় 1936 সালে বাংলার 
রাজন'ীততে প্রত্যাবর্তন করেন । 'জিন্না এবং অন্যান্য 
চরমপন্থীদের সংগে মতৈক্য না হওয়ায় বতঁন মুসলিম 
লাঁগের সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করেন ৷ 1937-এ নিবচিনের 
ঠক প্রাক্কালে তান ‘কৃষক-প্রজা পাটি” নামে এক নতুন 
দল গঠন করেন৷ ‘তান মুসলিম লাগ নেতা নাজি- 
মুদ্দিনকে পরাজিত করে বাংলা বধান পাঁরষদের সদস্য 


নিবাঁচিত হন । প্রথমেই তান কংগ্রেসের সংগে মিলিত 


| 
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হয়ে এক মাদ্বিসভা গঠনের প্রস্তাব পেশ করলে বাংলার 
কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বস; এই প্রস্তাবে সাড়া দিতে 
আগ্রহী হন। কিন্তু কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের অদুর- 
দার্শতার ফলে বাংলায় এই মিলিত সরকার গঠনের 
প্রস্তাব বাঁতল হয়ে যায় । এই পদক্ষেপ কতখানি 
অপরিণতবহঁদ্ধ প্রস্‌ত ও অপরিণামদর্শণ ছিল ভবিষ্যৎ 
ঘটনাবলী তারই সাক্ষ্য বহন করে। মহঁসলম লীগ 
তৎক্ষণাৎ এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং ফজলুল হকের 
কৃষক-প্রজা পা্ট‘র সংগে মিলিত হয়ে সরকার গঠন 
করতে সম্মত হয়। এই সময় থেকেই বাংলায় লীগের 
প্রভাব ব:দ্ধ পেতে শর; করে। ফজলুল হক মুসলিম 
লাঁগের অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংগে মালিত হতে 
বাধ্য হন এবং 1940-এ ‘লাহোর রেজোলিউশনে' প্রথম 
কার্যতঃ পাকিস্তানের জন্য দাবা উত্থাপন করেন। '্তু 
ল’গের চরমপন্থশদের প্রত ফজলুল হকের সত্যই কোন 
প্রণীত ছিল না । 1941-এ তানি ল'গ থেকে 'বি্ছন্ন 
হয়ে যান। এর ফলে বাংলার মালত মান্্মভার 
পতন ঘটে । ঃপর দান হন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি- 
{নিধি শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ“ীর সংগে মিলিত হয়ে 
এক নতুন সরকার গঠন করেন৷ এর অসাম্প্রদায়িকতা, 
প্রগাঁতশণলতা ও জাতায়তাবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব 
মুসলিম ল’গ ও ব:টিশ আমলাবর্গ উভয়েই অত্যন্ত 
অপছন্দ করেন। তাঁদের ষড়যন্ব্রাননসারে 1943-এ 
ফজলুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং নাজিমুদ্দিন 
মুসলিম ল’গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। ভারতের 
সংগে মুসলিম বিচ্ছেদবাদের জোয়ার তাঁর পক্ষে রোধ 
করা অসম্ভব-_একথা সঃনিশ্চিতভাবে অনুভব ফরায় 
1946-এ ‘তান প্ঢুনরায় মুসলিম লাগে যোগদান 
করেন। 

দেশ বিভাগের পর ফজলুল হক প্রর্ব পাঁকন্তানের 
এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে ঢাকায় প্রতাচ্ঠত হন। 
1954 সালে 81 বংসর বয়সে তিনি কাজে ইন্তফা দিয়ে 
কৃষক-শ্রামিক পাট নামে এক নতুন দল গঠন করেন! 
{তানি মন্সলিম ল’ঁগের বিপক্ষে সম্মিলিত বিরোধী 
জোটের নেতা নির্বাচিত হন। 1954-এ তিনি পূর্ব 
পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নিবচিনে দুটি কেন্দ্র থেকে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উভয় কেন্দ্র থেকেই বিপৃল ভোটে 
জয়লাভ করেন এবং স্বচ্পস্থায়ী এক যযন্তঞ্রণট মন্ত্রিসভা 
গঠন করেন৷ এই মন্্রসভা 57 দিন পরে বাতিল 
হয়ে যায় এবং গভর্ণ'রের শাসন প্রবার্ত'ত হয়। 1955- 
এ পাকিস্তানের নবগাঁঠত শাসনতন্ত্রে তাঁর দলভুন্ত 
অন্যুগামাঁদের মধ্যে বহ সংখ্যক সদস্য ' নিবচিত 
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হওয়ায় তাঁকে কেন্দ্রীয় মান্ব্রসভায়ং দ্বরাষ্ট্র মন্্রিরুপে 
গ্রহণ করা হয়। 1956-এ তাঁকে পুর্ব পাকিস্তানের 
গভর্ণ'র নিযুন্ত করা হয় । দই বংসর পর কোন এক 
পাকিস্তানী সাংবিধানিক বিশ্‌ঙ্খলতার ফলে তাঁকে - 
পদচ্যুত হতে হয়। 1962-র 27 এপ্রল ফজলুল হক 
দবর্ঘ কাল-পাঁরক্রমা শেষে পরলোক গমন করেন। 

ফজল;ল হকের বৈচিত্র্যময় ব্যন্তিত্ব অর্ধ শতান্দ'- 
কাল ধরে বাংলার জনজ'বনকে 'য়ান্রত করেছে। 
অববভন্ত বাংলার রাজনৈতিক জ'বনে তন দশক ধরে 
তাঁর প্রবল দাপট তাঁকে ‘শের-ই-বাংলা' উপাধিতে 
ভূষিত করে। বরদান্যতা ও অমায়িকতার জন্য তান 
সাধারণ মানুষের কাছে পরম প্রিয় নেতা ছলেন। 
তাঁর জনাপ্রিয়তা ও তাঁকে অনুকরণের প্রচেচ্টা পারঁট'রি 
সাঁমা অতিক্ম করে জাতিধর্মনার্বশেষে ব্যাপ্ত 
হয়েছিল । 

শিক্ষার প্রাত ছিল তাঁর গভাঁর অন্যুরাগ। তিনি 
মনে করতেন শুধুমাত্র স্বধর্মীদের মধ্যেই নয় বাংলার 
অন্যান্য সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই শিক্ষার প্রসারে সাহায্য 
করা তাঁর কর্তব্য । প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে তান 
বাংলার বহ: িক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ( ইসলামিয়া কলেজ 
অধুনা মোঁলানা আঞ্জাদ কলেজ, লেড' ব্রেবোর্ণ' কলেজ, 
ওয়াজেদ মেমোরিয়াল গালস* হাই স্কুল এবং চাখার 
কলেজ ) গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 

ফজলুল হক গ্রামীণ মানুয বিশেষতঃ কৃষকদের 
অন্তরঙ্গ সাহচর্যে আসায় তাদের প্রতি জমিদার ও মহা- 
জনদের অত্যাচার ও আঁবচারের ইতিহাস পঢঙ্খান:পুগ্খ 
জ্ঞাত ছলেন। তাঁরই উদ্যোগে ‘Debt Settlement 
Ac!’ দ্বারা কৃষকদের আর্থিক অস;বিধা অনেকটা লাঘব 
হয়। ফজলুল হকের জ'বদ্দশাতেই তাঁর বদান্যতা ও 
দান বাংলাদেশে প্রবাদশ্বর্‌ূপ হয়ে ওঠে । দ:দ“শাগ্রন্ত- 
দের সাহায্যের জন্য তান নিজে খণ করেছেন এমন 
ঘটনা ‘বিরল নয়। ব্যান্তগত ও বাহ্যক জ'বনের উভয় 
ক্ষেত্ৰেই সারল্য এবং অনাড়মদ্বরতা ছিল তাঁর মনলধন । 
তাঁর সাম্প্রদায়িকতাবাদ-_ 1940 সালে মুসলিম লগগের 
লাহোরঅ ধিবেশনে ‘পাকিস্তান রেজোলিউশন'---মান:যের 
মন থেকে মুছে গিয়ে শুধু বদান্যতাটুকুই বে'চে 
থেকেছে-_এটিই তাঁর প্রতি এক সার্বিক অবনশ্বর 
অর্ঘ্য ৷ 

ভগবংদত্ত প্রতভা ও শান্তর আকর হওয়া সত্বেও 
ফজলুল হক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সারাজ'বনই এক 
ববজ্রাম্তিকর পুরুষ {হিসাবে পাঁরগাণত হয়েছেন । 
তাঁর দুর্বলতার উৎস ছিল তাঁর আঁস্থরচিত্তত--ফলে 


"এ, টি. পাঁন্নরসেলভাম 


কোন একট ‘বিশিষ্ট মতাদর্শে' আঁবচলিত থাকা তাঁর 
পক্ষে সম্ভব হয়নে | রাজনৈতিক জ'বনের এই উত্থান 
পতন খ্যব স্বাভাবিকভাবেই এই উপমহাদেশীয় জন- 
জীবনে প্রাতফলিত হয়োছল। রাজনৈতিক ব্যাপারে 
যাঁদের সংগে তাঁর কোন মতৈক্য ছিল না তাঁরাও তাঁর 
সমস্ত রাজনৈতিক ববল্রাম্তি সত্বেও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা 
করতেন ও ভালবাসতেন । ফজলুল হকের মহত্বই ছিল 
এর একমাত্র কারণ । 
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Proceedings of the Bengal Legislative 
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1946 ; The Statesman, Calcutta, 28 April 
1962 ; The Amrita Bazar Patrika, Cal- 
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( অমলেন্দ; দে ) আবদস সৃভান 


* এ. টি. পাঁন্বরসেলভাম ( স্যার ) (1883-1940 ) 
A. T. Pannirselvam ( Sir ) (1883-1940 ) 


স্যার এ. ট. পাঁন্নরসেলভাম 1883-র 1 জুন মাদ্রাজের 
( তামিলনাড়ু ) তাঞ্জোর জেলাভুন্ত ( অধুনা তাঞ্জা- 
ভুর) পরু্মপানিয়র-এ জন্মগ্রহণ করেন। তান 
ওডয়ান সম্প্রদায়ভুন্ত ( বালচ্ঠ কৃ্ষজ'ণীবাী সম্প্রদায় ) 
ছিলেন । তানি রোমান ক্যাথালক খুীষ্টান ছিলেন । 
প্রায় দ:ই শতাব্দা পূর্বে তাঁর পরর্ব'প্ুরুষরা ধমা্তারত 
হন! ‘তান ্ৰচিনোপঞ্লির ( অধুনা তিরুচিরা- 
পল্লী ) সেন্ট যোসেফ কলেজে দশম শ্রেণী ( ম্যাট্ৰি- 
কুলেশন ) পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তান 
ইংলণ্ড গমন করেন এবং কেমাঁৱজ ‘বশ্বাবিদ্যালয়ের 


এ; টি: পান্নরসেলভাম 


গপটারহাউসে যোগদান করেন, কিন্তু সেখানে কোন 
ডিগ্রী গ্রহণ করেন নি ৷ তান ‘ইনস: অফ কোর্টের’ 
একট শাখায় যোগদান করেন এবং ‘ইংলিশ বার’ এ 
প্রবোশধিকার লাভ করেন। 

1910 এ ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তান 
প্রথমে মাদ্রাজে ওকালতি শুর: করেন। সম্পদশালী 
ও অবকাশপূর্ণ জীবন হওয়ায় ( {তানি মিরাসদার পরি- 
ভারভুন্ত ছিলেন ) তান লোকাঁহতকর কার্যে প্রবৃত্ত 
হন । তাঁর সমসাময়িক রাজন)ীতগণের ন্যায় {তাঁনও 
স্থানীয় প্রতিণ্ঠানগ্বল তেই শিক্ষানবিশ করেন। 
1918 থেকে 1920 পর্যদ্ত তান তাঞ্জোর মিউ- 
নিসিপাল্‌ কাউাম্সল-এর সদস্য িলেন। 1922 
থেকে 1930 পর্যন্ত আট বংসরকাল তান তাপ্জোর 
জেলা বোর্ডের সদস্য ও বেশ কয়েক বংসর বোর্ডের 
সভাপাতিও fছলেন। তান এই চাল-উৎপাদনকারী 
ব-্দ্বীপাকার বিশিষ্ট অঞ্চলে বহন আকাঞ্ক্ষিতরাস্তা সমুহ 
নির্মাণের ব্যবস্থাও করেন। তান 1922-25 সাল 
পর্যন্ত District Education Council-এরও সভা- 
পাঁত ছিলেন । গোল টোবল বৈঠকে তাঁকে রাজ্যের 
ভারতীয় খননচ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হসাবে 
পাঠানো হয়োঁছল । জনাঁহিতকর কার্যে“ লিপ্ত হবার পর 
{তান ‘জাম্টিস পাট ”তে যোগদান করেন। 1930-এ 
তান মাদুরা-রামনাদ ভারতীয় খুচ্টান সম্প্রদায়ের 
পক্ষ থেকে Madras Legislative Council-aর 
সদস্য নির্বাচিত হন। Legislative Council-4 
তাঁর ভাষণ ও তাঞ্জোরের শাসনকার্য বহি বিবরণ 
থেকে তাঁর যে বাস্তবসম্মত শুভবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া 
যায় তার জন্য 1937-এর এপ্রিল মাসে তাঁকে Gove৷- 
nor’s Executive Council-এর সদস্য মনোনণত 
করা হয় এবং অভ্যন্তরীন কার্য সমুহ তাঁর পাঁরচালনা- 
ধাঁন করা হয়। এওঁ একই বংসর তাঁকে ‘নাইট’ উপাধি 
প্রদান করা হয়। 1940-এ 'তাঁন ‘Secretary 
of State Council’-এর সদস্য নিবচিত হন । কিন্তু 
1940-এর ! মার্চ একদল ব্রিটশ সামাঁরক সেনাসহ 
{তান একাঁট বিমানে ইংলণ্ড গমনকালে বিমানটি এক 
জামনি বোমারব বিমান দ্বারা বিধ্বস্ত হয় । এইভাবে - 
পারস্য উপসাগরে তাঁর জাঁবনাবসান ঘটে । 1930 
সালে যখন অঙ্প 'কছুদিনের জন্য অপেক্ষাকৃত কর্মমুন্ত 
{ছলেন সেই সময় তানি ই. ভি. রামন্বামণ নাইকারের 
‘দ্রাবিড় কাজাগাম’ সংস্হার সঙ্গে যুক্ত িলেন। পরে 
'দ্াবিড়স্হান গঠনের দাবীতে এর থেকেই ঁডড. এম. কে 
{বাছন্ন হয়ে যায়। 


২৯৪ 


এডোয়ার্ড গঢবার্ট* 


পান্নরসেলভাম বায"ম' ছিলেন না কিন্তু সুতার্কক 
ছিলেন । তাঁর বক্তৃতাসম্‌হ ছল বান্তববুদ্ধি সমৃদ্ধ 
এবং যুক্তিগ্থাল ছিল তথ্য সমর্থিত । চ্হান'য় 
চ্বায়ত্ত শাসন সম্পা্কত অভিজ্ঞতা Legislative 
Executive Council-র কার্যাবলী নিবাহকালে তাঁর 
সহায়ক হয়োছল ৷ তাঁর সাধারণ জ্ঞান ও শাসনকার্যে 
দক্ষতার জন্য তান তাঁর সচিব ও অন্যান্য পদস্হ 
কর্মচারীগণের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন৷ 
জ'বনের শেষ কয়েকাট বছর তাঁর শারীরিক অস ্হতা 
ও অক্ষমতার মধ্যে কেটেছে । কিন্তু তিনি ছিলেন সদা 
প্রফুক্লচিত্ত এবং যে কোন শ্রেণীর মানুষের থেকে তাঁর 
শিক্ষালাভের আকা*্ক্ষা ছিল সদাজাগ্রত। (তান 
কর্মকালীন সময়েও কখনও আত্মাভমান বা আত্ম- 
সচেতনত! প্রকাশ করতেন না। তাঁর স্বতোচ্ছবাসিত 
প্রফুজ্লতা তাঁকে রাজনৈতিক জ'বনের সমস্ত ঝড় বঞ্জা 
বাধাবিপাত্ত আঁতক্ম করে এগিয়ে নিয়ে গেছে। 
খ্‌ষ্টানদের দ্বার্থ'রক্ষায় কখনও তাঁর গোঁড়ানি প্রকাশ 
পায় নি । হন্দ: সম্প্রদায়ভুন্ত বহু বন্ধুও তাঁর 
{ছল । জেলা ও রাজ্য উভয় ক্ষেত্রের রাজনৈতিক 
জগীবনেই তান হিষ্দগণের ও হিন্দ; প্রতিষ্ঠানসমূহের 
সঙ্গে তাঁধ পারিবারিক এঁত্হ্যাননসারে বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। একজন সংখ্যালঘ, 
সম্প্রদায়ভুন্ত সদস্য দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্ম 
সম্পাদনে ও জনপ্রিয়তা অর্জনে কতখানি সক্ষম হতে 
পারেন তানই তার প্রমাণ ৮ 


[Proceedings of the Madras Legis- 
lative Council, 1930-40 ; Proceedings of 
the Round Table Conference ; The Hindu 
Files; The Justice Year Book, 1929; 
Directory of the Madras Legislature, 
1938 ; Who's Who in Madras, 1934.] 


( ইমান:য়েল ডিভিয়েন ) এম. রত্রচ্বাম' 


এডোয়ার্ড গৰা ( ১৮৯৪? ) 
Edouard Goubert ( 1894—?) 


২৯৫ 


এডোয়ার্ড গু্বার্ট“ 


বন্দরের মুখ্য অফিসার হন । তাঁর মাতা ছিলেন একজন 
ভারতাঁয় । ফ্রাণ্কো-ভারতাঁয় গুবার্ট“ মধ্যবিত্ত শ্রেণী- 
ভুন্ত ও ক্যাথলিক ধ্মবিলম্বী । 1834 সালের জুলাই 
মাসে Salett Angeot ( একজন হাঁরজন ) নামে 
এক মাঁহলাকে প্রথমবার বিয়ে করেন । 1926 সালে 
তাঁর পত্নীর মৃত্যু ঘটে । 1928 সালের অক্টোবর মাসে 
Gladis Fonseca’s সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় । 
1965 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর দ্বিতায়া পত্নীর 
খ্‌ড়তুতো বোন Marie Lopez-কে বিয়ে করেন । 

গ্‌বার্ট' ছিলেন স্বভাব নেতা ৷ বলা হয় যে তাঁর 
জ'ঁৱনে প্রথমা পত্নীর বিরাট প্রভাব ছিল। {তান 
এযাঁন বেসান্ত এবং  Lamartine, Racine এবং 
Corneill প্রমুখ সাহিত্যিকদের দ্বারাও গভ'রভাবে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন । 7 বৎসর বয়সে তিনি পাঁ্ড- 
চেরার এক বিদ্যালয়ে ভার্ত' হন। 1915 সালে তানি 
ইন্দোচ'নে যান এবং পাঁচ বৎসর পর 1920 সালে 
Baccalaureat fUপলামা লাভ করেন । 1921-22 
সাল পর্যন্ত {তনি আইন {বিষয়ে পড়াশুনা করেন এবং 
1925 সালে ফ্ৰাচ্সের Montpellier {বশ্বাবদ্যালয় 
থেকে আইন ব্যবসায়ের অন্যমাঁত পত্র পান । 

1917-1945 সাল পৰ্যন্ত বহুবার পড়াশুনা ও 
আঁফসের কাজে ফ্রাণ্সে যান। 1948-49 সালে 
ভারতে ফরাসী উপানবেশগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলো- 
চনার জন্যও 'র্তান ফ্রান্সে যান। জাতাঁয় মহাসভায় 
{তান ফরাসণ ভারতে প্রার্তানধি {হিসাবে যোগদান করেন 
এবং ইংলণ্ডে ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশ 
পরিভ্রমণ করেন। 

1926-এ গ্‌বার্ট সাহেব Greffier (প্রথম 
{বচারালয়ে রেজিষ্ট্রার ) পদে যোগ দেন এবং Juge 
de Paix. (ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট) হিসাবেও কাজ 
করেন । পরে তান পণ্ডচেরী এবং চন্দননগরে চাকরী 
করেছিলেন। 1951 সালের মার্চ পর্যন্ত রাজনীতি 
করা সত্বেও তান Gefieা পদে আসন থাকেন 
( যাঁদও ফরাসী আইন অন:সারে যাঁরা রাজনীতিতে 
{লপ্ত থাকতেন তাঁদের ) বিচার, প্রশাসন এবং পলিশ 
বিভাগের অধীনে চাকুঁর করা সম্পর্কে বিধিনিষেধ 
ছল । 

1945-এ গৃবার্ট “Les vrais causes de- 
notre malheur’" ( অর্থাৎ আমাদের দুভাগ্যের প্রকৃত 
কারণ ) নামে এক রচনা প্রকাশ করেন! 1946-এ 
পণ্ডিচেরাীর প্রার্তানধি-সভায় তান সদস্য নিবা্চিত 
হয়ে সভার উপসভাপাঁত হয়েছিলেন। তান ডেপুটি 


এডোয়ার্ড' গঢুবার্ট 


মেয়র এবং “Conseil du Government'’-এর 
সভ্যপদেও নিযুক্ত হন ৷ 1947 সাল পর্যন্ত সক্রিয় রাজ- 
নাতির প্রতি তাঁর আগ্রহ তেমন তাঁর ছিল না। 
প্রথম দিকে তিনি শ্রমিক নেতা ডি. সৃবৰাইয়াকে সমর্থন 
করে যান। 'কস্তু কিছুকালের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক 
{ছিন্ন করে 1951-এ তানি সমাজবাদ’ দল নামে একাঁট 
ন্বতন্ত্ৰ দল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই দলের সঙ্গে 
ফ্রান্সের সমাজবাদ’ দলের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই 
দলের মৃখ্য উদ্দেশ্য ছল সুবৰ্বাইয়ার নেতৃত্বের অবসান 
ঘটিয়ে দারদ্র এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করা । 

1947 সালের আগষ্ট মাসে ভারতের শ্বাধানতা 
পাঁণ্ডচেরীর রাজন'ণততে বিরাট পাঁরবর্তন ঘটায় । 
ফরাস'দের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতায় 
ইউনিয়নে যোগদান করাই ছল ফ্রাম্স-আঁধকৃত অঞ্চলের 
অধিবাসীদের আকাঙ্ক্ষা । ভারত এবং ফ্রান্স উভয়ের 
সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার কথা গ্‌বার্ট* প্রথম ভেবে- 
fছলেন। সেই সময় ফ্রাম্সের সঙ্গে বিশেষ ধরনের 
সম্পর্ক বজায় রেখে ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ার সম্ভাবনার 
উপর তন গুরৃত্ব আরোপ করতেন । পাণ্ডচেরীকে 
{বশেষ মযা্দাদানের জন্য তান প্রাণপণ চেষ্টা করেন 
এবং 1947 সালে “L'Union et L'avenir ( ভাঁবয্যৎ 
একাঁকরণ ) নামক একাঁট রাজনৈতিক নিবন্ধে তাঁর 
বন্তব্য তুলে ধরেন । ফরাসী ভারত ফরাস' ইউনিয়নের 
ভিতরেই এক স্বয়ংক্রিয় এলাকায় পরিণত হবে এবং পর্ণ 
ক্ষমতা ফরাসী ভারত প্রাঁতানাধ সভায় দেওয়া হবে, 
এবং এই সভা ভারতাঁয় ইউনিয়নের সঙ্গে বিশেষ 
সম্পর্ক রাখবে । সাংক্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি ভারত 
ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রাঁর বন্ধন দ্‌ঢ়তর করার পক্ষপাতী 
"ছিলেন । 

1948-এ তাঁর পারক*পনার কথা জানাতে তান 
ফ্রাচ্সে যান এবং নতুন 'দিল্লার সঙ্গেও আলাপ আলো- 
চনা চালান । পরবর্তীকালে তিনি মন্তব্য করেন যে 
নতুন দিলতে তাঁর সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের মতানৈক্য 
এমন এক পর্যায়ে পেঁছেছিল যে তার পরে ভারতের 
সঙ্গে অন্তর্ভু“ন্তর প্রস্তাব {তি সমর্থন করতে পারেননি । 
এটা স্পষ্ট যে 1954 সাল পর্যন্ত তান: ভারতের সঙ্গে 
মিশে যেতে চাননি । 1948 থেকে 1953 পর্যন্ত 
ভারতাঁয় সংবাদপত্র তথা স্থান'য় পত্রিকাগুলিও তাঁর 
ভারতের নীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠোঁছল। 

1951 থেকে 1954 সাল পৰ্যন্ত গুবার্ট' ফরাসী 
জাতীয় সভায় ফরাসী ভারতের প্রুতানাধি ছিলেন। 

1954-এ আকস্মিকভাবে গঢবার্টের মতের পরিবর্তন 
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ঘটে । তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেন ফরাস'দের 
সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভ্রাম্ত বলে প্রমাণিত হওয়ায় এবং 
ভারত সরকার অর্থনৈতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে 
তোলার ফলেই ভারতভূক্তি প্রস্তাবের সমর্থন করা ছাড়া 
তাঁর গত্যদ্তর ছিল না । অন্য একাট বিবৃতিতে তান 
বলেন ফরাসী সরকার তাঁর বিরদ্ধে দ্‌্নশাতর 
অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যোগ হলে 
‘তান গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যই ভারতভুন্তির প্রতি সমর্থন 
জানিয়েছিলেন । যাইহোক, তাঁন পণ্ডিচেরী থেকে 
সরে গিয়ে নেট্রাপক্‌কমে পাল্টা সরকার গড়ে তুলে 
স্বাধানতা আন্দোলন পরিচালনা শুুরর করেন। তাঁর 
মতের পরিবর্তনের পেছনে যে কারণই থাকুক না কেন 
এটা অনদ্বাঁকার্য যে নেট্রাপক্‌কমে তাঁর কার্যকলাপ 
ভারতভূ'ক্তর আন্দোলন জোরালো করে তোলে । 1954 
এর শেযাঁদকে ফরাস! সরকার তাঁদের দাবী ত্যাগ করে 
এবং শেষ পর্য*্ত ফরাসী 'আধকৃত এলাকা ভারত'য় 
যুন্তরাষ্ট্রের অঙ্গাকৃত হয়।  গুবার্ট পরে পাঁণ্ডচেরীতে 
কংগ্রেস দলের নেতৃপদে অঁধাণ্ঠত হন (1955-56) 
এবং সেখানকার প্রথম মুখ্যমন্ত্র পদে আসন হন । 

ভারতে ফরাসী গুপনিবেশিকতার অবসান্নে গৃবার্ট“ 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। সৃচতুর এই রাজন'ীতাবদ 
কি আকাঁশ্মিক ভাবে দেশ সেবকে পাঁরণত লাভ করে- 
ছিলেন তা এঁতিহাসিকদের কাছে প্রহোলকা ৷ যাইহোক 
এটা বলা চলে যে নেট্রাপকক,মে আন্দোলন নিঃসন্দেহে 
ফরাস! প্রভুত্বের বিলোপ সাঁধনে অনেকখানি সহায়তা 
করোঁছল । একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ফরাসী 
ভারত থেকে বিদেশ! শাসনের উচ্ছেদকল্পে গুবার্টের 
অবদানের গৃরুত্ব অনেকখানি । 


এডোয়ার্ড* গুবার্ট“ 


[Liberation Files (1949-50) ; Jeunesse 
Files (1947-48) ; The Swadandiram Files 
(1948-54); The Hindu Files (1947-54); 
Proceedings of the Pondicherry Represen- 
tative Assembly, 1948-54; Chatfard 
G-Les Carnets Secrets de la decotonisa- 
tion, Paris, 1965 ; Goubert, E—Les Vrais 


causes de notre malheur, Pondicherry, 
1945.] 
ইমান;য়েল ডাঁভয়েন ই. ডাঁভয়েন 
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আম্মা এ. ভ. ফুট্টিপাল: ( ১৯০৫-১৯৮৫ ) 
Amma A. V. Kuttimalu ( 1905-1985 ) 


কুঁট্টিসাজ্ল্‌ আম্মা তাঁর মাতুলালয় অনক্‌কারা ভটক,- 
কাখে (পূর্বতন মাদ্রাঙ্ প্রোসডোদ্সর অন্তর্গত মালাবার 
জেলায়, বর্তমানে কেরালায় ) 1905 সালে 23 এাঁপ্রল 
এক মধ্যবিত্ত নায়ার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 
{পতার নাম পেরুমাঁপলাঁভিল গোবিন্দ মেনন ৷ তান 
মাদ্রাজ সরকারের রাজন্ব বিভাগে চাকুরী করতেন। 
মায়ের নাঘ্ব। অনক্‌কারা ভটক্‌কাথ মাধবী আম্মা । 
কুঁট্টিসাল: আম্মা কালিকটের একজন প্রখ্যাত কংগ্রেসা 
নেতা ও আইন ব্যবসায়ী কোজিপনুরথ মাধব মেননের 
সঙ্গে পাঁরণয় সূত্রে আবদ্ধ হন (1925) । তাঁদের 
দুটি পঢত্ ও দুটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। 

তেহ্লিচোঁর, মাদ্রাজ ও কালকটের স্কুলে কুঁটুমালং 
আম্মা শিক্ষা লাভ করেন। তান ইংরেজি, তামিল 
মালয়ালম, তেলেগ: এবং ({হন্দী ভাল জানতেন এবং 
অনগ‘ল বলতে পারতেন এবং মোটামঃটি কাজ চালিয়ে 
নেবার মত কন্নড় ভাষাও জানতেন । তাঁর সং মাতা 
কে. এম. আদ্মার দৃষ্টান্ত, গান্ধীজাীর শিক্ষা, 
সরোজিনগ নাইডুর দাপ্ত ব্যস্তিত্ব, রামকৃষ্ণ মিশনের 
কার্যকলাপ ও নিজের স্বামীর আদর্শ ও চিন্তাধারা 
তাঁকে বঁবশেষভাবে প্রভাবিত করে। ফলে কুটিমাল্‌ 
আম্মা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসক হয়ে ওঠেন। 

তাঁর রাজনৈঁতক জাঁবন শুরু হয় 1925 সালে, 
যখন ‘তান জাতাঁয় কংগ্রেসের যোগদান করেন। 
আজ'বন তান কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। একজন সাধারণ 
কর্ম” থেকে ক্রমশঃ তান কংগ্রেসের দায়িত্বশীল পদে 
অধিষ্ঠিত হন৷ কালিকটের নগর কংগ্রেস কা্মাটির 
সভাপাঁত থেকে তান জেলা কংগ্রেস কমিটির 
(মালাবার ) সভাপাঁত হন! 1932 সালে কেরালা 
প্রদেশ কংগ্রেস কা্মাটির নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্না 
নেৱ্রুপে তিন নিবা্চিত হন। তানি তিনবার 
কারাবরণ করেন এবং মোট পাঁচ বছর ভেলোরের 
মাঁহলাদের প্রেসিডোদ্স জেলে বন্দী জাঁবন যাপন 
করেন। 

কুঁট্ুমাল; আম্মা মাদ্রাজ {বধানসভার সদস্য 
(1936 এবং 1946 ) ও মাদ্রাজ ‘বশ্বাবদ্যালয়ের 
সৈনেটর ( 1946-1952) ছিলেন৷ দেশ ন্বাধীন 
হওয়ার পর তান কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাঁটর 
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সভাপাঁত ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যা 
হন। তান চার বছর ( 1954-58) কংগ্রেসের 
ওয়ার্কিং কাঁমটির সদস্যা (ছিলেন । 

সমাজ কল্যাণম্‌লক কাজে কুঁটুমাললু আম্মা 
অত্যুৎসাহা ছিলেন । ‘পৃওর-হোম সোসাইটি'র তান 
প্রতিষ্ঠাত্রী ও সদস্যা ছিলেন ( কালিকট )। মানব- 
সেবায় উদ্ধদ্ধ এই সংস্থার মাধ্যমে তান দরিদ্র, অসহায়, 
নিরাশ্রয়, পঙ্গ: ও কুচ্ঠরোগাঁদের নিরলস সেবা করেন, 
সর্বদা তাদের পাশে থেকে সহায়তা করেন । হরিজন 
কল্যাণ সাধন, অম্প্‌শ্যতা নিরোধ, বিধবা বিবাহ ও 
অসবর্ণ {ববাহের প্রচলন এবং খাদি আন্দোলনের তান 
{ছিলেন পথিকৃৎ । তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কুটির শিল্প 
ও ক্ষ:দ্র শিল্পের প্রসারের দ্বারাই ভারতবর্ষ অর্থ নৈঁতক 
ক্ষেত্রে সমা্রতন্ত্রের আদর্শ অনুমোদিত স্বনির্ভ'রতা 
অর্জন করতে সক্ষম হবে। 

বিভিন্ন প্রচার কার্যে'র মাধ্যমে ও শ্বাঁয় জাঁবনের 
কর্মধারার মধ্য দিয়ে কুঁট্ঁমাল: আম্মা মালাবার ও 
তামিলনাড়ুতে জাতাঁয় চেতনার কাশ ঘটাতে 
উচ্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। 


[Personal interviews with Sri K. 
Madhava Menon, Mukthi, Kozhikode-3, 
one of the prominent national leaders ot 
Kerala and with Sm. Kuttimalu Amma ; 
Kerala District Gazetteers—Kozhikode, 
by A. Sreedhara Menon, Trivandrum, 
1962 ; The Year Book and Who's Who 
in Madras, 1954, Compiled by N. Ahmed 
Koya, Kozhikode ; Nair Service Society 
Swarnagrandham, published by N. 5. S. 
Golden Book Committee, Changana- 
cherry, December 1964, Ormakal, by E. 
Moidun Maulavi, Calicut, 1960; Con- 
gress and Kerala, by A. K. Pillai, pub- 
lished by the Kerala Provincial Congress 
Committee, 1953, The Mathrubhumi (a 
Nationalist daily); Ernakulam, A. l. C. C. 
Supplement dated 24 September 1966 
and 8 May 1965] 


( এন. এগ; নায়ার ) ঠাপ. কোচ্নি পাঁনকক্‌র 


এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার 


এ রঙ্গদ্বামী আয়েঙ্গার ( ১৮৭৭-১৯৩৪ ) 
A Rangaswanmi lyengar ( 1877-1934 ) 


এ রঙ্গশ্বামী আয়েঙ্গারের জন্ম 1877-এর জ:-লাই- 
এ তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর প্রদেশের এরুকাটর নামে 
এক গ্রামে । তাঁর বাবা নরসিংহ আয়েঙ্গার ছিলেন 
একজন ছোট জাঁমদার । তাঁর মা ছলেন মাদ্রাজে 
রোজস্ট্রেশনের ইনসপেক্টর জেনারেল দেওয়ান বাহাদুর 
শ্রণীনবাস রাঘব আয়েঙ্গারের কন্যা এবং জাতীয়তাবাদী 
সাংবাদিক এস' কদ্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারের ভাগনী । 
নাগাপত্তিনম, কোয়ম্বোটুর এবং মাদ্রাজ ছিল তাঁর 
শিক্ষাক্ষে্র । এখান থেকে তান কল্যাবিদ্যা এবং 
আইন 'ঁবযয়ে উপাধি প্রাপ্ত হন । 

স্কুল এবং কলেজে প্রচুর পুরস্কার লাভ ফরে 
মাদ্রাজ সেক্রেটারয়েটে কেরাণী হিসেবে সরকারী 
চাকুরীতে যোগদান করেন কিন্তু খ্‌ব শঁঘুুই তাতে 
পদত্যাগপত্ দাখল করে তাঞ্জাভ্রে 1902 সালে আইন 
ব্যবসা শুরঃ করেন। ব্যারিষ্টার {হসেবে প্রতিষ্ঠা 
লাভের আগেই কন্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার “হিন্দ! নামে 
সংগ্রামী অথচ প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী ইংরেজ 
দৈনিকের ( যেটা {তান 1905 সালে ক্লয় করোঁছলেন ) 
সম্পাদনায় সাহায্য করায় জন্য তাঁকে ডেকে পাঠান । 
ম্যানেজার এবং সহকারা সম্পাদক এই দুই ভূমিকা 
পালন করে রঙ্গহ্বামী সংবাদপত্রটর গড়ে ওঠার 
ব্যাপারে সাহায্য করেন । কন্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারের সঙ্গে 
একযোগে জনদ্বার্থম্‌লক কার্যকলাপের ব্যাপারে তান 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন । 


1915 সালে যখন ওই সংস্থায় তার সহযোগিতার 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় তখন তিনি ‘হিন্দু’ থেকে ইস্তফা 
দেন। জি. সৃবহ্মণ্য আয়ারের কাছ থেকে তান এস 
রঙ্গদ্বামী এবং সি. আর শ্রীনিবাসের সঙ্গে সব্পেক্ষা 
চাল; তামিল দৈনিক ‘স্বদেশমিতনে'র ভার নেন এবং 
তার সম্পাদক হন। তাঁর সম্পাদনায় ‘স্বদেশমিত্রন’ 
তামিল ভাষায় ভারতাঁয় জাতীয়তাবাদের মুখপত্র হয়ে 
দাড়ায় । যুদ্ধ চলাকালীন সময় (1914-18 ) বতনি 
শ্রীমতী আযানি বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে 
সক্রিয়ভাবে যুন্ত লেন এবং তিন বছরের জন্য 
হোমরুল ল'ঁগের সম্পাদক ছিলেন। 1919 সালে 
কংগ্রেসের যে প্রতিনিধিদল ইংলণ্ডে সম্পূর্ণ" দ্বায়ত্ত 

' শাসনের জন্য আবেদন করতে যায়, তান ছিলেন তার 
সদস্য । মণ্টফোর্ডের সংক্কারে বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে কংগ্রেস 
গান্ধীজার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় 
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কিন্তু রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার সাংবিধানিক পদ্ধাততে তখনও 
বিশ্বাসী থাকায় তানি এর বাইরেই থেকে যান । যখন 
চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের মধ্যে নতুন সংস্কারাবিধির 
পাঁরপ্রেক্ষতে জাতীয়তা বিরোধীদের 'বধানসভার 
বাইরে রাখার জন্য নিব্চিনের লড়াই লড়ছিলেন, তখন 
রামন্বামী আয়েঙ্গার দাঁক্ষণ ভারতে স্বরাজ্য পাঁট‘র 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা {হসেবে আবির্ভূত হন। 1924 
সালে তাঞ্জাভুর {্রাচনোপল কেন্দ্র থেকে {তানি কেন্দ্রীয় 
বিধানসভায় নিবা্চিত হন এবং বিধানসভায় তন বছর 
স্বরাজ্য পার্টির সম্পাদক ছলেন। 1927 সালে 
দ্বিতীয় দফায় {তান বিনা প্রতিদ্বাদ্দ্বতায় নিবা্চিত হন। 
দাশের মৃত্যুর পর পাঁণ্ডত মাঁতলাল নেহের; শ্বরাজ্য 
পাঁ্ট‘র নেতা হন। কেন্দ্রীয় বিধানসভায় রঙ্গন্বামণী 
আয়েঙ্গার ছিলেন মাঁতিলাদের দক্ষিণ হস্ত স্বরবপ । অর্থ- 
নৈতিক এবং রাজফ্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলির ওপর বিতকে 
তাঁর অবদান গভাঁর পাণ্ডিত্য এবং জাতায় শ্বার্থের 
প্রাত তাঁর প্রগাঢ় উদ্বেগের পরিচয় বহন করে। 

বিধানসভায় ভারতায় {শিল্পগুলিকে বিদেশ থেকে 
আমদানির হাত থেকে রক্ষার জন্য তান ওকালাঁত 
করোঁছলেন। দাক্ষণ আফ্রিকায় ভারতায়দের ্বার্থকে 
সমর্থন করোঁছলেন এবং শ্বেতাঙ্গদের বর্ণ বৈষম্যের 
নাঁতকে তাঁৱভাবে নিশ্দা করোঁছলেন। {তান নিরব- 
চ্ছিন্নভাবে যৃক্তি প্রদান করেন যে আন্তজাতিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্রাটশ ডোমানয়নের মধ্যে ভারতবর্ষ'- 
কেও সমান স্থান দিতে হবে। 1927 সালে যখন 
স্যার বেসিল র্্যাকেট {রিজার্ভ ব্যাচ্ক {বলের সচচনা 
করেন তখন রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ভারতায় ব্যাঙ্কের 
উন্নতর ফ্বার্থে তাকে সমর্থন জানান । ভারত সর- 
কারের বাজেটগুলি সম্পর্কে তান খুব সমালোচনাম খর 
ছিলেন এবং জনগণের খরচাপাঁত এবং করব্যবস্থার 
মধ্যে জন-প্রাতনিধিদের সংখ্যা বাড়ানোর দাবাঁও 
তান তুলেছিলেন । 

1928-এর জানুয়ারীঁতে তি কন্তুরী শ্রঁনিবা- 
সনের আমন্ত্রণে - ‘হিন্দ ্‌'র সম্পাদনা ভার গ্রহণ 
করেন। যদিও এর ফলে সমস্ত রাজনৈতিক এবং 
অন্যান্য কাজ থেকে তাঁকে সরে আসতে হয়, তা সত্বেও 
কংগ্রেস পার্টিতে সাংবিধানিক উপদেষ্টা হিসেবে তাঁকে 
রাখার প্রচণ্ড দাবা রয়েই গেল । 1931 সালে লণ্ডনে 
দ্বিতীয় গোলটোঁবল বৈঠকে তান প্রঁতানিধি হিসাবে 
যোগদান করেন। গান্ধাঁজণী যান ভারতায় জাতায় 
কংগ্রেসের একমাত্র প্রতোনধি fহসাবে যোগদান করে- 
ছিলেন, রঙ্গদ্বামী আয়েঙ্গারের তাঁর রাজনৈতিক সচিব 
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এবং সাংবিধানিক উপদেচ্টা হিসেবে কাজ করার জন্য 
আমন্ত্রণ জানান । 

সম্মেলনের নিষ্ফল অবস্থা দেখে এবং গান্ধার 
{ফিরে আসার পর ভারতে যে দমননণীত চালান হয় 
তার ফলে রঙ্গস্বামী গভাঁর হতাশা বোধ করেন । তিনি 
তা সত্ত্বেও মনে করতেন যে কংগ্রেসের সংসদায় কার্য 
কলাপ থেকে সরে আসা উচিত নয়। 1932 সালে 
সত্যাগ্হ আন্দোলনকে তুলে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন 
{তান-_যা 1933 সালেই ক্ষয়ে যাবার লক্ষণ দেখা 
‘গয়োছল ৷ 

1933 সালে রূঙ্গগ্বামী আয়েঙ্গার ভারতীয় 
সংস্কারগৃলির ব্যাপারে যুন্ত পালামে'্টারি কাঁমাটর 
কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য আবার ইংলণ্ড যান ৷ সেইবছর 
তান ভারতের জন্য যযুন্তরাষ্ট্রাীয় সংবিধানের খসড়া 
বর্ণনা করে একাঁট বই লেখেন যাতে সংবিধান তৈরার 
সমস্যাকে জাতায়তাবাদণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উপস্হাপিত 
করা হয়েছিল । প্রদেশগলের জন্য যথেণ্ট পরিমাণে 
স্বায়ত্তশাসনকে {তি সমর্থন করতেন । সাম্প্রদায়িক 
{ভ'ত্তিতে {তান নিবচিকমণ্ডল' "প্রথার বিরোধ ছিলেন 
এবং তার বদলে বিধান সভা নিবচিনের জন্য সমান;- 
পাতক প্রব্তানধিত্বের একটি পরিকল্পনা বেশী পছন্দ 
করতেন । 

{ফরে আসার পর তান বাংলাদেশের ডঃ বি সি 
রায়, বোম্বাই-এর কে এম মৃম্স! প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে 
সংযোগ রেখে কংগ্রেসের সাংবিধানিক শাখা হিসেবে 
»বরাজ্য পার্টিকে উজ্জীবিত করার কথা চিন্তা করেন । 
গান্ধীজণর আশ'ব্দ নিয়ে আন্দোলন যখন বাস্তব রপ 
পারগ্রহ করতে চলেছে সেই সময় 1933 সালের শেষ 
{দিকে রঙ্গশ্বামী পক্ষাথাতে আক্কা্ত হন। এই ব্যাধি 
থেকে তান. আর কখনো সেরে ওঠেন নি । 1934 
সালের 5ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জাঁবনাবসান ঘটে । 

একজন সাংবাদিক, পালমিন্টার! প্রথাবিদ, সাং- 
ধবধানিক বিশেষজ্ঞ এবং বন্তা হিসেবে রঙ্গন্বামা 
আয়েঙ্গার ফ্বাধীনতা আন্দোলন এবং জাতায়তাবাদা 
আদর্শের প্রাত আন:গত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। 
কথাবার্তা এবং ব্যবহারে অতিশয় ভদ্র এবং অমায়িক_ 
যে কেউ তাঁর সান্নিধ্যে আসত তার মধ্যেই উৎসাহ 
উদ্দীপনা, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে সক্ষম 
হতেন। একজন সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা 
পেশার জন্য উচ্চাকাঙ্্্ষী তরুণদের মধ্যে আগ্রহ এবং 
উৎসাহ জাগিয়ে তোলার ব্যাপার তাঁর নাম ছিল৷ 
সংগত এবং অন্যান্য ভারতাঁয় শিল্পকলার অন:রাগা 


২৯১ এন, এস: বরদাচারা 
ঁহসেবে মাদ্রাজের মিউজিক অআ্যাকাডেমীর গঠনের 


ব্যাপারেও {তান অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছিলেন । 


" [V. K. Narasinhan—Life of S. Kasturi 
Ranga lyenger (Publication Division., Govt. 
of India ) ;—Kasturi Srinivasan (Popular 
Prakashan, Bangalore ), The Files of the 
Hindu, Madras] 


( ইমানযয়েল ডাভয়েন ) ভ কে নরাঁপংহন 


এন. এস. ৰরদাচারী ( ১৮৯৭? ) 
N. S. Varadachari ( 1897—? ) 


1897 সালের 25 জান:য়ারী এন. এস. বরদাচার' 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা fছলেন এন. এস: 
অনন্তচারী এবং মাতা সিঙ্গারাম্মল । 'তিরন্পতির 
কাছে তেরানি ( নাগরণ থেকে এক মাইল ) গ্রামে তাঁর 
জন্ম হয়। 

মাদ্রাজের বেজওয়াদা এবং প্রিপালকেনে তান 
মাধ্যামক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর মাদ্রাজের 
প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তান ইতিহাস এবং অর্থ- 
নণীততে অনার্স পাশ করেন ; 1918 সালে তান বব. 
এল. ডিগ্রী লাভ করেন । 

জাঁবনের প্রথম দিক থেকেই বরদাচারী ভারতের 
জাতায় মহাসভার সমর্থক ছিলেন। 1919-এ কংগ্রেস 
কর্তৃক প্রকাশ্য সভায় অসহযোগ আন্দোলনের (সিদ্ধান্ত 
ঘোষিত হওয়ার আগেই কংগ্রেসের সেবায় তান যেভাবে 
{নজেকে উৎসর্গ করোঁছলেন তারই স্ব'কৃতরুপে তানি 
মাদ্রাজ জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন । 
1934-এ মাদ্রাজের জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে তান 
পোঁরোহত্য করেন। কংগ্রেসের প্রার্থণ হয়ে তান 
মাদ্রাজ কপোরেশন কাউন্সিলের নিব্চিনে প্রতিদ্বান্দ্বতা 
করে জয়ী হন ৷ 1937-এ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচার'ীর 
মন্ত্সভায় তানি কৃষি এবং গ্রামোদ্নয়ন মন্ত্রার সংসদ 
সঁচব ছিলেন৷ 1950-এ 'তনি পুনরায় মাদ্রাজ 
আইন সভার সদস্য {িবা্চিত হন । 

বরদাচার' ‘নাগপ:র পতাকা সত্যাগ্রহ' আন্দোলনে 
সক্িয় ভূমিকা নেন এবং বহু জনসভা ও শোভাযান্রা 
পরিচালনা করেন । লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও তান 
মুখ্য সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ’ হন। তাঁর নেতৃত্বে 
বহু শ্বেচ্ছাসেবক মাদক দ্রব্য ও বিদেশ বন্ত্র বিক্রেতা- 


এন. এস. বরদাচারী 
দের দোকানে পিকেটিং করেন। এই আন্দোলন 
চলাকালে {তি তিনবার গ্রেপ্তার হন৷ মাদ্রাজ জেলা 


কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসেবে তিনি কংগ্রেসে প্রচার 
কার্য ছাড়া নানাভাবে জাতীয়তাবাদী আদর্শে'র প্রচারে 
সাহায্য করেন ৷ 

তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করতে এবং 
তাঁর চেতনার অংশা'ঁদার হতে তিনি যুবক শ্রেণীকে 
আহবান জানান । ছাত্রদের আহবান জানিয়ে তান 
তাদের মনে করিয়ে দিলেন তাদের কর্তব্য ইঁণ্ডয়ান 
ন্যাশনাল কংগ্রেস আয়োজিত সংগ্রামে যোগ দেওয়া । 
এই আহৰান ছাত্ৰ ও যুবকদের মধ্যে পে'ঁছে দেওয়ার 
জন্য {তান বহু জনসভার আয়োজন করতেন । 1945 
এর 12 অগাষ্ট তামিলনাড়ু ছাত্র সম্মেলনে প্রদত্ত এক 
ভাষণে তান বলেন যে ৱটিশের কড়া পাহাড়ায় নিয়ন্ত্ৰত 
রাষ্ট্রের পরিবর্তে {শিক্ষিত দেশবাসী নিয়শ্ত্রিত সরকার 
গঠনই একমাত্র অভিপ্রেত লক্ষ্য, এই ধরনের নতুন রাষ্ট্র 
গঠনে যুবক সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতরণ“ 
হওয়া প্রয়োজন । এই ধরনের পারবর্ত'ন সার্থক করে 
তুলতে দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধাত বদলের প্রয়োজন 
তা তান উপলাঁক্ধ করতেন; পাঁরবর্ত'ন সার্থক করে 
তোলার জন্য ভাঁবয্যতে এমন একাঁট পারবেশের প্রয়োজন 
যেখানে রাষ্ট্র শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, বরণ্ট শিক্ষাই 
হবে রাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ামক । তাঁর মতে বর্ত“‘মান 
{শক্ষাব্যবস্থা সাঁঠক ধাঁচের ক্ষায় শিক্ষিত যুবক উৎপন্ন 
করতে অক্ষম । বরদাচারী একজন সৃলেখক ছিলেন, 
তাঁর লেখা ‘Hand spinning and weaving' 
বইটি যে সময় তান সক্রিয় রাজনণততে যুক্ত ছিলেন 
সেই সময়ের রচনা । সমসামাঁয়ক রাজনৈতিক পরি- 
দ্থিতির বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধ বেশীর ভাগ 
সময়েই প্রকাশিত হতো '“স্বরাজ্য” নামে মাদ্রাজের 
সাপ্তাঁহক পত্রিকায় ৷ 

বরদাচারী আজ'বন সাঁক্য় রাজনঁঁতর সঙ্গে যুন্ত 
{ছলেন ; পরবর্তীকালে সি. রাজাগোপালাচারর 
নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্ৰ দলে ঁতাঁন যোগদান করেন। স্বয়ং 
নেতৃ্থানগীয় না হলেও, এক যথার্থ, বিশ্বস্ত সেনাপতি 
রূপে তান নিজেকে জনসমক্ষে প্রমাণ করতে সক্ষম 
হয়েছেন । 

. পরিবর্তনশালতা এবং রাজনৈতিক দুর্ভোগের 

মধ্যেও গাদ্ধীজীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি বরদা- 
চারা! 


নর্বভারতাঁয় স্তরে তাঁকে না দেখা গেলেও স্থানায় 


৩০০ আসন এন কুমারন 


পর্যায়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান অত্যদ্ত 
মূল্যবান । 


[ Directory of the Madras Lagislature 
(1950); The Hindu Files.] 


( ইমান্যয়েল ডাঁভয়েন ) এন. সত্রানানয়ান 


আসন. এন. ফুমারন ( নহাকাব ) (১৮৭৩-১৯২৪ ) 


Asan. N. Kumaran ( Mahakavi ) 
(1873-1924 ) 


1873 সালের 12 এপ্রল '্রিবাচ্দ্রম জেলার 
কাঁয়কারায় নারায়ণন: ও কাল আম্মার পুত্র কুমারন 
আসনের জন্ম । তাঁদের পাঁরবারাট দরিদ্র ছছিল--তাঁর 
{পতা একজন সামান্য ব্যবসায়ী ছলেন। তাঁরা 
‘এজাভা’ সম্প্রদায়ভুন্ত হিন্দ; ছলেন। আদন 1917 সালে 
এই সম্প্রদায়ের {বাশষ্ট সদস্য রাও বাহাদুর ভেলায়ুধন 
ও ডঃ পালপুর '‘থারকোড়ায়ল' পাঁরবারের কন্যা 
ভানুমতী আম্মাকে বিবাহ করোঁছলেন। কুমারন 
আসনের দই পঢত্র । 

{তানি 1880 সালে গ্রামের প্রার্থামক 'বদ্যালয়ে 
মালয়ালম: ও সংগ্কৃত শিক্ষা শুরু করেন । গ্রামের 
চাঁকংসক তাঁর খুল্পতাত কোচুরমন বৈদ্যন তাঁকে 
সাহায্য করতেন ৷ পতা মাতার ন্যায় (তাঁনও অধ্যয়ন- 
শল, সঙ্গীতপ্রেমী, ধার্মিক ও গভ'র সহাননভুতি- 
সম্পন্ন প্রকাতর মাননয ছলেন। তিনি সংক্কৃত 
{বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে 
{তান বাঙ্গালোরের ‘চামরাজেন্দ্র সংস্কৃত কলেজে' ও 
তারপর কলকাতার এক কলেজে ‘শিক্ষালাভ করেন। 
বাঙ্গালোরে থাকাকালীন ডঃ পালপ্ুর ও তাঁর পত্নীর 
সাহায্যে আসন ইংরোঁজ শিক্ষা গ্রহণ করেন-__পরে 
কলকাতাতে ইংরোঁজ শিক্ষা ব্যাপক এবং গভাঁরতর 
হওয়ার সুযোগ লাভ করে। দ্বামাী বিবেকানন্দের 
রচনাবল' থেকেই হন্দ: ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর 
ধারণা র্‌প পেয়েছিল-_সহায়হীনের সহায় দান এবং 
সমাজের সেবাই ধর্ম__এই ন'ণততে তিনি দিলেন 
পূর্ণমাত্রায় আগ্হাশীল । রব'দ্দ্রনাথের কাঁবতা থেকেই 
আসন তাঁর প্রথম জ'ঁবনের প্রেমম্‌লক কবিতা ‘নলিন! 
(1911 ), ‘লালা’ (1914) প্রভৃতি রচনা করার 
অন;প্রেলা লাভ করেছিলেন। সন্ন্যাস, দার্শনিক 


আসন এন. কুমারন 
ও সমাজ-সংস্কারক শ্রী নারায়ণ গুরু তাঁর গ্ঢুরু 
{ছিলেন৷ '(ববেকানচ্দৰের জাবনে শ্রাঁরামকৃষ্ণের যে 
স্হান ছল আসনের জাবনে, শ্রী নারায়ণ গুরবরও সেই 
একই হ্হান {ছল । গভার ধর্মীয় ভাবসম্পন্ন হওয়ায় 
তান স্বভাবতই পুরাণের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত 
হয়েছিলেন । ইংরোঁজ সাঁহত্যের মধ্যে Sir Edwin 
Arnold-4 ‘Light of Asia’ এবং Dr. Mackay- 
এর Thousand and one gems of English 
Poetry আসনকে গভাঁরভাবে নাড়া য়েছল। 

তাঁর যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন তি নিজে 
যেখানে প্রথম শিক্ষালাভ করোঁছলেন সেই (বিদ্যালয়ে 
{শক্ষক রুপে যোগদান করেন । 'ঁকন্তু স্থায়ী চাকুরীর 
পক্ষে খ্‌ব কম বয়স হওয়ায় শাঁঘুই তা পাঁরত্যাগ 
করেন। তারপর তি কিছুদিনের জন্য স্থানীয় জন- 
গণকে সংক্কৃত ‘শিক্ষা দেন এবং সেই জন্যই তিনি আসন 
( গ্ৰরঃ ) নামে পাঁরচাত লাভ করেন । কলকাতায় 
{শিক্ষা সমাপ্ত হলে তান প্রত্যাবর্তন করে শিষ্যরুপে শৰণ 
নারায়ণ গুরুর গুরুকুলে যোগদান করেন। 1903 
সালে যখন “শ্রনারায়ণ ধর্ম -পাঁরপালন যোগম্‌' শুরু 
হয় তখন তান এর সেক্রেটারী হন এবং 1919 সাল 
পযন্ত এই কাজেই ‘যুক্ত থাকেন। এই বছরগুলে 
আসনের জীবনের এক গ্ঢরদুত্বপূর্ণ অধ্যায় । সামান্য 
{কছু সামাজিক স:বিধা ছাড়া ‘এজাভা’দের 
সাধারণ মান:যের সঙ্গে একত্র হওয়ার অধিকার ছিল 
না। লেখা ও বক্তৃতা এই উভয়ের মাধ্যমেই আসন 
জাতভেদের ‘বরুষ্ধে জোরদার প্রচার শুর; করেন 
1909 সালে তান ‘এজাভা'দের পক্ষ থেকে “্ৰবাধ্কুর 
লোঁজসলেটিভ কাউন্সিলে" প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার 
অর্জ‘ন করেন৷ তিন তাঁর সম্প্রদায়ের অধিবাসাীগণের 
জন্য সাধারণ বিদ্যালয় এবং সরকার {বিদ্যালয়ে শিক্ষার 
অধিকার লাভ করেন । সাধারণ রাস্তা দিয়ে চলাচলও 
তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়| গুরুর দ্বারা পরিচালিত 
হয়ে ‘এস. এন. ডি. পি. যোগম’-এর পক্ষ থেকে আসন 
গটরুর বাণী প্রচার এবং বিশ্যে করে তাঁর সম্প্রদায়ের 
মানযের জন্য কেরালার বিভিন্ন স্থানে বহ মন্দির 
এবং মঠ প্রতিষ্ঠা করেন৷ আলওয়ের ‘অদ্বৈতাশ্ৰম' 
তাদের অন্যতম ৷ '‘যোগমের' প্রধান কালিয় ছিল 
ভারকলা-য় ৷ 1920 সালে {তান ‘যোগমের' সেক্রেটারী 
পম ছেড়ে আলওয়ের আশ্রমের পরিচালক হন 1923 
নালে তান ‘যোগমের’ সভাপতি হন এবং এই সম্প্র- 
দায়ের নেতা হসাবে স্বাঁকৃতি লাভ করেন। 

অবদামত শ্রেণীর মুন্তির প্রচেষ্টা ও সমাজ সং- 


৩০১ আসন এন. কুমারন 
স্কারের ধর্মযুদ্ধে তান জোরের সঙ্গে এঁগয়ে চলেন । 
এই উদ্দেশ্যে তান সাহাঁত্যক ও কাব্যক প্রতিভাকে 
সমসাময়িকভাবে নিরস্ত রেখোঁছলেন। তাঁর প্রথম 
যুগের রচনা ‘Veena Poovu' (1909 ) তাঁর 
কাব্য প্রাতভা প্রমাণ করে। মালয়ালাম কাব্যে এই 
কাঁবতা এক নতুন মনোম্‌*ধকর গাঁতিকাব্যক সর 
সংযোজন করে। আসন পূর্বের কবিদের থেকে 
ব্যাঁতক্ম ছিলেন-_তান সামান্য বিষয়ের মাধ্যমে, 
যেমন একাঁট ঝরে পড়া ফুলকে কেন্দ্র করে জন্ম, জীবন 
ও মৃত্যুর দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। মৃত্যু 
আননবার্য কিন্তু এর অর্থ সম্পূর্ণ অবল;প্তি নয়_এট 
একটি বৃত্তের অংশমাত্র এবং জাঁবন শদুধুমাত্র এক তাৎ- 
ক্ষাণক অভিজ্ঞতা । Chintavishtayaya Seetha 
(দ:ঃঁখন' সাঁতা ) তে তিনি পাৰ্থিব জাবনের নানা 
অ্ভদ্ঞতা বর্ণনা করেছেন--বিশেষতঃ নারীদের এবং 
সম্ভবতঃ ভারতায় নারীদের । 

তাঁর পরবর্তণকালের কাঁবতাগুলি  সম্পূ্ণ 
হ্বাতদ্ব্যধর্মী । এই সব কাঁবতায় জাঁতভেদ প্রথার 
অর্থহগনতা ও দ:ঃখদায়ক দিকাটকেই পাঁরক্ফুট করা 
উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে ৷ ‘Duravastha'-y ( 1923) 
এই বন্তব্যকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপিত করা 
হয়েছে। এর প্যর্বেও ‘Oru Thiyakuttiyute 
Vicharam’ (1908, একাট শিয়া বালকের ।চন্তা ) 
ও ‘Simlonadam’ (1919 ) থেকে জাঁতভেদ 
সম্বন্ধে তাঁন কতোখান উদ্বিগ্ন ছিলেন সহজেই বোঝা 
যায়। অপর একট. গ্রন্থ ‘Duravastha' চাল 
সৃষ্টি করে । এছাড়া একটি সুন্দর ও হ:দয়ম্পৰ্শ 
কাঁবতা ‘Chandala-Dikshuki’ সমতাধর্মী ভাব অব- 
লচ্বন করে এটি রাঁচত। এখানে দেখানো হয়েছে 
ভালবাসার মধ্যে কোন জাগাঁতক বাধা নেই । অনেকের 
মতে তাঁর শেষ কাঁবতা ‘K০r৬॥০’-ই সবেত্তিম । কারণ 
অসাধারণ কাব্যিক স:ষমা ছাড়াও এটিতে অন্যান্য- 
গঢ়নালর মতো কোন সামাজিক প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল 
না। কোন সামাজিক সমস্যাগত ভাব কেন্দ্ৰ করে এটি 
রচিত নয়, এটি বৃহত্তর জাবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে 
রচিত । এই কবিতাগ:নলে থেকে আসনের উপর বোদ্ধ- 
ধর্মের প্রভাবও লক্ষিত হয়। এই প্রভাব তাঁর রচিত 
‘বহদ্ধচারিতম্‌' ( 5 খণ্ড ) থেকে আরও চ্পচ্টভাবে 
অনুভূত হয় । এট ‘Light ০f A$iণ’-এর অনুবাদ 
{হসাবেই শঢরঃ করেন কম্তু ক্রমে এটি তাঁর মৌঁলক 
রচনায় পরিণত হয়। আসন রচিত বহু কবিতার 
মধ্যে বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কবিতাগ্যলই এখানে" 


আসন এন. কুমারন 


উক্লেখ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে জীবনের 
বাদ্তবতা, সমাজ চেতনা ও জাঁবন দর্শন সম্পর্ক'্ত 
গভাঁর আবেগের সঙ্গে অপুর্ব কাব্যিক সুষমার মিশ্রণ 
ঘটেছে কিছুকালের জন্য তাঁর প্রকাশিত দুটি পত্রিকা 
‘Vivekodayam’ বং ‘Pratibha’-এর মাধ্যমে 
তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার *্ফুরণ ঘটেছে । 

সমাজ সংস্কারক, পণ্ডিত এবং কবি হিসাবে তাঁর 
গুরুত্ব ও পরিচিতি সৃবিন্ত্ত ছিল। “প্রিবাৎকুর 
লেজিসলেটিভ এসেন্বালর সদস্যপদ ছাড়াও ‘গভর্ণ- 
মে'ট ল কাঁমটির' ও “্রিবা*্ক্বুর টাউন ইমপ্রভমেণ্ট 
কমিটি’র সঙ্গেও তি যুন্ত িলেন। ‘তান পণ্চায়েত 
বিচারকও ছলেন। এছাড়া তান “ত্রিবাৎকুর 
টেক্‌স্ট বুক কমিটি'র সদস্য পদের দায়িত্ব পালন করে- 
ছিলেন। 

‘Swatantragatha’ @ ‘Bharatamayuram’ 
এর ন্যায় কাঁবতাগনলতে তাঁর জাত'ঁয় চেতনা সু 
পারিচ্ষনট । রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে সামাঁজক 
স্বাধীনতা তাঁর কাছে অধিক গঢুরডুত্বপূর্ণ ছিল । 
সামাজিক বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথা তাঁর আক্রমণের 
প্রধান লক্ষ্য ছিল ৷ 1922 সালে “প্রিল্স অফ ওয়েলস’ 
তাঁর ভারত ভ্রমণকালে তাঁকে সোনার বালা, রেশমা 
উত্তরীয় এবং ‘মহাকাব' উপা'ধ দানে পুরস্কৃত করেন। 
{তান তপক্বাঁর ন্যায় জাঁবন যাপন করতেন । 1924 
সালের 17 জানুয়ারী মাত্র একান্ন বছর বয়সে তান 
এক মমান্ডিক নৌকা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান । সামনের 
আরো অনেকগুলি বছর তাঁর সেবা থেকে বণ্টিত হয়। 
কুগারন আসন সম্বন্ধে স্যার সি. পি. ব্রামন্বামী আয়ার 
বলেছেন,-_'তার সম্প্রদায়ের নেতা অগ্রণী সমাজ 
সংস্কারক ছাড়াও একজন শ্বাঁকৃত সুকাঁব রুপে আসন 
মালয়ালাম কাব্যে উজ্জ্বল বৈশিচ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে 
গিয়েছেন ।' 


[Personal Interview with K. Proabha- 
karan, Manager, Sarada Book Depot, 
Thonnakkal (younger son of Kumaran Asan, 
N.); Kerala Prativa (Sanskrit renderings 
of some famous Malayalam poems)— 
by N. Gopala Pillai; In Malayalam : 
Mahakavi Kumaran Asan (A Biographical 
study)—by C. O. Kesavan ; Kumaran 
Ason : Literary Biography—by K. Suren- 
dran ; Kerala Bhasha Pranayikal (Mala- 
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এন. গো'ঁগনেনি রঙ্গা 


yalam Men of Letters Series) VI; Maha- 
kavi Kumaran Asan—by Kunnathu Janar- 
dana Menon ; Kumaran Asan  Chila 
Smaranakal—by K. Sadasivan ; Asan 
Smarakagrandham— Published by Sarada 
Book Depot, Alwaye ; Asan Souvenir— 


1958 ; Karinthiri—by Joseph Mundas- 
seri; Veenapu Kanmunpil—by K. M. 
Daniel ; Kumaranasante Kavita—com- 


piled by Kavita Samiti, Trivandrum (Pub- 
lished by SaradaBook Depot, Thonnak~- 
kal);  Vivekodayan—journal ; Aitma- 
poshini—Monthly Magazine ; Kerala 
Kaumudi, Malaylam Daily, Dated 27th 
June 1952 and 4ih May 1966 ; Kumaran 
Asan's own publications: Veena Poovvu 
(The fallen flower) ; Nalini; Leela; Sri 
Buddha Charitam—in five parts ; Chinta- 
vishtayaya Seetha ; Duravastha ; Karuna ; 
Pushpavadi ;  Randu  Khandakrithikal ; 
Chandalabikshuki ; In English: An extract 
of the Report of the Syndicate of the 
University of Madras, 1922;  Nalini— 
English verson in verse and sonnets—by 
A. M. Lakshmanan ; Original. Biographical 
Notes—written by Kumaran Asan, N.] 


এন. এম. কে নায়ার চি. সি. শংকর মেনন 


এন. গোগিনেনি রঙ্গা ( ১৯০০- ? ) 
N. Gogineni Ranga ( 1900-; ) 


1900 সালের 7 নভেম্বর অন্ধ: প্রদেশের সমৃদ্ধ 
গৃণ্টুর জেলার নিদ;ব্রোল; গ্রামের এক মধ্যবিত্ত কৃষি- 
জাঁবাী পরিবারে নিদুব্রোল গোগিনেনি রঙ্জানায়কুল:র 
জন্ম হয়। তিনি 'রঙ্গা' নামেই অধিক জনপ্রিয় 
ছিলেন। তাঁরা ‘খাম্মা' {হন্দ: সম্প্রদায়ভুন্ত ছিলেন। 
এই পরিবারটি প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণা জেলার গোগনোঁন 
পালেমের অধিবাস ছিলেন । সেখান থেকে পরে এরা 
গৃণ্টুরে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা 
সেখানকার তহশাঁলদার ছিলেন। দংভগ্যবশতঃ তান 


এন. গোঁগনেনি রঙ্গা 


অতি অ*্প বয়সেই তাঁর পিতামাতা উভয়কেই হারান 
এবং এক '{বধবা আত্মীয়ার বিকট প্রাতপালিত হন। 

প"চিশ বৎসর বয়সে রঙ্গা ভারত দেবাঁকে বিবাহ 
করেন। ভারতা দেবাও পাশ্ববর্তী গ্রাম মাচাভরমের 
এক মধ্যবিত্ত কৃষিজাবণ পারবারের কন্যা ছিলেন। 

গ:ণ্টুরের স্থান'য় বিদ্যালয় ও কলেজেই রৃঙ্গা পড়া- 
শুনা করেন। 1920 তে তান |. €. 5. হওয়ার 
জন্য অক্সফোর্ডে-এ ভার্ত হন। কিন্তু পরে |. C.5. 
হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে ‘The Economics of 
Handloom’ {বযয়ক গবেষণাপত্ৰ পেশ করে B. Lif 
ডিগ্রী লাভ করেন। 

অক্সফোর্ডে থাকাকাল'ন রঙ্গা G. D. H. Cole, 
H. H. Brailsford, Miss Wilkinson, Dr. Rad- 
{০৮ এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে চশ্তাশাীঁল অন্যান্য 
ব্যান্তত্বের প্রভাবাধীন হন। তাঁদের নাহচর্যে তাঁর 
ভিতরে সমাজতন্্রবাদের যে আদর্শ স্ফরত হয়েছিল 
পরবর্তীকালে যখন তান এই আদর্শ ত্যাগ করেন 
তখনও প্যরোপ;ুরি এই প্রভাব থেকে মড্ি লাভ 
করেন নি । 

গ্‌ৃণ্টুরে ছান্রাবস্থায় তি এক গ্রন্থগারিক এবং এক 
সমাজসংস্কারকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রথম 
ব্যান্তির সাহচর্য তাঁকে সাঁহত্য'পিপামব করে তোলে এবং 
{তান অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত ও 
প্রেটোর ‘RePUbIi€' অত উৎসাহের সঙ্গে পাঠ করেন। 
স:সম্‌দ্ধ বিজয়নগরের কাঁহন! তাঁর মনে গোঁরববোধ 
সঞ্চারিত করে। তাঁর সমসাময়িক বিপিনচণ্দ্র পাল ও 
অন্যান্য বপ্নবঁদের ভাষণও তাঁর মনে রেখাপাত করে- 
{ছল । সমাজ সংক্কারের আদর্শ তাঁকে গভাঁরভাবে 
উদ্ধুদ্ধ করোঁছল ৷ অন্যায়ের {বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়ো- 
জন’য়তা বিষয়ে তান ছিলেন দৃঢ় সংকাণ । 

এইভাবে প্রথম জগীবনে গ্ঢটুরে প্রাপ্ত শিক্ষার সঙ্গে 
পরবর্তাকালে পশ্চিমা সমাজবাদ চন্তাশীল ব্যন্তিগণের 
ভাবাদর্শ একত্র মিশ্রিত হয়ে কৃষিজগবণ সমাজের মধ্যে 
থেকে রঙ্গাকে এক শোঁ্যশালা দ:প্ত ব্যান্তত্বে 
করোঁছল। 

অক্সফো্ডে* থাকাকাল'ন রঙ্গা সেখানকার প্রজা 
সংগঠন, সমাজতা্তরক সংস্থাসমবহ এবং সমবায় আন্দো- 
লন পর্যবেক্ষণের জন্য ইউরোপের {বিভিন্ন দেশ সফর 
করেন । ভারতের ক্বাধাীনতা সংগ্রামও তাঁকে গভাঁর- 
ভাবে আক্‌ষ্ট করোঁছল এবং ইংলণ্ডে থাকাকালান 
সময়ে {তান Colonial People's Freedom Front 
@. African Asiatic and Europeon People's 
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C০nre55-এর সদস্য হয়েছিলেন। {তানি অনুন্নত 
ক্ষফশ্রেণীর নেতা হিসাবে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে 
যোগদানের দরন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

রঙ্গা মাদ্রাজের Pachaiyappau's College 4 
ইতিহাসের 'বিতাগাঁয় প্রধান {হসাবে তাঁর কর্মমজ'ঁবন 
শর করেন । কিন্তু মাঘ বছর তিনেক পরেই তিনি 
Central Assembly-র নবচিনে প্রতিদ্ধশ্দিতার জন্য 
এই পদে ইস্তফা দেন। ‘তান পরাজিত হলেও শিক্ষা 
জগতে আর ফিরে যান নি। এর পর থেকে জাতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলন ও কৃষকশ্রেণীর অবস্থার উন্নয়নই 
তাঁর জাঁৱনের ম্‌ল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় । 

ফ্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য মহযোগ'ঁদের 
সঙ্গে রঙ্গা বেশ কয়েকবার কারার্ডদ্ধ হন। তিনি বহু 
বছর ॥A.!.C. C. র সদস্য ছিলেন। 1946 সালে 
{তান অন্ধপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপাঁত ও 
‘Congress Legislature Party’ a অন্যতম 
সম্পাদক হলেন । 1952 সালে {তানি সামায়কভাবে 
এবং 1959 সালে যখন কংগ্রেস পার্টি ‘যুগ্ন সমবায় 
কৃষি'র কর্ম সংচাঁ (Joint Co-operative Farming) 
সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করে তখন স্থায়ণভাবে তিনি কংগ্রেস 
ত্যাগ করে নতুন 'Krishikar Lok Party’ সংগঠন 
ররেন। রঙ্গা International National Federa- 
tion of Agricultural Producers’ এর অন্যতম 
সংগঠক ছিলেন এবং লণ্ডন, হেগ এবং গুয়েলফ 
(কানাডায়) আন্তজাতিক ফেডারেশনের সম্মেলনে প্রাত- 
নিধিত্ব করেছিলেন । 1954 সালে International 
Peasants Union'র চতুর্থ কংগ্রেস পারচালনার জন) 
তাঁকে আমন্ৱণ জানানো হয় । 

1959=এ শ্বতণ্ত পার্ট সংগঠনের জন্য রঙ্গা রাজাজ' 
ও বর্তমান লেখকের সঙ্গে {মলিত হন এবং দশ্মলগ 
থেকেই রঙ্গা এর সভাপাঁত হন। 1962 সালে কিছু" 
ধনের জন্য এবং 1967 সালে দৃভার্গ বশ তঃ পরাজিত 
হওয়ার পর ব্যতাঁত সেই দিন থেকে তানি পালমেণ্টে 
ক্বতন্যম দলের নেতা ছিলেন। তিনি অবশ্য পরে 
মধ্যবর্তী নিবচিনের মাধ্যমে পালামেণ্টে ফিরে আসেন । 
1973 সালে তিনি দ্বতণ্ত পার্টি ত্যাগ করে 
প্্‌নরায় কংগ্রেসে যোগদান করেন। 

ভারতীয় কৃষকশ্রেণী এবং রঙ্গা প্রায় ৰ্থক 
িলেন। কৃষকদের প্রতি তাঁর ছিল অসম ভা 1 
বার বার কংগ্রেস ত্যাগ করা ও যোগদানের 
অনেকেই হয়তো তাঁকে সুযোগসন্ধান বন 
করবেন কিন্তু তাঁর কাবিল প্যলোচনা 
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সহজেই উপলব্ধ করা যায় যে ভারতায় কৃষকশ্রেণীর 
প্রাত তাঁর আন;গত্য অন্য সকলপ্রকার আন;গত্যকে 
অঁত্্ম করে গিয়েছিল এবং যখনই কোন দলের 
গৃহীত কোন নতি কৃষকদের পক্ষে তাঁর ক্ষতিকর বলে 
মনে হয়েছে তখনই তান তার বিরোধিতা করেছেন । 
তান অস্প্‌শ্যতা বিরোধ ছিলেন এবং 1923 
- সালেই তান তাঁদের পারিবারিক কুয়ো থেকে হাঁরজন- 
দের জল নেবার অন:ুমাঁত দিয়েছিলেন; তানি মেয়েদের 
পদা প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং উদাহরণ দ্থাপন 


করার উদ্দেশ্যে নিজের পত্নী এবং ভাঁগন'দের গু"টুরের 
সারদা নিকেতনে প্রেরণ করেছিলেন । ‘Andhra 
Provincial Women's Political Camp’ 


স্থাপনে তানই ছিলেন প্রধান উদ্যোন্ডা। পঞ্চায়েত 
প্রথার উপর তাঁর গভাঁর বিশ্বাস ছিল এবং গু'্টুর 
জেলাতেই প্রায় 700 গ্রামে তাঁন পঞ্চায়েত সংগঠনে 
সাহায্য করেন। বারদোলি সত্যাগ্হই তাঁকে কিষাণ 
আন্দোলনে অন:প্রাণত 'করে। ভারতীয় ক্‌িজ'বাী 
সমাজের শ্বার্থ'রক্ষার জন্য তান একাট গ্রন্থাগার ও 
একাট  পান্রিকাসহ নিদুৰ্ৰোলুুতে ‘Indian 
Peasant's Institute' সাপন করেন । তান 
জাঁমদার' ব্যবস্থাকে সমাজের একাঁট চরম কুব্যবস্থা বলে 
মনে করতেন এবং এই ব্যবহ্হার বিরোধী ছিলেন । 
তাঁত শিল্পের নায়ক fহসাবে তানি বেশ কচু সম্মে- 
লনের 'বশেষতঃ ‘All India Industrial Con- 
9e5$’'র সভাপাতত্ব করেন । যখনই দুর্ভিক্ষ হয়েছে 
রুঙ্গাই সর্বপ্রথম অকুস্হলে পে'ঁছেছেন এবং সবসময়ই 
দৃর্ভক্ষের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবদ্হা গ্রহণের কথা 
বলেছেন। 

রঙ্গা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সমর্থক ছিলেন। 
1945-4 ‘Andhra Provincial Congress Com- 
mittee’ সভাপাত হওয়ার পর তান প্‌থক অন্ধু 
প্রদেশের জন্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে- 
ছিলেন। 

খদ্দরের ধবঁত ও কতা পরিহিত রঙ্গা কৃষকদের 
ভাবমুর্তি'র বাহক হছিলেন। পরিস্হাত বিশেষে রঙ্গা 
ও বর্তমান লেখক বহুবার তর্ক যুদ্ধ অবতাণ* 
হয়েছেন কিন্তু এই মতানৈক্য কখনও তাঁদের ব্যন্তিগত 
সম্পর্ককে ক্ষুগ্ন করতে পারে নি। 

রঙ্গা কিছুদিনের জন্য পালামেণ্টে একক বৃহত্তম 
{বিরোধী দলের নেতা fঁছলেন। অনেকবার ক্ষমতা 
তাঁর হাতে এলেও কখনও তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিগত মতা- 
মতের এবং কখনও বর্ণবৈষম্যগত কারণে ( বিশেষতঃ 
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তাঁর নিজ দেশ অন্ধে ) নাগালের বাইরে চলে গেছে। 


[Venkatanarasayya, Jasti and Ven- 
katasubramoniam,  Dhulipala—Acharya 
Ranga Jeevitakadha Pedapudi, 1947; 
Venkatasubhayya, Correpati Acharya 
Ranga (A biography), Bezwada, 1948; 
N. N. Mitra (Ed)—The Indian Annual 
Register, Vol. Il, 1936 ; Personal Know- 
ledge of the Contributor, a close poli- 
tical associate of Ranga.] 


( {ৰ কেশবনারায়ণ ) এম. আর. মাসানি 


এন. গোপালদ্ৰামী আয়েঙ্গার ( ১৮৮২-১৯৫৩ ) 
N. Gopalaswamy lyengaor (1882-1953 ) 


এন গোপালশফ্বামী আয়েঙ্গারের জ*ম 31 মার্চ 1882 
মাদ্রাজ প্রোসডেন্সাঁর তাঞ্জোর জেলার এক মধ্যবিত্ত 
ব্ৰাহ্মণ পাঁরবারে । {তানি ছলেন ‘হন্দ:'-র সম্পাদক 
এস কন্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারের ভাগ্নে এবং এ রঙ্গশ্বামা 
আয়েঙ্গারের ছোট ভাই । তাঁর বাবা নরসিংহ আয়েঙ্গার 
ছিলেন ছোট মাপের ভূদ্বামণী । 

মাদ্রাজের ওয়েসলে স্কুল, প্রেোসিডেন্সী কলেজ এবং 
আইন কলেজে তান শিক্ষালাভ করেন। 

তাঁর জনসেবার ব্যাপ্তি 45 বছরের কিছু বেশ । 
1904-এ কছুদদিনের জন্য তান মাদ্রাজের পচাইয়াপ্পার 
কলেজে সহকারী অধ্যাপক ছিলেন ৷ ' 1905 সালে 
তান মাদ্রাজের {সিভিল সাঁভ'সে যোগদান করেন এবং 
1937 পৰ্যন্ত সেই পদে বৃত থাকেন। বাভিন্ন 
ধরনের কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ; 1919 সাল পর্যন্ত 
ডেপ্‌ঢ্ট কালেক্টর, 1920 সালে 'ডাস্টক ম্যাজিস্ট্রেট 
এবং কালেক্টর পণ্টায়েতের রেজিস্ট্রার-জেনারেল এবং 
1921 সাল থেকে সাত বছরের জন্য স্থানীয় বোর্ডের 
ইন্সপেন্টর | 1922-এ তাঁকে ‘দেওয়ান বাহাদুর’ 
উপাধিতে ভূষিত করা হয় । 1932 সাল পর্যন্ত তিনি 
ছিলেন পৌরসভার কাউাঁদ্সল ও স্থানায় বোর্ডের 
ইন্সপেক্টর, জনসংযোগ বিভাগে সরকারের সেক্রেটারী 
(1932-34 ) এবং 1937 সাল পর্যন্ত বোর্ড অব 
রোভনিউ-এর সদস্য । 1927 সালে তান ছিলেন 
ভারুতাঁয় বিধানসভার সদস্য এবং 1944-46 সাল 
পর্য্ত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য ৷ 
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1937 সালে তন কাশ্মীরের দেওয়ান নযন্ত 
হন। কাশ্মীরে যখন উপজাতি আক্রমণ শুর হয় 
তখন রাষ্ট্রসঞ্রের কাছে ভারতের হয়ে আবেদন রাখার 
ব্যাপারে তান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। 
1947-এ কোনোরকম দফতর ছাড়াই তানি কেন্দ্রীয় 
কোঁবনেটে মন্ত্রী বহসেবে যোগদান করেন। পরে 
রেলমন্ত্রী হন, এবং রাজ্যগুলির অহ্হায়ী মন্ত্রী এবং 
প্রতরক্ষা মন্ত্রী হন 1952-র মে মাস থেকে। 

ইংরেজ আমলে রাজ্যসভার সদস্য থাকাকালীন 
(1944-46) তান সৈনাযবাহনীর ভারতায়করণের 
জন্য ওকালত করোঁছলেন। তান ধর্ম, শিক্ষা রাজ- 
নণীঁতর ফ্বাধাীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তান ভারত 
সরকারের কার্যাযনবাহিক সাঁম্তিকে সমালোচনা করে- 
{ছলেন জনপ্রতানাধিদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার 
জন্য এবং জাতায়সরকার প্রাতষ্ঠার জন্য জোরালোভাবে 
ওকালত করোঁছলেন। তান চেয়োছলেন যে দাঁক্ষণ 
আ'ফ্িকা সরকারের প্রত ব্রিটিশ সরকার অর্থ নৈঁতক 
দবাধিননিযেধ আরোপ করুক ৷ ব্রিটিশের করন'ীঁতকেও 
তান কঠোর ভাষায় নদ্দাবাদ করেছেন এবং সারা দেশে 
খাদ প্রকল্প চাল: করার কথা জোর দিয়ে তুলে ধরেন। 

কাশ্মীরের দেওয়ান হিসেবে {তান নানাবিধ গঠন- 
মলক কাজে সংযনন্ত ছিলেন এবং ভারতাঁয় সংবিধান 
প্রণয়নে তান গুরদুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 
{ব্ৰাটশ ভারতে প্রগতিশীল আন্দোলন গুলির প্রত 
{তাঁন কখনও নিদ্পৃহ বা উদাসীন ছিলেন না৷ সপ্র 
কামাটিতেও তান কাজ করেছেন। এই সম্বন্ধে তাঁর 
{বশদ ঁববরণ এবং জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে 
তাঁর ব্যাখ্যা সাংবিধানিক সভার সদস্যদের দ্বারা যথাযথ 
সমাদর লাভ করোঁছল ৷ 1953 সালের 9 ফেরুয়ারা 


তাঁর মৃত্যু ঘটে । 
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এন. মাধব রাও ( ১৮৮৭-১৯৭২ ) 
N. Madhava Rao ( 1887-1972 ) 


ন্যায়পাঁত মাধব রাও ছিলেন মহাঁশুর রাজ্যের এক 
ৃবশিষ্ট সরকারী কর্মচারী ও শাসন পাঁরচালক । তিনি 
এই পদ থেকে ক্রমশঃ রাজ্যের দেওয়ানের পদে উন্নীত 
হন। ভারতাঁয় সংবিধানের পারকল্পনা কাঁমাটির 
ছয়জন সদস্যের অন্যতম ছিলেন তান । 

1887 সালের 8 জুন মাধব রাও গৃ'টুর জেলার 
মস:লিপত্তমের, এক বশিভ্ট মাধব (দেশন্থ ) ব্রাহ্মণ 
পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রপতামহ এন. 
শেষাঁগার রাও কৃষ্ণা ও গডণটুর জেলা-সেরেন্তাদার 
{ছলেন। ডিশ্টি্ট কালেই্টরের কাযলয়ের অধনদ্থ 
অন;বাদক এন. ভেঙ্কটকৃষ্ণ রাও-র পত্র মাধব রাও 
সম্পর্কে নিজেই বলেছেন ‘বিদ্যালয় জাবনে তাঁর কোন 
উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নেই । 1902 সালে মসলি- 
পত্তম N০b|e C০lle9 থেকে একমাত্র তাঁনই প্রথম 
শ্ৰেণীতে ইটারামা্ডয়েট পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন। এই 
সময়ে তান বাইবেল সম্পার্কত পড়াশুনার জন্য 
পুরস্কার লাভ করেন। পরে 1904 সালে মাদ্রাজের 
পাচাইআপ্পা কলেজ থেকে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও 
অর্থ নগীঁত প্রভৃতি এঁচ্ছিক {বিষয় নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে 
{ূব. এ. পর'ক্ষায় উত্তার্ণ হন । (তান মাদ্রাজে আইন 
ননয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। বকিস্তু {ব. এল. 
পরক্ষায় বহ; প্বেই 1907 সালে তান {সাঁভল 
সাভস পরক্ষায় প্রথম স্থান আঁধকার করে উত্তীর্ণ" 
হয়ে মাইশোর স্টেট {সাঁভল সাঁ্ভ'সের জন্য যোগ্যতা 
অজন করেন। প্রবেশনার আযাঁসম্টেণ্ট কাঁমশনার- 
রূপে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় এবং 1909 সালে 
বাঙ্গালোরে তান ডস্ট্রিট ট্রেজারি আঁফসারের পদাভাঁষন্ত 
হন। ইতিমধ্যে তাঁন মেই বহরের আইন পরাক্ষা 
ধদয়ে প্রথম দ্থান অধিকার করেন এবং ইনসৃ ও কাল“- 
মাইকেল প;ুরু্কার লাভ করেন। 

ক্রমশঃ তান ডিস্টি্ট সাবা্ডাভিসনাল আঁফসার 
এবং তুমকুরের ফার্চ্ট' ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট (1910 ), 
মহাীশুরের ফার্ল্ট ক্লাস ম্যাজস্টরেট (1913 ) এবং 
আমাসচ্টেণ্ট রেভোনিউ কাঁমশনার (1913 ) পদে বত 
হন । কর্মজাঁবনে স্বচ্পকালেই তান কঠোর শ্রম, 
সততা, দক্ষতা ও মৌলিক চিন্তাভাবনা দ্বারা উচ্চতর 
কর্মকর্তাদের দু্ট আ/কর্ষণ করেন এবং 1914-এ তংৎ- 
কালীন দেওয়ান স্যার এস. 'বশ্বেশ্বরায়া তাঁকে ‘এাঁফ 


এন; মাধব রাও 


সিয়েম্সি অডিট আফসার'রুপে নিযুক্ত করেন। এই 
বিশেষ পদে তাঁর দায়িত্ব ছিল কিছু সৃজনীমূলক 
পরিকল্পনা ও কর্ম‘স্‌চা গ্রহণ করা যার দ্বারা শাসন 
যন্বের কমে্দ্যম বহাদ্ধ করা এবং দু্নশীতি ও অনিয়মের 
অবসান ঘটান যায় । এই পদে তাঁর চার বৎসরের 
কার্যকালে তান শাসন ব্যবচ্হায় বহ; নতুন কর্ম স্‌চাী 
গ্রহণ এবং প্রভূত উন্নতিসাধন করেন । প্রার্তাট বিভাগই 
তাঁর সুপারিশে আধৃনিক পন্থায় পননগ“ঠিত হয় । 

1919-এ তাঁকে ভদ্রাবতাঁতে পারকল্পত “মাইশোর 
আয়রন অআযাণ্ড স্টল ফ্যার্রী'র সচিব ও পরিচালক- 
রূপে নিযুন্ত করা হয়। মাধব রাও রাজ্যের এই নতুন 
কর্ম প্রকল্পে এক 'বশেষ ভ্‌মিকা গ্রহণ করোঁছলেন 
এবং 1923 সালে এই নতুন কারখানার উৎপাদনকার্য 
শংরু হয় । 1924-এ যাঁদও তাঁকে মাইশোর সিটি 
মউানিসিপ্যালিটির সভাপাঁত পদাভিষিন্ত করা হয় তব 
1940 সাল পৰ্যন্ত পাঁরচালক অথবা সদস্য তথা 
সঁচবরুপে ভদ্রাবতী কারখানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক 
অক্ষর ছিল । “সিভিক চাঁফ্‌ এবং মাইশোর ইমপ্রতভ- 
মে'ট ট্রাস্ট বোর্ডে'র সভাপাঁতরুপে রাজধান'র নাগাঁরিক 
জাঁবনব্যবস্থার উন্নাতর জন্য তান প্রশংসন'য় কাজ 
করেছেন। 

1923-33 সাল পৰ্যন্ত তান মহাঁশ্‌র সর- 
কারের প্রধান সাঁচবের পদে আঁধাচ্ঠত ছিলেন । এই 
সময় 1929-এ মহাঁশুর রাজ্য শিল্পোদ্যোগের উৎ- 
পাদন সমূহের 'বক্রয়ের ব্যবস্থা নেবার জন্য তাঁকে 
ইউরোপ ও আমেরিকা পাঠান হয়। স্বল্প কয়েক- 
মাসের জন্য তনি লম্ডনে মহাঁশ্‌ুর সরকারের ট্রেড 
কমিশনাররুপেও কাজ করেছিলেন। 1931 ও 1932 
সালে তান মহাঁশুরের তৎকালীন দেওয়ান স্যার মির্জা 
ইসমাইলের সঙ্গে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। 

1935 সালে 'ঁতনি মাইশোর স্টেট এক্‌জি- 
কিউাঁটিভ কাউঁম্সলের সদস্য নিযুক্ত হন এবং কালক্রমে 
এর ডউধর্বতন সদস্য হয়ে ওঠেন । দেওয়ানের 
অন:পঁদ্হাততে তিনি পদাধিকারে সভাপতির্‌পে 
লেজিসলেঁটিভ কাউম্সল ও “রপ্রেজেণ্টোটিভ আ'যাসেদ্ব- 
_ “লির’ সভাসম্‌হের সভাপতিত্ব করেছেন। 

1941-এর মে মাসে শ্রণ জয়চমরাজা ওয়াদেইয়ার- 
এর শাসনকালের প্রথম দিকে দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে 
{তি রাজ্যের শাসনকাৰ্য পরিচালনা ফরেন। 1946 
এর জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত তান এই ক্ষমতায় 
ছিলেন। 1940 সালের 13 এপ্রিল মহারাজা-ঘোঁত 
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সাংবিধানিক সংস্কার কার্যকর করার দায়িত্ব তাঁর উপর 
আঁপ‘ত হলে তানি অত্যন্ত নিপ:ণতা ও উদ্ভাবন- 
দক্ষতায় এই কার্য সম্পাদন করেন । 

দেওয়ান পদ থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি পূর্ব 
ভারতের দেশায় রাজ্যগুলিতে, উড়িষ্যায় ও মধ্যভারতে 
সাংবিধানিক উপদেষ্টারূপে কাজ করেন। ভারতীয় 
Constituent Assembly তে তান এই রাজ্যগুলির 
প্রাতানিধি মনোনীত হন এবং পরবর্তণকালে ডঃ 
আনশ্বেদকারের নেতৃত্বে ভারতাঁয় সংবিধান পরিকল্পনা 
কাঁমটির সদস্য নিযুন্ত হন । 

1951-52 সালে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ভ:মসংস্কার 
কাঁমাটর সভাপাত, 1955-56 সালে পুরাতন মহ'শ্‌র 
রাজ্যের এবং পরবর্তী সময়ে রাজস্হানের ফাইনাদ্স 
কমিটির সভাপার্তরপে নানা সুপারিশ ও প্রস্তাবের 
মাধ্যমে মাধব রাও অর্থনৈতিক ও শাসনতা'্্বিক 
সমস্যা বিষয়ে তাঁর গভাঁর জ্ঞানের পাঁরচয় রেখেছেন । 
বাঙ্গালোরের বিশিষ্ট সাংবাদিক খ্যাতনামা ডঃ ডি. {ভ. 
গৃণ্ডাপ্পার মতে মহাশ্‌র রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 
বিভিন্ন ক্ষমতায় কর্মরত থেকে জনসাধারণের সমস্যা 
‘বিষয়ে তান গভাঁর অন্তদ“ণষ্ট লাভ করোঁছলেন। 

বাঙ্গালোর “সাঁট ডেভলপমেণ্ট বোর্ডের’ কাজই 
তাঁর শেষ গ্ঢরতত্বপূর্ণ কাজ । এই সংচ্হাটি শহরের 
ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনানুসারে একট মাৎ্টার প্র্যান রচনা 
করে। 

তান 1972 সালের আগষ্ট মাসে প*চাশি বছর 
বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 

1905 সালে তান রাজামুণ্দ্রির লক্ষণ রাওয়ের 
( মাদ্রাজ রেভোনউ 'ডপার্ট“মেণ্টের একজন অফিসার ) 
কন্যা নরসাম্মাকে বিবাহ করেন । মাধব রাও ছয়টি 
সম্তানের পিতা ছিলেন। 1964 সালে তাঁর পত্নীঁ- 
বিয়োগ ঘটে । তাঁর তন প্ঢুত্রের মধ্যে দুই পুত্র 
আই. এ. এস. আফসার এবং মহ'’শুর রাজ্য উচ্চপদে 
কর্মরত । অপরজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগে- 
ডিয়ার ৷ 

মিতভাষা মাধব রাও তাঁর সততা, বুদ্ধিমত্তা ও 
কর্ম'দক্ষতার জন্য সৃখ্যাত ছিলেন । ডঃ গুণ্ডাগ্পার 
মতে আইন শাস্ত্রে মাধব রাওয়ের জ্ঞান এত গভীর ও 
নিভল ছিল যে তান ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও আইনজ্ঞ 
র্‌পে যশোপার্জ'ন করতে পারতেন । একজন সং ও 
সুদক্ষ শাসন পরিচালকরুপে তান স্যার এম. বিশ্বে 
শ্বরায়া এবং স্যার মিজা ইসমাইলের মত ব্যক্তিদের 
আচ্হা ভাজন হয়েছিলেন । 


এন. ‘শবরাজ 


যোঁবনে তান দক্ষ গলফ এবং টোঁনস খেলোয়াড় 
{ছলেন ৷ তান ব্যাপক ভাবে ইউরোপ ও আমেরিকা 
ভ্রমণ করেন৷ উদারপন্থী নেতা গোখলের প্রতি তান 
অত্যম্ত শ্ৰদ্ধাবান ছলেন। ফেডারেল সরকারের 
{দ্বখণ্ডত আন;গত্য এবং ভারতে এর প্রয়োগ বিষয়ে 
তাঁর নিজের যথেচ্ট সংশয় ছিল । কিন্তু কার্যক্ষেত্রে 
এর প্রয়োগে তানি সন্তুম্ট হয়েছলেন। অর্থনৈঁতক 
ও সাংাবধানিক সমস্যাবলীর তাঁন ছিলেন একজন 
আগ্রহী শিক্ষার্থী । 


[D. V. Gundappa's article in the 
Sudha [Kannada Weekly], Bangalore, 22 


February 1970; M.V.KrishnaRao and MK. 


Bhat—Karnataka ltihas Darshana (Kanna- 
da), Bangalore, 1970, Interviews of the 
Contributor with N. Madhava Rao and 
his son, Lakshmana Rao] 


এস. ইউ. কামাথ 


এন. শিৰরাজ ( ১৮৯২-১৯৬৪ ) 
N. Sivaraij ( 1892-1964 ) 


1892-র মাদ্রাদগ রাজ্যের কুন্ডাপায় এন. শিব- 
রাজের জম্ম হয়। তান অন্ত্যজ শ্রেণীর দারদর 
হাঁরজন পাঁরবারভুন্ত লেন । 

তান মাদ্রাজের প্রোসিডেদ্সি কলেজ থেকে ল্লাতক 
হয়োঁছলেন ; এর পরে আইনজীবী হওয়ার জন্য 
মাদ্রাজ ল’ কলেজ থেকে বব. এল ডিগ্রী লাভ করেন। 

আইন পরাক্ষায় উত্তার্ণ হবার পর তান মাদ্রাজ 
হাইকোর্টে আইনব্যবসা শুর করেন এবং প্রায় সতের 
বছর মাদ্রাজ ল’ কলেজেও অধ্যাপক ছিলেন। {তানি 
মাদ্রাজ {রপাবাঁলকান পাটির প্রথমে সদস্য এবং পরে 
সভাপতি হয়োছলেন। 1926-4 জাশম্টিস্‌ পাট তে 
যোগ দেওয়ার পর থেকে তার সাক্িয় রাজনৈতিক জ'াবন 
শুরু হয় । 1928 সালে {তনি জাশ্টিস, পার্টির 
সাধারণ সম্পাদক হন 'কস্তু {রপাবালকান পার্টির সঙ্গে 
তান তখনও পঢ়ুরোপনর সম্পর্কচ্ছেদ করেন নি। 
1926 ও 1930-এ তান মাদ্রাজ ভ 
কাউদ্সলের সদস্যরূপে মনোনাত হয়েছিলেন । এম. 
গস. রাজা প্রম্খ যাঁরা অন্ত্যজ শ্রেণীর হয়ে প্রতিনিধিত্ব 


এন. ‘শিবরাজ 


করতেন তান তাঁদের অন্যতম ছিলেন এবং প্রাদেশিক 
স্তরে এই শ্রেণীর উন্নতসাধনকল্পে যথোচিত উপায় 
নধরণের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন । পরে 1940 
সালে সে'্্টাল লোজসলেঁটিভ কাউাঁ্সলে অন্ত্য শ্রেণীর 
প্রাতানিধিত্বের জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয়। (তানি 
সর্বসমেত এগারো বছর প্র্ভাণ্সয়াল লোঁজসলোঁটিভ্‌ 
কাউন্সিলের সদস্য ছলেন। তান 1952-এর 
নবচিনে পরাজিত হলেও 1957 সালে প্রার্ভাদ্সয়াল 
লেজিসলেচারে {তান পুনঃাঁনবাচিত হন । 1945-এ 
{তান মাদ্রাজের মেয়য় হয়োছলেন। 1957-এ তানি 
ভারতাঁয় রিপাবলিকান পার্টির সভাপাঁত হন। তাঁর. 
নজ্গ সম্প্রদায় ও বৃহত্তর সমাজেও তাঁর মযা্দা এবং 
জনন্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর কাযবিলী তাঁকে ‘রাও 
বাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত করতে ইংরাজ সরকারকে 
বাধ্য করোছল। এট নিশ্চিত এমনই এক দুর্লভ 
সম্মান ; তাঁর সমাজের অন্য বহু সদস্যেরই পক্ষে যার 
অংশভাক্‌ হওয়া সম্ভব হয় দি ৷ তানি ব্যাপকভাবে 
{দেশ জ্রমণ করেন । তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
{ৱটেন এবং কানাডাল্রমণ করেন। 

শবরাজ প্রকৃতপক্ষে জাস্টিস: পার্টির মতামতই 
অন:সরণ করতেন । এট সহজেই বোঝা যায় যে-_ 
{তান নিজে অন্ত্যজ শ্রেণীভুন্ত হওয়ায় এই সম্প্রদায়ের 
অক্ষমতা ও অসাবিধাগুলি' ব্যান্তগতভাবে উপলাঁক্ 
করতে পারতেন ৷ সরকার নিধরিতজনন্বার্থ' রক্ষানণগীত- 
গুল যেন তথাকথিত নিয্নতর শ্রেণীর অসুবিধা দ্‌রা- 
করণে সমর্থ হয় সে বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ 
করতেন ৷ 'কস্তু তান অত্যন্ত রক্ষণশীল রাজনণীতিক 
{ছলেন এবং এই অস:বিধাগ্ল তথা অন্য গুরত্বপূর্ণ 
রাজনৈতক সংশ্কারসাধনও তান সাংবিধানিক পন্থায় 
সাধন করার পক্ষপাতী ছিলেন। 

তান অত্যন্ত উৎসাহ সমাজ-সেবক ছিলেন। 
হারিজনদের মদ্দরে প্রবেশাধিকারের প্রাত তান দৃঢ় 
সমর্থন জানিয়োছলেন। তি মনে করতেন হাঁর- 
জনদের মাঁন্দর প্রবেশে অনধিকার ছিল ভারতায় 
সমাজের কলগ্কস্বর্‌প ৷ অধিকন্তু তাঁর মতে অন্ত্যদ 
শ্রেণীর ক্বার্থ'রক্ষার জন্য আণ্টালক সংস্থা ও লোঁজস্‌- 
লেচারে এই শ্রেণীর প্রতানধিত্বের অধিকার ও ববনা 
পারিশ্রামকে আবাশ্যক শিক্ষালাভ প্রভূত নির্দিষ্ট পন্থা 
অবলম্বন করা উচিত৷ তান মনে করতেন গোঁড়াঁম 
ও লোকপর্পরা প্রচলিত প্রথাই ভারতের অন্ত্যজ 
শ্রেণীর দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী । তান বলতেন ‘এই 
প্রচালত প্রথাই অট্টোপাসের মতো ভারতকে তার অসংখ্য 
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শইঢ় দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে'। তিনি সবসময় 
বলতেন বিবাহক্ষম পাত্রপাত্রীর বয়স একটু বেশী হওয়া 
উচিত । 'তনি বলতেন-_প্রথা নামে প্রচলিত ক্ষাতকর 
ব্যবস্থাদি সামাজিক আইন প্রণয়নের সাহায্যে পারিবাঁ্তত 
ও দ্‌রণীভূত করা সম্ভব ।' 'তনি আইন প্রণয়নের 
সাহায্যে সমাঙ্গ সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য 
তার অর্থ এই নয় যে তানি শিক্ষার মূল্য উপলাব্ধ 
করতেন না। তান বলতেন, ‘প্রকৃতই মৃল্যবান শিক্ষা 
শুধু জ্ঞান আহরণ নয়-_-যথাসম্ভব সেই জ্ঞান জন- 
সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা ।' 

ব্রিটিশদের থেকে ভারতাঁয়দের হাতে রাজনৈতিক 
ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে {তানি অত্যন্ত সতর্ক fছিলেন। 
তান বলতেন, ‘আমাদের দেশবাসীর হাতে সম্পরর্ণ 
ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে আবেদন জানানো প্রকৃতপক্ষে 
খ্‌বই কঠিন এবং আমি তাদের এটা পরিৎ্কার বিয়ে 
দিতে চাই যে এই হন্তাস্তরের ফলে ভারতের রাজনৈতিক 
অগ্রগ্নত সম্পূর্ণ’ ব্যাহত হতে পারে। (তান সেই 
একচোঁটয়া রাজনৈঁতক ক্ষমতার অত্যন্ত নিশ্দা করতেন 
যা জনসাধারণের মাত্র 3 ভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
কর্তৃক পাঁরচাঁলত হত। অবশ্যই তন ব্রাহ্মণ সম্প্র- 
দায়ের প্রাত অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। (তান এও 
বলেছেন, 1935 সালের গভমে"ট অব্‌ ইণ্ডিয়া 
আ্ট অনুসারে গণতন্ত্র ও ভোটাধকারের যে ধরন 
নধারিত হয়েছে তার ফলে রাজ্যের সংখ্যাগ্‌রৃ সম্প্র- 
দায়ের অক*্পনায় ক্ষতিসাধন হয়েছে-_সংবিধানে অবাধ 
রক্ষণনগীঁতি নিধারিত করা উচিত।' তানি বলতেন, 
‘ভারতের অ্রা্মণ সম্প্রদায় যে স্বরাজ কামনা করে 
সেই শ্বরাজই--গ্বরাজ। এতে কোন একটি সম্প্র- 
দায়ের প্রভৃত্ব থাকা সম্ভব নয়।' এটি হবহ: জাশ্টিস: 
পা্ট‘র মত । 

শিবরাজ সম্বন্ধে স্যার পি. টি. রাজনের মূল্যায়ন, 
‘যদিও অন্যান্যদের মতো তাঁর সডবধাভোগের সুযোগ 
হিল না তথাপি তান কখনও হ'নমন্যতায় আক্লাম্ত 
হন নি ৷ তিনি বিশুদ্ধ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি 
কখনও কোন লোভের বশবতণী হন নি । তাঁর ভাগ্য 
তাঁর প্রতি সুপ্ৰসন্ন ছিল না । অন্যথায় তাঁর চারিত্রিক 
ও বদ্ধজাত গ্ডণাবলী তাঁকে জীবনের শাঁষ‘দেশে 
নিয়ে যেতে পারত ৷’ 

সমসামাঁয়ক ভারতাঁয় রাজনীতির ক্ষেত্রে শিবরাজের 
প্রভাব যতটা প্রসারিত হওয়া উচিত ছিল তা হয় ন 
এবং তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর কাযা্বলও সাধারণ 
গড়ার কিছু পরিমাণ উধেব ছিল । 


৩০৮ 


এন. শ্রীকান্তন নায়ার 


[Proceedings of the Modras Legis- 
lative Council ; Proceedings of the Cen- 
tral Legislative Assembly, 1940-45; N. 
N. Mitra—The Indian Annual Register; 
Corporation Chronicle ; The Hindu Files ; 
The Justice Files. ] 


( ইমানযয়েল ডাভয়েন ) এন. সত্রামানয়ম্‌ 


এন. শ্রীকান্তন নায়ার ( ১৯১৫ ? ) 
N. Sreekantan Nair ( 1915—? ) 


প্রিবাল্দ্রামের আদ্বালাপুজৰায় এক মধ্যবিত্ত হিন্দ; 
নায়ার পারবারে 1915 সালের 13 জ;লাই শ্রীকান্ত 
নায়ার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ত্রিবাদ্দ্রামের সংচ্কৃত 
কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নালকান্ত পচ্লাই ও 
অবসর প্রাপ্তা প্রধানা শিক্ষিকা (বিদুষী জানকী আল্মার 
একমাত্র পৃত্র । 

1948 সালের 24 জুন লেখক, উকিল ও 
ত্রিবাৎকুর রাজ্য কংগ্রেস-এর সদস্য কে. কে. কুঞ্জ পিল্লাই 
এবং চেল্লাম্মার কন্যা মহেশ্বরী অ৷ম্মাকে তান বিবাহ 
করেন । তাঁরা সম্তানহাীন ছিলেন । 

মায়ের কাছে প্রাথামক শিক্ষালাভের পর তাঁর 
ঘন ঘন বদলি হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি ির্ডিল ও 
হাই্কুল-এ পাঠের পর তান 1932 সালে ‘তিরুভাল্লা 
এম. . এম. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস. এস. এল. সি. 
সমাপ্ত করেন। 1932-34 সালে তনি চাঙ্গানাচেরগর 
Berchman's College থেকে ইণ্টারামিডিয়েট পাঠ 
সমাপন করেন। 1934-37 সালে 'ন্রবাল্দ্রামের 
Maharaja's Arts College (মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয়) 
থেকে ইংরাজাঁ সাহিত্যে বি. এ. অনার্স ডিগ্র গ্রহণ 
করেন। 

তাঁর অদম্য শক্তি, ব্যক্তিন্বাতন্্যুবোধ, সত্যবাদিতা ও 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতে গভীর উৎসাহের 
জন্য তান তাঁর মায়ের কাছে খণঁ। ভগবৎগণঁতা ও 
বিবেকানণ্দ রচনাবলী তাঁর মনে গভাঁর রেখাপাত 
করোছিল। একদিকে যেমন গান্ধীজী, জওহরলাল 
নেহর: ও জগৎনারায়ণের দ্বারা তাঁর জাতায়তাবাদ ও 
গণতান্ত্ৰিক চেতনা উদ্ধৃদ্ধ হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি 
Marx, Engels, Lenin @ Stalin-র দ্বারা বৈপ্লবিক 
সমাজবাদ সম্পর্কে তাঁর অতৃপ্ত ক্ষুধা তাঁৱতর হয়ে 


এন. শ্রীকান্তন নায়ার 


উঠোঁছল ৷ সববোপর রাজনোঁতক জ'াবনে তাঁর সরিয় 
ভুমিকা ও সমাজবাদের প্রত অসাম উৎসাহ পোন্নারা, 
বজ: শ্রীধরের দ্বারাই প্রভাবিত হয়োছল । 1952 
সালে একবার চন ও 1954 সালে রাশিয়া দ্রমণ 
ব্যতীত বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বা বিদেশ সঙ্গলাভ 
তাঁর বিশেষ ঘটোনি। 


1936 সালে 'ন্ৰবান্দ্রামে ছাত্রাবস্থাতেই তিন 
জনাঁহতকর কার্যে বনিজেকে নিমগ্ন করে দেন। The 
All Travancore Youth League’ ই প্রথম তাঁকে 
ভাবষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। তারপর তান 
ব্ৰিবাৎকুর স্টেট কংগ্রেসে (1938-48) আসেন এবং 
1942-46 এর ওয়ার্কং কাঁমাটর কার্য নিবহি করেন । 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে তান এর 
অন্তর্ভন্ত সমাজতান্ৰক দলটির প্রাত আন:গত্য জানান 
(1947) ৷ 1948 সালে তনি ‘কেরালা সোস্যালিষ্ট 
পাট“ গঠন করেন। 1950-তে iB ‘Revolutio- 
nary Socialist Pariy’র সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। 
এই পা'্টি‘রও তানই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও সৰ্বপ্ৰধান 
নেতা ৷ সাঁক্য় রাজনৈতিক ভুমিকা গ্রহণের জন্য তিনি 
একাধিকবার কারাবন্দী হন৷ তাঁর ছয় বংসর কালের 
বন্দগজ’বন তাঁর দেশপ্রেমের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর | 


নায়ারের লোকসভার সদস্যপদ অব্যাহত ছিল । 
তশ্মধ্যে 1952-57 এবং 1962-67 এই প্রাথাঁমক 


পর্যায়েও তান সদস্য ছিলেন । 


কেরালায় ট্রেড ইউনিয়ন কাষবিলীর জন্যই 
শ্রীকান্তন নায়ার সবাধিক পাঁরাচাত লাভ করেন। 
সমাজতান্ত্ৰিক ধরনে সমাজ গঠনের জন্য তাঁর সংগ্রামের 
লভ্যাংশটুকু কাজুবাদাম কারখানার কর্মচারাীগণ ও 
কুইলন পাৰ্শ্ব্থিত এলাকাবাসরাই ভোগ করার সুযোগ 


পায়। 


নায়ারের জাতীয়তাবাদ খুব উগ্র ধরনের হল না । 
তান এটিকে আন্তজতকতাঁভমুখাঁ একাঁট পথ বলেই 
মনে করতেন । তিনি ্টালিন বাৰ্ণ ত আ্তজাতিকতা- 
বাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না। {্ৰটিশ সাংবিধানিকতা, 
অঁহংসা এবং পালামে'টারি ব্যবহ্হা-_কোনটিই 
বৈপ্লবিক সোস্যালিল্ট ভাবাঁদরশের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
কার্যকরী মনে না করায় এই পন্থাগুনলির প্রতি তান 
কোন আস্থা পোষণ করতেন না। 


{ৱটিশ শাসককুলকে সবেত্তিম সভ্যজাতি হিসাবে 


৩০১ এ. পি, পাৱ 
স্বাকীত দিলেও তান তাদের আমলাতা্বিক ও 
সাম্ৰাজ্যবাদী হিসাবে ঘৃণা করতেন । 

যাঁদও ইংরাজি শিক্ষাকে তান প্রশংসন'য় মনে 
করতেন 'কন্তু পশ্চিমা নাঁতর উপযোগবাদ ও ব্যবহারি- 
কতার প্রত চাপই তান এর ব্যর্থতার কারণ বলে মনে 
করতেন এবং এই নণীঁতকে তান অত্যন্ত অপছন্দ 
করতেন । 


তান ভারতে বহদায়তন শচ্পের দৰত প্রসারের 
পরিবর্তে সবধিনিক কুটারশিচ্পের সপক্ষে (ছিলেন। 

ধর্মের প্রত তাঁর শ্বাস খুব প্রবল ছিল না। 
{তান সম্পূ্ণ'রপে একজন বদ্তুবাদ! ব্যান্ড ছিলেন। 

তান বিশ্বাস করতেন জাঁতভেদ ও অ্প্‌শ্যতা 
ধ্নকশ্ৰেণীর উদ্ভাবিত দরিদ্রজনের অসহায়তার সুযোগ 
ননয়ে পাঁড়ন করার একট পন্থা । 


[The Times of India Directory and 
Year Book including Who’s Who (1965- 
66) ; Nair Service Society Suvarna Gran- 
dham, Changanacherry, 1964; Ponkup- 
nam Varkey—Thoolikachitrangal, Trichur, 
1948 ; Ponnara Smaraka Grandham, Tri- 
vondrum, 1966 ; N. Sreekantan Nair— 
Kazhinjokalachithuangal, Trivandrum, 
1950; The Malaya Monorama (daily), 7 
October, 1959; The Kerala  Sabdam 
(Weekly), Quilon, 30 May, 6 June, 20 
June, 20 December to 26 December, 
1965 ; Personal interview of the Research 
Fellow with N. Sreekantan Nair, Janaki 
Sadananam, Ambalapuzha.] 


( এন. এম. কে. নায়ার ) দপ. কোচুঁন্ন পাঁনকেকর 


এ. পি পাত্র ( স্যার ) ( ১৮৭৫-১৯৪৬ ) 
A. P. Potro ( Sir ) ( 1875-1946 ) 


1875-এ এ. পি. পাত্র তৎকাল'ন মাদ্রাজ প্রোঁস- 
ডোঁশসর অন্তর্ভন্ড গঞ্জাম জেলার বহরমপংরে জন্মগ্রহণ 
করেন। এই নামের উৎপত্তি উড়য্যায় হলেও পাঁর* 
বারাট ছল অন্ধদেশায় । তাঁর {পতা নারায়ণ পার 
{ছলেন 'বত্তশালী ভ্নমিপাঁত। এ. গপ. পাত্র বহরম- 


এ. পি, পাৱ 


পরের উচ্চবিদ্যালয়ে এবং পরে মাদ্রাজের খু্রীশ্চিয়ান 
কলেজে শিক্ষালাভ করেন । তিনি মাদ্রাজ আইন কলেজ 
থেকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ডিগ্রী প্রাপ্ত হন । 
{তি বহরমপ;ুরে ওকালাত শুর করেন এবং তান 
এখানকার বারের অন্যতম নেতা ছিলেন৷ 

বহরমপুর মিউনিসিপ্যাল কাউাঁদ্সল ও গঞ্জাম 
জেলা বোর্ডের সদস্য হিসেবে তাঁর জনাঁহতকঃ কর্ম- 
জ'বনের প্রারম্ভিক যাত্রা শর; হয় এবং প্রায় প*চশ 
' বছর তিনি এই কর্মে নিযনুন্ত থাকেন । “Studies 
on Local Self-Government, Education and 
Sanitation’’ নামক গ্রন্থাট তাঁর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন 
সম্পা্ক'ত অঁভজ্ঞতা-প্রসত রচনা । তানি গ্রামীণ 
অর্থনদাঁত সম্পর্কেও পড়াশুনা করেন এবং এই 
{বিষয়েও লেখেন । ইউরোপের বহু দেশ তান ব্যাপক 
ভাবে ভ্রমণ করেন এবং সেইসব স্থানের অর্থ নৈঁতক 
ব্যবস্থা তাঁর জ্ঞানের পারিধিকে বস্তুত করে। সক্রিয় 
প্রাদোশক জনাহতকর কর্মজীবনে তান ইণ্ডিয়ান 
ন্যাশনাল ‘কংগ্রেসের সদস্য হন এবং এর কয়েকাঁট 
অধিবেশনেও যোগদান করেন । 

তান গঞ্জাম গ্রামীণ কেন্দ্র থেকে মাদ্রাজ বিধান 
পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। 1919 সালে গভর্ণ'- 
মেণ্ট অফ ইাঁণ্ডয়া আযান অনুসারে মাদ্রাজের প্রথম 
মুখ্যমন্ত্ৰী সব্বারায়ালু রোঁডয়ার যখন মারা যান এবং 
পানাগালের রাজা যখন মুখ্যমন্ত্রী, পাত্র তখন 1921 
থেকে 1926 সাল পর্যন্ত শিক্ষা ও আবগারি {বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুন্ত হন । শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে 
তাঁরই দায়িত্বে 1923 সালে প্রবার্ত'ত মাদ্রাজ ইউনিভা- 
{সিট রিঅরগানাইজেশন আযাই দ্বারা সেনেট জনপ্রাত- 
ননিধিত্বের আঁধকার শ্বাঁকীত লাভ এবং আ'যাকাডেমিক 
কাউাদ্সল গঠিত হয়। 1926 সালের অন্ধ 
ইউনিভা্সটর আা্-এরও তাঁন ছিলেন প্রবর্তক । 
এই আ্যা্ট অন:ুসারে অন্ধুপ্রদেশে এক নতুন 'বশ্বাবিদ্যালয় 
চ্হাপিত হয়৷ মাদ্রাজ আইন সভার সদস্যপদ থেকে 
অবসর গ্রহণের পর 1937 সালে 'ঁতনি কেন্দ্রীয় আইন- 
সভার উচ্চতর কক্ষ-_-কাউদ্সিল অফ স্টেটস-এর সদস্য 
ধনবাঁচিত হন । তাঁকে লাঁগ অফ নেশনস:-এ ভারতীয় 
প্রার্তানধবগের অন্যতম সদস্যরুপেও প্রেরণ করা 
হয়োছল । 1931-32 সালে গোল টোবল বৈঠকের 
একজন সদস্য {হিসেবে এবং 1935 সালের গভর্ণমেণ্ট 
অফ ইণ্ডিয়া বিলের দ্বারা গ্রাহ্য জয়েণ্ট পালমিণ্টারণী 
কাঁমাটর ভারতাঁয় প্রতিনিাধিব্গে'র একজন সদস্য 


{হিসেবে তাঁন লণ্ডন যান ৷ 1924 সালে তাঁকে 


৩১০ 


এ. ঠঁপ: পান 


স্যার উপাধিতে ভুষিত করা হয় এবং 1930 সালে 
তান K. C.5. |. হন। 1946 সালে ‘তান 
পরলোকগমন করেন। 

আইন সভার সদস্য ও মন্ত্রী হসেবে তান 
উল্লেখযোগ্য ভুমিকায় অবতীর্ণ হন । জাট্টিস 
পাঁট‘র অন্যতম নেতা হহসেবে এই পার্টিতে তাঁর 
সক্রিয় ভুমিকা ছিল । এই দলের সভায় তান 
নিয়ামত ভুমিকা গ্রহণ করতেন । কয়েকটি অধি- 
বেশনের সভাপতিত্বও তান করেন এবং এই পার্টিতে 
{কিছু বলার জন্য বা কোন স্িয় ভূমিকায় অংশগ্রহণের 
জন্য যখনই আমদ্ব্িত হয়েছেন তান কখনই সে 
আমন্ব্রণ প্রত্যাখ্যান করেন নি । 

মন্ব্ৰীরূপে পাত্র ছিলেন এক 'বতাঁ্কত ব্যস্তিত্ব। 
বলিষ্ঠ ও বিশালবপ:ু তানি অন্যকে সুযোগ দিতেন না, 
নিজের জন্যও পরোয়া না করে সরাসাঁর যুদ্ধ ঘোষণা 
করতেন । তাঁর উদ্ধত ভঙ্গী, ঘুর্ণিত' চক্ষুদ্ধয় বন্ধ;ত্ব- 
ভাবাপন্ন অথবা শতুতাপুর্ণ যে কোন প্রকার মনোযোগ 
আকর্ষণেই কখনও ব্যত্যয় ঘটাত না । 'ঁকন্তু প্রায়শই 
‘তানি তাঁর নিজের বাক্যবাণের শিকার হতেন । নিজের 
বাক্যবিন্যাসের জটে বাঁধা পড়ে তান অনায়াসেই তাঁর 
অপ্রাতহত সমালোচক স্বরাজ্য পার্ট“র বস্তা সত্যমু্নত‘র 
শ্রেষ ও নিন্দার লক্ষ্য হয়ে উঠতেন । তাঁর প্রাচীন 
হাঁতয়ার যেন অপর পক্ষের তক্ষ্ম অস্বরাঘাতে ভগ্নদশা 
প্রাপ্ত হত। কিন্তু তান কখনও পরাজয় শ্বাঁকার 
করতেন না এবং অদম্য তেজে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরাবির্ভু্ত 
হতেন। তবে শাসন কার্যে'র দক্ষতা তাঁকে সুনামের 
অধিকারী করেছিল। তান বলতেন অর্থনীতি 
ও শাসনতন্্ৰ সম্বন্ধে [তাঁন এত লিখেছেন যে এখন 
সে সব মন্ত্রী হসেবে কার্যকরী করে তোলাই তাঁর 
কর্তব্য । বাস্তাবক তানি এই ক্ষেত্ৰে বহুল পরিমাণে 
সাফল্য লাভ করোঁছলেন যাঁদও কৃষি ও শিঙ্পের 
ক্ষেত্রে তাঁন বিশেষ কছু করতে পারেন নি-_অবশ্য 
এ দুটি বিষয়ই তাঁর দপ্তর বাঁহভু“ত ছিল । তবে 
সবাঁদক পর্যালোচনা করলে বশের দশকে মাদ্রাজের 
রাজনৈতিক জাবনে তান এক 'বাশষ্ট ব্যত্তিত্ব ছিলেন 
বলা যায় । ব্যন্তিগত জাঁবনে তান অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় 
{ছিলেন এবং তথাকথিত হচ্দ: মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাবন- 
ধারান:সারেই তাঁর জাঁবনও অঁতবাঁহত হয়েছে। 


[The Justice Year Book, 1929 ; Pro- 
ceedings of the Round Table Conference, 
1931-32 ; Joint Comnmittee on India 


এ. বালক্‌ষ্ণ পিল্লাই 


Constitutional Reform, 1932-33, Vol. I-A; 
Proceedings of the Madras Legislative 
Council 1920-36 ; Proceedings of the 
Council of the States, 1937-46; G. A. 
Nateson—Speeches at the Round Table 
Conference, 1931 ; N. A. Perumal—Con- 
temporary South Indians ; Who’s Who 
in Madras, 1934 ; The Hindu Files; The 
Indian Review Files.] 


( ইমানযয়েল ডাঁভয়েন ) এন. রত্ুদ্বামী 


এ. ৰালক;ষ্ণ পলাই ( ১৮৮৯-১৯৬০ ) 
A. Balakrishna Pillai ( 1889-1960 ) 


‘কেশরাী' নামে সমধিক পরিচিত এ. বালকৃষ্ 
পল্লাই 1889 এর 13 এপ্রল ্রিবান্দ্রম-এর সান্নকটে 
ত্বান:র-এ জম্মগ্রহণ করেন । তিনি যে পরিবারভুন্ত 
{ছলেন সেই অলনত্তঃ পাঁরবারট ত্রিবান্দ্রম-এর বার 
মাইল দ:রবর্ত" নেয়াতংকর-এ বসবাস করত। এই 
মধ্যাবত্ত নায়ার পরিবারাটতেই 'তরিবাগ্কুর এর বিখ্যাত 
দেওয়ান এ. অয়প্পান পিল্লাই জন্মগ্রহণ করোঁছলেন। 
তাঁর মাতা পার্বতী আম্মার বংশগত কোলিন্য {ছল । 
অপর 'দকে তাঁর পিতা দামোদর কর্তা ছিলেন সংগ্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত, এবং মালয়ালম ভাষার একজন সুবিখ্যাত 
লেখক । তাঁর দই ভ্রাতার মধ্যে একজন ছিলেন ডঃ 
এ. পদ্মনাভ 'পল্লাই । ইনি কয়েকটি প্রসিদ্ধ গবেষণা- 
পত্রের সম্পাদক লেন । অপর ভ্রাতা বি. চন্দ্রশেখরণ 
পল্লাই কেরালা সরকারের কর্ম ছিলেন। 

এর্‌প আঁভজাত ও কোঁলান্যবযুন্ত পাঁরবারভুন্ত হয়ে 
তান জ'’বনে বড় হওয়ার মত একট অনংকুল পাঁরবেশ 
পেয়েছিলেন । 1917 সালে তিনি উত্তরপারর-এর 
মদাবনাপরাস্বিল গোরাকুঁটি আম্মার সঙ্গে পাঁরণয়স্‌তে 
আবদ্ধ হন৷ 

মালয়ালাম ভাষাভাষী একটি বিদ্যালয়ে বালকৃষ্ 
ধূপল্লাই-এর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। নয় বছর 
বয়সে তাঁকে কুইলনে প্রথম শ্রেণীতে ( পঞ্চম শ্রেণীর 
সমতুল্য ) ভাৰ্ত করানো হয়। এই সময় তিনি তাঁর 
পত্ব্য অয়”্পান পল্লাই-এর গহে বাস করতেন । 
পরের বছর তান ত্রিবান্দ্রম-এর একটি সরকার {বদ্যা- 
লয়ে ভাৰ্ত' হন এবং এই বিদ্যালয় থেকেই তান 1904 


৩১১ 


এ. বালকষ্ণ পিল্লাই 


সালে প্রবেশিকা পরণক্ষায় উত্তরণ হন । প্রিবান্দ্রমের 
মহারাজার কলেজ থেকে প্রধান বিষয় ইতিহাসে প্রথম 
শ্রেণ! প্রাপ্ত হয়ে তান বি. এ. পর'ঁক্ষায় উত্তার্ণ হন। 
আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইতিহাসের 
শশক্ষকর্‌পেও কাজ করেন । 1913 সালে বি. এল. 
পর'ঁক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করার 
সুবাদে তান ‘কাচ্লান ল' প;রচ্কার লাভ করেন। 

কলেজে পঠনপাঠন কালে যে সকল বিখ্যাত অধ্যা- 
পকের {নকট থেকে {তানি শিক্ষালাভ করেছিলেন তাঁদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেনঃ হজসন্‌, লেপ্পার, 
কে. ভ. রঙ্গশ্বামী আয়েঙ্গার, এ. আর. রাজা বম এবং 
গপ. কে. নারায়ণ পষ্লাই। শেষোন্ত দুজন কৃতী 
পাণ্ডতদের তত্বাবধানে থেকে পঠনপাঠনে তাঁর নিবিড় 
অনুরাগ জশ্মে এবং এর ফলেই তিনি নিজে নিজেই 
সংস্কৃত এবং তানিল ভাষা দৃংটি ভালভাবে আয়ন্ত 
করেন। 

বালকৃষ্ণ {পজ্লাই তাঁর সমস্ত জ'বনব্যাপ' ইংরাজ', 
মালয়ালাম, সংস্কৃত এবং তামিল ভাষায় রচিত বিভন্ন 
{বষয় যথা ধৰ্ম, ইতিহাস, (বিজ্ঞান জ্যোতষশান্ত্র, 
সাহত্য প্রভাঁতর একনিগ্ঠ অন;রাগাঁ পাঠক ছলেন। 
ফরাস', নরওয়েদেশ'য়, সহডিস, ইটালিয়, ইংরাজ! এবং 
আমেরিকান ভাষায় রাঁচত সাঁহত্যেও তাঁর প্রবেশাধিকার 
ছল। যে সকল ‘বিদেশ সাহিত্যক তাঁর নিকট 
সমাদরের পাত্র ছিলেন তাঁরা হলেন মোপাসাঁ, ভিন্তর 
হুগো, ইবসেন, গোর্ক, ডিকেন্স, ইলিয়ট এবং বানর্ডি 
শ। অন্তৰ্ম্খান না হয়ে (বিষয়গত দিক থেকেই তান 
উপরোন্ত লেখকব:ণ্দের প্যন্তকগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন । 
তাঁর অভিপ্রায় ছিল জ্ঞানের পরিধি বিস্তার ও তথ্য 
সংগ্রহ করা এবং এগুলি থেকে বিচার বিবেচনা করে 
{তান তাঁর নিজদ্ব সিদ্ধান্তে পে'ছাতেন । 

{নজশ্ব একাঁট পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর 
দাক্মণ পূর্ব এশিয়া সফর বালক পিল্লাই-এর 
অ্ভজ্ঞতার পারধির বিস্তার সাধনে সহায়ক হয়েছিল । 
পুস্তক পাঠ কিংবা ভ্রমণ একমানর জ্ঞান {বস্তারে সাহায্য 
করা ছাড়া তাঁকে উচ্লেখ্যভাবে প্রভাবিত করতে 
পারোঁন। 

1901 এ '্ৰবাষ্দ্মের উইমেনস্‌ কলেজে শিক্মক- 
তার পদে যোগদানের মাধ্যমে বালক্‌ঞ্চ পিজ্লাই-এর 
কর্মজীবন শ্‌রু হয়। একাদিক্মে আট বছর তান 
এই কলেজে এবং মাঝে একাঁট বছর গহারাজার কলেজে 
{শক্ষকতা করেন। 'শক্ষকর্‌পে তান ছাত্রদের {নকট 
থেকে যথোচিত সম্মান পেয়োঁছলেন এবং তাঁর বাশত্ট 


এ. বালক্‌ষ্ণ [পিজ্লাই 


বাচনভঙ্গীর জন্য ছাত্রগণ তাঁকে ‘ডঃ জনসন’ আখ্যায় 
ভুষিত করেন! 1917 এ অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে 
{তান প্রিবান্দ্রম হাইকোর্টে আইনজাঁবাীঁর পেশা গ্রহণ 
করেন। তাঁর র চির কাছে আইনজা'ঁবাীর পেশা 
বেমানান মনে হলে তান এই পেশাও পাঁরত্যাগ করে 
সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। তন বছর তান 
‘সমদর্শণ’'র সম্পাদনা করেন । 1930 র জন থেকে 
আগস্ট মাস অবধি তান ‘প্রবোধকন’-এরও সম্পাদনা 
করেন। কিন্তু 1930 থেকে 1935 সাল পর্যন্ত 
‘কেশরণ'-র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সাংবাদিকতার 
পেশায় তান চড়ান্ত সাফল্য অজন করেন । ‘কেশরণ'র 
সঙ্গে তাঁর যোগ এতই সৃনিবিড় হয়োছল যে এই সময় 
থেকে তান জনাপ্রয় ‘কেশরী’ বালকৃষ্ণ পল্লাই নামে 
সমধিক পাঁরাচিত হয়োছলেন। কেশরার সম্পাদকরুপে 
তান অত্যন্ত ওজন্বী ভাষায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
ধর্মীয় এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে বন্তব্য উপ- 
স্থাপন করে তাঁন জনসাধারণের দ:ষ্ট আকর্ষণ করে- 
{ছিলেন। 1935 সালে সংবাদপত্র সমূহের মত 
প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করে প্রেস আযাই অব ইাঁণ্ডয়া 
{বল পাশ করা হয় । একজন স্বাধীনচেতা সাংবাদিক 
স্বতঃই এর বিরোধিতা করবেন । ফলস্বর্‌প পিল্লাই 
সাংবাদিকতার বত্ত পাঁরত্যাগ করে সাহিত্য সাধনায় 
মনোনিবেশ করেন। লেখাপড়া করে এবং নবান 
লেখকদের উৎসাহ দান করে তান তাঁর জীবনের 
অবাশচ্ট কাল আঁতবাঁহত করেন । 

জ্ঞানের বাঁভন্ন শাখায় ‘কেশরাী' অন্ন প'য়ত্রিশ 
খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন । এগুলির মধ্যে উচ্লেখ- 
যোগ্য ‘র্‌পমঞ্জুরণ', ‘নবলোকম', ‘সাহত্য-গবেষণাঙ্গল’, 
“নভেলপ্রস্থানঙ্গল’, ‘কারমেন', '‘মপাসাঁঙ্গেতে কথাকাল’, 
‘প্রাচীন কেরালা চাঁরত্র গবেষণাঙ্গল’', '“প্রেথাঙ্গাল', 
‘কেশরাীযুতে মুখ প্রসঙ্গল' এবং “সাহত্য বিমরস- 
নাঙ্গল।' ডউপারিউন্ত গ্রন্থগথলি সাহত্যের বৃহৎ 
পরিধিতে বিভিন্ন বিষয়ে রচিত । পাশ্চাত্য সাঁহত্যে 
প্রচালত বিভিন্ন আঙ্গিক অবলম্বনে তথ্যবহুল ও 
সমালোচনধর্মণ তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রথম 
দুটি গ্রন্থ । তৃতাঁয় এবং সপ্তম গ্রন্থ দ:রটি হল তাঁর 
নিজস্ব গবেষনার ফসল । 

উপাঁরউন্ত গ্রন্থগথল ছাড়াও তান কতকগুলি 
গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন । এক একাঁট বিষয়ে রচিত 
একটি ভুমিকা যথার্থই একটি গবেষণামুলক ‘নবন্ধ । 
কেরল বা বালিয়া কোইল থ্রুপ্‌রণ-এর 'ময়ুর 
সন্দেশম্‌’'-এর উপর তাঁর লিখিত ভুমিকাঁট 'বিশ্ব- 
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সাহিত্যের সন্দেশকাব্য সম্পর্কে একাঁট উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন ৷ কদমঙ্গলম্‌ পপ্পুকুট্ির ‘কদথুবাণ্চ’ কাব্য 
সম্পর্কে তাঁর ভুমিকা অপর একাঁট উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 
প্রগাতশাঁল ‘তরুণ লেখকদের পুস্তকে কেশরণর একটি 
ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হওয়ার অর্থই এই সকল লেখকদের 
খ্যাতির সোপানে আরোহণ কাঁরয়ে দেওয়া । 

তাঁর সাঁহত্যক ক্ৰিয়াকৰ্ম জ্ঞান {বিস্তারে সহায়ক 
হয়েছে কারণ তাঁর রচিত গ্রন্থে একই সঙ্গে বহু তথ্যের 
সমাবেশ দেখা যায়। সাঁহত্যের একজন ছাত্র. তাঁর 
লেখা থেকে প্রচুর তথ্য আহরণ করতে পারে এবং 
এইসব তথ্যের সাহায্যেই মালয়ালাম সাঁহত্যের নির্ভ'র- 
যোগ্য ইতিহাস জানা যায় । 

তাঁর কৃতিত্বপূ্ণ গবেষণামূলক কাজের জন্য 
কেরালা সাঁহত্য একাডেমি 1957 সালে পল্লাইকে 
5000 টাকা পঢরচ্কার দান করেন। সাহিত্য 
সম্পর্কিত কাজের জন্য সম্মানিত করে তাঁকে যথোচিত 
মযা্দাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেরালার ইতিহাস 
সম্পার্ক'ত তাঁর রচনাগুলি ইতিহাসের ছাত্র এবং 
পাঁণ্ডতগণ একবাক্য মেনে নিতে পারেন নি। তিনি 
যে সকল মত প্রকাশ করেছেন সেগুলি রণীতাসিদ্ধ নয় 
এবং এ জন্যই সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি । 

সাংবাদিক হিসাবে প*্লাই পোঁরুষের ফ্বাক্ষর 
রেখেছেন এবং প্রগতিশীল যে কোন (ক্রয়াকর্মেই তান 
নেতৃত্ব দিয়েছেন কিংবা সহযোগিতা করেছেন । মন্দ্দিরে 
অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য {তান 1924 সালে 
ভাইকোন সত্যাগ্রহের প্রতি তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন 
করেছেন। 1932-এ গুরুভাবৈয়বরে মন্দিরে প্রবেশা- 
খধিকার অজ‘নের জন্য কেলগ্পন অনশন শর করলে 
দিল্লাই তাঁর সমর্থনে পর পর কয়েকাট নিবন্ধ প্রকাশ 
করেন। পরিবার পাঁরকল্পনা এবং {বিবাহের উধর্ব“তন 
বয়সের সপক্ষে {তান অভিমত প্রকাশ করেছেন। 
এমনাঁক প্রাচানপন্থীগণ যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত নন 
তাঁরাও স্বাঁকার করেছেন যে পিল্লাই অসঙ্গত কহু 
বলেনান ৷ ব্রিবাৎকুরের মহারাজ ম্‌কাোম 'তরুনল 
একদা বলোঁছলেন, “পিল্লাই বিকৃত মশ্তিজ্ক নন; 
তিন সত্য কথাই বলেন’ ‘তান তাঁর উদারনৈতিক 
মনোভাবকে সাহত্যেও প্রতিফলিত করেছেন । মহাকবি 
বল্লাথল এবং উল্ল্‌র এস. পরমেশ্বর আয়ারের নেতৃত্বে 
যথাক্রমে ভাবাশ্রিত এবং অতাতাশ্রিত সাঁহত্যচচচা যে 
সময়ে পুণেদ্যমে অগ্রসরমান সেই সময়ে প্রগাঁতশাল 
বাস্তববাদী থাকাজা শবশংকর 'পল্লাই-এর ন্যায় 
তরুণ লেখকদের সমর্থন করেছেন পল্লাই । উদায়মান, 
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লেখকদের নিকট কেশরণী ছিলেন অনচুপ্রেরণার উৎস । 

মহাকবি জি. শংকর ও বর্তমান নিবন্ধকারের 
শিল্লাই-এর সংগে তাঁর উত্তর পারুর-এর বাসভবনে 
দুবার সাক্ষাৎ করার সোঁভাগ্য হয়েছিল । দ:রা- 
রোগ্য হাঁপানিতে আক্লান্ত তাঁর শাঁ্ণ দেহ জ্ঞান ও 
প্রগতির জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচায়ক । 
রবান্দ্রনাথের শ্মশ্রুর ন্যায় অতটা পারিপর্ক না হলেও 
দাখায়িত শ্মশ্রবুরাজিমাণ্ডত এই মানুষটির মুখোবয়ব 
এক পলক দেখলেই মনে হয় জ্ঞানের সাধনায় সম্পূর্ণ 
উৎসর্গ"কৃত তাঁর হাতে গতান;গঁতক জাঁবন যাপনের 
মত কোন সময়ই ছিল না। 

প্রায় সিকি শতাব্দীরও উপর বালকৃষ্ণ পিজ্লাই 
সাহিত্য এবং ইতহাস 'বষয়ে সর্বক্ষণ পরিশ্রম 
করেছেন। কেশরার গ্রন্থাবলীতে একজন সাহিত্যের 
ছাত্র যথেষ্ট শিক্ষণীয় এবং অনুকরণীয় উপাদান 
পাবে। 


[ P. Sreedharan Pillai—A. Balakrishna 
Pillai’s Palippat Kunjikrishnan— Nammute 
Sahitya Karanmar ; Kedamangalam Pap- 
pukutty—Nhan Kanda Kesari; C. Nara- 
yana Pillai—Poya Thoalamura ; Balakrishna 
Pillai—Kesariyute Mukhaprasanganangal ; 
—Navalokam ; —Saohitya  Gaveshanan- 
gal ; — Novel Prosthanangal ; —Sohitya 
Vimarsanangal ; Introduction to (i) May 
oorsandesam, and (ii) Kadathuvanchi. J 


এন. এম, কে, নায়ার চপ. কুণ্জিকৃষ্ণ নেনন 


এ বেদরতরম $পল্লাই ( ১৮৯৭-১৯৬১ ) 
A. Vedaratnam Pillai ( 1897-1961 ) 


শপতামাতার তৃতীয় সন্তান এ. বেদরত্নম দপল্লাই 
1897 সালের 25 ফেব্রুয়ারী বেদরানিয়মে জন্মগ্রহণ 
করেন । ‘তান নিষ্ঠাবান শৈব ভেল্লার সম্প্রদায়ভবন্ত 
{ছলেন। তাঁর মাতা থাঙ্গাম্মল । পিতা আপ্পাকুঁটটি 
{পক্লাই শ্রণী বেদরাণ্যেশ্বর স্বামী দেবস্থানমের 
একজন জমিদার ছিলেন। তাঁদের পারবার অত্যন্ত 
ধর্মপরায়ণ ছিল এবং তাঁরা আড়াইশো বছর পূর্বে 


বেদরানিয়মের সন্ন্যাসী থারুমানবের বংশধর বলে, 
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দাবা করতেন। সুতরাং গ্রামে তাঁদের পরিবারটি 
ছিল অত্যন্ত বিশিষ্ট এবং শ্রদ্ধাভাজন । 

1912-এ তানি তাঁর দুর সম্পর্ক'ত ভগন কম- 
লাম্বলকে বিবাহ করেন। কিন্তু 1922 সালে তাঁর 
একমাত্র পত্রের জন্মগ্রহণের পর গান্ধাজাীর প্রভাবে 
প্রভাবিত হয়ে তান ব্ৰহ্মচারীর জ'বন যাপন করেন 
এবং দেশের কাজে নিজেকে সমপণ করেন। 


প্রকৃত ভারতপ্রেমাঁর ন্যায় তান শুধুমাত্র ভারতায় 
নেতৃবর্গ ও ধর্মশাস্ৰ্রের " দ্বারাই প্রভাবাশ্বিত হয়ে- 
ছিলেন। গান্ধাঁজাী, ব*্লভভাই প্যাটেল, বিনোবা 
ভাবে, অবিনাশলিঙ্গম চেট্টয়া, এন. এম. আর 
সমব্বারামন, ও. পি. রামন্বামী রেড্ডিয়ার এবং সি. 
রাজাগোপালাচারাঁর ন্যায় ভারতীয় নেতৃবর্গে'র দ্বারা 
তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং লবণ সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন পযন্ত তাঁদের তান তাঁর রাজনৈতিক গুরু! 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মগ্রস্থের মধ্যে থিরু- 
রূুরাল, ভাগবতগ'ঁতা, থেবারাম, এবং উপনিষদ দ্বারা 
তিনি প্রভাবিত হয়োছলেন। 'সিংহলে তামিল 
সম্মেলনে যোগদান কালে একবারই তাঁর বাঁহর্ব‘শ্বের 
সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে । 

তিন নাগপট্টিনামে অচ্টম শ্রেণী পযন্ত 
শিক্ষালাভ করেন কিন্তু পরবর্তীকালে তান প্রভূত 
পরিমাণ সাধারণ জ্ঞান অর্জ'ন করেছিলেন । একজন 
ভাষাবিদ, হিসাবে তি মালয়ালাম, কানাড়া, তেলেগ্ডু, 
বাংলা, হন্দা, সংস্কৃত, উদৰ এবং ইংরাজী জানতেন । 
গান্ধীজী এবং অন্যান্য কবিদের রচনা এবং {হন্দয 
ধর্মশান্্র বিষয়ক তাঁর একটি গ্রন্থাগার ছিল । পরে 
তিন এই গ্রন্থাগারাঁট কন্তুরবা কন্যা গুরুকুলমে দান 
করেন। 

{বদালয় ত্যাগের পর, তান পিতার কৃষিকার্য 
ও লবণ ব্যবদায়ে লিপ্ত হন ও সাফল্যের সঙ্গে কর্ম 
সম্পাদন করেন। 'তনি একটি বন্দর বিপণ স্হাপন 
করেন এবং এই ব্যবসায়েও প্রাতচ্ঠালাভ করেন । 
সতরাং বেদরানিয়মে তান একজন বিশিচ্ট ব্যন্তিরূপে 
পাঁরগাণত হন । 

আমাদের জাতঁয় ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে তাঁর 
জীবন আঁতবাহিত হয়। সেই সময় আমাদের নেতৃবর্গ 
ভারতায়দের মধ্যে জাতাঁয় চেতনা উদ্ধনদ্ধ করার 
প্রচেষ্টায় এবং দ্বাধনতালাভের উপায় ও পথ পাঁর- 
কল্পনায় ব্যাপৃত ছিলেন । বেদরত্বমের মধ্যে নেতৃবর্গ 
এমন এক বাধ্য ও তাঁক্ষযুধী ছাতকে পেয়োঁছলেন যান 


. 
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তাঁদের বাণ্মতায় মু্খ ছিলেন এবং তাঁদের উপদেশা- 
বল আক্ষরিকভাবে অন;সরণ করে একজন বিরাট 
জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেঁছলেন। তান নিজ 
প্রয়োজন সাধনের জন্য সৃতা কাটতেন এবং সর্বদা 
এদ্দরের বন্র পরিধান করতেন। তান খদ্দর 
আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করোঁছলেন এবং 'বদেশাী 
বন্ বর্জন আন্দোলনে সক্রিয় ভুমিকা গ্রহণ করে- 
{ছিলেন । তান নিজ বস্ত্র বিপণও বন্ধ করে দেন 
এবং জনগণকে বিদেশ বস্ত্র বর্জন করে খদ্দর পার- 
ধানের জন্য সাঁনর্বন্ধ অনুরোধ জানান । 

উাঁনশ বছর বয়সে তান দেশের রাজনৈঁতক 
জাবনে প্রবেশ করেন। যাঁদও তাঁর কাযবিল' তাঁর 
{নিজ দেশ বেদরানিয়ন ও তাঞ্জোর জেলাতেই আবদ্ধ 
ছিল তব সর্বক্ষেত্রে তাঁর সর্ব প্রচেচ্টাই সার্থক হওয়ায় 
{তান সর্বভারতাঁয় খ্যাত অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন 
1924 সালে বেলগ্রামে আয়োজিত কংগ্রেসের অধি- 
বেশনে যোগদানের সময় থেকেই তান কংগ্রেস অধি- 
বেশনগ্যলর একজন ননয়মিত প্রর্তানধি হয়ে 
উঠোঁছলেন এবং অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কাঁমাটরও 
একজন সদস্য হয়োছলেন। 1929-এ বেদরানিয়মে 
আয়োজিত প্রভিদ্সিয়াল কংগ্রেস কনফারেন্সের সময় 
তান পাদপ্রদাপের আলোয় আসেন। 'তাঁন এই 
আঁধবেশনের অভ্যর্থনা সাঁমাতর সাঁচিব ছিলেন এবং 
এই আঁধবেশনে সদরি বল্লভভাই প্যাটেলের মৃখ্য 
ভ:মিকা ছল । 

কংগ্রেস আন্দোলনে সাক্িয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য 
তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। তাঁর বিশেষ 
অবদানের জন্য 1930 সালকে চিহ্নত করা যায়। 
সেই বছর মহাত্মা গান্ধী যখন তাঁর বিখ্যাত লবণ 
সত্যাগ্রহ শুর করেন, বেদরত্নম পিল্লাই তামিলনাড়ু 
কংগ্রেস কমিটির তৎকালীন সভাপাঁত সি. রাজা- 
গোপালাচারাীকে অন্‌রোধ জানান লবণ আইন ভঙ্গের 
জন্য যেন বেদরানিয়মকে নিবাচিত করা হয় এবং এই 
অভিযান তাঁকেই যেন নেতৃত্ব দেওয়া হয়-। তদন;যায়ী 
ব্যক্তিগত বিরাট ঝুকি নিয়ে তিনি বেদরানিয়মে এই 
অভিযান পাঁরচালনা করেন। এই ধরনের অভিযান 
দক্ষিণে এই প্রথম সংঘটিত হয় এবং ডাণ্ড অভিযানের 
ন্যায় খ্যাঁতিলাভ করে। বেদরত্নম সরকারের রোষাগি 
প্রচ্জবালত করে তোলেন-_পারিণাত স্বরুপ তাঁর লবণ 
ক্ষেত্ৰগুল বাজেয়াপ্ত করে নাঁলামে তুলে দেওয়া হয়। 
তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে তাঁর ছয় মাসের 
সশ্রম কারাদণ্ড ও দশো টাকা জরিমানা করা হয়। 
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1931 সালে তিনি তিরননেলভোঁলতে আয়োঁজত 
কৃর্ষাবিদ সভায় যোগদান করেন এবং সেখানে লবণ 
সত্যাগ্রহ ও অন্যান্য আন্দোলনে যে ভূঁমকা তান গ্রহণ 
করোছলেন তার জন্য ““সদরি'' উপাধিতে ভূষিত করা 
হয়। এরপর তান সপ্তাহব্যাপী জেলা পাঁরভ্রমণকালে 
জনসভায় বক্তৃতা প্রদানের অপরাধে গ্রেপ্তারররণ করেন। 
তবে তাঁকে কোন শাস্তিপ্রদান করা হয় নি । গান্ধা- 
আরউইন চুক্তির সময় তান বেশ কয়েকাট গ্রামীণ 
কংগ্রেস কাঁমাট গঠন করেন এবং প্রায় একশত তাড়র 
দোকানকে ন'লাম হওয়া থেকে রক্ষা করেন । 1932 
সালে দ্বিতীয় সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনে তাঁর ছয় মাস কাল 
সশ্রম কারাদণ্ড ও একশত টাকা জাঁরমানা হয়। 1937 
সালে যখন তান তান্নভোল বাঁণক-ও কৃষিজ'বাী 
সম্মেলনে সভাপাঁতত্বের: জ্রন্য যান তখন তাঁকে আই. 
পি. সির 124 ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হয় এবং 
আটমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দাঁণ্ডত করা হয়। 1940 
সালের একক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় তানি নয় 
মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দাঁণ্ডত হন । 1942'র 
আন্দোলনে যখন কংগ্রেস নেতৃবর্গ কারাবন্দী হন তখন 
গান্ধীজাঁর গঠনমূলক কর্ম স্‌চঁসমুহ রুপায়নের কাজ 
{তানি অব্যাহত রাখেন। 1944 সালে ককন্কুরবা 
গান্ধার মহাপ্রয়াণের পর তিনি কন্তুরবা ন্যাশনাল 
মেমোরিয়াল ফাণ্ডের অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে সক্রিয় 
ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এই ফাণ্ডের তাঞ্জোর ও 
ত্রাচনোপলি জেলার প্রতানিধি সদস্য হিসাবে তান 
এই দুই জেলায় কয়েকাঁট নারী ও শিশুকল্যাণ সংঘ 
ও প্রসবতি সদন চ্হাপন করেন। 1946 সালে 
বেদরানিয়মে ‘তান দরিদ্র বালিকাদের 'বনাব্যয়ে থাকা- 
খাওয়া ও প্রাথামক শিক্ষাদানকল্পে কন্তুরবা গান্ধা 
কন্যা গৃরবকুলম নামে এক আবাসিক 'বদ্যালয় স্হাপন 
করেন। হাঁরজন উন্নয়নে তাঁর সেবামূলক কাজের 
জন্য সরকার থেকে তাঁকে স্বর্ণ পদক দিয়ে পুরস্কৃত 
করা হয়। 

তিনি কংগ্রেসের বেশ কহু কাজে সক্রিয়ভাবে 
অংশগ্রহণ করেন। 1935-এ তান ঝড়ঝঞ্চা এবং 
বন্যান্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ; 1937-এ তান 
{মিউনিসিপ্যাল ও 'ডাস্ট্রই বোর্ডের নিব্চিনে সক্রিয় 
ভূমিকা পালন করেন। জেলা বোডে‘র বিনে 
তাঞ্জোর এ্যাড হক কাঁমাটির সভাপতি হিসাবে তাঁরই 
দায়িত্বে কংগ্রেস পাট“ বিজয়ী হয় । এ একই বৎসরে 
যখন কংগ্রেস নিবচিনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে মন*হ 
করে, তখন তানি তাঞ্জোর জেলার তরুতুরাইপু্ড 
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কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের মনোন'ত প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান 
ও নিবৰ্চনে জয়লাভ করেন। 'তাঁন কংগ্রেস লেজিস- 
লেটিভ পাটির দু'জনের মধ্যে একজন ডেপুটি {লিডার 
বা উপ-সভাপাঁত হিসাবে নিবাঁচিত হন। 1946 
সাল থেকে 1961 সাল পর্যন্ত আম;ত্যু তাঁন সব 
সাধারণ িবচিনে আসেম্বালতে তাঁর আসন বহাল 
রাখেন । অআ্যাসেম্বালর সদস্য {হসাবে তানই 
বোধহয় একমাত্র সদস্য বনি প্রাতাট অধিবেশনে উপ- 
্থাতর ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিয়ামত, তৎপর ও সময়ান্ঠ 
{ছলেন এবং প্রতি ব্যাপারে সাঁক্য় অংশগ্রহণ করতেন । 
এমন 'ঁক মৃত্যুর দন পূর্বেও তানি চিকিৎসকদের 
উপদেশ ও আত্মাীয়পারিজনের অনুরোধ  উপক্ষা করে 
আযাসেম্বালতে যোগদান করেছেন-_বলেছেন_ 
জীবনের থেকেও কর্ত“ব্যপালন তাঁর কাছে অনেক বেশা 
গ্‌র;ত্বপূর্ণ ব্যাপার ৷ { 

{তান বহু গুরত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে ছিলেন 
এবং কিছু বেসরকারী ও সরকারী কমিটির সদস্যও 
{ছলেন। 1929 থেকে 1939 পর্যন্ত তান জেলা 
কংগ্রেস কামিটির সাঁচব ছিলেন । এই সময়ে তিন 
এত ভাল কাজ করোঁছলেন যে জাতীয় নেত্‌বর্গ তার 
সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে দ'ক্ষণ 
ভারতে তাঁর সংগঠন সমহই দিল উৎংকৃষ্টতম ৷ 
1935-এ তান ভেলোরে আয়োজিত তামিলনাড়ু 
প্রাভাম্সিয়াল কংগ্রেস সেশনের সভাপতি ও প্রাভদ্সিয়াল 
কংগ্রেস কমিটির উপ-সভাপাঁত ছিলেন। তিন 
তাঞ্জোর 'ডাস্ট্রট হাঁরজন সেবা সংঘ ও কন্তুরবা মেমো- 
{রিয়াল ফাণ্ডের সচিব ও 'হান্দি প্রচার সভা ও খাদি 
বোডের সভাপাঁতর্‌পে কার্য'ভার পাঁরচালনা করেন । 
তান ভিলেজ ইণডাস্ট্রিস কমিশন, হিন্দ: কুষ্ঠ নিবারণ 
সংঘ, কম্ভুরবা মেমোরিয়াল ফা'ড, তামিল বালা্চ 
কাজাগাম, গান্ধী ওয়াক'স পাবলিকেশন কাঁমাটি ও সষ্ট 
ইণ্ডাস্ট্রিস্‌ আাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। তানি 
তামিলনাড়ু গান্ধী স্মারক নিধিরও সম্পাদক ছিলেন 
তান তাঁমলনাড়: কংগ্রেস কাঁ্মাট ও তামিলনাড়ু 
বেসিক এডুকেশন কমিটির উপ-সভাপতি লেন 
তান কয়েক বৎসরের জন্য তামিলনাড়; কংগ্রেস 
কা্মাটির ওয়ার্কিং কাঁমটির সদস্য ছিলেন৷ তিনি অল 
ইণ্ডয়া কংগ্রেস কাঁমািট ও অল ইণ্ডিয়া রেডিওর-ও 
সদস্য ছিলেন । 

এই সরল অনাড়ম্বর ব্যক্তিটি অত্যন্ত সুমিষ্ট 


জননচত্তজয়ী ব্যবহারাবিশিল্ট ও কর্মনিচ্ঠ িলেন। 
{তান অত্যন্ত নমচিত্ত িলেন-_কখনও ক্রোধ প্রকাশ 


৩১৫ এ. বেদরক্ম পল্লাই 


করতেন না বা অপরের নিন্দাবাদ করতেন না । বস্তুতঃ 
তান এতই ভদ্র ছিলেন যে কখনও তাঁর সহকর্মীদের 
আখঘাত তে বা অসম্ভুণ্ট করতে পারতেন না বরং 
তাঁদেরও সবসময় শান্ত রাখার চেষ্টা করতেন 
সেইজন্য তাঁকে সবসময় “ধর্ম-সৎকটম’’ বলে ডাকা 


হত (কংগ্রেসের দাঁঘ“দিনের সদস্য আর. কষ্ণস্বামী 


প্রদত্ত সংবাদ) ৷ তিনি অত্যন্ত কার্মচ্ঠ ও উচ্চাদর্শ- 
বান ব্যক্তি ছিলেন। তান কখনও একটি মিনিট 
নষ্ট করতেন না। তবে তাঁর কতকগুলি খ্‌ব ভাল 
অবসর বিনোদন চর্চা ছিল যেগ্যুলি তাঁর শারীরিক ও 
মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সহায়ক হয়েছিল । 'তাঁন 
যোগাভ্যাস করতেন ও সৃতা কাটতেন ৷ তান সম্তরণ 
ও সঙ্গীতাপ্রয়ও ছিলেন। বা'মাী হিসাবে তান 
অনেক সমাবেশে বক্তৃতা প্রদান করতেন । 

তিনি ধাঁম“‘ক ছিলেন কিন্তু {ন্দুধর্মে সংক্রামিত 
কুপ্রথা ও কুসংগ্কারের বিরোধী ছলেন। তানি 
অস্পৃশ্যতা ও মন্দিরে হারিজনদের প্রবেশ-নিষেধের 
বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করতেন। তান চাইতেন 
অস্প্‌শ্যতা সম্পর্ণরুপে লুপ্ত হোক এবং সর্বস্তরের 
{হ্দুদের জন্য মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হোক । 
বেদরানিয়মের মন্দিরে হরিজন প্রবেশাধিকার অর্জনে 
তান সফলও হয়েছিলেন । 

সাম্প্রদায়িকতার প্রাত তান বিশেষ মনোযোগী 
ছলেন না কারণ তান মনে করতেন শ্বাধানতার সঙ্গে 
সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যারও অবসান ঘটবে । সংতরাং 
সাম্প্রদায়িক নেতাদের কাছেও {তান সর্বপ্রথম দেশের 
ন্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে মনোনিবেশের আবেদন 
করতেন! স্বাধীনতা তাঁর কাছে সবাধিক গ্‌রৃতব- 
পর্ণ ব্যাপার ছিল--স:তরাং তান স্বাধানতার জন্য 
জনগণকে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার জন্য 
{তান একজন শান্তি ও আঁহংসা- 


আবেদন করতেন। 
বাদ বিপ্লবী ছিলেন। ‘তান বিশ্বাস করতেন গান্ধা 
ননর্দোশশত পথেই তাঁর উদ্দেশ্য সফল করে তোলা 
সম্ভব ৷ 


জাতীয়তাবাদী : হিসাবে তান প্রাদোশকতার 
{বরোধণ ছলেন। হন্দীর মাধ্যমেই তান ভাষাগত 
সংহত রক্ষা করা সম্ভব বলে মনে করতেন বলে তার 
শক্ষা ও উন্নতসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর গ্রামের 
জনগণকে তান নিজে হহন্দ' শিক্ষা দিতেন এবং কারা- 
বাসকালে অন্যান্য ব্দগঁদেরও হন্দাী শিক্ষণ দান 


করতেন । 
তান একজন প্রকৃত গণতদ্ব্রবাদী িলেন। 


এ. বেদরত্নম পিল্লাই 


তান বলতেন  নিবচিকমণ্ডলাীরও যথাযথ শিক্ষিত 
হওয়ার প্রয়োজন আছে কারণ শঢুধুমাত্র কংগ্রেসাীদের 
আত্মত্যাগের প্রচারই যথেষ্ট নয়--কংগ্রেসের লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলারও প্রয়োজন 
আছে। 

{তানি গান্ধাজীর প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষায় 
{বিশ্বাসী ছিলেন এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রসারের জন্য অনুরোধ জানাতেন। বয়হ্ক শিক্ষা 
প্রসারের জন্য তিন শিক্ষকদের অনুপ্রাণত করতেন । 
{তান কন্তুরবা গান্ধ। কন্যা গৃরবকুলম প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন এবং থায়ুমানাভর সিনিয়র বেসিক স্কুল পাঁর- 
চালনা করতেন। 1946 সালে স্টুডেণ্টস, কংগ্রেসের 
প্রথম আঁধবেশনে সভাপতিত্ব করার সময় তান শক্ষণ- 
ব্যবস্থার ত্রঃটিগুলর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং 
‘ওয়াধা স্কাঁমে'র আমল পাঁরবর্ত'নের আবেদন 
জানান । কংগ্রেসের গঠনম্‌লক কর্ম সৃচাী র্‌পায়ন 
অব্যাহত রাখার জন্য তিনি ছাত্রদেরও আবেদন 
জানান । 

সমাজসেবার কাজে তান অত্যন্ত উৎসাহ’ ছিলেন 
এবং সামাঁজক কল্যাণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভূত অবদান 
আছে । 'ঁতাঁন মদ্যপানকে অপরাধ বিবেচনা করতেন 
এবং তার প্রতিরোধে সোচ্চার হলেন । (তানি নারীর 
আঁধকার রক্ষার জন্য বিধবা বিবাহ ও নারীদের 
নৈঁতক উন্নাতসাধন প্রভাত সংক্কারকার্যে ব্রতী 
ছিলেন । নারীদের নোৈঁতক উন্নতসাধনের উদ্দেশ্যেই 
তান কন্তুরবা গান্ধী কন্যা গুরুকুলম: প্রতিষ্ঠা করে 
ছিলেন। 

গান্ধীজার অর্থনৈতিক কর্মস্‌চাঁর প্রতি তাঁর 
অগাধ বিশ্বাস ছল । 'তানও গ্রামকে স্বয়ংসম্পর্ণ 
করে তোলায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি গ্রামের জন- 
গণকে জাঁত গঠনে ও জাতাঁয় কাজে ভূমিকাগ্রহণের 
জন্য উৎসাহত করতেন। তিনি গ্রামীণ শিল্পের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং গ্রামীণ হস্তচালিত চালকলের 
"_ উন্নীতসাধনের জন্য কাজ করেন। 

{তান তাঁর গ্রামের জনগণের প্রতি সমার্প“ত-প্রাণ 
ছিলেন! যখনই কোন ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার ধৰংস- 
লালা ঘটত তখন ত্রাণকার্যের আয়োজন তিনিই 
করতেন । 1955-এর ঘ্ণিঝড়ের তাণ্ডবে যখন 
লবণ ব্যবসায়দের অপারিমিত ক্ষতিসাধন হয় তখন তনি 
তাঁদের জন্য সাহায্যলাভে সফল হন এবং তাঁদের 
ব্যবসায় প্‌নর্জণীবন লাভ করে। রামকৃষ্ণ মিশনের 
লঙ্গে একযোগে তিনি ত্রাণকার্য পরিচালনা ও বন্যায় 


৩১৬ 


এ. বেদরত্রম পল্লাই 


{বপর্যন্ত জনগণের জন্য একাঁট কলোনীও সংগঠন 
করেন। হফ্বাধানতালাভের পর তানি তাঁর গ্রামের দ্রুত 
উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হন। তাঁর চেষ্টার পরিণতিদ্বর্‌প 
বিদ্যুৎ, কৃষি, শিক্ষা ও চাকৎসার ব্যাপক প্রসার ও 
উন্নত সম্ভব হয়। 

তিনি ভারতে কৃষিজাবাঁদের অবস্থার উদ্নাঁত, 
শ্রমিকশ্রেণীর জন্য ন্যুনতম বেতন ‘নধারণ এবং বেকারি 
ও দারিদ্য দ্‌রাীকরণের দাবী জানাতেন। বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মুদ্রামান নয়ন্্রণ 
ভারতাঁয় অর্থনীতির ক্ষতিস্বরূপ তান উপলান্ধ 
করোঁছলেন। 

তিনি শুধুমাত্ৰ ভারতে বসবাসকারী ভারতায়দের 
জন্যই নয় প্রবাসী ভারতাঁয়দের কল্যাণ সাধনেও 
অতিশয় উদগ্রীব ছিলেন। 1946 সালে 'ঁতান 
বিদেশে অবস্থানকারী ভারত'য়দের অসুবিধা দ্‌র- 
করণের উদ্দেশ্যে বিদেশেও কংগ্রেসসভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
দৃঢ়ভাবে উত্থাপন করেন। 


মননে, বাক্যে, কার্যে' একজন প্রকৃত গান্ধবাদ' 
বেদরত্নম ভারতের এমন একজন বর সন্তান (যান 
জাতায় ফ্বার্থে তাঁর সময় সম্পদ, শাক্ত সর্ব‘গ্ব সমর্পণ 
করোঁছলেন। দেশের জন্য তিনি রাজা থেকে ফাঁকর 
হয়ে গিয়েছিলেন । মাত্র উানশ বংসর বয়সে রাজ- 
নৈতিক জাঁবনে প্রবেশ করে এবং পঁচিশ বৎসর বয়স 
থেকে ব্হ্মচৰ্যয পালন করে সহদাঁর্ঘ' চল্লিশ বছরেরও 
বেশা সময় তান নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে দেশের 
সেবা করেছেন। ভারতের সোঁভাগ্য যে ইতিহাসের 
এক গ্ুর;ত্বপুণ পর্যায়ে সদরি বেদরত্নম্‌ পিল্লাই'র 
মতো বাঁর সন্তানদের আবিভবি ঘটোছল-_কারণ এ'দের 
কার্য, কষ্ট-স্বাঁকার ও আত্মত্যাগের জন্যই আমাদের 
পক্ষে স্বাধীনতা অর্জ‘ন করা সম্ভব হয়েছে। 


[ The Hindu Files ; Proceedings of the 
Madras Legislatve Assembly, 1937-39; 
Proceedings of the Tamil Nadu Congress ; 
Directory” of the Madras Legislature, 
1942; Who's Who in Madras, 1940; 
Interview with Mr. R. Krishnaswami, June 
1969 ; Life History Souvenir published 
after the demise, A. Vedaratnam Pillai ; 
Who's Who, Published by the Legislature 
Department, Madras, in 1957 ; Personal 


এঁস; এন: গোবিণ্দন নায়ার 


Interview of the Research Fellow with R. 
Krishnaswami, a veteran Congressman and 
a co-worker of A. V. Pillai. ] 


( ইমান;য়েল ডাঁভয়েন ) বি. শালিন! দেৰ 


এম. এন. গোবৰন্দন নায়ার ( ১৯১০?) 
M. N. Govindan Nair ( 1910—?) 


1910 সালের 10 'ডসেম্বর ত্রিবাৎকুরের 
( কেরালা ) পণ্ডালাম-এর এক মধ্যবিত্ত হন্দ: নায়ার 
পাঁরবারে এম. এন. গোবিন্দন নায়ার জন্মগ্রহণ করেন। 
এঁরিক্‌কল পাঁরবারের ভি. আর. নারায়ণ পল্লাই তাঁর 
পতা এবং মুলক্‌কাল পাঁরবারের কুনহ: লক্ষ্মণ আম্মা 
তাঁর মাতা । উভয়েই পণ্ডালামের অধিবাস ছিলেন । 
তাঁর দুই ভ্রাতা ও তন ভাগনী ছিল । তাঁর পিতা 
ব্িবাৎকুরের নানা স্হানের মুনম্সেফ্‌ আদালতের প্রধান 
করাণক হসেবে কাজ করতেন। 

1952 সালের 29 ফেব্রুয়ারী গোবন্দন নায়ার 
পাঁকং এর ভারতায় রাষ্ট্রদূত খ্যাত শাসন-পরিচালক 
ও রাষ্ট্রনীতিক স্বর্গীয় সদরি কে. এম. পানিক্‌করের 
কন্যা দেবক’ পাঁনিক্‌করকে বিবাহ করেন। গোবিন্দন 
নায়ার একটা পঢুন্র সন্তান লাভ করেন। গোবিন্দন 
নায়ারের পত্নী পিতা-মাতা উভয় পক্ষ থেকেই কেরালার 
আলোপ্প জেলার অন্তর্ভ'ন্ত কেভেলম-এর অঁভজাত 
পারিবারভুক্ত লেন । 

{পতা সরকার" চাকুরে হওয়ায় নানা স্থানে বদলি 
হওয়ার ফলে গোবিন্দন নায়ারকে প্রিবাৎ্কুরের বেশ 
কয়েকটি বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হয়। 1926 
সালে তন মাভেলকারার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় 
থেকে এস. এস. এল. সি. উত্তার্ণ হন। 1927-4 
চঙ্গনাচেরীর 5. B. Colle9০ থেকে ই'্টারাঁমা্ডিয়েট 
এবং 1934-এ 'দ্রবাষ্দ্রামের Maharaja’s College 
থেকে বি. এ. পাঠ সমাপন করেন। 

ছাত্রাবস্থায় তাঁর শিক্ষক শেষা আইয়ার তাঁর 
সামাজিক ও জাতায় কর্মজাবনকে প্রভাবিত করে- 
{ছলেন। সামায়কভাবে তিনি গান্ধাঁজীর দ্বারাও 
প্রভাবিত হয়েছিলেন । পরবর্তীকালে, Kar| Marx, 
Engels এবং Lenin-এর কাযবিলী ও রচনা তাঁকে 
সাম্যবাদের পথে পরিচালিত করে। 


৩১৭ এম. এন. গোবিন্দন নায়ার 


শান্তি সম্মেলনের স্‌ত্রে তান 1952, 1962 
এবং 1965-তে যথার্মে তনবার রাশিয়ায় যান । 
তিনি লণ্ডন, প্যারিস ও বালগেরিয়াও গিয়েছিলেন। 

1929 থেকে 1932-এ তান তাঁর নিজ শহর 
পণ্ডালামের এন. এস. এস. বিদ্যালয়ের শিক্ষক £হসাবে 
তাঁর জাঁবন শুর: করেছলেন। সেই সময় তান 
Nair Service Sociely-র একজন লাঁক্য় সদস্য 
fছিলেন। 

ছাত্রাবস্থা থেকেই তান হাঁরজন উন্নয়ন, অষ্প্‌শ্যতা 
ও জাতিভেদ প্রথা দ:রাীকরণ প্রভূত সমাজকল্যাণম্‌লক 
কাজে অত্যন্ত উৎসাহ ছিলেন৷ এই উদ্দেশ্য সাধনের 
লক্ষ্যহ্বরূপই তান নিজ শহরে হাঁরজনদের জন্য 
চোরক্‌কল বিদ্যালয় প্রাতচ্ঠা করেন । এই বিদ্যালয় 
পাঁরদর্শনকালে গো!বিন্দন নায়ারের এই প্রকার কল্যাণ- 
মলক কাজে গান্ধাঁজ] বিশেষ আন্দিত হন। অনাত- 
{বিলম্বে নায়ার গান্ধাজার ওয়াধা থেকে প্রত্যাবতনের 
পর তান 1933 থেকে 1936 সাল Indian Natio- 
nal Congress ও হাঁরজন সেবক সংঘের সক্রিয় কর্মশী 
{হিসাবে কাজ করেন। 


1938 সালে তান ত্ৰিবাৎ্কুর রাজ্য কংগ্রেসে 
যোগদান করেন । এরপর ধরে ধাঁরে তান সাম্যবাদের 
প্রীত অনযুরন্ত হয়ে ওঠেন এবং 1940 সালে তান 
রময্যনিস্ট পার্টির সাক্রয় কর্মী হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন 
কাযবিল'র সঙ্গে যুক্ত হন। 1945 সালে কুইলনের 
কাজ; কর্মীদের আন্দোলন তিনি পাঁরচালনা করেন । 
ব্রিবাঙ্কুরের অধিকাংশ আন্দোলনের 'তানই হোতা 
{ছিলেন৷ এর জন্য তাঁকে বহুবার গ্রেপ্তার ও কারাবন্দী 
হতে হয়। 1948 সালে কারাবন্দকালে তান অসুস্থ 
হয়ে পড়ায় তাঁকে নাগেরকয়েলের টি. বি. হাসপাতালে 
ভার্ত করা হয়। তনি এক রাত্রে হাসপাতাল থেকে 
পালিয়ে আত্মগোপন করেন। 

1952 সালে তনি ত্ৰিবাঙ্কুর কোচিন বিধানসভায় 
বিপুল সংখ্যাগারষ্ঠতায় নিবাচিত হন। 1956 সালে 
{তান রাজ্যসভায় সণীমত সময়ের জন্য নিবা্চিত হন । 
1967 সালে কেরালা বিধানসভায় প্রত্যাবর্তন করার 
পর ভারতাঁয় কম্যানস্ট পার্ট'র সদস্য {হিসাবে তান 
(1967-69 সালে) মন্ত্ৰীসভায় পদত্যাগ না করা 
পর্যন্ত (তাঁন কৃষি ও বিদ্যযৎমন্ত্রা হয়েছিলেন । 
বর্তমানে তনি কেরালার ভারতাঁয় কম্য্যানিস্ট পার্টির 
সাধারণ সম্পাদক এবং 1970 সালে কেরালা বিধান- 
সভার নিবা্চিত সদস্য ৷ 


এম. এন. গোবিন্দন নায়ার 


গোবিন্দন নায়ার সাংবাদিকতার সঙ্গে য.ন্ত 
* ঁছলেন। 1937-38 সালে তিনি মালয়ালাম সাপ্তা- 
{হক 'রাজ্যাভিমানাী'র অন্যতম সম্পাদক িলেন। 
তিনি মালয়ালাম পাঁত্ৰকা ‘যুবকেরালাম’র সংগঠক ও 
অপর একটি মালয়ালাম সাপ্তাহিক ও দৈনিক 
‘জনযুগম'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । 1955-57 
সাল পর্যন্ত {তান ‘জনযত্গম’ প্রকাশনার অধধকর্তা 
ছিলেন । 

ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতা {হসাবে তানি 
কেরালায় বিশেষ পারচিতি লাভ করেন । 'ঁতান 
ন্িবাৎ্কুরের বহু শ্রামক ইউনিয়নের সভাপাঁত ও 
সংগঠক এবং নানা সংগঠন ও কারখানার শ্রমিকশ্রেণাীর 
জন্য তাঁর আনস্তাঁরক সেবাকার্যয এখনও অব্যাহত । 

তাঁর বিশাস শ্রেণী-বৈষম্যহীন সমাজই শ্বাধান 
ভারতের পূর্ণ অগ্রগাঁতর পথের একমাত্র সহায়ক । এই 
ভাবাদর্শই তাঁকে হাঁরজন উন্নয়ন ও ট্রেড ইউনিয়নের 
কাজের প্রত আকৃষ্ট করোঁছল । ({হন্দ; পাঁরবারজাত 
হওয়া সত্বেও তাঁর কোন ধর্মের প্রতি বা কোন ধর্মা- 
চরের প্রতি কোনর্‌প বিশ্বাস নেই । তান একজন 
আস্ত্জাতক' কমন্যানষ্ট {হিসাবে রুশ এবং পাশ্চমী 
শিক্ষাব্যবন্থার অনুরাগী । 'তাঁন আধ্যনিক পদ্ধতি 
অনুসারে বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামবলক সা্বক 
শিক্ষানগাতর পক্ষপাতী । 

‘তান সর্বদাই ভারতে বিদেশী শাসনের 'বরোধণী 
ছিলেন এবং দেশের পর্ণ শ্বাধানতা দাবীর সাক্য় 
সমর্থক ছিলেন । ভারত সর্বক্ষেত্রে স্বনির্ভ'র হবে এই 
ছল তাঁর কামনা । তান দেখোঁছলেন ব্রিটিশ শাসনই 
ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগ্াতর পথে বাধাক্বর্‌প। 
অর্থনৈতিক শ্বনির্ভ'রতার জন্য তান দ্রবৃত শিল্পোন্নয়- 
নের পক্ষপাতী । .কুটার শিল্প সম্পর্কে তাঁর তেমন 
আগ্রহ ছিল না । আধুনিক ব্‌হদায়তন ভারী শিল্পের 
প্রসারের প্রাতই তান গ্ঢরডত্ব আরোপ করতেন । 
ভাবাঁকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রামক শ্রেণীর অবশ্য- 
ল্ভাবা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সম্বন্ধে তান দৃঢ় মত 
পোষণ করতেন। 
< তাঁর মতে প্রাদোশক ফ্বার্থ যেন জাতায় ব্বার্থে'র 
পক্ষে অথবা অন রপভাবে জাতায় স্বার্থ যেন প্রাদেশিক 
*্বার্থে'র জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। 

মহান এবং ব্যন্তিত্বসম্পন্ন এই মান:ষাঁটর পোশাক- 
পরিচ্ছদ অত্যন্ত অনাড়ম্বর । দাঁ্ঘ'কাল ধরে বামপন্থী 
এই মহৎ রাজন'তিকের জীবন আনন্দ ও সংগ্রামের এক 
সমন্বয় ক্ষেত্র । তাঁর বদ্ধিদাপ্ত বাঁ’মতা সহজেই 


৩১৮ 
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জনমানসকে আন্দোলত করার ক্ষমতা রাখে । 

শ্রমিক শ্রেণী ও নিপাড়িতদের লক্ষ্যে ্বার্থহাীন 
এই কর্মী, আহংসা নাীঁততে দ্রোহের পক্ষপাতী 
fছিলেন। সব শ্রামিক বিদ্রোহেই তিন শান্তিপূর্ণ 
আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন । 
এই পথেই সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ দেশগঠন সম্ভব-_এই 
ছিল তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত । 

[ Kerala District Gazetteers, Trivan- 
drum ; Parliament of India, Rojya Sabha 
Who's Who (1957); Kovoor—Biogra- 
phy of T. M. Varghese ; Poonara Smaraka 
Grandham, 1966 ; Kazhinji Kala Chith- 
rangal, Part !, 1950 ; Personal interviews 
of the Research Fellow witn M. N. Govin- 
dan Nair and M. N. Ramachandran 
Nair. ] 


( এন. এম. কে. নায়ার ) কে. বাস,দেবন নায়ার 


এম. এন. রায় ( ১৮৮৭-১৯৫৪ ) 
M: N. Roy (1887-1954 ) 


লোননের ভাষায় “প্রাচ্যে {বপ্পবের প্রতগক’' 
মানবেন্দ্ রায় ছিলেন “লেনিন এবং চ্টালিনের যুগের 
রৃশেতর বিশ্বের অন্যান্য কমন্যনিস্টদের মধ্যে সবর্পেক্ষা 
বণচ্য ব্যন্তিত্ব ( North and Eudin ) | সমসামাঁয়ক 
ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। 

1887 সালের 21 মার্চ বঙ্গদেশের 24 পরগণা 
জেলার অন্তর্গত আরবালিয়া গ্রামে নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য 
-_পরে মানবেন্দ্র নাথ রায় ছদমুনামে পাঁরাচত-_জন্ম- 
গ্রহণ করেন । তাঁর পিতা দ'ঁনবন্ধু ভট্টাচার্য মেদিন'- 
পুর থেকে আগত এক পুরোহিত বংশের সন্তান এবং 
স্থানীয় {বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন । 1898 
সালে দ'ঁনবন্ধধ কোদালিয়া নামে অপর একটি গ্রামে 
বসবাস শুর: করেন। নরেন দাঁনবন্ধনর তৃতায় সন্তান 
ও দ্বিতীয় পত্ৰ লেন । তাঁর দ্বিতাঁয় সন্তানটি ছিল 
দ্বিতীয়া পত্ন। বাসন্তী দেবার কন্যা ৷ 

প্রার্থামক বিদ্যা ব্যতীত নরেনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা 
প্রায় বিছুই {ছিল না । তানি আর বালিয়া ও কোদা- 
লিয়ায় বিদ্যালয়ে যেতেন । বলা হয় কলকাতায় এসে 
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তান প্রথমে অরাবিদ্দ ঘোষের Nationa! University 
ও পরে Bengal Technical Institute-এ ভার্ত হন । 
যাঁদও কলকাতায় এসে তান কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা 
লাভ করেছিলেন 'ক না সে বয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। 'ঁতান নিঃসন্দেহে একজন দ্বশিক্ষিত ব্যক্ত 
ছিলেন। 

নরেনের আঁত ঘানি্ঠ বাল্যবন্ধন হার কুমার চক্রবর্তণী 
একবার বলোঁছলেন--“বাল্যকাল থেকেই রায় অত্যন্ত 
ধাঁ্মি“‘ক ও জ্ঞানপপাস; ছিলেন। একজন প্রাপ্ত বয়শ্ক 
ব্যান্তর ন্যায় তান বলতেন জ্ঞানই ফ্বাধনতা এবং 
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের সহজাত 
আকাঙ্ক্ষা ৷" (1958 সালের 25 আগষ্ট Robert 
North-এর সঙ্গে গৃহাঁত সাক্ষাৎকার ) নরেন, চক্রবর্তী 
এবং কোদালিয়ার আরও দুটি কিশোর খুব অল্প 
বয়স থেকেই রাজনীতির প্রাত আক্‌্ট হয়েছলেন। 
নরেন 'বপ্লববাদাঁ জাতায় রাজনণঁততে অংশগ্রহণ করতে 
শুরু করেন । তাঁর প্রথম ‘অভিযান’ ( রাজনৈঁতক 
ডাকাত ) কোদালিয়ার নিকটবর্তী fচংড়ঁপোতা নামক 
রেলওয়ে চ্টেশনে। এর পরেই তান ‘হাওড়া ষড়বন্ত্র 
মামলা'য় লিপ্ত হয়ে সম্ন্যাসীর ছদমবেশে বেনারস চলে 
যান এবং উত্তর ভারত পারভ্রমণ করেন। এই সময়েই 
নরেন যুগান্তর দলের নেতা যতান্দরনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
(বাঘা যতন ) সাক্ষাৎ লাভ করেন। শাঁঘুই নরেন 
{নজেকে ‘বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম দ:ঃসাহস' সদস্য 
{হসাবে প্রতিপন্ন করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুর 
হওয়ার পর Father Martin নামের আড়ালে জামনি 
অন্ধ সামগ্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করেন। 
নরেন প্রায় এক বছরের ওপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, 
ইন্দোনেশিয়া, চাঁন, জাপান, ফিলিপাইন প্রভৃতি পাঁর- 
ভ্রমণ করে শেষ পর্যশ্ত সান ফ্রানাসসকোয় পে'ঁছান। 
আমেরিকায় থাকাকালগীনই নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ওরফে 
Father Martin মানবেন্দ্ৰ রায়-এ র্‌পাদ্তারত হন । 
ইতিমধ্যে যতা্দ্র নাথ ভারতাঁয় পলেশের সঙ্গে 
সংঘর্ষে নিহত হন৷ এই সময় রায়ের বিপ্পবাত্মক 
জাতীয়তাবাদের ধারণাও সমাজবাদে রুপান্তর গ্রহণ 
করে। 

আমমোঁরকায় ভারতাঁয় বিপ্লবীদের জাঁবন ‘ক্রমশঃ 
বপন্ন হয়ে উঠছিল । আমেরিকা যদ্ধে অংশগ্রহণ 
করার পর থেকেই জাতায় বিপ্লনবাঁরা নানা বাধাবিপত্তির 
সম্মুখীন হতে থাকেন । রায় শাঘুই গ্রেপ্তার হন 
কন্তু জামিন লাভ করেই বতনি মোঁক্সকোতে 
পলায়ন করেন। এখানেই Bor০i৷-এর সঙ্গে তাঁর 


৩১৯ 


এম. এন. রায় 


সাক্ষাৎ হয়। পরে চাঁনে তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা 
দলেও তাঁদের বন্ধবত্ব আজ'বন অক্ষু্ন ছিল । রায় 
‘Communist Party of Mexico’র প্রাতষ্ঠা করেন 
-_সোভয়েত ইউনিয়নের বাইরে এটিই প্রথম সংগঠিত 
কম্যনিস্ট পাট‘ । লেনিনের আমন্বণে রায় সোভিয়েত 
ইউনিয়ন যাত্রা করেন এবং ‘Second World Cong- 
ress of Communist International’ এর আঁধ- 
বেশনের অষ্পদিন পূর্বে সেখানে পে'ঁছান ৷ 

এই Second Congress-এ ওপানবেশক বপ্রবে 
জাতায় কায়েম’ স্বার্থসম্পন্ন সম্প্রদায়ের ভূগিকা এবং 
কায়েম! দ্বার্থসম্পন্ন জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিক আন্দো- 
লনের সঙ্গে কমন্যনিস্টদের সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নে রায় ও 
লোননের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয় । এই দ্বন্দ্বকে 
‘উণ্চস্তর ভিত্তিক বিপ্লব’(Revolution from above) 
এবং “নিয্নস্তরর্ভাত্তক বিপ্লব’ (Revolution from 
below) আখ্যা দেওয়া হয়। রায় এই শেষোন্ত 
ববষয়ের পক্ষে বিতর্ক“ করেন। রায় একেবারে প্রাথমিক 
স্তরে অত্যন্ত সতর্ক‘ভাবে কায়েম! দ্বার্থসম্পন্ন জাতায় 
আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা প্রসৃত অত্যন্ত সীমিত 
সুযোগ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। রায়ের মতে 
প্রধানতম কাজ ছল মজদৃর ও কৃষকদের সংগাঁঠত করা 
এবং “নয়স্তর ভত্তিক বিপ্লবে’ (Revolution from 
below ) তাদের সাঁমল করানো । লেনিন এবং রায় 
উভয়ের বন্তব্যই Second World Congress-র 
প্রস্তাবভুন্ত করা হয়। 

বিশের দশকে রায় International Communist 
সংগঠনে অত শণঁঘুু আঁত উচ্চে আরোহণ করেছিলেন । 
1922 সালে তান €. |.-এর কার্যনিবহিক কাঁমাটির 
( Executive Committee )  পদপ্ৰার্থী-সদস্য 
এবং 1924 সালে প্যুরোপ্‌র সদস্য নিবাঁচিত হন । 
ধৃতান Presidium ও Secretariat এর সদস্য 
{নর্বাচচিত এবং ‘Organising the Communist 
Movement in Asia and the training and 
education of Asiatic Communists'~এর তত্বা- 
বধায়ক নয্যন্ত হন। এই সময়েয় গুর;ত্বপূর্ণ উন্নতি- 
{বধান {হসাবে €. |. কর্তৃক চনে বামপন্থা কার্যকর 
করার পাঁরক*পনার কথা উল্লেখ করা যায়। 

1926 সালের ডসেম্বরে C. !.-এর কার্য-নিব্‌হিক 
কাঁমাট (Executive Committee ) দ্বারা গৃহীত 
‘Theses on the China Situation’ সঙ্গে য়ে 
1927 সালে রায় চনে গয়োছলেন। এই ব্যবস্থা 
কার্যকর করার সময় Bor০di৷ এর সঙ্গে তাঁর তাঁৱ 
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মতাঁবরোধিতা দেখা দেয়। 1923 সাল থেকে 
Borodin কুয়োগিংটানের কময্যুনিস্ট উপদেণ্টা ছিলেন। 
" যদিও কমন্যুনিস্ট কুয়োমিংটান বন্ধ্ত্বস্থাপন সাফল্যমাণ্ডত 
হয় নি তবুও “বিশ্বের শিল্পপ্রধান অণ্যলের তুলনায় 
অধেন্নিত অঞ্চলে মৌলিক সাম্যবাদী ন'ঁীঁতর বিকাশ- 
সাধনের ক্ষেত্রে রায় লেনিন এবং মাও-সে-তুঙ্গের 
সমকক্ষ হলেন একথা বলাই বাহুল্য ৷" ( North 
and Eudin ) 

রায় চাঁন থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর প্রতিবেদন 
পেশ করেন । তান শারীরিক অসুস্থতার জন্য জামনিী 
ত্যাগ করতে বাধ্য হন৷ ইতিমধ্যে ইউরোপে ফ্যাঁস- 
বাদ প্রকট হয়ে উঠাঁছল । চ্টালিনের নেতৃত্বে Cnm৷- 
unist International-ag Sixth World Cong- 
॥e55"এ বশ;দ্ধ এবং চরম বামপন্থীনী'তি গৃহাঁত হয় 
এবং ভারতের ক্ষেত্রে তাকে সঠিকভাবে তুলে না ধরার 
জন্য রায়ের সমালোচনা করা হয়। ১5Sixth World 
Congress-এর গৃহীত পলিদ্ধান্তের এর সঙ্গে রায়ের 
মতানৈক্য দেখা দলে তান জামনিণর Opposition 
Paper-এ এর সমালোচনা করেন এবং ফলে Interna- 
tional-এর সঙ্গে তাঁকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলা হয়। 
এইভাবে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটলেও 1934 সালে Commu- 
nist International-aএg Seventh World 
Congress-এ যখন ‘Popular Front Approch’ 
নীতি গ্রহণ করা হয় তখন রায়ের ময্যদা সংপ্রতা্ঠত 
হয়-_কন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। রায়ের 
C. |, ত্যাগের সঙ্গে চাঁনের কাজকর্মের কোন সম্পর্ক 
ছল না। 

Communist International-এর সঙ্গে খানষ্ঠ 
সম্পর্ক থাকাকালীন রায় ভারতে বিপ্পবা আন্দোলনের 
উন্ন'তাঁবধান করার চেষ্টা করোঁছলেন। তানি ‘India 
in Transition’, ‘What Do We Want’, ‘One 
Year of Non-Cooperation’, ‘Aftermath of 
Non-Cooperation’ at ‘The Future of 
Indian Politics’ প্রভাত গ্রন্থ রচনা ও ‘Vanguard’ 
এবং ‘Mas5e5' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করে- 
ছিলেন। এগডলির কিছু কাঁপ কোনক্রমে চোরাপথে 
ভারতে আনা হয়োঁছল যাঁদও অধিকাংশই আটক ও 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল । তাঁর অব্যাহত 
প্রচেষ্টায় বিশের দশকে কোন কোন ভারতাঁয় শহরে 
সাম্যবাদ দল গাঁঠিত হয় এবং এগডলিকে একত্রিত করে 
পাঁট গঠনের চেষ্টা করা হয়। সর্বসম্মতভাবে রায় 
ভারতে সাম্যবাদের প্রতিণ্ঠাতা হিসাবে স্বীকৃত । 


৩২০ এম. এন. রায় 


Communist International-এর সঙ্গে {বিচ্ছেদের 
পর রায় ইউরোপে তাঁর সুহ্বদদের উপদেশের বিরোধিতা 
করেই ভারতে প্রত্যাবর্তন করার {সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
তিনি Dr. ah৷০০d ছদয়নাম ও ছদযবেশে ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করেন ও নানা দেশে ঘরে বেড়ান । (তান 
Indian National Congress-এর করাচী অধি- 
বেশনে যোগদান এবং জহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র 
বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে তান বোম্বাইতে 
গ্রেপ্তার হন ও তাঁকে কানপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। 
Kanpur Communist Conspiracy Case পুনরায় 
শুরু হয় এবং তাঁকে বারো বছরের কারাদণ্ড দেওয়া 
হয়। আবেদনক্তমে এই শান্তির কাল কাঁময়ে পরে 
ছ’বহুর করা হয়। ইউরোপ ত্যাগের পূর্বেই Ellen 
Gottschaulk-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে । 1937 
সালে রায় মুন্তিলাভ করার পর ইনি রায়ের কাছে 
আসেন এবং উভয়ে পরিণয়স্‌ত্রে আবদ্ধ হন৷ পরবর্তশী 
জাঁবনে তান সর্বদা রায়ের সহযোগ’ ছিলেন৷ 

ম্ন্তিলাভের পর রায় Indian National Con- 
9e55-এ যোগদান করেন এবং A. |. C. C. তে 
নিবাঁচিত হন। তানি কংগ্রেসকে কার্যকরী ও গণ- 
তান্ত্রিক করে তোলার জন্য কাজ করেন এবং এইভাবে 
এঁটকে জনগণের পার্টিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা 
করেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে অবশ্য 
সম্পূর্ণ চত্রবপাটই পরিবার্তত হয়ে যায়। ক্রমশঃ 
এই যুদ্ধ ফ্যাস-বিরোধা রুপ গ্রহণ করলে এই যুদ্ধের 
গুরুত্ব অনহভব করে রায় মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেচ্টাকে 
সমর্থন করার প্রয়োজন'য়তার ওপর চাপ দেন। 
তাঁর মত ছিল যুদ্ধে ফ্যাসবাদের জয় হলে 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আর কোন আশাই 
থাকবে না। 

রাজনৈতিক পাঁরাস্থাত যখন এই প্রকার তখন তান 
এবং তাঁর অনযুগামাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ 
করতে বাধ্য হন৷ ‘Radical Democratic Party’ 
নামে নতুন এক রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয় । অন; 
র্‌পভাবে ত্রশত্তির যুদ্ধোদ্যোগকে সমর্থন জানানোর 
উদ্দেশ্যে এক জাতাঁয় মজদুর সংগঠন প্রতাণ্ঠিত হয়। 
এই সংগ্ঠনাট “Indian Federation of Labour” 
নামে পাঁরচিত হিল । গণবিরোধিতা সত্বেও এই দুই 
সংগঠন যুদ্ধোদ্যোগের সমর্থনে অবিরত প্রচার চালাতে 
থাকে এবং যনদ্ধ পরবর্তী কালে পঢনগ“্ঠনের কাজ ক 
প্রকার হবে তাও নি্দ‘ল্ট করার চেষ্টা করে । রায়ের 
এই সময়ের রচনার মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র 
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এবং জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ব্রবাদের স্বাতদ্ত্য সুহ্পচ্ট- জন্য বিপ্পবকে সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনকে অতিরুম 


ভাবে পাঁরক্ষনুট হয়ে উঠোঁছল। বিপুল সংখ্যক 
জনগণের স্বার্থ একমান্র গণতম্ব্রবাদের মধ্যেই সংরক্ষিত 
হতে পারে এবং 'একমাত্র ফ্যাসীবাদের পরাজয়ের 
ফলেই তা সম্ভব-_জোরের সঙ্গে এই মত তান 
ব্যন্ত করোঁছলেন। পরবর্তণকালে ফ্যাস'বাদ' ন'ীতর 
পরাজয় সমাজতন্দ্রবাদের পথও প্রশস্ত করতে পারত । 
‘কিন্তু যুদ্ধান্তে যখন একদা সদ্মালিত মিনশান্ত 
আমেঁরকা এবং রাশিয়া ও কিছু সময়ের জন্য ইংলণ্ড 
ও রাশিয়া সম্পূর্ণ দই বিরোধ শান্তিতে বিভক্ত হওয়ার 
পথে অগ্রসর হয় তখন রায় সোভিয়েত রাশিয়ার 
সমালোচনা করোছলেন। যে সোভিয়েত রাশিয়া 
ফ্যাসগী-বিরোধাী ভূমিকা গ্রহণ করে এত সম্মান এবং 
সুনামের অধিকারী হয়েছিল সেই সোভিয়েত রাশিয়া 
প্রচালত অর্থনৈঁতক নগীঁত ও এক কঠোর আদর্শের 
বশবর্তী হয়ে সমগ্র বিশ্বকে আক্রমণে উদ্যত দেখে তান 
অত্যন্ত ব্যাথত হয়োছলেন। রায় সাম্যবাদের সামা 
আঁতরুম করার প্রয়োজন'য়তা অনুভব করতে শুর, 
করোঁছলেন। তাঁর উগ্র গণতন্ত্রবাদী নাতি উগ্র 
মানবতাবাদী নীতিতে রপান্তর গ্রহণ . করেছিল । 
মানবতাবাদকেই তাঁর ভাবষ্যং আদর্শ করে তুলে এবং 
উভয়ের মধ্যে অসঙ্গাত অনুভব করে তান ‘Radical 
Democratic Party’ ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। 
প্রকৃতপক্ষে তাঁন এইভাবে রাজনৈঁতক দল ভেঙ্গেছেন, 
সমাজের বাহ্যিক গঠনমনলক পাঁরবর্তনের ভাঁত্ততে 
আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন এবং সামাজিক বিপ্লবের 
জন্য শর্ত“সাপেক্ষ এক দার্শনিক বিপ্পবের প্রয়োজন'য়তা 
বষয়ে পূবপির বিতর্ক করেছেন। এইভাবেই Com- 
munist International-এর এক অন্যতম প্রাতষ্ঠান 
‘International of Humonists’-এর প্রতিষ্ঠা 
করেন । রন্তু অসুস্থতার কারণে আশ্তজাতিক 
সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন নি । পূর্বেই তাঁর 
প্রা্তাষ্ঠত ‘Indian Renaissance Institute’ নামক 
সাংস্কৃতিক তথা “শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী অধিকতর 
দা্য়িত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 
‘Radical Humanism’ মতবাদাঁট মান:যকেই 
সমাজের ম্‌ল আদর্শ বলে মনে করত! সহযোগ 
সামাজিক সম্বন্ধ ব্যাক্তিগত সম্ভাবনার বিকাশ সাধনের 
সহায়ক ; ব্যান্তর বিকাশ সামাজিক প্রগতর পথ প্রশস্ত 
করতে সমর্থ ৷ সডতরাং ম্‌লতঃ মানহ্ঁষিক প্রেরণার 
ফলই প্রগ্ণৃত বিশেষতঃ স্বাধীনতার অভাঁগ্সা ও সত্যের 
সন্ধান । সুতরাং এক স্বাধীন নতুন বিশ্ব গঠনের 
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করে যেতে হবে। নিয্নমানের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা * 
{নিশ্চিত আঁ্জ'ত হবে কিস্তু তা প্রকৃতই অর্জিত হবে 
তখন যখন সমাজ ম;ন্তিলাভ করবে । 

এই সময়ে রায় রাঁচত বা রায়ের তত্বাবধানে রচিত 
যে সকল গ্রন্থাদি বর্তমান কালের পরিপ্লোক্ষতেও 
তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারায় ন 'The Russian Re- 
volution’, ‘The Draft Constitution of India’ 
বং ‘The People’s Plan of Economic Deve- 
lopment’, ‘Beyond Communism," ‘New Hu- 
manism’, প্রভাত উল্লেখযোগ্য । 

1952 সালের জুন মাসে যখন (তান ‘Inter- 
national Humanism and the Ethical 
Union'a (|HEU) এবং নানা 'বশ্ববিদ্যালয় 
ও “শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দানের জন্য আমেরিকা 
যাবার প্রস্তুত িচ্ছলেন সেই সময় এক ভয়াবহ 
দুর্ঘটনায় তান আহত হন এবং এই আঘাতেই তাঁকে 
শেষ পর্য*্ত মৃত্যুপথযাত্রী করে তোলে। মুসোরিতে 
পাহাড়ে ভ্রমণকালে তান হঠাৎ পা ফসাঁকয়ে বেশ কয়েক 
ফুট নাচে পড়ে যান । এই আঘাতের ফলেই ক্রমে 
তানি মান্ডিচ্কে রন্তক্ষরণ জানত পক্ষাঘথাতে আক্রান্ত 
হন। এর থেকে আরোগ্য লাভ করার পর 1953 
সালে তান দ্বিতীয়বার এই রোগে আনক্লাম্ত হন এবং 
1954 সালের জান;য়ারী মাসে পুনরায় রোগগ্রস্ত হয়ে 
মৃত্যুবরণ করেন। 1954 সালের 25 জানুয়ারী 
রাবির প্রায় মধ্যযামে (তান পরলোক গমন করেন। 
রায় বর্তমান শতাধ্দীর একজন প্রধান রাজনৈতিক 
{চন্তাববিদ ছলেন। {তান কোন বিশেষ মতবাদের 
প্রীত দায়বদ্ধ ছিলেন না 'কম্তু অবস্থানুসারে দৃণ্টি- 
ভঙ্গীর পরিবর্তন সাধনে সমর্থ ছিলেন। 


[G. P. Bhattacharjee—M. N. Ray and 
Radical Humanist, Bombay ; M. N. Roy's 
Memoirs, Bombay, 1964; M. N. Roy— 
Letters from Jail, Dehradun ;—Poverty or 
Plenty ? ;—Our Problems, 1946 ; Jawa- 
harlal Nehru, Delhi, 1945 ; Our Differ- 
ences ; Report of the Fifty-third Session 
of the Indian National Congress, Ramgarh, 
1940 ; Bolshevik Conspiracy Case Judge- 
ment, Kanpur, 1924; File No. 261 of 
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1924 and K. W. 1924 of the Govt. of 
India, Home Department (Political ); 
Meerut Conspiracy Case Judgement ; 
The Radiance (English Weekly from Delhi) 
29 March 1964, Vols.I to 36. The 
Radical Humanist ( English Weekly from 
Calcutta ), 14 February 1965 ; Personal 
interview of the Research Fellow with Dr. 
Jadugopal Mukherjee at Ranchi ; Perso- 
nal knowledge of the Contributor, an old 
associate of M. N. Roy.] 


( এল. দেওয়ান ) পি. ভি. পারিখ 


এম. কৃষ্ণ রাও ম;তন্‌়র ( ১৮৭১-১৯৪৫ ) 
M.; Krishna Rao Mutnuri (1879-1945 ) 


1879-এ পাঁশ্চম গোদাবরাী জেলার ( বর্তমানে 
অন্ধুপ্রদেশ ) অমলাপঢুরমের এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ 
পরিবারে কৃষ্ণ রাও মৃতন;রির জন্ম হয়। এই 
পাঁরবারঁটর আদি নিবাস ছিল কৃষ্ণা জেলার 'দাভ 


তাল;কভুন্ত মতন রু গ্রামে । পরবর্তীকালে তাঁরা 
মসলিপত্তনমে স্থানান্তারত হন। কৃষ্ণ রাওয়ের পতা 


নাগভূষণম্‌ মসলিপত্তনমে জেলা মঢুষ্সেফের কাজ 
করতেন । 

মসুলিপত্তনমের “হিন্দ; হাই স্কুল' থেকে ম্যাি- 
কুলেশন পরীক্ষায় উত্তার্ণ' হয়ে কৃষ্চ রাও 1896-এ ও 
শহরের Noble College 4 F. A. পড়ার জন্য 
ভা্ত' হন। তিনি৷ F. A. পরাক্ষায় দু'বার অকৃত- 
কার্য হন। 1898 থেকে 1902 সাল পর্যন্ত তান 
মাদ্রাজে পড়াশুনা করেন কিন্তু সেখানেও তানি কৃতকার্য 
হতে পারেন নি । 

মসলিপত্তনমে প্রত্যাবত“নের পর তান জাতীয় 
আন্দোলন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ’ হয়ে ওঠেন। তিনি 
ব্ৰাহ্গসমাজের সংস্কারম্‌লক কাজের দ্বারাও প্রভাবিত 
হয়েছিলেন । 1903 সালে কোণ্ডা ভেগকটাপ্পাইয়া 
যখন মস্বলপত্তনম ‘কৃষ্ণা পত্রিকা'র প্রকাশনা শুরু 
করেন তখন ক.ষ্ণ রাও তার সহ-সম্পাদক নিযডুক্ত হন । 
1905-এ তান এর সম্পাদক হন। এই পদে তিনি 
আজাঁবন আসান ছিলেন। তাঁর সম্পাদনাধাীনে এই 
পতিকাটি অন্ধে-র একটি প্রধান জাতাঁয়তাবাদী দৈনিক 
পৱিকা হয়ে উঠোঁছল। 


৩২২ 


"সালে মসলিপত্তনমে ‘স্বদেশী বস্ব্রালয়ম’ 


এম. কৃষ্ণ রাও মুতনরি 


এম. কৃষ্ণ রাও খাদি এবং কুটাীর শিল্পের একজন 
প্রধান প্রবন্তা ছিলেন৷ খাঁর বাণিজ্যকে উৎসাহত 
করার করার জন্য (তানি ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে 1905 
প্রতিষ্ঠা 
করেন। দই বন্ধ; কোপাল্লে হননুমন্তা রাও এবং 
পঢ্াভ সাঁতারামাইয়ার সঙ্গে একযোগে তাঁন 1907-এ 
‘অন্ধ জাতীয় কলাশালা’ হ্হাপন করেন। এখানে 
হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হত । 1914-এ এই প্রাঁতচ্ঠানে 
গালিচা বয়ন শিক্ষা শুর হয় এবং 1916 সালে 
‘Frame-loom’ এর ব্যবস্হা করা হয় । 1921 সাল 
থেকে খাদবস্ত্রের জনপ্রিয়তা বদ্ধ পায়। 

জাতীয়তাবাদের জোয়ার যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
(1905) আঘাতে উৎক্ষিপ্ত তখন কৃষ্ণরাও বপন চন্দ্র 
পালের সঙ্গে বঙ্গদেশ সফরে আসেন এবং বেশ দু 
জনসমাবেশে সমাজ সংস্কার, স্বদেশী, অস্প্‌শ্যতা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এক বৎসর প্রচণ্ড কর্ম- 
ব্যস্ততার পর তান বপন চন্দ্র পালের শিষ্যর্‌পে 
মস্বলিপত্তনম্‌ এ প্রত্যাবর্তন করেন। 

কৃষ্ণ রাও হোম রুল ল'গের একজন সদস্য এবং 
বাল গঙ্গাধর তিলকের গুণমুগ্ধ fছিলেন। 1908 
সালে তিলকের কারাদণ্ডের পর তান তাঁর পতিকায় 
এমন এক জৰালাময়ণ সম্পাদক'য় লেখেন যে বিটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে জনমত উত্তাল হয়ে ওঠার ফলে তন 
সরকারের বিচারাধীন হন। পরিণতিস্বরূপ 1908 
থেকে 1912 পর্যন্ত কৃষ্ণ রাওকে সম্পাদনা কার্য থেকে 
বিরত থাকতে হয়। এর পরে তান যখন আবার 
স্বকার্যে প্রত্যাবত“ন করেন তখন আরো অধিক উৎসাহ 
ও দৃঢ়তার সঙ্গে {তানি লেখন’ চালনা করেন। 

গান্ধাজার পারচালনায় যখন জাতীয়তাবাদ 
আন্দোলন শ্বরব হয় কৃষ্ণ রাও তখন সবস্তিঃকরণে 
অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তান 
একজন প্রচারকরুপে অন্ধন সফর করেন এবং ভাষণ ও 
লেখার মাধ্যমে গান্ধী দর্শনের বহুল প্রচার করেন। 
‘তিনি কংগ্রেস দলের একজন সক্রিয় সদস্য হছিলেন। 
1920-21 সালে তান Fast Krishna District 
Congress Committee’র সভাপাঁত ছিলেন৷ 1930 
সালে লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর কারাদণ্ড 
হয় এবং 1932 তে তান মুক্তিলাভ করেন । 1933- 
34 সালে আরোও দ:বছরের জন্য {তান ভেলোর জেলে 
আটক fছলেন। 

ভারতীয় জাতাঁয়তাবাদের গঠনমলক সময়টিতে 
জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী তেলেগ্‌ দৈনিকের 
সম্পাদক হসাবে কৃষ্ণ রাও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন 


এঁম. তায়েবউল্লা 


তাঁর সম্পাদকাঁয়ের মাধ্যমে তাঁন অন্ধে: জাতীয়তা- 
বাদের একট রুপ দিতে পেরোঁছলেন। 


[Gottipati  Brahmayya—dJativelugulu, 
Masulipatnam ;Avutapalli Narayana Rao 
—Visalandharmu, 1940; Vignona Sar- 
vaswamu, Vol. 4 (Published by the Telugu 
Bhasha Samithi, Madras); The Andhra 
Patrika (Telugu daily), dated 1 July 
1945.] 


(আর. নাগ্েশ্বর রাও) fভ; এন. হাঁর রাও 


এগ. তায়েৰউল্লা ( ১৮৯৪-১৯৬৭ ) 
M. Tayyebulla ( 1894-1967 ) 


1894-এর মার্চ মাসে গোঁহাটির এক ‘কাজা’ 
পরিবারে, মহম্মদ তায়েবউচ্লার জন্ম হয়। এই 
পাঁরবার্ঁট ম্‌লতঃ গোয়ালপাড়ার নয়াপাড়া গ্রামের 

‘অধিবাস’ লেন । কর্ম এবং ব্যান্তগত উভয় ক্ষেত্রেই 

প্রথমতঃ পূর্বে মোগল 'বচারব্যবস্থার সঙ্গে সংযবন্ত 
থাকার ফলে এবং পরবর্তীকালে পরিবারস্থ পঢুরু্ষে 
সদস্যদের উচ্চশিক্ষার জন্য সাধারণের কাছে পরিবারটি 
অত্যন্ত সম্মানভাজন ছল । তায়েবউল্লার পিতা 
মাহ যাতউচ্লা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা 
পরক্ষায় স্বর্ণপদক লাভ করোঁছলেন। বিদ্যালয়ের 
{শক্ষকরপে জীবন শুর: করে তিনি মাসিক 450 টাকা 
পাঁরশ্রামকে Senior Extra Assistant Commi- 
$5i0ne7 পদে উন্নীত হয়োছলেন। 1903 সালে 
মাত্র 49 বৎসর বয়সে তায়েবউচ্লার পিতার মৃত্যু হলে 
তাঁর অল্প বয়স মাকে আজীবন একাকাঁ দারিদ্র্যের 
সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। 1930 সালে প'য়যাটি 
বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। 

1921 সালে কংগ্রেস কার্যাবলার সঙ্গে গভার- 
ভাবে জাঁড়ত থাকায় অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে তায়েবউচ্লার 
প্রথম 'ববাহ সম্পন্ন হয় । 1935 সালে তাঁর প্রথম 
পত্নীর মৃত্যু হলে দ:'বংসর পর তিনি দ্বিতায়বার বিবাহ 
করেন। 1945-এ তাঁর 'দ্বতাঁয়া পত্নীরও মৃত্যু হলে 
বছর দুয়েক পর তান ছোট ছোট শিশুদের দেখাশোনা 
ও সন্নেহ সাহচর্য প্রদানের উদ্দেশ্যে পঢুনরায় বিবাহ 


করেন। 


৩২৩ 


এন. তায়েবউল্লা 


এক রক্ষণশীল সৃন্নী পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করা 
সত্বেও এবং তার মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা হলেও তায়েব- 
উল্লা ধৰ্মন্ধ ছিলেন না । তাঁর পিতা কলেজে ছাত্রা- 
বন্থায় সংচ্ক্ৃত পড়োছলেন এবং ধর্ম“বশ্নাসানহযায়ণ 
তাঁদের বিশেষ কোন ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব (ছিল 
না৷. প্রখর বাযাদ্ধদীপ্ত তায়েবউচ্লা গোলঘাট ও 
শিবসাগরে তাঁর প্রাথামক শিক্ষা লাভ করেন; 
প্রবোশকা ও ই'টারাম্ডিয়েটের (জ্ঞান বিভাগের 
পরাক্ষায় তানি বৃত্তি লাভ করোছলেন। 1914-এ 
তানি পদার্থ বিদ্যায় অনার্স'সহ কলিকাতা ‘বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন । তিনি শৃদ্ধ গাঁণত 
ননয়ে ল্লাতকোত্তর পড়াশ্‌না করেন এবং কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনও পড়োঁছলেন। 

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আইন ব্যবসায় 
প্রিত্যাগ করে 1921 সাল থেকে দেশের শ্বাধনত। 
অজনের উদ্দেশ্যে তাঁর ঘটনাবহুল কর্মজীবনের 
সবচনা ঘটে ৷ তান প্রকৃতই একজন সত্যাগ্রহঁ হয়ে 
উঠোঁছলেন এবং 1922 সালের 1 জুলাই পর্যন্ত 
আটমাস কারাদ্তরালে ছিলেন। মহন্তিলাভের পর 
তাঁন আঁলিগড়ের Jamia Millia National Uni- 
versity তে দৃবছর বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছলেন। 
এই সময়ে তাঁন বহু “বিপ্লবী শিক্ষক তথা ছাত্রের 
সংস্পর্শে“ এসোঁছলেন যাঁরা সরকার প্রতিষ্ঠান এবং 
সরকারী বিদ্যালয় ও কলেজ ত্যাগ করোঁছলেন। 
হ্বদেশা দ্রব্যসামগ্রী তখন নিত্য ব্যবহার্য হয়ে 
উঠোঁছল ৷ তায়েবউল্লা তাঁর বিজ্ঞানাগারকে যথা- 
সম্ভব স্বদেশ’ দ্রব্য সামগ্রণ দ্বারা সাঁh্জত করেছিলেন। 
জানিয়া ‘মালিয়াও বহুলাংশে গান্ধাজার বুনিয়াদ 
{শক্ষাব্যবন্হার অন:সার' ছিল। 

1926-এ পাণ্ড; কংগ্ৰেস আঁধবেশনে তায়েবউচ্লা 
অভ্যর্থনা কাঁমাটর সহ-স্চিব ( Asst. Secretary ) 
ছলেন। ‘বাভিন্ন সময়ে তনি আসামের কংগ্রেস 
সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি 
এবং সভাপাঁত প্রভূতি বিভিন্ন পদে আসন ছিলেন । 
তান 1940, 1946 এবং 1948 সালে সভাপাঁতর 
পদ অলগ্কৃত করেছিলেন 

তায়েবউল্লা বৃটিশ কারাগারের প্রায় নিয়ামত 
অঁতাঁথ ছলেন-_1940 সালে তান ছ'মাসের জন্য 
{দ্বতায়বার কারারুনধ হন৷ 1942 সালের ? আগস্ট 
যখন বিশ সরকার অকস্মাৎ ভারতাঁয় জাতায়তাবাদের 
{বরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানে তখন অন্যান্য (বিশিষ্ট 
জাত'য় নেতাদের সঙ্গে তারা তায়েবউচ্লাকেও গ্রেপ্তার 


এম. তায়েব্ল্লা 
করে। 1945 সালের 27 মার্চ তান ম্ন্তিলাভ 
করেন । 


তায়েবউচ্লার জাতীয়তাবাদ ভারতে ব্‌টিশদের 
- সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দৃঢ় বিরোধিতা ছাড়াও দেশের 
অভ্যম্তরে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও আন্তজাতিক ক্ষেত্রে 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ স্বরূপ ছিল। তানি 
বৃটিশদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কলেশহাীন পর্ণ 
্বরাজের পক্ষপাতী লেন। গান্ধীজার প্রশিক্ষণে 
“শিক্ষিত তায়েবউজ্লার নিকট জাত'য়তাবাদ ও খিলাফৎ- 
বাদ একত্র সংমিশ্ৰিত {ছিল । তায়েবউল্লা 1928 সালে 
মতিলাল নেহরবর সভাপাঁতত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতা 
কংগ্রেস আঁধবেশনের Subjects Conmitteeর নিকট 
দুটি প্রস্তাব রেখোঁছলেন। একাঁট প্রস্তাবে তুকণী, 
মিশর, *সারয়া, প্যালেস্টাইন ও ইরাকের জনসাধারণকে 
পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এবং 
অপর প্রস্তাবাটতে চানের জনগণকে তাদের রাষ্ট্রগঠনের 
জন্য অঁভনান্দত করার সৃপারিশ করা হয়। এই 
প্রস্তাব দুন্টতে দ্বাধাীনতা ও শ্বাধানতা সংগ্রামারা 
সর্বত্র এক এবং আববভাজ্য এই কথাই 'বশেষভাবে 
গুরুত্ব লাভ করেছে। কলকাতা অঁধবেশনে এই 
প্রস্তাব দু্ট, গৃহীত হয়। প্রসঙ্গতঃ জওহরলাল নেহরু 
এই দহাঁট প্রস্তাব সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন 
এবং এই সমরেই A; |; C; C. র Foreign Contact 
Committee গাঁঠত হয় | 


তায়েবউচ্লা দ্বি-জাত তত্ত্বের বিরোধ ছিলেন। 
প্রথম দিকে মুসলাম লাঁগের দঃ একাঁট সম্মেলনে 
যোগদান করলেও 'তাঁন এম. এ. 'জিন্না প্রচারিত 
মুসলমান জাতাভিত্তিক প্‌ৃথকাীকরণের ঘোর বিরোধী 
দছিলেন। তাঁর এই সাম্প্রদায়কতা-বিরোধাী মনো- 
ভাবই 1946 সালে যখন Cabinet Mission’র 
কুখ্যাত ‘Grouping Scheme’-র ফলে ভারতের 
সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে জাটল করে তুলোঁছল তখন 
তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি দিয়েছিল তায়েবউচ্লার 
মনোভাব । আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কাঁ্মাটর সভাপাঁত 
{হসাবে তায়েবউচ্লা এই পাঁরকল্পনা বাঁতলের 
উদ্দেশ্যে নিউ দিল্লীর A. |. C; C; Working 
Committee তে প্রাতনিধিত্ব করেন । 

তায়েবউচ্লা আদর্শহীন সমঝোতার পক্ষপাতা 
ছিলেন না। তাঁর প্রচেষ্টাতেই 1940 সালে কংগ্রেস 
মুসলীম লাঁগ ও Local People’s Party’র পক্ষে 
সাঁম্মালত ভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব হয় নি । 


এম: তায়েবউল্লা 


কোরাণের উপদেশ তাঁকে গভার ভাবে প্রভাবিত 
করোঁছল। তাঁর মতে বিশ্বের সকল অবতারের মধ্যেই 
ইসলামের প্রভাব বর্তমান । তান আধুননিকমনা ছিলেন 
এবং অন্যান্য নানা গ্রন্থের মধ্যে /॥ebbদের সোভিয়েত 
সাম্যবাদের ওপর রচিত গ্রন্থটি তাঁকে প্রভাবিত 
করোছল। আবার তায়েবউচ্লা নিজেই ফ্বাঁকার 
করেছেন যে ‘আঁহংস সমাজবাদের’ fভত্তিতে গাঁঠিত 
‘সবেদিয় সমাজের’ প্রতি তান শ্বাস রাখেন। 
‘Islam and Non-Violence’ ও ‘কারাগারের চা! 
তাঁর রচনাসম্‌হের মধ্যে অন্যতম । 

স্বাধীনতার পর 1947 সালের নভেম্বরে তায়েব- 
উ্লা বিনা প্র্তদ্বাদ্দ্বিতায় Assam Assembly'র 
সদস্য নিবাঁচত হন। 1948-এর 5 মার্চ থেকে 
1950 সালের 20 জান;য়ারণ পর্যন্ত বারদোলুই মন্ত্রা- 
সভার শ:্ক ও আবগার'ী, তথ্য ও প্রচার এবং কারা- 
গারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। জি. এন: বারো- 
দলুই'র সঙ্গে কয়েকাঁট বিষয়ে মতানৈকা ঘটায় ‘তান 
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মন্ত্ীপদে ইস্তফা দেন। 1952 তে তায়েবউচ্লা রাজ্য 
সভায় নির্বাচিত হন । 1958-এ তান এ একই সভায় 
পুন্নি“বাচিত হন । জা'বনের শেষ ক’টি বছর {তান 


সক্ৰিয় রাজন'ত থেকে অপেক্ষাকৃত দরে সরে থাকেন।' 
আজীবন জাতীয়তাবাদী মুসলমান ({ঁহসাবে 
তায়েবউচ্লা তাঁর কর্মে'র মাধ্যমে নিজেকে একজন 
প্রকৃত জাতীয় নেতারুপে প্রতিপন্ন করতে সমর্থ" হয়ে- 
{ছলেন। শ্বাধানতার পর্ব মৃহুতে* এবং দেশ- 
বিভাগের পরবর্তী সময়ে যখন সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা 
সমগ্র জাঁতকে আঘাত হেনোঁছল তখন তায়েবউচ্লার 
ন্যায় ব্যক্তিরাই দেশের সাম্প্রদায়িক এঁক্য ও ধর্ম- 
নিরপেক্ষতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জ'াবনপণ সংগ্রাম 
করোেছলেন। তাঁর একান্তকতা এত গভাঁর ছিল যে 
প্রায় সব মানুষেরই 'ঁতান অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 
পাত্র ছিলেন । একজন মডসলমান হয়েও তনি সকল 
প্রকার বিভেদের উধেৰ উঠতে পেরোঁছলেন বলে সকলের 
ভালবাসাই {তানি অযাচিত ভাবে লাভ করেছিলেন । 


[M. Tayyebulla—Karagarer  Chithi, 
1962 ;—lslam and Non-Violence, 1959; 
—Memoirs ; Pattabhi Sitaramayya—The 
History of the Indian National Congress.] 


(এ, সি, ভ'ইঞা ডি. শপি. বড়ুয়া 


এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া 


এন. বিশ্বেশ্বরাইয়া ( স্যার ) ( ১৮৬১-১৯৬২ ) 
M. Visvesvaraya ( Sir ) (1861-1962 ) 


মহ'শ্‌র রাজ্যের ন্দী পর্বতশ্রেণীর নিকটবর্তী 
একটি গ্রামে 1861 সালের 15 সেপ্টেদ্বর লক্ধপ্রাতিজ্ঠ 
ই্জিন'ায়ার, প্রশাসক এবং রাজকর্মচারা বিশ্বেশ্বরাইয়া 
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পূর্ব-পঢরুযষদের আদি নিবাস 
{ছল অন্ধ প্রদেশের মোক্ষগু'্ডম নামক স্থানে এবং এ'রা 
{ছলেন প্রাচানপন্থী মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পারিবারভুন্ত । 
{নকটবর্ত"ী শহর চিকবল্পপুরে তাঁর প্রাথামক শিক্ষা 
সম্পন্ন হয় । 1880 সালে বাঙ্গালোরের সেণ্ট্রাল কলেজ 
খেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন। 
ছাত্ৰবৃত্তি লাভ করে তান ইঞ্জনায়াঁরং পড়ার জন্য 
( Poona College of Science ) এ ভাত হন। 
1883 সালের নভেম্বরে তান ই'ঞ্জিন'য়ারিং-এ স্নাতক 
উপাধি লাভ করেন। 

ব্বে বিশ্বাবদ্যালয়ের অন্যতম একজন ই'ঞ্জন'য়ারিং 
এর শ্রেষ্ঠ ্লাতক-রনূপে ব্বে সরকারের অধীনে আ্যাসি- 
স্ট্যাণ্ট ইাঁঞ্জনগয়ারের পদ প্রাপ্ত হয়ে 1884-র মার্চ 
মাসে কাজে যোগদান করেন বিশ্বেশ্বরাইয়া । প্রথমে 
তান নাসিক ও খাদ্দেশ জেলায় কাজ করেন এবং পরে 
ধুলিয়া শহরের জন্য জলসরবরাহ প্রকল্প র্‌পাঁয়িত 
করেন। কিছুকাল প্ঢণা শহরে কাজ করে তান 
শুক্‌কুর এবং সিল্ধ্র বিশেষ জলসরবরাহ ও জল- 
{নিকাশ ব্যবস্থা কার্যকরী করেন (1894-95 )। 
স;রাট শহরে জলসরবরাহের জন্য তাপ্ত নদাগর্ভে 
একাঁধক ক্‌প খনন তাঁর উল্লেখ্য কাজ। 1899 
সালের এঁপ্রল মাস থেকে পণা জেলার সেচ {বিভাগের 
দাঁয়ত্ব পালন কালে সেচের জলের অপচয় রোধে জন- 
সাধারণ এবং কৃষকশ্রেণী তাঁর পাঁরকষ্পনার {বিরোধিতা 
করে। 'কজ্তু ্লমাশ্বয়ে এক একজনকে শ.*্খলাবন্ধভাবে 
জলবণ্টনের সঃবিধাগ:লে সংগ্লিজ্ট ব্যন্তিগণের সঙ্গে 
আলোচনা করে তাঁদের ব্যঁঝয়ে তিনি তাঁদের আশ্বস্ত 
করেন৷ খাদকবসলায় ফিফে হুদের জল ধারণের 
সবেচ্চি মাত্রা বদ্ধ করার জন্য তিন দ্বয়ংক্রিয় জল- 
নঃসরণের একটি পদ্ধাত উদ্ভাবন করেন । এর ফলে 
মূল আঁতাঁরন্ত বাঁধ থেকে 8 ফিট বেশি জলধারণ ক্ষমতা 
বেড়ে যায় । জলের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয় এবং 
ধনা্দজ্ট স্তরের উপর থেকে বন্যার জলের অপসারণ 
সহজ হয়। তাঁর আবচ্কৃত পদ্ধতির জন্য তান 
{শেষ আঁধকার প্রাপ্ত হন ; কিন্তু বিনিময়ে তিনি 
উদ্ভাবিত পদ্ধতির জন্য প্রাপ্যাংশ নিতে অগ্বাঁকৃত হন । 
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এম: 'বশ্বেশ্বরাইয়া 


1901 সালে; যে সময় জ. কে. গোখলে পঢুণা 
পোঁরসভার সভাপ'তি,সে সময় এ পৌরসভার স্যানিটারণী 
ইঞ্জিন'য়াররপে তান সর্বপ্রথম আধুনিক একটি জল- 
ননচ্কাশনের প্রকল্প র্‌পাঁয়ত করেন। 1904 সালে 
{তনি স্থায়ী সরকারী স্যানটারী ইঞ্জিনায়াররুপে 
নিযঢক্ত হলে করাচী ও আহমেদাবাদ শহরে জলসরবরা- 
হের সমস্যাগৃলির নিচ্পত্তি করেন। যখন এডেনের 
চ্বাস্হ্য সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থার জন্য প্‌তাঁদি কার্য 
বিষয়ক বিদ্যায় পারদর্শী একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ 
ও মন্তব্য চাওয়া হয় তখন বিশ্বেশ্বরাইয়াকে প্রাঁতানধি- 
স্বরূপ প্রেরণ করা হয় এবং তান সেখানকার 
জলসরবরাহ ও জলনিণ্কাশন সম্বন্ধে একটি মৃল্যবান 
{ববরণী পেশ করেন। কোলহাপুর, বেলগাঁও, 
ধারওয়ার এবং “বজাপর শহরগ্‌লর জলসরবরাহ 
ব্যবচ্হা তাঁর তত্ত্বাবধানেই র্‌পায়িত হয়। 1908 
সালে বম্বে সরকারের চাকুরী থেকে তান অবসর গ্রহণ 
করেন। 

বশ্বে প্রদেশে কার্যভার নিষ্পন্ন করার সময় তান 
এম. ‘জি. রাণাডে, জি. কে. গোখলে এবং বি. জি: 
{তলকের ন্যায় দেশহিতৈষী নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে 
আসেন । 1891 সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় Deccan 
Club প্রাতাচ্ঠত হয়। এই জ্ঞানচচচার কেন্দ্রাটতে 
তংকাল'ন কৃতাবদ্য ব্যন্তিগণের সমাবেশ হত। 1904 
সালে তাঁকে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সামাতর 
সভ্য মনোনীত করা হয়। তিনি লচ্ডনের Institute 
of Civil Engineers-এরও একজন সভ্য ছিলেন । 

অবসর গ্রহণের পর তিনি যখন ইউরোপে অবকাশ 
যাপন করছিলেন সেই সময় 1908 সালের সেণ্টেদ্বরের 
মৃপি নদ'র প্রবল বন্যায় হায়দরাবাদ শহর ক্ষতিগ্রস্ত 
হলে বিশ্বেশ্বরাইয়াকে শহরের প্‌নগ“্ঠনের কাজে 
সহায়তা করতে এবং পরামর্শ প্রদান করার জন্য 
আমন্ত্রণ জানানো হয়। সবকিছু খতিয়ে দেখে তান 
বন্যার জল ধরে রাখার জন্য কতকগুলি জলাধার নিম্ণ 
এবং শহরের কিছু হানে নদ'ঁর পাড় উ*চু করে বাঁধার 
পরামর্শ দেন। জল নিচ্কাশনের একাটি প্রকল্প 
রূপায়ণ করার প্রচ্তাবও তান পেশ করেন । 1909 
সালের অক্‌টোবর মাসে তান তাঁর ফাজ সমাধা 
করেন! 

মহশ্‌রের মহারাজার সনি্বন্ধ অনুরোধে তান 
মহাশ্‌র রাজ্যের মনখ্য ইণ্জিনীয়ার হতে সম্মত হন এই 
শর্তে যে সরকার কারিগরী শিক্ষা এবং শিল্প কার- 
খানার উন্নীত সাধনে তাঁর অরঁভদ্ঞতাকে কাজে 


এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া 


লাগাবেন ৷ 1909 সালের 15 নভেম্বর ৷ তাঁকে 
রাজ্যের মুখ্য ইঞ্জিনায়ার নিযুন্ত করা হয়। তাঁর 
প্রচেষ্টায় 1911 সালের জুন মাসের রাজ্যের অগ্রগাঁত 
সম্পর্কে আলোচনা এবং আলোচনা মাফিক কর্তব্য 
ননিধরিণের উদ্দেশ্যে কাঁতপয় উচ্চপদদ্থ রাজকর্ম“চারী 
এবং অভিজ্ঞ ব্যান্তকে নিয়ে Mysore Economic 
Conference নামে একাট সংস্থা গঠিত হয় । কাবেরাী 
নদাঁর উপর 124 ফট উচু বাঁধ সমেত কৃষ্ণরাজ সাগর 
জলাধার প্রকল্পাট তাঁর অপর এক উচ্লেখ্য কণীর্ত। 
সেচের সম্প্রসারণ ছাড়াও এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছল 
কোলার স্বর্ণ খনিতে বিদহ্ং যোগান দেওয়ার জন্য 
{শবসমনুদ্রম জল-বিদয্যুৎ কেন্দ্রে নিয়ামত জলসরবরাহ 
করা । দেশায় ইণ্জিনায়ারদের সাহায্যে নির্মিত সর্ব- 
বৃহৎ এই জলাধারাঁটি বহুবাধাবিঘা সত্বেও া্দি্ট 
সময়মত 1915 সালের 1 জুলাই-এর মধ্যে নিমণি 
করা সম্ভব হয়। {তান ব্রিটিশ কোম্পানীর পরি- 
চালনাধীন ন:তন রেলপথ স্হাপনের জন্যও উদ্যোগী 
হ্ন। 

রাজ্যের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য এবং প্‌্ত“কর্মের 
পাঁরকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়নের সাহায্যে জনসাধারণ 
যাতে 'না্দ্বিধায় কাজ করতে পারে, জীবিকা 
অর্জন করতে পারে এবং সুস্হভাবে বাঁচতে 
পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই মহারাজার আযমন্ত্রণ- 
ক্রমে তান 1912 সালের নভেদ্বর মাসে 
মহ’শ্‌র রাজ্যের দেওয়ান (মখ্যমন্ত্রার ) পদ 
গ্রহণ করেন । কার্য'ভার গ্রহণের একুশ মাস পরে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে তাঁর কাজকর্ম যদিও 
নন্দিচ্ট গরণ্ডীর মধ্যে সম্পশ্ন করতে হয় তবুও 
{তানি উন্নয়নম্‌লক কাজ ত্বরাদ্বিত করার জন্য জন- 
সাধারণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করা থেকে বিরত 
থাকেন নি । 

সরকারের সঙ্গে তাঁর প্রাতপাত্ত ও সন্ভাব থাকায় 
{তানি একাট চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ 
শাসন ব্যবস্থায় মহারাজাকে অধিকহারে ক্ষমতা প্রদানের 
ব্যবক্হা করেন! Unilateral Instrument of 
Transfer-নামক যে চুক্তিতে মহারাজাকে তাঁর রাজ্য 
প্রত্যপণ করা হয়, তার বিকল্প একটি চুক্তি সম্পাদন 
করেন বিশ্বেশ্বরাইয়া । প্রাতানাধিত্বমমলক সভাকে প্রকৃত 
কার্যকরী করার জন্য সভ্যগণকে রাজ্যের বাজেটের উপর 
বতর্কে অংশগ্রহণ করতে এবং প্রশ্ন উত্থাপন করতে 
“বশেষ | অধিকার প্রদান করা হয়। সভার 
প্রারতানধধ নিবচিনের আঁধকারকে আরও সম্প্র- 


৩২৬ 


এম. বশ্বেশ্বরাইয়া 


সারিত করা হয়! প্‌রপ্রথা রাঁহত করে 
বৎসরে দ:’বার সভার অধিবেশন আহবান করার প্রথা 
প্রচালত হয়। অনর্‌পভাবেই Legislative 
CUncil-কেও অধকহারে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। 

অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রথম ধাপ {হসাবে তান 
বিচার ব্যবদ্থাকে শাসন ব্যবন্হা থেকে পৃথক করেন। 
পৌরসভা, জেলা পাঁরষদ প্রভৃতি ক্বায়ত্তশাসন সংচ্হা- 
গলির গঠন প্রণালীর বিধিসমহও তান সরল করেন 
এবং অধিক সংখ্যায় জনসাধারণের প্রতানধিত্বের সংস্হান 
রাখেন । সরকার" {বিভাগসম্‌হের এবং সেনাবাহন'র 
কর্মশদের মধ্যে শ্‌ঙ্খলা এবং দক্ষতা বজায় রাখার জন্য 
{তান একটি দক্ষতা পর'ক্ষার ( Efficiency Audit ) 
প্রথার প্রচলন করেন। আঁফসের কাজকর্ম সৃবন্যস্ত 
করার উদ্দেশ্যে {তাঁন অফিস ও 'িভাগসম্‌হের 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন কিংবা পূর্ব প্রণীত 
গ্রন্থের সংশোধন করেন। 

শিষ্প বাণিজ্য, শিক্ষা এবং ক্‌ি-Economic 
Conference এর এই তনাঁট উপশাখা সাঁমাতর সাহায্যে 
এই বিষয়গলে সম্পর্কে পাঁরকল্পনা প্রণয়ন করা হয় 
এবং কৃতকর্মের অগ্রগাঁতর ম্‌ল্যায়ন করা হয়। উন্নয়ন- 
ম্‌লক কাজের সামাগ্রক সাফল্যের মলে ছিলেন 


. বিশ্বেশ্বরাইয়া । মহাঁশুর ব্যাৎ্ক, The Kannada 


Literary Academy এবং মহীশ্‌ুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
(1 জুলাই 1916 ) প্রাত্ঠায় {তাঁনই মুখ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করোছলেন। শিক্ষার প্রতি অবহেলাই যে 
দারিদ্রের অন্যতম কারণ সে বযয় উপলাঁ্ধ করে তান 
বাধ্যতামুলক প্রাথামক শিক্ষা সম্পর্কে একাট বিল 
উত্থাপন করেন এবং এই 'শক্ষার বিস্তারে বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন ৷ ‘তান একটি কৃষি বিদ্যালয় (1913), 
একাঁট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনাীয়াঁরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 
কাঁতপয় শিল্প সংক্রান্ত বিদ্যালয় এবং বাঙ্গালোরের 
ইঠগ্ন'য়ারং কলেজ প্রতচ্ঠা করেন । মহাশ্‌রের 
Maharani’s: College-কে একাট প্রথম শ্রেণীর 
কলেজে উন্নত করা হয় এবং মাঁহলাদের প্রথম ছাত্রী 
{নবাস স্থাপিত হয়। 

গৃটিপোকা চাষের উন্নয়ন, চন্দনতেলের প্রস্তুতি, 
সাবান তৈরণ এবং কেন্দ্রীয় ও জেলাভিত্তিক স্তরে 
কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি 
উদ্যমী হয়েছিলেন । কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার 
উদ্দেশ্যে $তাঁন তাদের ভর্ত্যক দিয়ে কুটীর শিল্প 
ল্হাপনে উৎসাহিত করতেন! নন্দীর শৈলাবামের 


এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া 


উন্নয়ন, বাঙ্গালোরের Century Club, Modern Hin- 
du Hotel-এর প্রাত্ঠা ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ে একাধিক 
প্রকল্পের প্রবর্তন প্রভূত তাঁর উচ্লেখ্য কণীর্ত। 

কাঠ কয়লার সাহায্যে লোঁহ প্রস্তুত করার জন্য 
The Mysore lron and Wood Distillation 
Works=এর নমণিকার্য শুরু হয় 1918 সালে। 
রেল বিভাগকেও গুনগ“ঠত করা হয়। তাঁর কার্যকালে 
বাজেটে উদ্ধত্ত লক্ষিত হয় এবং 332 লক্ষ টাকার 
ম্‌লধন শিল্প কারখানা এবং লাভজনক সরকারী 
সংচ্ছায় বানয়োগ করা হয়। 

সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে চাকুরীর অধিকারের দাবী 
যখন সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং এ 'বযয়ে একটি সমিতি 
গঠন করার প্রস্তাৰ করা হয় সে সময় সরকার কাজে 
দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য তান এই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁর আবেদনে কর্ণপাত 
করা না হলে 1918 সালের 9? ফেব্রুয়ারণ (বশ্বেশ্বরাইয়া 
দেওয়ানের পদে ইস্তফা দেন । 

পুনরায় মহারাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি 
Mysore Steel and Iron Works-এর পারচালনা 
ভার গ্রহণ করেন। 1923 থেকে 1927 অবধি পাঁর- 
চালনার দায়িত্বে থেকে {তি এটিকে লাভজনক সংচ্হায় 
পাঁরণত করেন । সরকার থেকে তান যা বেতন পেতেন 
তা ‘তান বাঙ্গালোরে হত মহারাজা শ্রী জয় চামরাজা 
ওয়াদিইয়ারের নামে একাঁট বৃত্ডিশিক্ষামনলক প্রতিষ্ঠান 
চ্হাপনের জন্য দান করেন। Cauvery Canal 
System এবং New Bangalore Water Supply 
5০heme সাঁমাত দঃ"টির সভাপতির পদও তিনি 
অলগ্কৃত করেন। 

মহাশ্‌রে একটি মোটর তৈরাঁর কারখানা *হাপন 
করার বাসনা পর্ণ না হলেও বিশ্বেশ্বরাইয়া বোদ্বাই-এর 
Premier Automobile Company ল্হাপনে 
সাহায্য করেন৷ ওয়ালচাঁদ-এর সহযোগিতায় তান 
বাঙ্গালোরের Hindustan Aircraft Factory 
প্রাতষ্ঠায় কৃতকার্য হন । 

বম্বে সিটি করপোরেশন (1924-25 ) এবং 
করাচঁ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন (1924) এর 
প্রশাসন এবং অর্থ দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি 
পরামর্শ দান করতেন। পশ্চিম ভারতের অনেক 
শহরের জলসরবরাহ এবং জলনিকাশা প্রকষ্প তাঁরই 
অঁভজ্ঞতা এবং সুপরামর্শের ফল ্বর্‌প ৷ 1937 সালে 
উট়িষ্যার বন্যার সময়ও তি সেই দেশের সরকারকে 
তাঁর অভিজ্ঞ পরামর্শ দান করেন। 


৩২৭ এম. বিশ্রেশ্বরাইয়া 


Bombay Technical and Industrial 
Education Committee-3 (1921-22 ) তান 
{ছিলেন একজন সভ্য । কিন্তু {তানি শিক্ষা এবং শিক্ষা- 
নবশ' সম্পর্কে ইংরাজ সভ্যদের সঙ্গে সহমত পোষণ 
করেন নি । বম্বে বিশ্বাবদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের 
উন্নাত সংক্লান্ত সামতির সভাপাঁতরূপে তিনি এ 
{বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল টেকনল'জি ডিপার্ট‘মে'্ট 
খোলার প্রস্তাব করেন এবং পরে তাঁর এঁ প্রস্তাব 
কার্যকরী করা হয়। 

বচ্বের Irrigation Enquiry Comnmittee 
(1938 ) এবং The Indian Economic Commi- 
tee (1925 ) দু'টির সভাপতির পদ তান অল*গ্কৃত 
করেছিলেন। বাঙ্গালোরের Political Disturban- 
ces Enquiry Committee-3 (1929 ) সভাপতি" 
রূপে তান একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আশ, 
প্রয়োজনীয়তার 'কথা উল্লেখ করেন। 1922 সালে 
কতকগ্ডল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং এক্যমত 
প্রতিষ্ঠার জন্য {তান এক সর্বদলীয় সম্মেলনে সভা- 
পাঁতত্ব করেন। 1929 সালে '্রিবান্দমে অনযুষ্ঠিত 
South Indian State People's Conterence~aS 
তনি সভাপাতত্ব করেন। জাতাঁয় তথা আণ্টালক 
সরকারে রাজ্যগৃলির জনগণের অংশগ্রহণে দাব'ঁ সম্পর্কে 
এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহত হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 
পরামর্শে ভারতাঁয় রাজ্যগুলির ওঁপনিবোশক দ্বায়ত্ত- 
শাসন সম্পর্কে একটি স্মারকলিপিও প্রণাত হয়। 

শিল্প, শিক্ষা এবং স্বাহ্থা সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নত 
দেশগ্ৰবলির র্‌পরেখা সম্যকভাবে অন:ুধাবন করার জন্য 
তান 1898, 1908 1919, 1926, 1935 এবং 
1946 সালে ছয়বার বিদেশ সফর করেন। 

বম্বের Committee of the Association of 
Indian Industries যখন এক সর্বভারতাঁয় সম্মেলন 
আহৰ্বান করে বশ্বেশ্বরাইয়াকে সেই সম্মেলনে সভাপাঁতত্ব 
করতে অন:রোধ জানায়, তখন তন এই শর্তে রাজা 
হন যে এই সামাতাট স্থায়ী রুপ নেবে এবং উদ্যোন্ডাদের 
মধ্য থেকে অন্ততঃ বারজন প্রতদন চারঘ’টা করে 
সাঁমাতর কাজ করবেন । এইভাবেই 1941 সালের জুন 
মাসে All India Manufacturers’ Organisation 
গঠনের সত্রপাত হয় এবং তান বহ বৎসর যাবৎ এই 
সাঁমাতর সভাপতির পদে বৃত ছিলেন। 

1923 সালে ইনাডয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের বাঁ্ষ“ক 
অধিবেশনে তান সভাপাতত্ব করেন এবং তাঁর ভাষণে 
গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন৷ বাঙ্গালোরের 


এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া 


Indian Institute of Science-এর সঙ্গে তি প্রথম 
থেকে যুক্ত ছিলেন এবং 1940 থেকে 1947 সাল 
অবধি এই ইনসং:টিট্যুটের কোর্টের সভাপাঁত ছিলেন। 
1927 থেকে 1955 সাল অবধি তান Tafa Iron 
and Steel কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক:টরের পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

বিহারে গঙ্গার উপর একাট সেতৃ নিমণি করার 
{বযয়ে তান সেই প্রদেশের সরকারকে তাঁর অ্ভজ্ঞ 
মতামত দান করেন । 

90 বংসরেরও বেশ! বয়সে তান মহাঁশুরের 
গ্রামীণ শিল্পোন্নয়ণের এক প্রকল্প রৃপায়ণে আত্মনিয়োগ 
করেন। 

{বাভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বহুঁবধ সম্মান 
লাভ করেছেন। 1911 সালে তাঁকে সি. আই. ই 
এবং 1915 সালে কে. সি. আই. উপাধি প্রদান করা 
হয়। ভারত সরকার 1955 সালে তাঁকে ‘ভারতরত্ব' 
উপাধিতে ভূাঁষত করেন । 

ভারতের প্রথম প্রকল্প রচায়তাদের মধ্যে বিশ্বেশ্ব- 
রাইয়া অন্যতম । তাঁর ভাবধারা তাঁর রাঁচত গ্রন্থে 
পারক্ফুট । 1920 সালে প্রকাশত ‘Reconstructing 
Indi০’ {বিলাত প্রবাস কালে {লা'খিত। 1934 সালে 
প্রকাশিত হয় ‘Planned Economy for India’ 
এছাড়াও তান গ্রামের শিল্প, {শিল্পোন্নয়ণ এবং মোটর 
শিষ্প সম্পর্কে বাবধ রচনা প্রকাশ করেছেন। 
‘Memoirs of My Working Life" শৌর্ষক গ্রন্থাট 
আত্মজাবন'ম্‌লক ৷ ‘Sayings Witty and Wise" 
গ্রন্থাট তাঁর পুরাতন পত্রাদি থেকে সংকলিত । {তানি 
এই মত পোষণ করতেন যে আদর্শ ভারত নির্মাণের জন্য 
প্রথম প্রয়োজন মানুষকে দৃঢ় ও সচ্চারত্র করে তোলা । 
শৃঙ্খলার সঙ্গে কঠোর পাঁরশ্রম, দক্ষতা এবং বিনয় 
ইত্যাদ গুণগৃলকেই তান কর্মীদের আচর্ণাীয় 
বিধিরুপে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছল, 
‘অননসন্ধান কর, শিক্ষা নাও এবং সংগাঁঠত হও’ । 

সং প্রকৃতির বিশ্েশ্বরাইয়া যে কোন প্রকার অপবিত্রতা 
এবং নাঁচতাকে ঘৃণা করতেন । অযথা অনঘুগ্রহ প্রদর্শন 
কিংবা অসদাচরণকে তান সযত্বে পারহার করতেন । 
নি্দচ্ট সময়সুচাী অনুসারে এবং স:পরিকাষ্পিতভাবে 
তান তাঁর জাঁবনের প্রতিদিন এবং প্রতিঘণ্টা অতিবাহিত 
করেছেন । তাঁর স্বদেশবাস' যাতে সুষ্ঠুভাবেকাজ করতে 
পারে এবং জ'বিকা নিবহি করতে পারে সেজন্য তান 
নিজেকে উৎসর্গ কয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে তান 


৩২৮ এম. বাঁররাঘবচারিয়ার 


ছিলেন বিনয়ী ও সরল প্রক্কাতর এবং আচরণে ‘বস;- 
ধৈবকুটুম্বকম’ নীতি মেনে চলতেন । 

1962 সালের 14 এপ্রিল তানি পরলোকগমন 
করেন । 


[M. Visvesvaraya—Memoirs of My 
Working Life ;—Reconstructing India ;— 
Planned Economy for India ;— Sayings 
Mitty and Wise; M. Visvesvaraya by 
His Contemporaries and Admirers ; Spee- 
ches of Sir M. Visvesvaraya, Dewan of 
Mysore (1910-17), Vol.l, 1917; Who's 
Who in Madras, 1934 ; Proceedings of 
the Mysore Representative Assembly 
(1911-18); Gilbert Slater—Southern 
India, Its Political and Economic Prob- 
lems ; The Times of India. 16 December 
1895, 30 January 1908 and 24 March 
1913 ; The Daily Post (Bangalore), 24 
July 1927 ; The Hindu Files, 1940-47 and 
1962 ; The Indian Review Files, 1920-45.] 


( ইমান;য়েল ডাঁভয়েন ) ডি. ভি. গণ্ড রাপপা 


এম. ৰাঁররাঘবচারিয়ার ( ১৮৫৭-১৯০৬ ) 
M. Veeraraghavachariar ( 1857-1906 ) 
1857 সালে এম. বাঁররাঘবচারিয়ার তামিল- 


নাড়ুর চিঙ্গালপডরট জেলার অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র গ্রামে 
( আত্তবর ) জন্মগ্রহণ করেন। তান এক রক্ষণশীল 


- থেংগালাই ব্ৰাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছলেন। এই 


পাঁরবারের কিছু সদস্য ছিলেন কৃষিজাীবাী, আর 'কছ্‌ 
{ছিলেন সরকারী চাকুরে । তাঁর পিতা জেলা আদালভে 
কাজ করতেন । 1906-এর 6 অক্টোবর ব'ঁর রাঘব- 
চারিয়ার তাঁর বিধবা পত্নী, দুই প;ত্র ও দুই কন্যা রেখে 
মারা যান। সেই সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ পঢত্র জুনিয়র 
F. A; শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন । Government 
Normal School থেকে প্রা্থামসক শিক্ষালাভ করার 
পর তান 1877 সালে মাদ্রাজের প্রেসিডোম্স কলেজ 
থেকে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তার্ণ হন । এরপর কিছুদিন 


এম. ব'ঁররাঘবচারিয়ার 


তান মাদ্রাজের Pachaiyappa’'s College-এ 
Tutor (হলেন । তখনই তান দেশপ্রেমে এতটাই 
উদ্ধদ্ধ লেন যে সাংবাদিকতায় সম্পূর্ণভাবে আত্ম- 
{নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে অধ্যাপনা ত্যাগ করেন । 
ভাইসরয় Lord Ly০৷-এর শাসনকালে 
জনমত তাঁর শাসনের ‘বরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠলেও 
সুসংবদ্ধভাবে তা প্রকাশের কোন উপায় ছিল না। 
এই সময় ব’ঁররাঘবচারয়ার ও ‘জি. সুব্রামানিয়া 
আয়ার সহ ( ব'ঁররাঘবচারিয়ার এর দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয়োছলেন) আরও ছ'জন দেশপ্রেমিক 
যুবক সে সময়ের প্রায় মৃতকষ্প “Native Opinion" 
এর পারিবর্তে একাঁট সুপাঁরচালিত ভারতীয় সংবাদপত্র 
প্রকাশ করবেন মনস্থ করেন । 1878 সালের 20 
সেপ্টেম্বর মুলতঃ এই ছ’জন “হিন্দ;', সাপ্তাহিকটির 
প্রকাশ শর: করলেও শ’ঘুই বাঁররাঘবচারিয়ার ও 
{জ. স্ুৱ্ামানয়া আয়ার এর যুগ্ম প্রকাশকরুপে বহাল 
থাকেন এবং বাক'রা অন্যান্য কাজে লিপ্ত হন। বাঁর- 
রাঘবচারিয়ার “হন্দু'র ব্যবসায়িক দিকাঁট দেখাশুনা 
করতে শর: করেন। (তান তাঁর সমস্ত উদ্যম, ও 
প্রতিভা “হন্দ:' ভারতের প্রধান দেশাঁয় পত্রিকাগুলির 
অন্যতম করে তুলতে তার শান্ত সামর্থ নিয়োগ করে- 
{ছলেন। রাজনৈতিক লেখক হিসাবে তান শুধ 
দাক্ষণ ভারতের নয় সমগ্র ভারতের প্রত্যেকাট আন্দো- 
লনের সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে যুক্ত লেন । এই কাজে 
তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল বাস্তব দৃ্টিভাঙ্গর প্রচার এবং 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগঁত ত্বরাদ্বত করা । 
1884 সালের 16 অক্টোবর তান ভারতের বৃটিশ 
সরকার দ্বারা প্রবার্তত নপ'ড়নম্‌লক নাতিগ্যুলির 
বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষ প্রকাশের মাধ্যমরুপে “মহাজন 
সভা” নামক একটি জন-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
অনেক বছর এই প্রভাবশাল' সংগঠনের যুম সম্পাদক 
{হসাবে কর্ম পরিচালনা করেন। তান বোচ্বাইতে 
অন্যৃষ্ঠত Indian National Congress’র প্রথম 
অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতানধিদের অন্যতম 
{ছলেন। 1887 ও 1894-এ যখন মাদ্রাজে Indian 
National Congress’'র অধিবেশনের ' আয়োজন 
হয় তখন তান এর যুগ্ম-সম্পাদক রুপে কাজ করে- 
ছলেন। এছাড়া তান Chingleput District 
As50ciation এর সহ-সভাপতি, চিঙ্গলেপুটের 
দেবস্থানম্‌' কাঁমাটির ও Triplicane Hindu High 
School Comnmittee’র সদস্য এবং মাদ্রাজ ববিশ্ব- 


৪২ 


৩২৯ 


এম, ব'’ীররাঘবচারিয়ার 


বিদ্যালয়ের ‘Fell০w'’ '{হসাবে বিশিভ্টতা অর্জন 
করোঁছলেন। তান মাদ্রাজের Victoria Students’ 
Hostel Committee’র একজন অত্যন্ত উৎসাহী ও 
সক্রিয় সদস্য লেন । ইউরোপা'য়দের মধ্যে যারা তাঁর 
সংস্পর্শে এসোঁছলেন তাঁরা সকলেই তাঁর কাজের 
গুণমুণ্ধ ছিলেন । Lord Wenlock S Sir Arthur 
Havelock উভয়েই তাঁর কাজের উচ্চ প্রশংসা করে- 
ছেন। মাদ্রাজের বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর উপদেশ ও 
পাঁরচালনালাভে ধন্য (ছিল । জনসাধারণের শ্বাথে- 
মনয়নজনক যে কোন কাজেই 'ঁতাঁন সম্তোষজনকভাবে 
সমাধা করতেন । 

1898 সালে “হন্দ'র অর্থনৈতক অবস্থা যখন 
সৎকটজনক হয়ে উঠোঁছল তখন জি. সুব্রামানয়া আয়ায় 
ও বা’ঁররাঘবচারিয়ারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং 
ব’ররাঘবচারিয়ার এই পত্রিকার সর্বময় কর্তৃত্বের 
অধিকার হন । যদিও “হন্দু'কে নতুন ধাঁচে পাঁর- 
চালনায় তান সচেষ্ট ছিলেন তবও এই সময় তিনিও 
অন=্ভব করেছিলেন যে ‘হিষ্দু'র ভিত সদ্‌ঢ় করার 
জন্য এখনই কিছ করা প্রয়োজন । পত্রিকাটিকে তান 
Public Trust করে চালানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে- 
ছলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তান এর মালিকানান্বত্ব 
Public Limited Company তে পারবার্ভত করে 
জনসাধারণের মধ্যে $৭৮৫ 'বতরণ করে দেন। 
1901-4 “হন্দঃ’ এবং ‘National Press' এই দুটি 
চাল; প্রতিষ্ঠানকে কনে নেবার উদ্দেশ্যে ‘The Hindu 
Limited' ao Joint Stock Company হসাবে 
সংগাঁঠত হয়। Agent এবং Manager হিসাবে 
এর কর্তৃত্ব ব'’ররাঘবচারিয়ারের হাতেই ছিল। কিন্ত 
উদ্ভাবকরা যা আশা করোঁছলেন শেয়ারের চাঁহদা তার 
চেয়ে অনেক কমে, যায় । সহান;ভূতিহীন সরকার 
সরকার চাকুরেদের এই শেয়ার গ্রহণ নিবদ্ধ করে দেয়। 
ব’ররাঘবচারিয়ারকে এই উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে হলেও 
1905 সালে অসুস্থ হয়ে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত 
{তান দুঃসাধ্য হলেও এই পাঁত্িকার প্রকাশ অব্যাহত 
রাখেন । 1905 সালি কন্তুর রঙ্গা আয়েঙ্গার “হন্দ:' 
{কনে নেন। তখন থেকেই ব'ররাঘবচারিয়ারের 
হ্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং 1906 সালের 6 অক্টোবর মাত্র 
উনপণ্টাশ বছর বয়সে মারা যান। 

সুদর্শন, বিনয়ী ও অমায়িক এই মানুষটির 
জ'বনধারা ছল অত্যন্ত অনাড়দ্বর । তানি পশ্চিমী 
{শক্ষাব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বহ: ইউরোপাীয়ের 


এম. বাঁররাঘবচারিয়ার 


সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধবত্ব ছিল । তিনি সমাজ সংক্কার- 
ম্‌লেক কাজের একজন প্রবন্তা এবং জাতিভেদ প্রথার 
বিরোধাঁ ছিলেন। কংগ্রেস দলের স্‌চনাকাল থেকেই 
{তান এর সদস্য ছিলেন এবং তান অবিরতভাবে এক 
সুসংবদ্ধ ও শব্তিশালী ভারত গঠনের কথা বলেছেন। 
শাসনকার্যেও (তান আরো আঁধক ভারতীয় প্রাত- 
নধিত্বের সপক্ষে ছিলেন । ভারত সম্পর্কিত বৃটিশ 
পালামে'্টকৃত কিছু Aণা'র শ্রহাটি ‘সম্বন্ধে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করার এবং Legislative Council|এ আরো 
অধিক সংখ্যক সাধারণ ভারত'ঁয়দের মনোনয়ন জন্য 
আবেদনের উদ্দেশ্যে {তান বহু জনসমাবেশে ভাষণ 
দয়েছেন। তানি Lord Ly০n'র শাসনের বিরদ্ধে 
আঘাত হানলেও {রিপনের 'ন্যায়ধর্ম জাতিকে উন্নীত 
করে’ এই মতের সমর্থক ছলেন। তাঁর পচিশ বছরের 
পাঁরচালনাধানে “হন্দ্‌'কে তনবার সমালোচনাম্‌লক 
লেখার বশাল অণ্কের জরিমানা দিতে হয় । ভারতায়- 
দের উদাসনতার প্রত অঙ্গ বলি নির্দেশ করতে তান 
কখনও 'দ্বিধাদ্বত হন নি এবং সর্বদাই ‘হিশ্দু'র 
মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস 
{ছলেন। সুতরাং (তান যখন শাসকদের বলতেন যে 
শাসনযন্ত্কে দেশের মানুষের প্রয়োজন ও চাঁরত্রানন- 
যায়া তৈরী করা উচিত তখন তান এই সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করতেও ভুলতেন না যে নিজেদের প্রাপ্য 
ভালটুকু আদায় করার জন্য ভারতায়দেরও তৎপর 
হওয়া একান্ত কর্তব্য । তান সশক্ব্ বিপ্লবের পক্ষপাতী 
{ছিলেন না । তাঁর মতে নতবন আমলাতন্ত্রের আগ্রা 
সনের বিরডদ্ধে ধৈর্য ও রাষ্টরনৈতিক চেষ্টার মাধ্যমে 
বাধা প্রদান করাই সঙ্গত পন্থা । 

প্রায় {তন দশক ধরে বাঁররাঘবচারিয়ার পুরাতন 
অবিভন্ত মাদ্রাজ প্রেসিডোঁশ্সর অন্যতম নেতৃস্থানীয় 
ব্যান্ত ছিলেন। . সর্বপ্রকার সুসংগঠিত জনমত 
প্রকাশের মাধ্যমের সঙ্গেই তান জড়িত ছিলেন। 
1878-এ “হন্দ:" আত্মপ্রকাশ করার সময় থেকেই 
দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতৃন যুগের 
স্‌চনা চিহ্নত হয় । কংগ্রেসের কাজে অথবা বৈঠকের 
আয়োজনের ব্যবস্থাই হোক বা কংগ্রেস শিবিরে প্রতি- 
নিধিদের অভ্যর্থনার আয়োজনই হোক কিংবা জন- 
সমাবেশ বা সম্মেলনের প্রস্ততই হোক সব কিছুর 
দায়িত্ব তাঁর ওপরেই ন্যস্ত হত। এছাড়াও সামাজিক 
বা শক্ষাক্ষেত্ৰ বিষয়ক নানা কাজও তাঁকে ভারতায় 
ও ইউরোপীয় উভয় পক্ষের সহযোগিতায় সম্পাদন 
করতে হত এবং এই সকল প্রকার কাজের সু-সমাধানের 


৩৩০ এম. ভন্তবতসলম 


মাধ্যমে তাঁর উদ্যম, কোশল, শক্তি, দক্ষতা ও বাঁণাজ্যক 
ক্ষমতা প্রদর্শমান হত । জনাহিতকর কর্মক্ষেত্রে তাঁর 
প্রবেশ ম্‌হুর্ত থেকে আমৃতয তিন সর্বসাধারণের 
কল্যাণে শক্তি ও প্রাতভা নিয়োগ করেছেন। তাঁর 
কতৃত্বাধানে হিন্দ; জাত'য়তাবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যাকার 
হিসাবে দ'ক্ষণ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের {তান 
শ্রদ্ধাভাজন হয়োছলেন । তাঁর মৃত্যুতে কংগ্রেস একজন 
বিশ্বন্ত নেতা ও সমাঁ্প“ত প্রাণ সেবককে হারায় । 


[The Hindu and the Madras Mail 
Files; C. L. Parekh—Eminent Indians, 
Bombay, , 1892 ; Proceedings of the 
Indian National Congress, 1885, 188/- 
94 ; Proceedings of the Madras Mahajoana 
Sabha (1884); V. K.  Narashinhan— 
Builders of Modern India, Kasturi Ranga 
Ayyangar (Govt. of India Publication), 
1963.] 


( ইমান্‌য়েল ডাঁভয়েন ) ডি. বালাসুত্রামনিয়ান 


এম. ভন্তবংসলম্‌ ( ১৮৯৭) 
M. Bhaktabatsalam ( 1897—) 


এম. ভন্তবংসলম: 1897 সালের 9? অক্টোবর 
তামিলনাড়ুর চিংলেপুট জেলার নজরাথপেট গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম কানাগাসাবাপথি 
এবং মাতার নাম মাঁল্লকা । ভন্তবংসলম: মাত্র পাঁচ বছর 
বয়সে পিতৃহাঁন হন । কাকারা তাঁর লালন পালনের 
ভার নেন। তাঁর এক কাকা মনুথৃরঙ্গ মুদালিয়ার 


ছিলেন একজন বর্ষীয়ান কংগ্রেস কর্মী ও স্বাধাীনতা- 


সংগ্রামী । ভন্তবংসলমের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও হিন্দু" 
ধর্মের প্রাত একা্তিক অনুরাগ মুথুরঙ্গই প্রথম জাগ্রত 
করেন৷ তান মাদ্রাজের খঢ়াীশ্চিয়ান মিশন এবং 
শি. এস. হাইস্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। পি. এস. 
হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরাঁক্ষায় উত্তার্ণ' হবার পর 
{তানি 1916 সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভার্ত 
হন এবং সেখান থেকে বি. এ. পাশ করেন । 1920 
সালে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁর কাঁকমার উৎসাহে 
তান এই ঘটনার কিছুদিন পর মাদ্রাজ আইন কলেজে 


এম. ভন্তবৎসলম 


যোগদান করেন এবং তৎকালান আইনজাবা সংস্থার 
নেতা আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ারের অধানে তাঁর 
শিক্ষানাবশাী পর্ব শুরু হয় । 1920 সালে টি: fভ: 
গোপাল স্বামী মনুদালিয়ার নামক একজন 'বাঁশচ্ট 
স্বাধীনতা সংগ্রামীর কন্যা জ্ঞানসুন্দরী দেবার সঙ্গে 
তান পরিণয় সৃত্রে আবদ্ধ হন । প্রথমে কিছুদিন 
‘ভাঁকল’ এরং পরে একজন '‘্যাডভোকেট’ হসেবে 
ভন্তবৎসলমের কর্ম জ'াবন শঢ়ুরু হয় । 

কলেজের ছাত্র থাকাকালানই ভন্তবৎংসলম ডঃ 
বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনে সাঁক্য় ভূমিকা নিয়ে- 
{ছলেন। এই সময় তান রাজাজ'র সান্নিধ্যে আসার 
সুযোগ লাভ করেন; তিনি রাউলাট বিল বিরোধী 
আন্দোলনে যোগ দেন, 1921 সালে ম্‌লতঃ মহাত্মা 
গান্ধ! দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন। এস. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের প্রধান সমর্থ'ক- 
দের মধ্যে ভন্তবংসলম: ছিলেন অন্যতম ৷ 1921-22 
সালে যখন তান শ্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে 
জড়িত ছিলেন তখন তান চিংলেপঢুট জেলা সমিতির 
একজন সদস্য নিবাঁচিত হন। তান 1923 সালে 
কাকিনাড়ায় অন;ষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন । মহাত্মা গান্ধার কর্ম- 
পন্থায় {তান খই বিশ্বাসী ছিলেন এবং খাদ ও 
অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের বিকাশে সচেচ্ট হন। 
স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ'নীততে আশ্হাশীল হলেও মন্ত্রী 
{হসেবে তাঁর কার্যাবলীর মাধ্যমে বৃহত্তর অর্থ'নণীতর 
প্রতিও তাঁর আচ্হার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

ভন্তবংসলম্‌ 1927 সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত 
কংগ্রেস আঁধবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের 
পদ অলঙ্কৃত করেন । ভারতবর্ষে ইংরেজদের কুশাসন 
ও অতাচারের তান নিন্দা করেন । সে সময় মাদ্রাজ 
মহাজন সভার সম্পাদক থাকাকালীন তানি বিশেষভাবে 
বৃটিশ সরকারের নিন্দায় সোচ্চার হন। 1931 
সালে ভন্তবংসলম্‌ তামিলনাড়ুর কংগ্রেস কমিটির 
সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন । 1932 সালে অসহ- 
যোগ আন্দোলনে বিশেষ কার্যকরী ভুমিকা গ্রহণ 
করে $তাঁন কারাদণ্ডে দণ্ডত হন । স্থান'য় স্বায়ত্ত- 
শাসনের প্রাত তাঁর আগ্রহের ভিত্তি ছল স্বাধীনতা= 
লাভের জন্য জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁর একান্ত 
আগ্রহ । 1933 সালে ভন্তবংসলম: চিংলেপ:ট জেলা 
বোর্ডের সহ সভাপতি নিবা্চিত হন এবং 1937 
সালে মাদ্রাজ কপেরেশনের ডেপুটি মেয়রের পদগ্রহণ 
করেন। 1933 সাল অল্প্‌শ্যতা নিবারণের ক্ষেত্রে 


৩৩১ 


এম. ভন্তবংসলম 


তাঁর উল্লেখযোগ্য ভুমিকার দ্বাঁকৃতিদ্বর্‌প তাঁকে 
হরিজন সেবা সঙ্গম-এর সহ সভাপাঁতর মযা্দা দান 
করা হয়। তান টি. এন: সি. সি-র সম্পাদক হন 
1934 সালে । 
ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা 
সম্পর্কে দেশের মান ষকে সচেতন করে তোলার 
উদ্দেশ্যে ভন্তবংসলম্‌ এই সময় সমগ্র তামিলনাড়ু 
পারিভ্রমণ করেন। 1938 থেকে 1946 সাল অবধি 
‘তানি ছিলেন মাদ্রাজ কংগ্রেস লেজিস্‌লেটিভ পার্টির 
আইন পরিষদায় দলের আহ্বায়ক । 1940-41 সালে 
তিনি ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে নয়মাস 
কারাবরণ করেন। ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনেও তান 
এক গুর;ত্বপূর্ণ ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কারাগারে 
প্রেরিত হন৷, 1944 সালের অক্টোবর মাসে তান 
ম্‌ক্তিলাভ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাকার 
প্রাতচ্ঠত কংগ্রেস সঙ্গমে যোগ দান করেন। এই 
সংগঠন সাম্যবাদ'দের প্রচারের বিরোধিতা করতো ৷ 
1937 সালে তদানাঁদ্তন মন্ব্ৰা শ্রণগোপাল 
রেড্‌ডার সংসদ'য় সম্পাদক হসেবে ভক্তরংসলমের 
সাংসদ জাঁবনের শুভ সূচনা হয়। পরবর্তণীকালে 
তান মাদ্রাজ প্রদেশ মন্ত্রীসভার একজন সদস্য হয়ে- 
ছিলেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর আশ'বদি পৃচ্ট 
হয়ে কাল্ল: পাঁটুতে সৃজনশ'াল কর্মশাবির গঠন করা 
হয় যা পরে ‘গান্ধী নিকেতন’ নামে জনসাধারণের 
কাছে পাঁরাঁচাত লাভ করে। 1946 সালের সাধারণ 
{নিবচিনে কংগ্রেস বজয়ী হলে 'ি. প্রকাশম ভন্ত- 


‘বৎসলম্‌কে তাঁর মন্ত্রীসভার অন্তভুক্ত করে নেন । কিন্তু 


1952 সালের নিবিচিনে পরাজিত হলে, তানি তখনকার 
জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদ দৈনিক পতিকা ‘ভারত দেবার’ 
পাঁরচালক ও সম্পাদকের পদে আসন হন । ত্রিশের 
দশকে ‘ইঁডয়া' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে তাঁর পূর্ব 
অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কাজে লাগে । 
পরবর্তণকালে ‘ভারত দেবা’ ‘দিনমণ' পত্রিকার সাথে 
মালত হয়ে যায়। 

1953 সালে ভন্তবংসলমূ মাদ্রাজ বিধান পাঁরষদের 
সদস্য নিবৰ্চিত হলে রাজাজ'র ম্ব্রসভায় তাঁকে 
আমন্ত্রণ জানানো হয়। কামরাজের নেতৃত্বে নতুন 
মন্ব্ৰীসভা গাঁঠত হলে তিনি সেখানেও আসন লাভ 
করেন৷ কামরাজ পরিকল্পনার জন্য কামরাজের 
পদত্যাগের পর ভন্তবংসলম্‌ মুখ্যমন্ত্রী হন এবং 
1967 সালের নিবচিনে পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই 
পদে বহাল থাকেন। 


এম. ভবান’শ*কর নিয়োগ ৩৩২ 


বস্তুতপক্ষে প্রাদেশক তালিকার অন্তভঃন্ত প্রায় সব 
কাঁট {বিষয়ই ভন্তবংসলমের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং তাঁর 
এক্তিয়ারভুক্ত বিভাগগুলির উন্নাতকল্পে তান তাঁর 
অভিজ্ঞতা ও সাংগঠানক ক্ষমতার যথাসাধ্য প্রয়োগে 
সচেষ্ট ছিলেন । তান সংসদ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
{ছিলেন এবং ছিলেন দক্ষ প্রশাসক । শিক্ষামন্ত্রী 
থাকাকালীন {তান কোয়েম্বাটুর কৃষি মহাবিদ্যালয়কে 
একাট প্রধান প্রতিষ্ঠান করে তোলেন । মাদতুরাই 
{বিশ্ববিদ্যালয় প্রতষ্ঠার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য । যখন 
{তান হিন্দৃদের ধর্মীয় ভাতা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত 
মন্ত হলেন সে সময় মান্দিরের কার্য পাঁরচালনার 
উন্নাতর ক্‌তত্ব {তানিই অর্জ‘ন করোঁছলেন। 


[Karuppidh— Life Sketch of M. Bha- 
ktavatsalam (in Tamil), Madras 1964; 
Hindu Files ; Proceedings of the Madras 
Legislative Council and of the Madras 
Legislative Assembly (1939-52 ) ; Direc- 
tory of the Madras Legislature (1950); 
Madras Corporation Chronicle .] 


চি. দি. মনাক্ষিস ন্দরম্‌ 


এম. ভবানাশণকর নিয়োগ ( স্যার ) (১৮৮৬) 
M. Bhavanishankar Niyogi ( Sir ) (1886—) 


স্যার এম. বি. নিয়োগাঁর পর্ব পুরুষেরা বাস 
করতেন অন্ধুপ্রদেশের মসালপত্তনমে । 1861-এ তাঁর 
প্রাপতামহ ব্রিটিশ সরকারের অধানে কার্যভার গ্রহণ 
করে নাগপ:রে আসেন এবং নাগপুরে পাকাপাকভাবে 
বসবাস শ্যরর করলে এই তেলুগু ব্রাহ্মণ পাঁরবার 
মারাঠা ব্রাহ্মণ পরিবারগুলির অন্তর্গত একটি পাঁরবারে 
র্‌পান্তারত হয়। তাঁর পিতা স;দ্দরম নিয়োগ এবং 
মাতা কনকাবাঈ ৷ শৈশবে তাঁর পড়াশুনা নাগপুরে 
সম্পন্ন হয় । 1906 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে তানি বি এ ডিগ্রী লাভ করেন । এলাহাবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1909-এ {তনি আইনশাস্তে ্াতক 
হন এবং 1913-এ পুনরায় তান বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে এল. এল: বি. অর্জ'ন করেন । ‘তান তিনবার 
দার পারগ্রহ করেন, তাঁর তৃতীয়া জায়া ইন্দিরা বাঈ 
সানে, বালাবধবা এবং বিদর্ভের এক 'বদ্যালয়ের 


এম. ভবান'শঙকর 'নয়োগ' 


শিক্ষকের আত্মজা ইন্দিরা বাঈ পেশায় ছিলেন একজন 
চাঁকৎসক ৷ ডঃ বব. এস. মৃঞ্জে, এম. ভি. অভয়ৎ্কর 
এবং ডঃ পি. খানকোজে ছিলেন তাঁর সুহৃদ চ্হানায় 
সমসামাঁয়ক ৷ 

ডঃ নিয়োগ ছিলেন একজন শাস্বজ্ঞ পাণ্ডত। 
{তান গভারভাবে বদ্ধ এবং শঙ্করাচার্যে'র দর্শনসমূহ 
অধ্যয়ন করোঁছলেন। তাঁর প্রিয় উষ্লেখযোগ্য 
গ্রন্থসমুহের মধ্যে কয়েকাট হল £ঃ জাতক, ধম্মপদ, 
ভগন্দগাঁতা, উপনিষদ, ব্ৰহ্মসুত্ৰ এবং শঙ্কর ভাষ্য । 

নিয়োগ 1934 সালে জাপান এবং 1937 সালে 
ইউরোপ সফর করেন । Locke, Hobbes, Rouss- 
€৭U’'র লেখনাও তাঁকে আকৃষ্ট করত । বর্ণভেদ 
প্রথায় তাঁর আহ্হা ছিল না। প্্‌রাকালে এর উপ- 
যোগিতা থাকলেও এটি তাঁর মতে বর্তমান সমাজকে 
কৃত্রিম উপায়ে বিভন্ত করে রাখার সামিল । কারিগরী 
ও প্রযৃন্তিগত পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতায় ছাত্রগণের 
শিক্ষণীয় বলে তান অভিমত প্রকাশ করেছেন। 'ঁতান 
আণ্টালকতাবাদের বিরোধিতা করেছেন ; অপর দিকে 
{তনি ঘোষণা করেছেন যে সকল ভারতবাস' মিলেই 
একাঁট জাত । ‘তান এই অভিমত পোষণ করতেন যে 
দেশে দত শিল্পকারখানা এবং পোঁর এলাকার 'বিশ্তার 
হোক । কলেজে ছাত্রাবস্হা থেকে 1923 সাল অবধি 
{তান ছিলেন কংগ্রেস দলের সদস্য । 1920 সালে 
কংগ্রেসের নাগপ:ুর অধিবেশনের তান ছিলেন অন্যতম 
সম্পাদক এবং এ. আই. সি. সি.র নির্দেশে পরলোক- 
গত আ'্বাস তায়েবজাঁর নেতৃত্বে যে Dharwar Firing 
Enquiry Committee গাত হয়েছিল, তান ছিলেন 
তার সদস্য । 

1915 থেকে 1928 সাল অবাধ তানি ছিলেন 
নাগপুর মিউানিসপ্যালাটর সদস্য এবং 1925 থেকে 
1928 সাল অবাধ এই পোঁরসভার মেয়র । 1924 
সাল থেকে তানি ছিলেন নাগপঢুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সেনেটের সদস্য এবং 1932 থেকে 1936 সাল অবধি 
এই ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য । 1946-47 সালে 
তিনি হন Nagpur Improvement Trust En- 
quiry_ Comnmittee-~র সভাপাত ; 1948 থেকে 
1953 সাল অবধি তান ছিলেন মধ্য প্রদেশের পাবলিক 
সা্ভ'স কামশনের চেয়ারম্যান, 1950-51 তে এবং 
1954-1956 সাল অবাধ তান দিলেন যথাক্রমে 
Prohibition Enquiry Committee বং Christian 
Missionary Enquiry Committee-র সভাপতি 
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এম. বেৎকটক্‌ষ্ণাইয়া 


কমিশনার নিযুক্ত হন, 1936 সালে ঁতনি নাগপনুর 
হাইকোর্টের ‘বিচারপতির পদ অলগকৃত করেন৷ 1946 
সালে নাগপ;ুর হাইকোর্ট থেকে তান প্রধান বিচার- 
পাঁতরুপে অবসর গ্রহণ করেন। 1947 সালের 
সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর অবধি তাঁন Eastern 
States Agency Highcourt-এর প্রধান বিচারপতির 
পদে অধিষ্ঠিত (লেন ৷ 1936 সালে তাঁকে সি. আই: 
ই. এবং 1944 সালে ‘নাইট’ উপাধিতে ভূষিত করা 
হয়। শেষোন্ত সালে নাগপ্‌র বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 
সাম্মানিক ডঃ উপাধিতে ভূষিত করেন। 

চোঁরচোঁরা বিপর্যয়ের পর 1923 সালে ইনডয়ান 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার 
পর তান সাক্িয় রাজনঁত থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধাজার আহৰানে 
সাড়া দিয়ে তান ব্যবহারজাবাঁর পেশাতেও ইস্তফা 


দেন। তৎসত্ববেও জনসাধারণের স্বার্থ'সংক্রাচ্ত সংজন- 


শ’ল কাজে নজেকে তান নিয়োজিত রেখেছিলেন। 
এ. বব. কোলহাতকারের বম্বে থেকে প্রকাশিত দৈনিক 
ইংরাজি পাঁতকা ‘Me5509e’-এর সম্পাদনার কাজও 
ধৃতাঁন কিছুকাল করেন। মারাঠা দৈনিক ‘সন্দেশ'-এর 
সম্পাদকের পদও তান অলগকত করেছিলেন। 
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( সরোজ এ দেশপাণ্ডে ) টি. ভি. পারভাতে 


এম. বেৎকটকৃষ্ণাইয়া ( ১৮৪৪-১৯৩৩ ) 
M. Venkatakrishnayya ( 1844-1933 ) 


কেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া (লেন একাধারে শিক্ষাবিদ, সমাজ 
সংস্কারক, জনগণের প্রতানাধি, সাংবাদিক, রাজনণীতি- 
{বদ এবং সুলেখক ৷ মহাঁশুরের মণ্গে গ্রামে 1844 
সালের 20 আগষ্ট এক প্রাচানপন্থী তেলেগু ব্রাহ্মণ 
পাঁরবারে তাঁর জন্ম । সামান্য জোত জমির উৎপন্ন 
ফসলের সঙ্গাত থেকে তাঁদের জাবিকা {নবহি হত৷ 
1854-এ তাঁর পিতা মৃত্যুমনুখে পাঁতত হলে তাঁর মাতা 
তাঁর চার শিশ;পঢ়্রসহ মহাঁশুরে আগমন করেন এবং 
ধনাঢ্য গৃহে রন্ধনকারিণীর কাজ করে সংসার প্রাতপালন 


৩৩৩ এম. বে্কটকফাইয়া 


ররেন। সদ্য প্রর্তাচ্ঠত Raja Free School-4 
কেঙ্কটকৃষ্ণাইয়ার পঠন-পাঠন শুর হয়। ছাত্রাবন্হা 
থেকেই তাঁর মধ্যে অপারিতোষন'য় জ্ঞানস্পৃহা এবং * 
দেশবাসীর কল্যাণকামনা করার চিন্তা লাক্ষিত হয়। এই 
বয়সেই তান Bacon, Tyndall, Huxley, Her- 
bert Spencer এবং অন্যান্য প্রসদ্ধ সাহিত্যিকদের 
রচনার সঙ্গে পার্চিত হন এবং 1873-এ তান যখন 
কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবোশকা পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন তখন 
তাঁকে মহাশুরের স্বল্প কয়েকজন “শাক্ষত তরুণদের 
অন্যতম বলে গণ্য করা হত। 


সেবাম্‌লক কাজে আত্মনিয়োগ করতে মনস্হ করলে 
{তান দেওয়ান রঙ্গচারলর পরামর্শে 1875-এ সওকার 
মারমন্লপপা প্রাঁতাচ্ঠত Anglo-Vernacular 
5chool-এ শিক্ষকরুপে যোগদান করেন। 1878-4 
তনি হন এঁ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ; 1918-তে 
অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তান উক্ত পদে বহাল 
থাকেন । পরবর্তীকালে মহাশ্‌ুরে যাঁরা দক্ষ প্রশাসক- 
রুপে এবং সেবাম্‌লক কাজের মাধ্যমে খ্যাতির শিখরে 
আরোহণ করে ছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন বেগকট- 
কৃষফ্ণাইয়ার ছাত্র । তানি ছিলেন কঠোর শ্‌গ্খলাপরায়ণ 
{কস্তু তাঁর গভীর ছাত্রবংসলতা এবং অকুণ্ঠ মহান নভবতার 
জন্য তান ছাত্রদের {নিকট থেকে যথোচিত সমাদর লাভ 
করোঁছলেন। তান ইংরাজী সাঁহত্য পড়াতেন । 
পড়ানোর অবকাশে তান স্বদেশ ও বিদেশের মনীষীদের 
জ’বনী আলোচনা করতেন তান তাঁর ছাত্রদের মধ্যে 
শনরপেক্ষ অন;সন্ধান এবং অন্যায়ের {বরুদ্ধে সোচ্চার 
হওয়ার চেতনা জাগিয়ে তুলতে অববরত প্রচেষ্টা 
চাঁলয়োঁছলেন ৷ ‘তান তাঁর ছাত্রদের মনে একথা 
গে'থে দিয়েছিলেন যে চারত্র গঠনই জ'বনের প্রধান 
উদ্দেশ্য । 

তাঁর শিক্ষক জীবনেই তান Representative 
A55embl)-র একজন সভ্য মনোনীত হন । শেষাদ্ 
আয়ারের দেওয়ান থাকাকালীন পরিষদের যে কয়জন 
সভ্য সরকারকে সরকার! কার্য'সমুহ সম্বন্ধে পরামর্শ 
দেবার জন্য একট উপদেষ্টা সমিতি গঠনের আহৰান 
জানান তান ছিলেন তাঁদের অন্যতম । 

সে সময় মহীশূরে যাঁরা সরকার চাকুরীতে 
ধনযুন্ত লেন তাঁরা অনেকেই জদ্মস:ত্রে সেই প্রদেশের 
মান;ষ ছিলেন না। বেগকটকৃষ্ণাইয়া স্থানীয় জনসাধারণের 
ন্বার্থের প্রাত লক্ষ্য রেখে আন্দোলন পাঁরচালনা 


এম. বেৎকটক্‌ষ্ণাইয়া 


করেন। 1912-এ ঘখন জন্মসূত্রে কিংবা স্থায়ী 
বাসশ্দারুপে রুপে যাঁরা মহাঁশ্‌রের অধিবাস কিংবা 
, মাঁৱা মহাশযর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অজন 
করেছেন কেবল তাঁরাই সিভিল সাঁভস-এ যোগ দিতে 
পারবেন, এর্‌প প্রথা প্রচাঁলত হলে, তাঁর প্রচেষ্টা 
সাফল্যলাভ করে। 

একজন সাংবাদিকর্‌পে বেগকটকৃষ্ণাইয়া তাঁর 
জ্বাধানচেতা মনোভাব, ন্যায়পরায়ণতা এবং কল্যাণকর 
কাজ-কর্মে'র জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন ৷ 1884-তে 
কম্নড় পাত্রকা “হিতবোধিন’-তে যোগদানের মধ্য দিয়ে 
তাঁর সাংবাদক জ'বনের সুত্রপাত হয়। 1890-এ 
তাঁর নিজের পত্রকা “বিদ্যাদায়নী’ প্রকাশের পূর্ব 
পর্যন্ত {তান উত্ত পাত্ৰকার সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। এ 
একই সালে কন্নড় সাপ্তাহিক পাঁত্কা ‘বৃত্তান্ত চিন্তামাণ’ 
এবং ইংরাজ' সাপ্তাঁহক ‘The Mysore Herald’ 
তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে । দঃ” পাঁত্রকাই 
জনপ্রিয় হয়োছল এবং পত্রিকা দঃ"টিতে খোলাখুলি 
সরকারী কাজ ও নণাঁতসমূহের সমালোচনা প্রকাশিত 
হত। 1908 সালে ভ. পি. মাধব রাও-এর মনখ্য- 
মন্ব্রত্বের আমলে সংবাদপত্রের স্বাধিকার খর্ব করার 
উদ্দেশ্যে Mysore Newspaper Regulation {বাঁধ 
আরোঁপত হয়। এর প্রাতবাদে মহাশুরের অপরাপর 
সংবাদপত্রের স্বত্বাধকারাীসহ বে*্কটক্‌ফ্ণাইয়াও তাঁর 
পাঁতকার প্রকাশনা বন্ধ করেন । 

1909-4 তান পুনরায় “‘Sadhv।৷” এবং 
“Mysore Patriot” কন্নড় এবং ইংরাজী সাপ্তাহিক 
দু'টি প্রকাশ করেন। 1912-এর কানাড়ায় ‘সম্পদা- 
ভ্যুদয়' এবং ইংরাজিতে “Wealth of Mysore” 
শাঁর্ষক দুটি দৈনিক পাঁৱকা তান প্রকাশ করেন। 
তাঁর পন্রিকায় প্রকাঁশত কিছু মন্তব্যকে কেন্দ্র করে 
1929 সালে বাঙ্গালোরে হাঙ্গামার স্‌ত্রপাত হলে 
সরকারের তরফ থেকে তাঁর পাঁত্কা প্রকাশের উপর 
বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। পরে কিছু দিন তান 
‘Nature Cure” নামে একাট পাৰকা প্রকাশ করে- 
{ছলেন ; কিন্তু হিতৈষাঁগণের পরামর্শে এই পত্রিকাটির 
প্রকাশনাও পরে বন্ধ করে দেন । 

কেণকটকৃষ্ণাইয়া {ছিলেন একজন শিক্ষা-সংস্কৃতি- 
সম্পন্নব্যান্ত । সংস্কৃত নাহত্যে তাঁর ব্য্ংপত্তি ছিল 
এবং কানাড়া ভাষায় তাঁর লেখন ছল প্রাঞ্জল ও 
সাবলীল । "তাঁর লিখনভঙ্গাী সার্বিক জনপ্রিয়তা 
অজন করোঁছল। কানাড়া ভাষায় তি কয়েকাট 
ম্‌ল্যবান নাতিশাস্র এবং জাঁবনা-গ্রন্থ প্রণয়ন করে- 
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দিলেন । এগ্ডলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল “০৭'s 
Students Manual”, Adventures of Telema- 
chus’’ বং “Life of Booker T. Washing- 
{০n""। এছাড়াও তান অর্থনৈতিক অগ্ৰগাঁত, স্বাস্থ্য, 
অর্থোপার্জ'ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করোছলেন'। 

1922 সালে দাবানাগেরেতে অনহষ্ঠিত কানাড়া 
সাহিত্য সম্মেলনে তানি সভাপাঁতত্ব করোঁছলেন। 
1928-এ মহাশুরে অন ্রণ্ঠিত মহাঁশুর রাজ্য কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশনে বে*্কটকৃষ্ণাইয়া অভ্যর্থনা সাঁমাঁতর 
নেতৃত্ব করেছিলেন ॥ 

1896 সালে মহশুরের “অনাথালয়”’-এর দায়িত্ব 
ভার তিন গ্রহণ করেন । দরিদ্র ছাত্রদের খাওয়াপরার 
সংস্থান এখানে করা হত। বঝেঙকটকৃষ্ণাইয়া তাঁর 
সর্বশাক্ত দিয়ে সংস্থাটিকে শব্ত ভতের উপর দাঁড় 
কারয়েছিলেন, ৷ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁন ছিলেন 
প্রাতষ্ঠানাটর সম্পাদক । 

রঙ্গচারলুর সহযোগিতায় তান 1880-তে মহা- 
শ্‌রের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন। 
হ'রিজনদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে 1910-এ 
তান পণ্চমা এডুকেশন লাঁগ-এর প্রবর্তন করেন। 
1919-এ মহাশ্‌রের সারদা বিলাস 'বিদ্যালয়ও {তান 
স্থাপন করেন । বেগকটকৃষ্ণাইয়া ‘Mysore Lite- 
rary. Union-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । সামাজিক 
সংস্কার আন্দোলনেও '{তাঁন নেতৃত্ব দিয়োছলেন। 
Mysore City Municipal Council-এর একজন 
সভ্যরুপে অর্ধ শতাব্দী কাল তান এই 
প্রাতষ্ঠানাটর, সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। “Mysore 
Improvement Trust’ বং “The Economic 
Conference’’~এর সঙ্গে তার সংযোগ ছল । তানি 
ছিলেন মহাঁশুর 'বিশ্বাবদ্যালয়ের সেনেটের একজন 
সভ্য ৷ 

1933-এর 8 নভেম্বর তাঁর জাবনাবসানের প্রাক্‌- 
কাল অবাধ তান ‘বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাঁরচালনায় 
সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

তাঁর সাংসাঁরক জাবন একাধিক শোকাবহ ঘটনায় 
সুখের হয়ান' ৷ ৷ কন্তু অসম ধৈর্যের সঙ্গে তান 
তাঁর দঃখকে বহন করেছিলেন। সাত্বক জাঁবন- 
যাপনে, হ্বদয়বত্তায়, সরলতায়, মদ: নম্রতায়, মহান 
আত্ম-সংযমে, গভীর দেশাত্মবোধে, অফুরন্ত প্রীতি এবং 
সহানুভূঁততে এবং উচ্চ আদর্শের প্রতি অবিচল 
নিষ্ঠায় {তানি তাঁর শেষ জাঁবন পর্যন্ত ছিলেন এক এবং 
অদ্বিতীয় ৷ 


এম. বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া 


বেগকটকৃষ্ণাইয়া অকপট জ'বনযাপন করেছেন, তাঁর 
কাছে কোন 'বষয়ই ব্যান্তগত ছিল না । প্রত্যষ থেকে 
গভার রাত্রি পর্যন্ত সর্বক্ষণ জনসাধারণের জন্য তাঁর 
দ্বার উন্মুক্ত ছিল । এ'রা আসতেন তাঁর কাছে 
উপদেশ গ্রহণ করতে, কিছু সাহায্য পেতে কিংবা কোন 
বিষয়ে তাঁর বন্তব্য জানতে ৷ মহাঁশুরের এমন কোন 
আন্দোলন কিংবা সংস্থা ছিল না যেগ্নল তাঁর 
সাহায্যপ্রার্থী হত৷ না, এবং তাঁর নিকট কোন 
অন;ুরোধই বথায় পর্যবসিত হত না। দঃ:ঃখ তান 
পেয়োছলেন এমন সকলের নিকট থেকে যাঁরা ছিলেন 
তাঁর বিশ্বস্ত সুহ্বদ ৷ 'কম্তু {তান তাঁর মনোবেদনা 
নীরবে একাই বহন করোছলেন। তাঁর সেই ব্যথা 
অপরের নিকট ছল অজ্ঞাত । ক্ষুধার্ত অঁতথিদের 
অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল তাঁর গৃহে এবং এজন্য এই 
আগ্ভুকদের কোন কারণ দশানোর প্রয়োজনই ছিল না। 
তান ছিলেন সত্যকারের একজন '‘দানসাগর’' এবং 
মহাকাব্যে বাঁ্ণত ভ'ঁষ্মাচার্যের ন্যায় আদশে'র প্রতি 
আঁবচল নিষ্ঠাবান এবং জীবন যাপনে ও আচরণে 
প্রকৃত সাত্বক। তাঁর সমসামাঁয়ককালে আপামর 
সাধারণের {নিকট তাঁন (ছিলেন আশাবর্দিদ্বর্‌প । 


এই সকল গঢণাবল ও তংৎসহ সত্তর বৎসরের 
একা্দক্ম অক্লান্ত জনসেবার জন্য তান তাঁর জাবৎ- 
কালে উচু নাঁচু সকলের শ্রদ্ধা এবং সম্মান অর্জন 
করোঁছলেন এবং “The Grand Old Man of 
M১$০৷e”” নামে আঁভাঁহত হয়েছিলেন। 1969 
সালে মহাশ্‌রের কৃতজ্ঞ জনসাধারণ মহাঁশুরে তাঁর 


" একাট আবক্ষ মূর্ত স্থাপন করে তাঁর স্ম্তিকে স্থায়ী- 
[রুপ দান করেন । 


এম. বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া সম্পাদিত পত্র-পাঁতকার নাথি- 
পত্র, এগ:লি হল £ 'দ হিতবোধিনণ, দি বিদ্যাদায়িন!, 
দি বৃত্তান্ত চিন্তামণ, দি মাইশোর হেরাষ্ড, দি সাধ, 
নদ মাইশোর প্যাট্রিয়ট, দি সম্পদাভ্যুদয়, দি ওয়েলথ 
অফ মাইশোর, দি নেচার কিওর, বেগ্কটকৃক্ণাইয়ার 
{লাখত অসংখ্য রচনা । 


[The Files of the journals edited by 


M. Venkatakrishnayya : The Hitabodhini,. 


The Vidyadayini, The Vrittanta Chinta- 


‘mani, The Mysore Herald, The Sadhvi, 


The Mysore Patriot, The Sampadabhyu- 


৩৩৫ এম. ভেঙ্কটরান আইয়ার 


daya, The Wealth of Mysore, and The 
Nature Cure ; The numerous other wri- 
tings of M. Venkatakrishnayya; G. S. 
Halappa—History of the Freeeomn Move- 
ment in Mysore ; Personal Knowledge of 
the Contributor.] 


ডি. fভ. গণ্ডাপপা 


এম. ভেগকটরাম আইয়ার ( ১৮৬৫-১৯০৯ ) 
M. Venkatarama lyer ( 1865-1909 ) 


1865 সালে 'ভ. মুথুদ্বামী আইয়ারের 
একমাত্র পঢৃ্র এম. ভেগকটরাম আইয়ারের জন্ম হয়। 
আয়ার পরিবার ছিলেন মধ্যবিত্ত বরাহ্মণ। তাঁরা 
তামিলনাড়ুর রামনাথপযুর জেলার িলাভান;ুরের 
বাসিন্দা ছিলেন৷ 

তিনি মাদুরাই-এর Government High 
5০h০০|-এ শিক্ষালাভ করেন এবং চোঁদ্দ বছর বয়সে 
ম্যাট্রিকুলেশন পরাক্ষায় উত্তার্ণণ হন। এরপর ' তিনি 
কুম্ভকোণমের Provincial College-এ কলাবিদ্যা 
বিভাগে পড়েন এবং 1881 সালে First Arts 
পরক্ষায় উত্তার্ণ হন । তারপর তান B. A. পড়ার 
জন্য মাদ্রাজের প্রোসডোঁন্স কলেজে ভার্ত* হন। তখন 
Dr. Duncan এই কলেজের অধ্যক্ষ চছিলেন। 
ভেৎ্কটরাম ইংরেজী এবং দর্শনের একজন উৎসাহ” 
ছাত্র লেন । 

খুব অপ বয়সেই তিনি (ডঃ) সার এস. 
সনত্রামনিয়া আইয়ার এবং ‘South India Mail-aর 
( Madurai Mail নানেও পাঁরচিত ) প্রতিষ্ঠাতা 
এস. এম. সুন্দরম আইয়ারের প্রভাবাধানে আসেন। 

1888 সালে তান তখনকার সৃদক্ষ আইনজীবী 
(ডঃ) স্যার এস. সৱামানিয়া আইয়ারের অধীনে 
ওকালতি শুর: করেন। শ্বভাবতঃ তিনি সমাজ- 
সংক্কারম্‌লক ও গুরুত্বপূর্ণ জনাহতকর কাজে উৎসাহ 
{ছলেন। তান মাদুরাই'র একজন নেতৃথ্থান'য় ব্যান্ত 
ছিলেন । তান মাদুরাই কলেজের সেক্রেটার ছিলেন । 
Hindu Permanent Fund, Edward Library 
এবং এই জেলার অন্যান্য বহ: জনাঁহতকর ও দাতব্য 
প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনমত তাঁর সাহায্য লাভ করত । তান - 


এম. সি. রাজা 


Madurai Municipal Council বং District 
Board এর সদস্য হলেন। অনেক বছর 'তাঁন 
Madurai Taluka Board এর সহ-সভাপাত ও 
Legislative Council-এর সদস্য ছিলেন ।. তিন 
{কছুদিনের জন্য মাদুরাই-এর সরকার উকালও 
হয়োছলেন । 

190। সালে অনুষ্ঠিত Madurai Provin- 
cial Conference'র তান ছিলেন প্রধান সংগঠক 
এবং প্রাণপুরৃবষ । Provincial Legistative 
Council এর সম্প্রসারণের ফলে তান বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
দেশ সেবার সুযোগ পান। বিশাল সংখ্যাগাঁর্ঠ 
{নবচিকদের সমর্থনক্রমে তান কাডাশ্সলের সদস্য 
{নিবাচিত হন । 

{তানি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং মাদুরাই- 
তে একটি বেদ পাঠশালা প্রতিষ্ঠার জন্য 15000 টাকা 
দান করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁন ছিলেন মধ্য- 
পন্থী এবং রাজনৈঁতক ক্ষমতা দখলের জন্য তান 
সাংবিধানিক পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে গণ্য করতেন । 

তান রাজনৈতিক দাব' জানানোর জন্য শান্তিপূর্ণ 
পন্থাবলম্বনে এবং জাতাঁয় সরকার গঠনের পর্বে 
স্থান'য় শাসনকার্যে'র মাধ্যমে নিজেদের প্রাশাক্ষত করে 
নেওয়৷য় ‘বিশ্বাসী লেন । 


[Enycyclopaedia of the Madras Presi- 
dency and adjacent States (1921).] 


( ইমান য়েল ডিঁভয়েন ) এন. স'ত্রামানয়ান 


এম. পি. রাজা ( রাও বাহাদ্‌র ) ( ১৮৮৩-১৯৪৩ ) 
M. C. Rajah ( Rao Bahadur ) (1883-1943) 


আদ দ্রাবিড় সম্পদায়ের বিশিষ্ট নেতা এম. সি. 
রাজার জন্ম 1883 সালে মাদ্রাজের সেণ্ট্‌: টমাস 
মাউণ্টে । তাঁর . বাবা চিন্না থাচ্বি পিল্লাই 
ছিলেন মাদ্রাজের ‘লরেন্স আ্যাসাইলাম প্রেসে'র 
ম্যানেজার । মাদ্রাজের ওয়েস্‌ লি কলেজ এবং ক্রাশ্চিয়ান 
কলেজ থেকে অত্যন্ত কৃতত্বের সঙ্গে পড়াশুনো শেষ 
করে 1906 সালে তান সাইদাপেতে অবস্থিত “টিচার্স 
কলেজে’ যোগ দলেন। 'বভদ্ন বিষয়ে উৎসাহ 
উদ্যমী পুরু এম. সি. রাজা নিজেকে নিয়োজিত 


৩৩৬ এম. স. রাজা 


করলেন, সমাজের নিপীড়িত মানৃষ যাতে সমাজে 
মযা্দার সঙ্গে বাস করতে পারে সেই কাজে । শিক্ষা 
এবং রাজন'ণীত এই দৃই বিষয়েই তাঁর সমান উৎসাহ 
ছিল। অনাতবিলম্বে রাজ্রা তাঁর কর্মজ'ঁবনে সাফল্য- 
লাভ করেন 1917-এ তনি প্রাথমিক শিক্ষা সামাত 
এবং 1924 সালে মাদ্রাজ বিশ্বাবদ্যালয় সনেটের 
সদস্যপদে মনোনীত হলেন। এ সময়েই চিংলেপুট 
জেলার 'প্রাথামক শিক্ষা সাঁনাত', ‘মাধ্যামক শিক্ষা 
পুনর্গঠন সামার্ত' এবং মাদ্রাজের “শিক্ষা উপদেণ্টা 
সাৰমাত'র সদস্য {হসেবেও তাঁকে নিয়োগ করা হ’লো। 
মাদ্রাজ পরিষদে (তিনিই আদ দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের প্রথম 
প্রা্তানধি। জাস্টিস পার্টির সায় সদস্য হিসেবে 
শাঁঘ্ুই ‘তান নিজেকে প্রতাষ্ঠত করলেন । এই সময় 
‘তান সাউথ ইণ্ডিয়ান {লিবারেল ফেডারেশন কন্টি- 
টিউশানাল পাঁট“র সহকারী নেতা নিবাঁচিত .হন। 
মাদ্রাজ পাবালসিটি বোর্ড“, মাদ্রাজ সৈন্য দপ্তর, মাদ্রাজ 
শ্রম উপদেষ্টা পর্ষদ, সাম্প্রদাঁয়ক প্রতিনিধিত্ব সমত 
( Communal Representation Committee ) 
সারা ভারত পাবালক আ'যাকাউণ্টস কাঁমাট, রেলওয়ের 
অর্থ দপ্তর, উদ্বান্তু উপদেষ্টা সামাত, সাইমন কাঁমশনের 
উপদেষ্টা সাঁমাত, ভারতায় কেন্দ্রীয় সমিতি-_ইত্যাদি 
সংস্থার সঙ্গে তান সং'শ্লিচ্ট (লেন । এছাড়া তান 
“হিন্দ; মহাসভা'র সভাপতি এবং ‘মাদ্রাজ টেম্পল্‌ 
এাঁন্ট্র সংগম'-এর সভাপাঁত নিবাঁচিত হলেন । 1922 
সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র উনচ্লিশ বছর, তখন তাঁকে 
‘বাও বাহাদুর’ খেতাব দেওয়া হয়। 1928 সালে 
রাজা, শ্রীলঙ্কা এবং 1929 সালে ইংলণ্ড ভ্রমণ করে- 
ছিলেন । 

1915 সালে তান ‘আদি দ্রাবিড় মহাজন সভা'র 
সভাপাঁতরুপে সভাকে ঢেলে সাজালেন। পরের বছর 
তান ‘সারা ভারত নিপীড়িত সম্প্রদায় সংল্হা’ ( A 
India Depressed Classes Association ) এর 
সভাপাঁত নির্বাচিত হলেন । অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের একজন 
যোগ্য নেতা ছিলেন এম. সি. রাজা ৷ বহ: সদ্ভার় 
তান সংস্থার পক্ষে বন্তব্য রেখেছিলেন। প্রাদেশিক 
আইন-সভায় চ্হানাঁয় সংস্হাগলিতে এবং জনাহিতকর 
কাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠাঁগনলর যথাযথ প্রার্তানাধি- 
ত্বের দাবাতে অনেক 'বক্ষোভসমাবেশ এবং জমায়েতে 
“তান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । তানি অত্যন্ত সঠিকভাবে 
*বৃঝতে পেরোঁছলেন যে ‘অস্প্‌শ্যতা' ততদিন পর্যন্ত 
দূর করা যাবে না, যতদিন সমাজের সমস্ত অংশে শিক্ষা 
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সমানভাবে না পেঁছাবে, কারণ, অম্প্‌শ্যতার 'ভাঁত্ত 
জাঁতভেদ প্রথার মধ্যে । তাই তান অন্‌্ভব করে- 
{লেন যে পিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য বিনাম্‌ল্যে 
বাধ্যতাম্‌লক ‘শক্ষাক্লম সরকারের চাল: করা উচিত 
এবং এসব সম্প্রদায়ের লোককে সরকারী চাকরাতে 
অগ্রাধিকার দেওয়া উঁচিত। তাই তান জোর 'দয়ে 
বলেঁছলেন--বাস্তবে তথাকথিত অন্ত্যদ সম্প্রদায়ের 
সামাজিক অনুন্নত উচ্চাশক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় 
এবং একে অবহেলা করার অর্থ হল সামাজিক কুসং- 
ক্কারগৃলিকে মেনে নেওয়া” সামাজিক অসাম্যের 
{পক্ষে তাঁর এই ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ করার উদাহরণ 
{হসেবে তানি দেখালেন বৃট্রেনকে-_যেখানে নাঁচু 
সম্প্রদায়ের দাঁর্ঘকালগন দুর্দশা থেকে বন্ধন মুক্ত 
ঘটেছে। 

রাজা ভয় পেতেন যে যঞ্চ্টে প্রস্ততি না থাকা 
অবস্থায় ভারতবর্ষ যদি সম্প্ণ স্বাধীনতা পায়, তবে 
হয়ত অনগ্রসর সম্প্রদায়গনলকে আবার আগের জায়গা- 
তেই ফিরে যেতে হবে । তান মণ্তব্য করলেন__ 
‘অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের কাছে স্বরাজের অর্থ' সম্প্রদায়ের 
সামগ্রিক অগ্রগাঁত নয়, এবং তাই যেখানে সমাজের 
বেশীর ভাগ দুর্বল মানুষের আস্থা নেই-_তা য়ে 
আইন করার কোন অর্থ হয় না। ভারতের দ্বাধাীন 
সরকার ক ভারতের সামাজিক ব্ৰহাটগুলৈর সংক্কার- 
সাধনে সক্ষম? আগে চাই সামাজিক সাম্য, দ্রাতৃত্ব 
এবং স্বাধীনতা । তার আগে কে রাজনৈতিক স্বাধী- 
নতার কথা ভাববে ?' -_তা সত্বেও সাংবিধানিক 
*উপায়ে ৱাটশদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা 
ছনয়ে নেওয়ার পক্ষেই তিনি ছিলেন! তান 
ননর্বাচিত সরকার গঠনের কথা বলতেন এবং ভারত ও 
ইংলণ্ডের মধ্যে বন্ধনত্বপূ্ণ সহাবস্হানের পক্ষে ছিলেন৷ 
যাঁদও এটা ‘তান স্পষ্ট করে বলেন নি যে এই বন্ধুত্ব 
পর্ণ সহাবচ্হান, স্বাধীনতা লাভ করে বা পরাধীন 
থেকে, কখন হবে। 

একজন 'শক্ষক {হিসেবে তাঁর উৎসাহ ছল শিক্ষা- 
{বশ্তারে, স্কাউট আন্দোলনে এবং স্কুলের জন্য 
পাঠ্যবই রচনায় ৷ ‘The Oppressed Hindus’ এবং 
‘Kin Ge০r9e’ তাঁর লেখা বই-র মধ্যে অন্যতম ৷ 
দরবভন্ন সংস্হায় সদস্য থাকাকালীন তানি গরীব 
মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করোঁছলেন। . 

অত্যন্ত সাধারণ অবস্হা থেকে এম. গস. রাজা 
উচ্চপদে উঠে এসেঁছলেন। অধ্ত্যজ সম্প্রদায়ের 
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দাব'গুনলকে সাধারণ এবং সরকার সমক্ষে তুলে ধরার 
কাজে যে সাফল্য তানি লাভ করোঁছলেন__তা অবি- 
স্মরণীয় । যাঁদও তাঁর দেশপ্রণীততে বিদ্দুমাত্র ঘাটত 
ছল না, তাও এটা শ্বাঁকার করতে হবে যে অনগ্রসর 
সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর একান্ত ভাবনাচিন্তা, ভারতের 
স্বাধীনতার প্রশ্নে অন্যান্য আরও কয়েকটি কারণে, 
খানিকটা বিপথে চালিত হয়েছিল । আসলে তাঁর 
এই আত্মবিশ্বাসের বোধহয় কিছুটা ঘাটাঁত ছল যে, 
স্বাধীন ভারতে নিপীড়িত মান;ষেরা লড়াইয়ের মাধ্যমে 
ননজেদের যথাযোগ্য জায়গা করে নিতে পারবে না। 
মহৎ দৃ্টিভঙ্গীর অধিকারী এম. সি. রাজার ব্যক্তিগত 
জ'ঁবন ছল খুব সাধাসিধে। 1943 সালে তাঁর 
মৃত্যু হয়। 


[Bombay Government Memorandam, 
Indian Statutory Commission, 1928; 
Franchise Committee Report, 1921 ; Indian 
Central Committee Report 1929; The 
Hindu Files ; The Indian Social Reformer 
Files ; Joint Conference, Bengal, 1929; 
Evidence of the Depressed Classes Depu- 
tation; N. N. Mitra—lndian Annual 
Register ; Proceedings of the Indian Legis- 
lative Assembly, 1927; Sitaramayya 
P.—History of the Indian National Con- 
gress ; Sivashunmugham Pillai, J.—The 
Life, Select Writings and Speeches of Rao 
Bohadur M. C. Rajah, Madras, 1930; 
Who's Who in Madras, 1934.] 


( ইমানযুয়েল ডাঁভয়েন ) কে. রাজাইয়ান 


এন বেসান্ত { ১৮৪৭-১৯৩৩ ) 
Annie Besant ( 1847-1933 ) 


এযাঁন বেসান্তের জশ্ম লণ্ডন শহরে 1847 সালের 
] অক্টোবর । তাঁর "পিতা উইলিয়াম পেজ উড্‌ {ছলেন 
অর্ধেক আইরিশ, অর্ধেক ইংরেজ এবং অত্যন্ত সংল্রাস্ত 
পাঁরবারভুক্ত । তাঁর প্বপংরুযষদের মধ্যে একজন 
{ছলেন লণ্ডন শহরের মেয়র এবং অন্য একজন লর্ড 
চ্যান্সেলার | এ্যানির মাতা এঁমাল মাঁরস অবশ্য 


এ্যান বেসান্ত 


খাঁটি আইরিশ মহিলা ৷ আত্মজাঁবনাঁতে এ্যান 
বেসান্ত লিখেছেন,-_“আয়ারল্যাণ্ডের ভাষা আমার 
কানে সঙ্গত মুছ‘নার সৃষ্টি করে আর আয়ারল্যাণ্ডের 
প্রকৃত আমার ভাল লাগে।' তাঁর পিতা পেশায় 
ডান্তার ছিলেন ৷ যখন তান 1852 সালের 5 অক্টোবর 
মারা যান তখনও এ্যানির শৈশব অতিক্রান্ত হয় নি। 
উড্‌ দম্পাঁতর দ:টিমান সন্তান, ছেলে হেনরী আর 
মেয়ে এ্যানি । হেনরী পরবর্তণীকালে হন স্যার হেনরী 
উড্‌। উনিশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ শতকের 
প্রথম ভাগ পর্যন্ত স্যার হেনরী উড্‌ লণ্ডন শহরে 
একট পাঁরাচিত নাম ছিল । 

উড্‌ পারবারের জ'ঁবনযাত্রা ছিল সচ্ছল, উচ্চ 
মধ্যবিত্ত ধরণ-ধারণের । স্বাভাবিক ভাবেই মিঃ উড়ের 
মৃত্যুর ফলে পাঁরবারাটি বড় রকমের অর্থনোঁতক অস;- 
বিধার মধ্যে পড়ে । এ্যানির মার পক্ষে নিজের সীমিত 
আয়ের মধ্যে ছেলে মেয়েদের মনোমত শিক্ষা দেওয়া 
কঠিন হয়ে পড়ে । অনেক চিন্তা ভাবনার পয় তান 
পঢুরকে হ্যারো পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া শেখানো 
দ্হির করেন। তিনি হ্যারোতে গয়ে বাড়ি ভাড়া 
নেন এবং সেখানেই পরিবারাটর পরবর্তণী বার বছর 
কাটে। i 

এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একট ঘটনা ঘটেঁ_ 
যা এ্যানর জীবনে নতুন দিকের সন্ধান দেয় । বিখ্যাত 
লেখক ক্যাপ্টেন মারয়াটের বোন মিস্‌ মারিয়াটের সঙ্গে 
বন্ধবর বাড়তে এ্যানর পরিচয় হয় । ছোট্ট এ্যানিকে 
ভার ভাল লেগে যায় ভদ্রমাহলার এবং তানি মিসেস 
উডের কাছে এ্যানিকে তাঁর নিজের কাছে রেখে লেখা- 
পড়া শেখানোর প্রস্তাব দেন। িস্‌ মা'রিয়াটের কাছে 
আরো যে সব শিশ;রা থাকত-_তাদের সন্ধ্যার পর তান 
নিজে ইংরাজি, ফরাসী, জামনি ইত্যাদি পড়াতেন 
সঙ্গীত শিক্ষার জন্য অবশ্য অন্য একজন শিক্ষক ছিলেন। 
এ্যানও মিস, মারিয়াটকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ৷ তাঁর 
প্রতি এ্যানির গভাঁর কৃতজ্ঞতা ছল । এ্যানি অনর্গল 
ফরাসী বলতে শিখলেন। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে মিস; মারিয়াট চাইতেন যে তাঁর তরুণ ছাত্র- 
ছাত্রীরা সমাজসেবায় আগ্রহী হোক । 1861 সালে 
মিস্‌ মারিয়াট এ্যানিকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
মিসেস উডের অন;ুমাতি চান। প্রথমে তাঁরা যান 
জামন্ি, পরে ফরাসী ভাষা শিক্ষায় আরো সম্পরর্ণতা 
আনার জন্য প্রায় সাত মাস প্যারসে কাটান । প্যারিস 
থেকে তাঁরা ইংলণ্ডে ফিরে আসেন এবং 1863 সালে 
মিস মারিয়াটের কাছে এ্যানির শিক্ষা সমাপ্ত হয়। 
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খ্যান হ্যারোতে নিজ গৃ্‌হে [ফিরে আসেন । সে সময় 
এন অত্যন্ত মার্জ‘তরুচি, সংস্ক্‌তিমনা ষোল বছরের 
এক কশোরা। 

1866 সালে কো্ব্ৰিজের তরুণ স্নাতক রেভারেণ্ড 
ফ্যাগ্ক বেসাম্তের সঙ্গে এ্যানির পাঁরচয় হয়। ফু্রাৎ্ক 
বেসাম্ত লণ্ডনের এক অন;ন্নত শহরতল' ক্ল্যাপহাম-এ 
এক ছোট মিশন চার্চে ধর্মযাজকের কাজ করতেন। 
এ্যান ফু্যাঞজ্ককে বিবাহ করলেন, যদিও ফত্যাঞ্কের জন্য 
তাঁর বিশেষ অন;রাগ ছিল না । 1867 সালে এ্যাঁনর 
বিয়ে হয় । এ্যানি জেই ্বাকার করোঁছলেন যে 
এই বিবাহ ছিল তাঁর জাঁবনের এক বড় রকমের ভুল । 
তাঁর দু্ট সম্তান-_পতুত্ব ডিগবী আর কন্যা ম্যাবেল । 
তাঁর বিবাহিত জাঁবন সুখের হয় নি । কারণ তাঁর 
স্বামী তাঁকে একেবারেই বৃঝতে পারতেন না এবং তাঁর 
কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিঃশর্ত আনহুগত্য দাবা করতেন। 
এানর পক্ষে এ দাবা মানা সম্ভব ছিল না। শেষ 
পর্যন্ত 1873 সালে তাঁরা প্‌থক হয়ে যান । এ্যানর 
মা এই বিচ্ছেদে মমান্তিক আঘাত পান । এ্যানির 
হাতে কোন অর্থ ছিল না। যাই হোক ফোকপ্টোনে 
‘তানি একট কাজ পেলেন-_একই সঙ্গে প্রধান পাচিকা, 
গৃহাশাক্ষকা ও সেবিকার চাকার । 1874 সালে 
মিসেস উড্‌ গ্‌রৃতর অসুস্হ হয়ে পড়েন। শেষ 
কাঁদন এ্যান বেসান্তের এঁকান্তিক সেবা ও পরিচয্তে 
কাটিয়ে তান মারা যান । 

ইংলণ্ডের ন্যাশনাল সেক্যুলার সোসাইটি'র 
সরকার মুখপত্র ‘ন্যাশনাল {রফ‘“মার’-এর একটি সংখ্যা 
1874 সালের জুলাই মাসে এ্যান বেসান্তের হাতে 
আসে । এই সংস্থা নিজেদের ঈশ্বর অবিশ্বাসী বলতেই 
পছন্দ করত এবং এর প্রাণপুর:ষে ছিলেন স্বনামখ্যাত 
চালর্স“ ব্রাডল ৷ শ্রীমতী বেসাদ্ত 1874 সালের আগ্ট 
মাসে এই সোসাইটির সদস্যা হলেন। পরে তান 
‘ন্যাশনাল রিফমরি’ পত্রিকার সহযোগণী সম্পাদিকা হন 
এবং বিভিন্ন বিষয়ে যৃক্তিপূ্ণ মতামত প্রকাশে 
অসাধারণ দক্ষতার পারচয় দেন। ব্রাডল’র অন;গাম'- 
দের মধ্যে এ্যানি বেসাম্তের স্থান নির্দ'চ্ট হলো প্রথম 
সারতে । 
ধাঁরে ধাঁরে তান বিভিন্ন দিকে সমাজ সংস্কারের 
কাজ শুরু করেন। লণ্ডনের প্রথম ট্রেড ইউানয়নগুলি 
গড়ে তোলায় তাঁর নেপথ্য ভূমিকা ছিল । দেশলাই- 
*এর কারখানায় কর্ম'রতা মেয়েদের কাজের শর্ত ইত্যাদির 
উন্নতি সাধনের জন্য এ্যানি বেসাম্তের নাম বিখ্যাত সং- 
গ্রাম শ্রামক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মহৎ উজ্জল 


এ্যাঁন বেসান্ত 


দ:চ্টাম্ত বসাবে চাঁহ্নত হয়ে থাকবে ৷ তিনি ফ্যাবিয়ান 
সোসাইটি'র সভ্যা হন এবং সিড্‌নাী ওয়েবস[, জর্জ 
বান্ডি শ, জর্জ ল্যানসবেরা, র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের 
মত স্বনামধন্য নেতাদের ঘানণ্ঠ সাম্নধ্য লাভ করেন । 
বলা যায়, 1889 সালে সমাজে এমন কোন নতুন 
সংস্কার প্রবার্ত'ত হয়ান যার পিছনে এ্যাঁন বেসান্তের 
প্রভাব কার্যকরী ছিল না। 

1866 সালে খ্যাত অধ্যাত্মবাদণ এ.নঁপ. সিনেটের 
লেখা দ:নট বই তান পড়েন এবং 1889 সালে তাঁকে 
মাদাম; এইচ্‌. পি. ব্রাভাংদ্ক-র লেখা “দি শিক্লেট 
ডকাঁট্ন’ বইটির সমালোচনা করতে দেওয়া হয়। এই 
বইটি তাঁর কাছে আনে এক নতুন উপলাঁক্ক। 1889 
সালের মে মাসে তান “থিওসাঁফক্যাল সোসাইট'তে 
যোগ দেন এবং মাদাম রাভাৎাদ্কর একনিষ্ঠ ছাত্রী ও 
সহযোগনণ হন । তান এ সংস্থার একজন উল্লেখ- 
যোগ্য কর্ম" হয়ে ওঠেন এবং কর্ণেল অলকটের মৃত্যুর 
পর 1907 সালে তান সোসাইটির প্রোসডেণ্ট নির্বাচিত 
হন। 1933 সালের 21 সেণ্টেদ্বর তাঁর ম্‌ত্যুকাল 
পর্যন্ত (তান ওঁ পদে আসান ছিলেন। 

1893 সালের 16 নভেম্বর তান প্রথম ভারতে 
আসেন ৷ ‘তান তুতকোরিনে পদার্পণ করে দক্ষিণ 
ভারতে 12 $ট শহরে বক্তৃতা দেন। এর পরে মাদ্রালের 
আ'দয়ারে ‘থিওসফক্যাল সোসাইটির বাৰ্ষয'ক অধিবেশনে 
তান যোগ দেন। 1894 সালে তান উত্তর ভারত 
সফর করেন ও 18 টি স্থানে বক্তৃতা দেন। তাঁর 
বন্তব্যের মল 'ঁবযয় ছিল হন্দুধর্ম ও ভারতয় 
সংস্ক্ঁত । 1895 সালে তানি বেনারসে ন্থত হন 
এবং ‘ভগবৎগণতা' অননুবাদের {বিরাট কাজ শেষ করেন। 
1898 সালে তান বেনারসে সেণ্ট্রাল {হষ্দঃ কলেজ 
স্থাপন করেন। এই কলেজ সমকালীন বৃহৎ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলের অন্যতম হয়ে ওঠে এবং পরবর্তণী- 
কালের বেনারস (হন্দ: বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের অনহুপ্রেরণা 
জাগায় ৷ 

1907 সালে থওসাঁফক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট 
{নর্বাচিত হবার সময় থেকে তিনি মাদ্রাজের আদদিয়ারেই 
স্থায়ীভাবে বসবাস শুর ঃ করেন! 1913 সালের 
অক্টোবরে মাদ্রাজের এক বিশাল জনসভায় ভাষণে বেসান্ত 
বলেন হাউস অফ কমনস্‌-এ ভারতায় {বিষয়ের 'ঘটনা- 
বল" অননুধাবনের জন্য একট স্টাণ্ডং কামাট থাকা 
উচিত । এই কিটির কাজ হবে ভারতবর্ষ কিভাবে, 
্বাধাীনতা পেতে পারে তার পথ খুজে বার করা । 
1914 সালের ‘জানুয়ারী মাসে রাজনৈঁতক মতবাদ 


৩৩৯ এন বেসান্ত 


গঠন ও প্রচারের জন্য তান ‘Conmonweal" নামে 
এক সাপ্তাঁহকাী পাত্ৰকা বার করেন৷ 1914 সালের 
জুন মাসে তান ‘মাদ্রাজ চ্ট্যাণ্ডারড' পত্রিকাটি কিনে 
এর নতুন নামকরণ করেন ‘নিউ ইাণ্ডয়া'। এই 
পত্রকাটিই ছিল ভারতবর্ষের শ্বাধীনতার সপক্ষে তাঁর 
মতবাদ প্রচারের প্রধান মাধ্যম । তাঁর পরিকঞ্পিত 
স্বাধীনতাকে তানি ভারতের জন্য ‘হোম রুল’ নামে 
অ্ভাহিত করেছেন। 1914 সালে তিন প্রতিনিধি 
{হসাবে জাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। তাঁর 
দৃঢ় {বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীন হওয়া 
{নতাস্তই জরুরী, কিন্তু সে স্বাধীনতা অর্জন করতে 
হবে {ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থেকে। 1915 
সালে বোদ্বাইতে এক জনসভায় তানি ‘হোম রুল ল'গ’ 
বষয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করেন। জনগণ 
অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে “নিউ ইণ্ডিয়া’ পত্রিকাটিও পড়ত, 
{বশেষতঃ ডঃ বেসাস্তের সম্পাদক'য়ের আকর্ষণে এবং 
আন্দোলনের অগ্রগাঁতর বিষয়ে তথ্য জানবার জন্য । 
হোম রুল লাঁগের কাজ শুর; হয় 1916 সালের ! 
সেপ্টেম্বর । বেসা্ত প্রথমবার বাল গঙ্গাধর [তিলককে 
হোমরুলের সপক্ষে তাদের দুটি ফ্বতন্্র আন্দোলনকে 
এক স্থানে নিয়ে আসার প্রয়োজন'য়তা বোঝাতে ব্যর্থ' 
হন৷ 1916 সালে দাঁক্ষণ ভারতে কুন্ডালোরে একটি 
সমাবেশে-এ বন্তব্য রাখার পর মাদ্রাজের তংকাল'ান 
গভর্ণ'র লর্ড পেনট:ল্যাণ্ড তাঁকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ 
দেন। বেসান্ত সে আদেশ অমান্য করেন। 1917 সালের 
জন মাসে উটকামণ্ডে তানি তাঁর দুই প্রধান সহকর্মী 
1. এস. আর;ণ্ডেল ও ব. দি. ওয়াদিয়া সহ অদ্তরণণ 
হন। দেশব্যাপণী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সম্মৃখণন 
হয়ে সরকার এ আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য 
হন৷ 1917 সালের আগস্ট মাসে. ভারতের দাতায় 
কংগ্রেসের কলকাতার অঁধবেশনে তিনি সভানেত্র 
নির্বাচিত হন 

তাঁর প্রচারের ফলশ্রহত রুপে এবং ভারতের জন- 
মতের চাপে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার প্রবার্ত'ত 
হয়। 1918 সালের ডিসেদ্বর মাসে কংগ্রেস অধি- 
বেশনে ডঃ বেনান্ত স্বাঁকার করেন যে, মণ্টেগু-চেমস্‌- 
ফোরড্ডে‘র সংস্কার তাঁর আশা পর্ণ করোন। যাই 
হোক, ‘তান প্রস্তাব দেন যে এই সংস্কারগলকে 
প্রদেশে কার্যকর'ণ হবার সুযোগ দেওয়া উচিত । 

ইতিমধ্যে গান্ধাজা ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ধরে 
ধরে তাঁর আঁহংস-অসহযোগিতার নাত গড়ে তুলে- 
ছলেন। 1920 সালে গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহ 


ও্াঁন বেসান্ত 
অঁভযান শুরু করেন ৷ 1920 সালের লাহোর কংগ্রেস 
অধিবেশনে এ্যানি বেসান্ত অন্য পাঁচজন সহ গান্ধীজাীর 
{বিপুল জনসমর্থনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান । সমগ্র জাবন- 
ব্যাপ' সাংবিধানিক ও আইনানুগ সংগ্রাম চালিয়ে এক 
‘বপ:ল উত্তাল জনতার দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলনের 
সম্ভাব্য সাফল্য সম্পর্কে {তি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। 

এই দ:ষ্টিভঙ্গীর জন্যই বেসাস্তের জনাপ্রিয়তা 
খুব শাঁঘুই হযাস পেতে থাকে। যাইহোক, ভারত- 
বর্ষের জন্য তাঁর সৃষ্টিধৰ্মী কাজ থেমে যায় নি। 
1922 থেকে 1924 সালের মধ্যে স্যার তেজ বাহাদুর 
সপ্রহু, স্যার সি. পি. রামদ্বামী আইয়ার, স্যার পঃ 
এস. শিবস্বামী আইয়ার, রাইট অনারেবল ভ. এস: 
শ্রণীনবাস শান্তর, স্যার পঢরুযষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, 
স্যার হার সিং গোঁর ও অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে 
আলোচনা করে তান কমনওয়েলথ অফ ইণ্ডিয়া 
{বলের খসড়া তোৈঁর করেন। এই খসড়া 1925 
সালের ডিসেম্বর মিঃ জজ‘ ল্যানসবেরী পালামেম্টে 
পেশও করেন। কিন্তু একবার পড়ার পরে এর কাজ 
আর এগোয়ান । 

1917 সালে শ্রণঁমতণী বেসান্ত ‘ইণ্ডয়ান স্কাউট 
এ্যাসোসিয়েশন’ প্রাতচ্ঠা করেন । 1921 সালে স্যার 
রবার্ট ব্যাডেন-পাওয়েল-এর অন রোধে এই সংস্থা 
বিশ্বব্যাপী ম্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যনুস্ত হয় । ডঃ 
বেসান্ত ভারতবর্ষের সাম্মানিক কাঁমশনার নযুন্ত হন 
এবং 1932 সালে তান চ্কাউট আন্দোলনের 
সবেচ্চি পুরহকার ‘অডরি অফ দি সিলভার উলফ:’ 
লাভ করেন। 

শিক্ষাচক্ষেত্রেও তাঁর কাজের অগ্রগাঁত ছিল । 1915 
সালে তিনি দক্ষণ ভারতের মদাপল্লিতে ন্যাশনাল 
কলেজ স্থাপন করেন। 1917 সালে ‘তান 
‘সোসাইটি ফর দ প্রমোশন অফ ন্যাশনাল এডুকেশন’ 
প্রাতষ্ঠা করেন। 1918 সালে দাক্ষণ ভারতের 
আদদিয়ারে তাঁর চেষ্টায় ন্যাশনাল ইউনিভাঁস“টির 
প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন 
রবান্দ্রনাথ ঠাকুর, উপাচার্য স্যার এস. সব্রামনিয়া 
আইয়ার এবং অধ্যক্ষ ডঃ জি. এস. আরুণ্ডেল । তানি 
ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয়ও স্থাপন 
করেছিলেন। 1925 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রথম তিনাট কমলা বক্তৃতামালার তানই ছিলেন 
নির্বাচিত বন্তা । 

1917 সালে তিনি ‘উইমেনস; ইণ্ডিয়ান এ্যাসো 
সিয়েশন’ চাল; করেন। এই কাজে তাঁর সাহায্যকারী 
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এন বেসান্ত 


ছিলেন ডঃ ( শ্রীমতী ) মুথ্লক্ষমী রেড্ডাী’ ( ভারতের 
প্রথম মাঁহলা আইনাবদ ) এবং মিসেস; মাগারেট 
কাজিনস,। 1924 সালে পননায় প্রথম সারাভারত 
মাঁহলা সম্মেলন অনহষ্ঠত হয় এবং এটি একট 
শত্তিশাল' স্থায়ী সংস্থাতে পরিণত লাভ করে। 

ভারতবর্ষে তাঁর চাল্লশ বছরের সেবাজ'বনে এমন 
কোন গঠনম্‌লক কাজ সংঘটিত হয়নি যার পছনে 
তাঁর পরিকল্পনা বা প্রেরণা ছিল না । 

1930 সাল থেকেই তাঁর শ্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙে 
পড়তে থাকে, অবশেষে 1933 সালের 21 সেৎ্টম্বর 
গভাঁর শান্তিতে তাঁর জাঁবন অবসান হয়। ‘জের 
সমাধি ফলকের উপর কয়েকটি মাত্র কথা লেখা হোক 
তিনি চেয়োছলেন--“তিনি সত্যকে অনহসরণ করার 
চেষ্টা করোছলেন।' তাঁর সমগ্র জ'’বন 'দিয়ে তান 
এই সংকহ্প পালনের চেষ্টা করে গেছেন । 


[Annie Besant—Autobiography ( 18- 
93); My Path to Atheism (1877); 
Education asa National Duty ( Benares, 
1903 ) ; Principles of Education ( Madras, 
1918 ); Hindu Ideals ( Benares & Lon- 
don, 1904 ); Universal Text Book of 
Religion and Morals( Adyar, 1911-15) 
3 Vols; World Problems otf To-day 
( London, 1925 ) ; India: Bond or Free? 
(London & New York, 1926 ); Radi- 
calism and Socialism (London, 1887 ); 
Social Problems ( Adyar, 1912 ); Lec- 
clures on Political Science ( Adyar, 19- 
19 ) ; How India Wrought Her Freedom : 
the story of the National Congress told 
from official records (1915); India: 
a Nation ; The Ideals of Theosophy 
( Adyar, 1912 ); The Religious Problems 
in India ( Madras, 1909 ) ; Moan’s Life in 
Three Worlds ( Adyar, 1919 ); The Fu- 
fure of Indian Politics (Madras, 1922); 
K. S. Venkataramani—Dr. A. Besant: A 
Tribute, 1933; C.  Jinarajadana—A 
Short Biography of A. Besant, 1932; B. 
C. Pal—Annie Besant, A Psychological 
Study ; Sri Proakasa—A. Bésant: as 


আ্যানি মাসাঁরুন 


Woman ond as Leader (1941); W. T. 
Stead—A. Besant: A Catholic Sketch: 
1891 (1946); Sir C. P. Ramaswamy 
Aiyar—Dr. Besant asa Comrade and a 
Leader (Adyar pamphlet No. 186, 1934) ; 
The Besant Spirit, Vol. 1—Compiled from 
the works of Dr. A. Besant (Adyar, 
1938).] 


রযন্মণী দেবা 


এন মাসাকন ( ১৯০২-১৯৬৩ ) 
Anni Mascrene ( 1902-1963 ) 


কেরালার একজন প্রখ্যাত সমাজসেবা ও রাজ- 
নৈতিক কৰ্ম" এ্যাঁন মাসাঁক্নন 1902 সালের 26 মে 
{ৰবাচ্দ্ৰমে জন্মগ্ৰহণ করেন৷ তানি ছিলেন গরীব 
ল্যাটিন খ:েচ্টান পাঁরবারের কন্যা ৷ তাঁদের পাঁরবারাট 
এনকুলাম জেলার মালায়াত্তর থেকে এসে িবান্দুমে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। তাঁর পতা 
গ্যাৱয়েল মাসাঁক্ন লেন একজন নিদ্ন আয়ের 
সরকারী কর্মচারী, কিন্তু তাঁর কন্যার সুশিক্ষার প্রতি 
তাঁর যত্ন ছিল। 'ব. এ. এবং এম. এ. ডিগ্রী লাভের 
পর এযাঁন তন বছর সিংহলের এক উচ্চ বিদ্যালয়ে 
প্রধান “শক্ষকার কাজে 'নিয;ন্ত ছিলেন। {ন্ৰবান্দ্ৰমে 
*ফরে এসে তাঁন আইন কলেজে যোগ দেন এবং 
1933 সালে ‘বব, এল. ডিগ্রী লাভ করেন। শাঁঘুই 
{তনি আইনব্যবসা শুর করেন৷ কিন্তু তিন বছর 
পরে আইনজ'বাীর পেশা ত্যাগ করে নজেকে সম্পূর্ণ- 
ভাবে রাজনৈতিক এবং সমাজসেবাম্‌লক কাজকর্মে 
নয়োজত করেন। জীবনে চরকুমারী থাকার ব্রত 
শৃতান গ্রহণ করেছিলেন । 

সে সময় নানা দিক য়ে অনুন্নত, দুদশাগ্রণ্ত 
ল্যাটিন খনীচ্টান গোষ্ঠীর ক্বার্থ'রক্ষায় সাক্রয় ভূমিকা 
গ্রহণ করে এ্যাঁন প্রথম খ্যাতি অজন করেন। পরবর্তণী 
কালে তান সরকারী চাকুরী এবং রাজ্য {বিধানসভায় 
পযপ্তি আসনের দাবা “য়ে খ-চ্টান, এজাহ্‌ভা ও 
মুসলমান সম্প্রদায়ের “নবর্তনম্‌ আন্দোলনে’ যোগদান 
করেন। 
1938 সালে '্ৰিবাৎকুর রাজ্য কংগ্রেস গাঁঠিত হয়৷ 
এর নির্দেশ মেনে রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের 
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দাবা নিয়ে আন্দোলন শ্ুরর হলে তান তাতে 
সর্বতোভাবে যোগ দেন। আন্দোলন চলাকালীন 
{তান কঠোরভাবে নিযাঁতিত হন, গ্রেপ্তার হন এবং 
বহুবার কারাবরণ করেন৷ রাজ্য কংগ্রেস পরিচালিত 
আন্দোলন চলার সময়েই তাঁর গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
ও তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবে আসার সুযোগ ঘটে । 

স্বাধীনতা লাভের পর এ্যানি মাসক্রিন গণপরি- 
যদের (কনষ্টাটিউয়ে"্ট আযাসেদ্বল'র) সদস্য হন । পরে 
তিনি রাজ্য বিধানসভায় নিবা্চিত হন এবং অল্প 
সময়ের মধ্যেই নবগঠিত ত্রিবা*্কুর-কোচন রাজ্যে 
মন্ত্ৰীত্ব লাভ করেন । তান কৃতিত্বের সঙ্গে দনন্বাস্থ্য 
এবং শক্তি দপ্তরের দায়িত্ব পালন করলেও কিছু ক্ষেত্রে 
দুর্নীতির অনুপ্রবেশের প্রাতবাদে পরে তান কংগ্রেস 
পার্ট“ থেকে পদত্যাগ করেন। 

1951-এ {তান নির্দ'ল প্রার্থণরপে লোকসভার 
নিবচিনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। 1953 সালে 
তিনি কোপেনহেগেনে প্রথম ইণ্টারন্যাশনাল ডেমো- 
ক্্যাটিক উইমেনস্‌ কনফারেন্সে ভারতায় প্রাতানধিদের 
নেতৃত্ব করেন। পরবর্তী সাধারণ নিবচিনে তান 
অবশ্য পরাজিত হন। এর কিছুদিন পরেই তান 
চ্বাচ্হ্যের কারণে সক্রিয় সমাজসেবা থেকে অবসর গ্রহণ 
করেন এবং 1963 সালে তাঁর জ'বনাবসান ঘটে। 
এ্যাঁন মাসাঁক্ন লেন অসম সাহসী, উদার দৃষ্টি 
ভাবাপন্ন এবং মনে প্রাণে ফ্বাধীনতাপ্রেমী একজন 
অসাধারণ মাঁহলা । 


[Pankunnam  Varkey—Thoolika Chi- 
trangal ( Pen-Portraits ), in Malayalam ; 
Annie Mascrene in Soviet Union ( Mala- 
yalam ), Published by Prabhat Publishing 
Co. ; Hari Shoran Chhabra— Opposition 
in the Parliament ; লেখকের ব্যান্তগত জ্ঞাতব্য 


তথ্য] 


( এন. এন. কে. নায়ার ) জি. পি. শেখর 


এ্যালান অক্টোভয়ান বিউন ( ১৮২৯-১৯১২ ) 
Allan Octavian Hume ( 1829-1912 ) 


ককাঁটশ বংশজাত এ্যালান অক্টোঁভয়ান হিউম 1829 
সালে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দুদ 


এলান অক্টোভিয়ান হিউম 


এবং নির্ভীক দেশপ্রেমিক ও সমাজসংক্কারক যোসেফ 
{হউম কিছুদিন ভারতেও চাকুরীরত ছিলেন। পরে 
{তান House of Commons-4 Radical Party- 
রর এক বাষ্ট সদস্য হয়ে ওঠেন ৷ পিতার কাছ থেকে 
এ্যালান উত্তরাধিকার সডত্রে রাজনণীঁতির প্রত আকর্ষণ, 
সামাজিক সমস্যার প্রত উদার মনোভাব এবং ন্যায়ের 
প্রতি নির্ভীক মতপ্রকাশ করার মতো দ:ঢ়চিত্ততা লাভ 
করোঁছলেন। 

মান তেরো বংসর বয়সে এ্যালান ‘Vanguard’ 
নামক ক্ষুদ্র রণতরাতে িয়পদস্থ কর্মচারীরুপে যোগদান 
করেন এবং {্কহুদিন ভূমধ্যসাগরে অ'ঁতবাঁহত করেন। 
Royal Navy তে কাজ করার ইচ্ছা থাকায় তাঁকে 
Haileybury তে প্রাশক্ষণ গ্রহণের জন্য পাঠানো হয় । 
Haileybury তে প্রাশক্ষণ সমাপ্ত হওয়ার পর তান 
University College Hospital-এ fচাকৎসা ও 
শল্যাবদ্যা বিষয়ে পড়াশুনা করেন। উপরোন্ত বিষয় 
ছাড়াও তান উদ্ভিদাবদ্যা ও পক্ষীবিজ্ঞানে নিজ চেষ্টায় 
গভার জ্ঞান অর্জ'ন করেন। 

1849 সালে এ্যালান ও fহউম Bengal Civil 
$ervi€e-এ যোগদানের জন্য ভারতে আসেন এবং 
1849 থেকে 1867 সাল পৰ্যন্ত ‘District Officer’ 
এর কাজ করেন । 1853 সালে তান Mary Anne 
Grindall কে ববাহ করেন।. সেই 1856 সালে 
যখন হউম এটোয়াতে কর্ম'রত তখনই তান অবৈতাঁনক 
{বদ্যালয় স্থাপনের এক পাঁরকল্পনা করেন এবং 1857 
সালের মধ্যেই এ জেলায় দু'জন ছাত্রীসহ 5146 জন 
ছাত্র সমম্বত 181 টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিক্ষা 
প্রসারের উদ্দেশ্যে তান আত্মনিয়োগ করেন এবং উচ্চ- 
শিক্ষার্থে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন । 1859 সালে 
‘তানি তাঁর পারিক*্পনা ব্যাখ্যা করে বলেন ‘একটি 
গ্বাধান এবং সভ্য সরকার নিশ্চয়ই তার দৃঢ়তা এবং 
স্থায়ত্বের জন্য জনসাধারণকে আলোকপ্রাপ্ত করে তুলতে 
এবং এর উপযোগিতা উপলাঁব্ধর জন্য তাদের নৈতিক ও 
বহদ্ধিগতভাবে সচেতন করে তুলতে প্রয়াস হবে। 
1863 সালে তান নাবালক অপরাধীদের জেলে 
শনক্ষেপ করার পাঁরবর্তে তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা 
প্রাতণ্ঠান স্থাপনের ওপর জোর দেন এবং তাঁরই 
আঁবরাম প্রচেষ্টার ফলে এটোয়ার অদ্‌রেই নাবালক 
অপরাধাদের জন্য সংস্কারমুলক প্রতিষ্ঠান ( Juvenile 
Reformatory ) হ্থাপত হয়। 

ভারতাঁয় গ্রামবাসীদের মদ্যপান রোধেও তান 
প্ৰয়াসী হলেন । হিউম আবগা'রি শুহ্ককে ‘পাপের 
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মাশুল’ বলে উল্লেখ করতেন । প্রগাঁতবাদী সমাজ 
সংস্কারক হিসাবে তান নারাীশিক্ষার প্রবন্তা এবং শিশযু 
বাঁল ও জোর করে বৈধব্য পালন করানোর বিরোধী 
ছিলেন । 'তান তাঁর ভারতীয় বন্ধনদের বলতেন রাজ- 
নৈতিক অগ্ৰগাঁতর জন্য ' সামাজিক মুন্তির বিশেষ 
প্রয়োজন । ভারতাঁয় জনসাধারণের প্রীতি অত্যদ্ত 
মানবতাসম্পন্ন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্যই 1857 সালের 
বিদ্রোহের সময় তান তাদের সমর্থন অর্জনে সচে্ট 
হয়োছলেন। 'বদ্রোহের সময় এই কৃতিত্বজনক কাজের 
পুরস্কার দ্বর্‌প তাঁকে ‘Commander of Bath’ 
উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ভারতীয় কৃষিজাবাদের 
প্রাত হিউম পর্ণ সহান;ভূঁতশীল ছিলেন এবং তিনি 
বিশ্বাস করতেন যে কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে এক্ষেত্রে 
ভারতায়দের উৎসাহ প্রদান করা উচিত যাতে আধুনিক 
আবিষ্কার ও নবণীকরণমুলক ব্যবস্থার সাহায্যে তারা 
ফসলের উন্নীত ও উৎপাদনে বদ্ধ ঘটাতে পারে। 
Lord Mayo-র কার্যকালে কৃষি, শুষ্ক ও বাণিজ্য 
দপ্তরের সঁচব {হিসাবে তানি “ Agricultural Re: 
forms of India’ নামে বিশেষ মুল্যবান গবে- 
ষণাম্‌লক একটি রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর এই 
রচনায় আলোচিত প্রতাট প্রস্তাব ছিল 'ববজ্ঞানাভাত্তিক 
চিন্তাপ্রস্‌ত এবং তাঁর প্রতাট বন্তব্যের মধ্যেই ভারতের 
আবহাওয়া ও পারবেশ সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞান 
পাঁরচ্ষযট ছিল । কিন্তু Vi০er০)-এর সান:;রাগ 
সুপারিশ সত্বেও ‘সিমলা’ ও ‘লণ্ডন’ চক্রএর বিরোধিতা 
করে। 

Indian Civil Service-এ যোগদান করা সত্বেও 
{উম যখনই সরকারের কোনও পদক্ষেপ ভ্রান্ত বলে 
মনে করেছেন তৎক্ষণাৎ তার সমালোচনা করতে 
মুহ:র্তমান দ্বিধা করেন নি । উদাহরণ স্বরুপ 1861 
সালে Police Superintendent-এর হাতে সগগ্র 
পঢলশী ও 'বচার ববভাগ'ীয় কাজের ভারাপ“ণের 
বিরদ্ধে তাঁন আপত্তি জানিয়োছলেন ৷ 1879 সালের 
পূর্বে Lord Ly০n-এর শাসনকালে যে বিষয়েই 
জনসাধারণের কল্যাণ ও আকাঙ্ক্ষার প্রাত এতটুকু 
অবহেলা প্রদার্শত হয়েছে তাঁন তার সমালোচনা 
করতে ছাড়েন নি । Lord Ly০৷-এর বৈদোশক 
নাঁতির ফলে ‘কোটি কোটি ভারতীয় টাকার’ শ্রাদ্ধ 
হয়েছে । সরকারী নতি সমুহের বিরুদ্ধে হিউমের 
সরাসাঁর সমালোচনা প্রকৃত পক্ষে তাঁকে |. €. 5. 
থেকে সরে যেতে বাধ্য করোঁছল । কারণ 1879 সালে 
{হউম তাঁর সমালোচনায় সরকারের 'বিরাগভাজন 
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হওয়ায় 5ecretaria থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া 
হয়। 1879-র 27 জুন ‘The Englishman'-এর 
একট প্রবন্ধে এই ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে মণ্তব্য করা 
হয় ‘সরকার চাকুরী ক্ষেত্রে আধিকারিকদের নিরাপত্তা 
বা স্থায়িত্ব বলে এখন আর কিছুই নেই।' এই সময়েই 
তান Col. G. Marshall-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে 
‘The Game Birds of India, Burmah and 
Ceylon’ প্রন্থাট রচনা করেন। South London 
Botanical Institute পাতচ্ঠার জন্য তান তাঁর 
উদ্ভিদ সংগ্রহ দান করেন এবং তাঁর পক্ষী সংগ্রহ 'দিয়ে 
ছলেন Britis৷h Museum-কে। পক্ষী বিজ্ঞান 
{বিষয়ক তার অম্‌ল্য গ্রস্থাবলণটি তাঁর সিমলার বাড়া 
থেকে চুঁর হয়ে যায়। 1892 সালে উম |. C. 5. 
থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 

এখানেই একাঁট অধ্যায়ের শুর ও আরেকটি 
অধ্যায়ের স্‌চনা । এই সময়ে ভারতে থেকে ভারতের 
জন্য তান যে কাজ শ্যরবর করেন তারই ফলশ্রহৃতে 
{হসাবে বলা যায় Indian National Congress-র 


প্রতিষ্ঠা । শিক্ষিত সমাজের প্রতি তাঁর আশা ছিল 


{পল ৷ 1883 সালের ! মার্চ একাঁট বজ্ঞাপ্ত পত্রে 
তান কলকাতা ‘বশ্ববিদ্যালয়ের দ্লাতকদের আহবান করে 
বলেছিলেন, “ব্যান্তগত আয়েস তুচ্ছজ্ঞান করে দেশ ও 
দেশবাসীর জন্য আরোও বহত্তর স্বাধীনতা অজ‘নের 
উদ্দেশ্যে প্রবল সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত কর” এই 
উদ্দেশ্যে তনি 1883 সালের মার্চ মাসে Indian 
National Union নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা 
করেন। কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশনের সরকার প্রতি- 
বেদনে 'হউম স্বয়ং লিখেঁছলেন যে পৃণায় কলেরা 
শুরু হওয়ায় Indian National Union-এর আঁধ- 
বেশন যখন বোশ্বাইতে হবে স্থির হয় তখন হউম 
নিজেই একে কংগ্রেস বলে অ্ভাহত করেন । প্রথম 
থেকেই হউম চেয়েছিলেন প্রধানতঃ রাজনৈতক উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য কংগ্রেস একাঁট সর্বভারতায় সংগঠনর্‌পে 
পরিচাত লাভ করুক ৷ 1885 সালের বিজ্ঞপ্তি পত্রে 
{তান বলোঁছলেন, “এই সম্মেলনে বাংলা, বোদ্বাই ও 
মাদ্রাজ প্রোঁসডোঁ*্সর সব প্রান্ত থেকেই ইংরাজি ভাষায় 
তৃ্থানায় রাজন'তিক- 


হবেঃ (1) জাতাঁয় অগ্রগতির জন্য শ্রমিকদের 
প্রচ্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন ; (2) আগাম 
বছরের রাজনৈতিক কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা € 
সসদ্ধান্ত গ্রহণ ৷ অপ্রত্যক্ষভাবে এই সম্মেলন “দেশীয় 
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সংসদ ( Native Parliament ) গঠনের ব'জবপন 
করবে এবং যদি যথাযথ পরিচালনা করা যায় তাহলে 
কয়েক বছরের মধ্যে ভারতাঁয়রা প্রতিনিধিত্বমূলক 
ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অনুপয)ুন্ত এই অভিমতের বিরুদ্ধে 
এক অকাট্য প্রত্যুত্তরহ্বর্‌প নিজেকে প্রতিষ্ঠা 
করবে।”’ সতরাং দেখা যায় যে প্রথম সভাপতি 
ডর: সি. বোনাজ“সহ: কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা 
যখন সামাজিক {বযয়কেই অধিক গ্ৃরহত্ব দিচ্ছিলেন 
তখন '{হউমই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের ওপরে 
অধিক জোর দিচ্ছিলেন । 1884 সালের ! ফেব্রুয়ারী 
বব. এম. মালাবারিকে লেখা হিউমের চিঠি থেকেও 
আমরা এঁ একই বন্তব্যের ইঙ্গিত পাই । 1884 সালে 
মালাবার Lord Rip০on-এর সরকারকে বাল্য-বিবাহও 
{বধবা বিবাহ সম্বন্ধে দ;"টি ‘নোট' পাঠিয়েছিলেন । 
‘কস্তু {হিউম মনে করতেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতাঁয়রা 


" রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বাণ্যত থাকবে ততগ্রণ প্যশ্তি 


শুধুমাঘ সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা নিছক সময় ও 
শান্তর অপচয় মাৱ । প্রথম কংগ্রেসের কার্য“ববরণ' 
{হউমকেই কংগ্রেসের জনক (চাহ্নত করছে কারণ তিনি 
সমাজ-সংক্কারম্‌_লক কোন প্রশ্ন কখনও উত্থাপন 
করেন নি--সর্ব'দাই প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক বিষয় 
সম্পার্কত প্রস্তাব পেশ করেছেন । 

বোচ্বাই-এর গভর্ণর L০৮৭ Re০y-কে লেখা 
Lord Dufferin-এর চাঠ থেকে মনে হয় হিউম 
কংগ্রেস মিটিং-এর সাত / আট মাস পূর্বেই Lord 
Dufferin-এর সঙ্গে দেখা করেছিলেন । 1885 
সালের 17 May Lord Dufferin Lord Reay-কে 
{লখেছিলেন, “হিউম অত্যশ্ত চতুর এবং ভদ্র কিন্তু 
মনে হয় তার মাথায় পোকা আছে । ip০৷৷ আমাকে 
বলেছিলেন স্থানীয় লোকদের তানি খে ভালভাবে 
চেনেন এবং আম যেন মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা 
করূরি। আমি অবশ্য তা আনশ্দের সঙ্গেই করে থাক 
এবং তার ফলে আমার লাভও হয়। তার সঙ্গে শ্যে 
সাক্ষাংকালে আমাকে বলোঁছলেন-_তিনি এবং তার 
বন্ধুরা ‘মলে একট রাজনৈতিক প্রা্তানধি সভা প্রাত্ঠা 
করতে যাচ্ছেন” Lord Dufferin {হউমকে পরামর্শ 
দিয়েছিলেন ইংলণ্ডে মহারাণর বিরোধাঁপক্ষের ন্যায় 
একই উদ্দেশ্য (বিশিষ্ট একাঁট দল গড়ে তুলতে । 

আগেরাটির তুলনায় কলকাতায় অন;চ্ঠিত কংগ্রেসের 
দদ্বতাীয় আঁধবেশনাঁট অধিক জাঁকালো হয়োঁছল। 
{হউমের প্রভাবেই কোচাঁবহার, দ্বারভাঙ্গা, হাতওয়া ও 
ডুমরাঁও"এর মহারাজাগণ | সহ মহারাজা যতাণ্দ 
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মোহন ঠাকুর এবং মহার্ষয দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপুল 
পরিমাণে অনুদান দিয়েছিলেন। 

1887 সালে হিউম এবং কংগ্রেস নেতারা তামিল 
ভাষায় ব'ঁররাঘবচারিয়ার লিখিত একাট প্রশ্নোত্তর- 
- মূলক 'বজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে গণ সংযোগ প্রতিষ্ঠার 
জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চাঁলয়ে ছিলেন। কংগ্রেসের 
প্রতি বৃটিশ আধিকারিকদের যে সামান্যতম সহানুভূতি 
ছিল তাও ‘বল:প্ত হয়ে যায়। 1888 সালের 3 
ডিসেম্বর Dufferin এক পত্রে Lord Cros5-কে 
লিখেছলেন--বহ; লোক আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলেন 
যে “কংগ্রেসওয়ালাদের অবাধ্যতা সরকারের নতি 
দ্বারা পরোক্ষভাবে সমার্থ'ত তামিল প্রশ্নোত্তর (বিষয়ক 
গ্রন্থ এবং এজাত'য় বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করে হিউম 
সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা এবং অপবাদ রটনা করে 
{বিদ্রোহের যে হুমাক দিয়েছেন তা বোকামি ছাড়া আর 
কিছু নয়।'’ উত্তর-পশ্চিম সামান্ত প্রদেশ এবং 
অযোধ্যার Lt. Governor Sir Auckland Colvin 
এই প্রশ্নোত্তর পস্তিকাদির বিরুদ্ধে তাঁৱ প্ৰতিবাদ 
জানয়ে হিউমকে একটি চিঠি লেখেন । 

এই প্রশ্নোত্ডর মুলক প:স্তিকাদির মাধ্যমে ব্যাপক 
প্রচারের ফলে 1887 সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের 
তৃতাঁয় অধিবেশনে প্‌বপেক্ষা আঁধক সাধারণ মানুষ 
যোগদান করেন ৷ “Indian Mirro৮’=-এর সম্পা- 


দককে হউম লিখোঁছলেন-_ “কংগ্রেসের গত অধিবেশনে. 


(1887 সালে, মাদ্বাজে ) বহু প্রঁতানধি যোগদান 
করোঁছলেন এবং এমন কছ: বস্তা এসোঁছলেন যাঁদের 
শুধুমাত্র নিজের মাতৃভাষার ওপরেই দখল আছে ।'' 

1888 সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের 
চতুর্থ অধিবেশনে প্রতিনিধি সংখ্যা 607 থেকে প্রায় 
দ্বিগৰণ হয়ে 1248-এ দাঁড়ায় । অত্যল্প কালের মধ্যে 
এটিকে প্রাতানিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে 
তোলার যে শ্বপ্ন হিউমের ছিল তা বাস্তবায়িত হয়। 

কিন্তু হিউম ভারতে শ্ডধু কংগ্রেস প্রতিজ্ঠা করেই 
সন্তুণ্ট ছিলেন না । তিনি বৃটিশ জনগণকেও এর 
কথা জানাতে আগ্রহী ছিলেন। কংগ্রেসের ভিত্তি 
স্থাপনের পরই হিউম এরকম একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
“বৃটিশ পালামে'্ট এবং জনগণকে এর বিষয়ে অবগত 
করানোর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সম্পকে” বন্ধবদের সঙ্গে 
আলোচনার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড গমন করেন। 

‘তিন যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 
ছিলেন John Bright, Lord Ripon এবং R.T; 
Reid. পালামেণ্টের সদস্য Reid এক পত্রের মাধ্যমে 
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হিউমকে ভারতীয় বিষয়ে বৃটিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ 
ব্যবস্থা ও House of Commons-এ একজন ভার- 
তীয়ের জন্য একট আসন সংরক্ষণ ব্যবচ্হা সম্পর্কে 
কিছু বাস্তবাননগ পরামর্শ দ'িয়েছিলেন। 'ঁতনি 
বলেছিলেন--“‘পালামেণ্টে তোমার 'কছ: সহকারী 
থাকা প্রয়োজন । ইংলণ্ডে যাঁদ তোমার মতো 'ঁকছৃ 
সাক্রয় ও হতাকা্ক্ষী কর্মী থাকত তবে House of 
Commons-এও বন্ধবত্ব স্হাপন করতে পারত ৷” 
{হউম বৃটিশ সংবাদ পত্রাদির মাধ্যমেও প্রচারের ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সহতরাং 1885 সালে 
তান Manchester Guardian, Manchester 
Examiner, Leeds Mercury, Scotsman, 
Glasgow Daily Ma.l প্রভাততে ভারতশয় সংবাদ 
প্রকাশের ব্যবচ্হা করোেঁছলেন। 

কিন্তু 1887-র পূর্বে ইংলণ্ডে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব হয় নি । 1886 সালে দাদাভাই নৌরজ' কং- 
গ্রেসের সভাপাঁত ছিলেন এবং পরের বছর তান ইংলণ্ডে 


কংগ্রেসের ‘Agen' হসাবে কার্য'ভার গ্রহণ করতে 


স্বাঁকৃত হন। 1888 সালে প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি 
ডবলিউ, সি. বোনাজ“ী কংগ্রেসের অপর এক 'বশিষ্ট 
সদস্য Eardley N০r০৷ সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংলণ্ডে 
দাদাভাই-এর সঙ্গে যোগদান করেন এবং 1889 সালের 
27 জুলাই লণ্ডনে এক সৃদ্‌ড় Congress Agency 
স্থাপনে উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন' নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 
Madras Times এর প্রান্তন সম্পাদক ছিলেন তাঁর 
‘Part time’ সেক্রেটারী । ইংলণ্ডে কংগ্রেসের প্রচারের 
প্রথম পদক্ষেপ এইভাবেই {হিউম এবং দাদাভাই নোৌরজ'র 
নেতৃত্বাধানে সুচিত হয়। 1889 সালে কংগ্রেসের 
বাৰ্ষিক অধিবেশনে এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 45,000 
টাকা অনুমোদিত হয় এবং 1890 সালে লণ্ডনে 
Congress Agency বলে পরিচিত কংগ্রেসের বৃটিশ 
কমিটি ‘৭০’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করে। 
এর উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ নিবচিক মণ্ডলগকে ভারতের 
দঃখদুদশা ও অভাব অঁভযোগ সম্বন্ধে অবাঁহত 
করানো । (হউম এতেই সম্ভুণ্ট ছিলেন না। তিনি 
ছিলেন দ্‌রদর্শ তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেস পারি- 
কঞ্পিত সংস্কার কর্মের সপ্রয়োগ । 1892 সালের 
16 ফেব্রুয়ারী হিউম কংগ্রেসের সব সদস্যদের উদ্দেশ্য 
করে ‘একান্ত গোপনায়' বলে যে বজ্ঞপ্তি পত্রাট রচনা 
করেন সেটি কিন্তু এলাহাবাদের ‘ Morning Post" এ 
প্রকাশিত হয়ে যায়। এতে {হউম বলেছিলেন যে দারিদ্র্য, 
অন্যায় এবং হতাশা জনসাধারণকে বিদ্রোহের পথে য়ে 


MO Gene 
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যেতে পারে। 'ঁতান কংগ্রেস সদস্যদের আরোও অন: 
রোধ.জানান যে তাঁরা যেন ভারতের প্রতি বৃটিশ সাধা- 
রণের কর্তব্য স্মরণ কারয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রেট 
বটেনে প্রাতানিধি পাঠানোর প্রস্তুতও গ্রহণ করেন। 
কিন্তু বিদ্রোহের উচ্লেখে পি. এম: মেহতা, ডি; ই. 
ওয়াচা, ডবলিউ. {স. বোনাজ“ এবং অন্যান্যরা ভীত 
হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা এই পত্রের প্রচার বন্ধ করে দেন । 
1892 সালে ডবলিউ. সি. বোনাঞজ্জনর সভাপতির 
ভাষণে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়_-'কংগ্রেস যেটুকু 
আন্দোলন করেছে তা অত্যন্ত সাঁমিত পাঁরধির মধ্যে 
হলেও তা শঢধ্ুমান শ্রীযুক্ত হিউমের দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েই আমরা করতে পেরোঁছ ৷’ কিন্তু অন্যান্য অনেকে 
তাঁর সঙ্গে সহমত হন নি ৷ Eardley Norton এই 
প্্রটিকে ‘রানীর আন;ুগত্যের প্রত বিশেষ ববরডদ্ধতা 
প্রদর্শন’ বলে উল্লেখ করেন । অবশ্য জি. কে. গোখলে 
‘Indian National Congress তার সাত বছরের 
আঁসন্তত্বকালে যা {কিছু করেছে তার সবাকছুই প্রধানতঃ 
শ্রীঘুক্ত হউমেরই প্রয়াস’ বলে হউমের প্রতি তাঁর 
শ্রদ্ধার্ঘথ নিবেদন করেন। 

হউম সম্বন্ধে গোখলের ম্‌ল্যায়ন যথাযথ । 
কারণ, কংগ্রেসের ওপর যাঁদ িউমের প্রভাব না থাকত 
তবে 1893 সাল পর্যন্ত তাঁকে সেক্রেটারী হওয়ার 
জন্য কংগ্রেসের প্রায় সব নেতাই চাপ দিতেন না। 
1894 সালে ভারত ত্যাগ করার পর থেকে 1906 
সালে 77 বছর বয়সে তান এই পদ ত্যাগ না করা 
পর্যন্ত বছরের পর বছর তাঁকে সেক্রেটারী নির্বাচিত 
করা হয়েছে । এট খুবেই উংসাহজনক ব্যাপার যে 
1903 সালে ‘ A Call to Arms’ শার্ষক প্রবন্ধ" 
মালা ধারাবাঁহক ভাবে লিখিত ও প্ৰকাশত হয়। 
এই প্রবন্ধগণল কংগ্রেসের British Comnmittee-র 
সদস্য William Wedderburn, W. C; Bonner 
ee, দাদাভাই নোরজা এবং Allan Octavian 
Um দ্বারা লাখত িল-_অথাৎ ভারতের কংগ্রেস 
আন্দোলনের সমর্থক ও সুহৃদদের উৎসাহিত করাই 
এর উদ্দেশ্য ছল নেতাদের মধ্যে আত্মত্যাগের 
অভাব লক্ষ্য করে বৃদ্ধ হিউম পাঁরতাপের সঙ্গে উল্লেখ 
করোঁছলেন-_'তোমরা কংগ্রেসে আস এক সামাঁয়ক 
উৎসাহে উন্দগীপত হয়ে । তোমরা বাকচাতুর্যে এবং 
আবেগের প্রয়োগে শ:ুধর নিজেদের কৃতিত্ব জার 
রর । 'ঁকন্তু কংগ্রেস শেষ হয়ে গেলেই সোজা কথায় 
তোমরা যে যার ব্যান্তগত কর্মজগতে ফিরে যাও [ 
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এর পারিবর্তে তিন তাঁর বন্ধনদের সারা বছর ধরে 
কংগ্রেসের কাজ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন । 
প্রভাবশালী হিউম যে কোন সময়েই কংগ্রেসের 
সভাপাঁত হতে পারতেন কিন্তু {তানি পশ্চাংপটেই 
থাকতে চেয়োছলেন। জ'বনের শেষ আঠার বছর 
{তানি ইংলণ্ডে থেকেও কংগ্রেসের কাজ করে গেছেন। 

যে ভারত এবং ভারতীয়দের জন্য তাঁন কাজ 
করোঁছলেন তারা তাঁর মহান ভবতাকে উপলাঁৰ্ধ করতে 
পেরেছিলেন এবং তাঁর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার্ম নিবেদনেও 
পরাৎ্মুখ হয় নি। 1912 সালের 28 আগ্ট 
কলকাতার Town Hall|-এ আয়োজিত এক স্মৃতি 
সভায় রাসাবহারী ঘোষ বলোঁছলেন-_“ফংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হিউম তাঁর অসমসাহাঁসকতার পাঁরিচয় 
দিয়োছলেন। 1912 সালের ডিসেম্বর মাসে কং- 
গ্রেসের বাঁকিপ্‌র অধিবেশনে এ্যালান অক্টোভয়ান 
{হউমকে Indian National Congress-এg 
প্রাতষ্ঠাতা এবং জনক বলে দ্বাঁকূত দান করা হয়। 
“তান আমাদের 'শাখয়োছলেন কি করে রন্তহাীন 
সংগ্রামের মাধ্যমে সাংবিধানিক সংস্কারসাধন সম্ভব । 
আমরা এবং আমাদের সন্তান-সন্তাতরা আগাম! 
প্রজন্মের পর প্রজন্ম সশ্রদ্ধ ও সক্বৃতজ্ঞ চিত্তে শ্রীযুন্ত 
এ্যালান হিউমকে স্মরণ করবে ।'' 


[ A. O. Hume— Agricultural Reform 
in India, 1899; WA. Wedderburn—Allan 
Octavian Hume, London, 1913 ; Natesan, 
Allan O. Hume, Madras ; R. P; Masani— 
Dadabhai Naoroji the Grand Old Man 
of India, London, 1939; A. P. Sinnet— 
Incident in the life of Madame Blavatsky, 
London, 1913; The Modern Review, 
Calcutta, May 1957. ] 


( ফুম্ৃদ প্ৰসন্ন ) ( প্যন্সঁ ছায়া ঘোষ ) 


এলানাজক্কল জন ফাঁলপোজ ( ১৯০৩-১৯৫৫ ) 
Elanjikkal John Philipose ( 1903-1955 ) 


1903 সালে কেরালার মধ্য {্রিবাৎকুরের 1নিরানম- 
এর এক সৃপারিচিত “জ্যাকোবাইট সিরিয়ান” খ্‌়ীচ্টান 


এলানজিক্কল জন ফিলিপোজ 


পরিবারে এলানজিরূল জন ফিলিপোজের জন্ম হয়। 
{তান Travancore State Congress’-এর একজন 
{বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁর পিতা ই. জে. জন 
একজন ‘বিশিষ্ট আইনজ'ঁবা ছিলেন। ত্রিবান্দ্রামের 
Maharaja’s Arts College থেকে ল্লাতক হওয়ার 
পর তান Law Colle9e-এ ভার্ত হন এবং 1928 
সালে B. [; ডিগ্রী লাভ করেন। পরের বছর উচ্চতর 
শিক্ষালাভের জন্য ইংল*ড যাত্রা করলেও কোন 'ডিগ্রণ 
লাভ করার প্‌র্বেই তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। 
1935 সালে তান ত্রিবাৎকুরে ওকালতি শুর করেন। 
কিস্তু {তন বৎসর পর Travancore State Con- 
ৎ55-এ যোগদান করে রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ 
করার পর ওকালাঁত ছেড়ে দেন। 

“নবরত্ত'নম’' আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য 
{হিসাবে তি জনজাবনে প্রবেশ করেন । এই আন্দো- 
লনের উদ্দেশ্য ছিল State Legislature এবং 
জনাহিতকর কর্মক্ষেত্রে খু'ঁচ্টান, এজাহ্‌ভা ও মুসল- 
মানদের যথোপযুক্ত প্রতানিধিত্বের সুযোগ অর্জন 
করা। ক্রমে ক্রমে 1938 সালে State Congress 
যখন রাজ্যে একাঁট দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে 
অভিযান শুর করে তখন তানও এতে যোগ দেন 
এবং একজন 'বাশিচ্ট কর্মী {হসাবে পরিচাত লাভ 
করেন। এ রাজ্যে সেই সময় প্রচালত গ্বৈরতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে তান তাঁৱ প্ৰতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তান 
দু'বার গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন । State Congress- 
এর আন্দোলনকালে মহাত্মা গান্ধার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ- 
লাভের সুযোগ ঘটে এবং তিনি তাঁর চোঁম্বকশান্তির 
প্রভাবে প্রভাবিত হন৷ ব্িবা*কুরের প্রকৃত অবস্থা 
সম্পর্কে গান্ধীজাীকে সম্যক: অবাঁহত করানোর জন্য 
যে প্রতিনিধি দলকে ওয়াধায় প্রেরণ করা হয়েছিল 
তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম । 'তনি প্রায় তিন 
মাস গান্ধাঁজার সঙ্গে ছলেন। 

"স্বাধীনতার স্‌চনাকালেই তান Safe Legis- 
lative Assembly-তে নবাচিত হন এবং অনাঁত- 
বিলম্বে ত্রিবাৎকুর-কোচিন মন্ত্রীসভার P. W. D. 
এবং পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী হন। এই পদে ক্ষমতা- 
সাঁন থাকাকাল'ন তান রাজ্যের জন্য গ্রামে নতুন পথ 
নিমণি, বিখ্যাত ‘Neyyar Dam Project” সহ নতুন 
কৃষি পরিকল্পনাসুচাঁ প্রভূত কিছু প্রয়োজনায় ব্যবদ্থা 
গ্রহণ করেন। 

রাজনীতি ছাড়া তান কিছু প্রগতিশীল আন্দো- 
লনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তান 
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রাজ্যের শিজ্প পুনরুজ্জাবনের বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী 
এবং কয়েকাঁট শিল্পসংস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে জাঁড়তও 
দছিলেন। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তান উদারনণীত 
পোষণ করতেন এবং কিছু প্রচলত ব্যবস্থার তাঁর 
{বিরোধী :ছিলেন। 1955 সালের 21 ফেব্র:য়ারণী 
তিনি তিপান্ন বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
কাজের প্রতি গভাঁর নিষ্ঠা ও উদার দ:ণ্টিভঙ্গী তাঁর 
রাজনৈঁতক জীবনকে বিশিষ্টতা দান করোঁছল । 


[E. M. Kovoor—Life of L. M. Varu- 
ghese (Malayalam) ; Trichur District Con- 
gress Convention Souvenir, 1958; Per- 
sonal knowledge of the Contributor.] 


( এন. এম. কে. নায়ার ) জি. পি. শেখর 


এস. অম্ৰজাম্নাল ( শ্ৰীমতি ) ( ১৮৯৯ ) 
5S. Ambujammal ( S.M ) (1899— ) 


শ্রীমতী অম্বৃজাম্মাল 1899 সালের ৪ই 
জান;য়ার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতা শ্রণীরঙ্গনাকি- 
য়াল্মাল ও পিতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের একমাত্র 
কন্যা । পতা ছিলেন মাদ্রাজের একজন প্রর্তাষ্ঠত 
আইনজাঁবাী ও কংগ্রেস নেতা । তাঁদের পরিবারের 
আদ বাসহ্থান ছিল রামনাদ জেলায় এই পরিবার 
{ছল অত্যন্ত রক্ষণশীল ; এদের চালচলন সবই ছল 
সনাতনপস্থা । অদ্বুজাম্মাল বাড়িতেই লেখাপড়া 
শিখোঁছলেন। একজন আযাংলো ইণণ্ডিয়।ন ভদ্রমহিলা 
তাঁকে ইংরোজ ভাষা, ছাব আঁকা, সেলাই, সৃচাঁকর্ম 
ইত্যাদি শেখাতেন। ' তিনি গানও শিখেছিলেন। 
খুব ভাল বাঁণা বাজাতে পারতেন । অল্প বয়সে 
কুম্ভকোনমের এক মধ্যবিত্ত জমিদার পাঁরবারে তাঁর 
বিবাহ হয়। স্বামী এস দেশিকাচারীও একজন 
আইনজাব' ছিলেন । 

জাঁবনের প্রথমে বাবা, মা ও আত্মায়া শ্রণমতা 
জনাম্মল ছাড়া আর একাঁট মানুষের প্রভাব তাঁর উপরে 
গভাঁর ভাবে পড়েছিল, তান হলেন গান্ধীজী, তাঁর 
গঠনম্‌লক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের পার- 
কল্পনা কিশোরী অদশ্বুজাম্মালের মনে গভীর 
রেখাপাত করেছিল। পরবর্তশ জ'ঁবনে ভগন 
শৃভলক্ষ্মী, ডাঃ মঞ্চলক্ষমী রেন্ডি এবং মিসেস 


mm nee ccc Sonne — 
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মাগারেট কাজিন:স প্রম:খ মাঁহলাদের সংস্পর্শে এসে 
তিনি সমাজ সেবায় আরো আগ্রহী হন ।  বাষ্মাকি 
ও তুলসাদাসের রামায়ণ তাঁর খুব প্রিয় ছিল । শ্বামী 
বিবেকানন্দের রচনাবলী ভান্তযোগ এবং তিলকের 
কর্মযোগ তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করত ৷ 
1930 সাল দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করার 
আগেই ‘তান সারদা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, 
এজন্য বিশেষ শিক্ষা প্রণালাঁও তান আয়ত্ত করে- 
ছলেন। 1929 সাল থেকে 1936 সাল পর্যন্ত 
ভগন’ শ্ুভলক্ষয্ীর অধানে সারদা সমিতির সভ্যা 
{ছিলেন । 1929 সালে তিনি মাদ্রাজে নার স্মাতর 
কোষাধ্যক্ষা হন এবং সেই সাঁমিতি উঠে যাওয়া পযন্ত 
সেই পদে অধাষ্ঠত (ছিলেন৷ এই সমিতি কংগ্রেসের 
একটি শাখা হওয়া সত্বেও কোনো রাজনৈতিক কার্য- 
কলাপে লিপ্ত ছিল. না। কেবলমাত্র গান্ধাজার 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবে র্‌গায়িত 
করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য (ছল । 1930 সালে তান 
আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন । 
1932 সালে কংগ্রেস তাঁকে তৃতীয় ডিক্‌টেটার 
অথবা সবাধিনায়িকারুপে নির্বাচিত করে। বিদেশী 
* বন্ম্ম বয়কট আন্দোলনে তান সত্যাপ্রহীদের নেতৃত্ব 
দান"করেন ৷ ৱ্রটিশ সরকার তাঁকে ছ’মাসের জন্য কারা- 
রুদ্ধ করেন। 1934 থেকে 1938 সাল পর্যন্ত তান 
হন্দী প্রচার সভার পাঁরচালনা সমিতির সভ্যা 
ছলেন ৷ 'হন্দী ভাষা শেখার জন্য তাঁর খুব আগ্রহ 
{ছল । তান নিজে “বশারদ' পর'ক্ষা দিয়ে পাশ 
করেছিলেন এবং হিন্দী ভাষার বহুল প্রচারের জন্য 
আত্মনিয়োগ করোঁছলেন। 1934 সালে তিনি হন্দা 
প্রচার সভার প্রাতানধিরবপে ভারতল্রমণে যান এবং 
বোচ্বেতে যে সর্বভারতাঁয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় 
তাতে যোগদান করেন৷ এই সময়ে তান মহাত্মা 
গান্ধীর ঘাঁনগ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন ও তাঁর ওয়াধা 
আশ্রমে 1934 সালের নভেম্বর মাস থেকে 1935 
সালের জানহুয়াঁর মাস পর্যন্ত বাস করেন। 1936 
সালে তান মায়লাপ্যুর মাঁহলা সাঁম্তর সম্পাদিকা 
হন । এখানে তান নিয়ামত হিন্দী শেখাতেন। 
1934 সাল থেকে 1942 সাল পর্যন্ত তান ভারতীয় 
মাঁহলা সাঁমিতির সম্পাদিকা ও 1947 সাল পর্যন্ত 
কোষাধ্যক্ষা লেন । এই সময়ে তান বাল্যাববাহ, 
বহু বববাহ ও দেবদাসাপ্রথা নিরোধের জন্য প্রয়াস 
হয়োঁছলেন ৷ মাঁহলাদের সম্পত্তিতে অধিকারের জন্য 
আইন প্রণয়নের দাবঁতেও সোচ্চার লেন এই 


৩৪৭ 


এস: অ্বুজাদ্মাল 


সমিতির পক্ষ থেকে তিনি মাদ্রাজ কপোরেশনের সভ্যা 
নির্বাচিত হন । 1947 সালে মাদ্রাজে যে সর্বভারতায় 
মাঁহলা সমিতির অধিবেশন হয় তান তার চেয়ারম্যান 
ছিলেন। 1948 সালে তানি শ্রঁনিবাস-গান্ধ।নিলয়- 
মের প্রেসিডে'্ট ও কোষাধ্যক্ষা নিবা্চিত হন । 1956 
সালে তান ভ্‌দান আন্দোলন জনপ্রিয় করার জন্য 
বিনোবা ভাবের সঙ্গে পদযাত্রা করেন। 1957 সাল 
থেকে 1962 সাল পর্যন্ত তান তামিলনাড়; কংগ্রেস 
সাঁমাতর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন৷ . 1957 সাল থেকে 
1964 সাল পৰ্যন্ত সমাজ কল্যাণ সাঁমাতর চেয়ারম্যান 
{ছিলেন 

শ্রামতী অদ্বুজাম্মাল তাঁমল এবং {হন্দখ এই 
উভয় ভাষাতেই পারদার্শনণী ৷ 'তনি৷ সুবন্তা এবং 
সুলেখিকা ৷ বিভিন্ন তামিল পত্রিকায় নার কল্যাণ, 
নারাশিক্ষা, গান্ধীজী এবং জাতাঁয়তা আন্দোলন সম্বন্ধে 
তাঁর লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । তামিল ভাষায় তান 
অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন-_তুলসণী রামায়ণম্‌, 
গান্ধী নিনাইভু মালাই, M. K. Gandhi 3 Remi- 
niscences of My Father | 

ক্ষীণকায়া, দণঘঙ্গি, শ্রণমতা অদ্বযুজাম্মাল অসা- 
ধারণ ব্যান্তত্বের অধিকারণী। কংগ্রেসের গোঁড়া 
সমর্থক এই মাঁহলা খাদি ছাড়া অন্য কোন বন্দ্ব ব্যবহার 
জাতাঁয় আন্দোলনে তান তাঁর সমস্ত 


করতেন না। 
অলঙ্কার দান করেছেন। সেই অর্থ দিয়ে গান্ধীজী 
ওয়াধয়ি মহলা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন । 


সংরক্ষণশীল পারিবারে জন্ম হলেও (তান 
জাঁতভেদ, অম্প্‌শ্যতা ও সমাজে নারাঁর স্থান সম্বন্ধে 
উদার মতামত পোষণ করতেন । তিনি মনে করেন 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নত একমাত্র ববনোবাভাবের 
গ্রামাণ্ডল ক্বানর্ভ'র করে তোলার পরিকল্পনার মাধ্যমেই 
সম্ভব । দেশে অনেক কলকারখানা গড়ে উঠলেই দেশের 
অবস্থার পাঁরবর্তন হবে না। 

গান্ধীজীর একানচ্ঠ শিষ্যা শ্রমতাী অ্বুজাম্মালের 
শ্রদ্ধার নিদর্শন শ্রণীনিবাসগান্ধনিলয়ম 1948 সালে 
স্থাপিত হয়। এই প্রাতষ্ঠান ভারতাঁয় মাঁহলা সাঁমাতর 
একটি শাখা । এখানে দ:ঃস্থ বালিকাদের বিনা বেতনে 
শশক্ষা দেওয়া হয় । একটি দাতব্য 'চাঁকংসালয় ; 
একাঁট ছাপাখানা ; একাঁট খাম তৈরাঁর কারখানা ও 
একাঁট সমবায় সাঁমাত এই প্রতিষ্ঠানে আছে। সমবায়- 
সমিতি দুঃস্থ মাঁহলাদের জাবকা অর্জ'ন করার জন্য 
{বাভিন্ন প্রকার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। 


এস. বক্তার রঙ্গ আয়েঙ্গার 


“ [Hindu ‘Files ; Information furnished 
"by the Madras Political Who’s Who 
Unit ; Mrs. Margaret Cousins ond her 
work in India, Madras, 1956 ; Arun—An- 
dhra Naal ( Tamil ), Madras, 1963; N. 
Perumal—Tanmils of Today, 1957 ; Mitra- 
Annual Register; 5S. Ambujammal—M. 
K. Gondhi ( Tamil ), Madras, 1963; — 
Reminiscences of My Father (Tamil ), 
1963 ; Information Furnished by Sm. 
Sarojini Varadappan, D/o. Shri M. Bha- 
ktavatsalam, ex-Chief Minister of Tamil- 
nad ; Information furnished by Sm. Am- 
bujammal at a personal interview.] 


( ইমান;ুয়েল ডিভয়েন ) বৰি. শালিন’ দেবা 


এন: কন্তুর রঙ্গ আয়েঙ্গার ( ১৮৫৯-১৯২৩ ) 
5S. Kasturi Ranga lyengar (1859-1923 ) 


এই শতাব্দীর প্রথম পাদে সাংবাদিকতা এবং 
বাজনণীঁততে এস কন্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার ছিলেন একজন 
প্রাথতযশা জ্রাতীয় নেতা । জন্ম 15 ডিসেম্বর 1859 । 
এক গোঁড়া বৈষ্ণবপন্থী ব্ৰাহ্মণ পিতামাতার সন্তান । এ'রা 
মহান সন্ত ও দার্শনিক রামাননজের ধর্মমত অনুসরণ 
করতেন। কন্তুরী রঙ্গের বাবা শেষা আয়েঙ্গার তাঞ্জোরে 
জেলা কালেই্টরের অধানে রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী 
ছিলেন । তাঁদের ছিল মধ্যবিত্ত পারবার । তখনকার 
দিনের প্রচলত প্রথা ছিল ছেলেদের ইংরেজ শিক্ষায় 
{শাক্ষত করা যাতে তারা. এই সরকারের অধানে কাজ 
করতে পারে। শেষা আয়েঙ্গারের {তন ছেলের মধ্যে 
শ্রীনিবাস রাঘব আয়েঙ্গার মাদ্রাজ সরকারের অধানে 
হদ্সপের জেনারেল অফ রেজিষ্ট্রেশন পদে উন্নীত 
হন এবং কিছুদিনের জন্য বরোদার দেওয়ান নিয)ন্ত 
হন। 

বারো বছর বয়স পর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠ সন্তান কন্তুরী 
রঙ্গ, যেখানে তাঁর বাবা কাজ করতেন সেই গ্রামের 
কুলে লেখা-পড়ার প্রাথামক পাঠ নেন । তাঁকে তারপর 
কুষ্ভকোনম প্রাদোশক ক্কুল এবং কলেজে পাঠান হয়; 
যেখানে তাঁর বড় ভাই পড়াশুনা করাঁছলেন। ক্কুলে 
থাকাকালীন তখনকার দিনের প্রথা অন;যায়ী তাঁর 


৩৪৮ এস. কন্তার রঙ্গ আয়েঙ্গার 


হ্বজাত'য় দশ বছরের এক বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ 
হয়। কুম্ভকোনমে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সমাপ্ত করার 
পর কন্তুরী রঙ্গ মাদ্রাজের প্রেোসিডেন্সী কলেজে ভাঁত 
হন এবং সেখান থেকে 1879-এ কলা'বদ্যার উপাধি 
লাভ করেন। তারপর তান সেই একই কলেজে আইন 
বিভাগে যোগদান করেন কিন্তু প্রথমবারের চেচ্টায় ব্যর্থ 
হন! 1881 সালে তান রোঁজচ্ট্রেশন বিভাগে সাব- 
রেজষ্ট্রারের পদ লাভ করেন । এই পদাটির জন্য 
কোনো মাঁহনা বরাদ্দ ছিল না । তার বদলে চল্লিশ 
টাকা মৃল্যের রোঁজাh্ট্রকৃত দললগুনঁলর স্টাম্পের ম্‌ল্য 
অনযারী মাসিক কমিশন পেতেন। তন বছর 
চাকরীর পর তান আবার আইন পরাক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হন এবং সফল হন । সমসামায়ককালে ভারতীয়দের 
মধ্যে অন্যতম খ্যাতনামা আইনজ্ঞ ভি বশ্যম আয়েঙ্গারের 
অধীনে তানি শিক্ষানব’শ {হসেবে থাকেন। 

1885-র 31 মার্চ কন্তুরী রঙ্গ আইন ব্যবসা শুর 
করেন৷ মাদ্রাজের বদলে কোয়োম্বাটুরে আইন ব্যবসা 
শুরু করাটাই {তান বেশ! পছন্দ করেন। এর ফলে 
খুব অল্প সময়ের মধ্যে (তান লাভজনক ব্যবসা গড়ে 
তোলেন । শহরাণ্যলের জনজ'বনেও তাঁর পক্ষে গুর;ত্ব- 
পর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়েোঁছল। 
কাউাঁম্সলে তান নিবাচিত হন এবং অনারারি ম্যাজি- 
স্ট্রেট এবং জেলা পরিদর্শক নিযুক্ত হন এবং পরে 
কোয়েম্বাটুরে জেলা বোর্ডে মনোনীত হন । কোয়েম্বা- 
টুরে তান ‘কসমোপলিটান ক্লাবের’ গোড়াপত্তন করেন। 
কোয়েন্বাটুরে ন’বছর আইন ব্যবসায়ের পর কচ্তুরী রঙ্গ 
মাদ্রাজ শহরে চলে আসেন, তান আশা করেছিলেন 
মাদ্রাজে তাঁর ব্যবসায় এবং জনহতকর কাজের বেশী 
বেশাঁ সুযোগ পাওয়া যেতে পারে । এ সময়ের মধ্যে 
তাঁর বতন কন্যা ও দুই পত্রের জণ্ম হয়েছে । আইন 
ব্যবসা সম্পর্কে যে হসাব তান কষোঁছলেন তা বাস্তবে 
পাঁরণত হয়নি ৷ তার ক্ষাতপুরণ তান যথেচ্ট পরিমাণে 
পেয়োঁছলেন প্রথমে রাজনণঁততে এবং পরবর্তণীকালে 
সাংবাদিকতায় । মাদ্রাজ মহাজন সভার তান ছিলেন 
অন্যতম খাতনামা সংগঠক ৷ মাদ্রাজ শহরে অনেকদিন 
ধরে এই সংস্থাটি বহু গুর;ত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন 
{হসাবে 'বরাজ করোঁছল । কংগ্রেস সংগঠনের প্রাথমিক 
পৰ্যায়ে তানি সক্িয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। 

কন্তুরী রঙ্গর জাঁবনে সবচেয়ে গ্ঢরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
হল 1905 সালে ‘“হন্দু'র স্বত্বাধিকার অর্জন করা । 
পাঁত্রকাট 1878 সালে সাপ্তাহিক মুখপত্ৰ হিসেবে 
কয়েকজন আদর্শ‘বাদ' ব্যান্তর উদ্যোগে শুর হয়। 


পোঁরসভার * 


এস. কন্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার 


তাঁদের মধ্যে জি. সুব্রমমানিয়া আয়ার এবং ব'ণীর-রাঘব- 
চারিয়ার ছিলেন বিখ্যাত । 1889-এ পাঁত্কাটি একটি 
দৈনিকে রুপাধ্তারিত হয় কিন্তু তার অর্থনৈতিক অবস্থা 
খুব আনশ্চিত অবস্থায় চলতে থাকে এবং অবশেষে 
তা কন্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায় । 

1905 সাল থেকে শুরু করে 1923 সালে তাঁর 
মৃত্যু পর্যন্ত কক্তুরী রঙ্গর মূল কাজ ছল “হন্দু'কে 
একাঁট শন্তিশালণ সংবাদপত্ৰ {হসাবে গড়ে তোলা এবং 
লাভজনক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা । তাঁর 
ম্‌ত্যুর সময় পর্যন্ত তান এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন 
করোছলেন--দ; বিষয়েই । সাংবাদিকতার কাজের 
মধ্যে তান সাহসিকতা এবং 'বিচক্ষণতার সমন্বয় ঘাঁটয়ে- 
{ছিলেন । আরবুুথনট আ্যাণ্ড কোম্পান! ব্যাৎ্কং ফার্ম 
দেউলিয়া হওয়ার বিষয় আলোচনাকালে তান সমস্ত 
দুচ্কার্য ফাঁস করে দিয়ে কর্তৃপক্ষের অসশ্তোষ ঘটাতে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি । একমাত্র “হন্দুর' 
একগঃয়ে লড়ে যাওয়ার মনোভাবের জন্যই প্রধান দোষ 
স্যার জজ‘ অরবুথনট মিথ্যা {হিসাব দাখলের দায় এবং 
তহবিল তছরুপের অভিযোগে দোষ! সাব্যস্ত হন এবং 
এর ফলে আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। 

“হন্দ; পত্িকা'র নিয়ন্দণ ক্ষমতা হাতে এসে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে খাপ খেয়ে যায় 
সার ঁফরোজশাহ মেহতা এবং গোখলের নেতৃত্বে নরম- 
পন্থ) এবং লোকমান্য তলকের নেতৃত্বে তথাকাথত 
চরমপন্থীদের অভ্যন্তরীণ {বিরোধ ৷ মাদ্রাজের প্রাথত- 
যশা রাজন'ীতাবিদরা সবাই ছিলেন নরমপন্থীদের পক্ষে 
কিন্তু “হন্দ;’ পত্রিকা তলক এবং তাঁর গোচষ্ঠাঁকে 
জোরালো ভাবে সমর্থন করোঁছল। 1907 সালের 
সরাট কংগ্রেস সংগঠন নরমপন্থীদের দখলে ছিল তখন 
কন্তুর' রঙ্গ সাঁ্কয় রাজনতি থেকে কার্য'ত অবসর গ্রহণ 
করেন। 

যখন 1916 সালে চরমপন্থী এবং নরমপন্থীদের 
মধ্যে আঁতাতের সম্ভাবনা দেখ! গেল তখন কন্তুরাী রঙ্গ 
রাঙ্গনতিতে ফিরে আসেন এবং কংগ্রেস-লাঁগ প্রকল্প 
গড়ে তুলতে এক উচ্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। 
ভারতে খথিওস্ফক্যাল সোসাইটির নেত্রী এ্যান 
বেসান্তের নেতৃত্বে পারচালিত হোমরুল আন্দোলনকে 
{তান সমর্থন করোঁছলেন । এছাড়াও যুদ্ধের শেষ দিকে 
রাজনৈতিক সংস্কারের পাঁরকল্পনা নিয়ে যখন ভাইসরয় 
লডড চেমসফোর্ডের আমলে সেক্লেটারী অব স্টেট 
ফর ইণ্ডিয়া মণ্টেগন ভারত ভ্রমণে আসেন তখন রঙ্গ তার 
কাছে কংগ্রেস লাঁগ পরিক*পনাকে সমর্থন করে একটি 
স্মারকলিপি দেন । 


৩৪৯ 


এস. কন্তুর! রঙ্গ আয়ে্গার 


এই স্মারকালপিতে কস্তুরণ রঙ্গ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
ব্রিটেন এবং তাঁর িত্রশত্তিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। 
1918 সালের আগষ্ট মাসে যখন ব্রিটিশ সরকার 
ভারতবর্ষ থেকে পাঁচজন সম্পাদকের একটি প্ররতানিধি- 
দলকে ব্রিটেন এবং পশ্চিম স'মাচ্তের যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার 
জন্য আগন্ব্রণ জানান তখন কণ্তুরী রঙ্গ ছিলেন সেই 
দলের একজন । এই ভ্রমণসুচা পাঁচ মাস স্থায়ী হয় 
এবং সিন শব্তির যদদ্ধ প্রচেষ্টায় তানি বিশেষভাবে মুগ্ধ 
হন৷ 1919 সালে মাদ্রাজে ফেরার পর তাঁকে বিশাল 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। 

তিন ফিরে আসার পরেই ভারতবর্ষের রাজনীতি 
একটা বেদনাময় মোড় নেয়। রাউলাট আইন তখন 
পাশ হয়ে গেছে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ শুর 
করেছেন এবং তার ফলশ্রবরতে হিসেবে ' সরকারী 
নিপ'ঁড়নম্‌লক নতি চটড়ান্ত র্‌প পরিগ্রহ করল 
জালিওয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় । ‘হিন্দু’ পত্রিকা 
সরকারের বিরদ্ধে দাঁড়িয়ে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস 
নেতাদের সমর্থন করে। যাঁদও কন্তুরণ রঙ্গ প্রথমদিকে 
1920 সালে মহাত্মা গান্ধী কতৃক সুচিত অসহযোগ 
আন্দোলনের সম্বন্ধে সমালোচনামুখর ছিলেন পরবর্তী 
কালে তান তাঁর জোরালো সমর্থক হয়ে উঠলেন । 
1920 থেকে 1922 সালের এই সংকটময় বছরগুলিতে 
“হন্দু' পত্রিকার সমর্থন স্বাধীনতা সংগ্রামের কাছে 
এক সম্পদ হসেবে িবোঁচত হয়োঁছল । 1922 সালের 
মার্চে মহাত্মা গান্ধীর বিচার এবং দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হবার 
পর সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন যখন এক বদ্ধ অবস্থায় 
পে"ঁছোয় তখন সর্বভারতাঁয় পারিস্থিত অধ্যয়ন করার 
জন্য কংগ্রেস কাঁমাটর অধীনে একটি কাঁমটি গঠিত 
হয়। কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন হাকিম আজমল খাঁ 
এবং সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পাণ্ডত মতিলাল নেহরু, 
গস. রাজা গোপালাচারিয়ার এবং কন্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার । 
ঁতনজন সদস্য ভি. জি. প্যাটেল, মাঁতলাল নেহর; 
এবং হাঁকম আজমল খাঁ-এর মত ছল যে সত্যাগ্রহ 
এবং অসহযোগ আন্দোলন পাঁরত্যাগ করে তার পরিবর্তে 
আইনসভায় প্রবেশ করার নীতি গ্রহণ করতে হবে। 
{কমত কক্তুরী রঙ্গ সহ অধিকাংশ সদস্য একমত হলেন 
যে দেশ গণআইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত নয়, আইন- 
সভায় প্রবেশের বিরোধিতা করলেন এবং গঠনম্‌লক 
কর্মস:চী এবং সামায়ক ভাবে অবস্থা বিশেযে আইন 
অমান্য আন্দোলনের বিপক্ষে ওকালাত করেন । 

1922 সালের শেষ দিকে কন্তুর' রঙ্গ অসুগ্থ হয়ে 
পড়েন এবং 1923 সালের ডসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু 
ঘটে। স্বয়ং গান্ধীজী তাঁর ‘ইয়ং ইাণ্ডয়া’' পারকায় 


এস. কম্ভুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার ৩৫০ 


লেখেন, শ্রীকচ্তুরণ রঙ্গর মৃত্যুতে ভারত তাঁর এক প্রথম 
শ্রেণীর নেতাকে হারাল ; সফলকাম সাংবাদিক হসেবে 
তাঁর দেশসেবার কথা সুপরিচিত ৷! সেই মাসেই 
ককোনাদা ভারতায় জাতাঁয় কংগ্রেসের মিটিং-এ কন্তুরী 
রঙ্গ আয়েঙ্গারের মৃত্যুর ফলে যে গভাঁর বেদনার সৃষ্টি 
হল তা নাঁথভনুন্ত করা হয় এবং তাঁর ম্‌ল্যবান অবদানের 
কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে 
স্মরণ করা হয় । 

যাদও কন্তুরী রঙ্গ ছিলেন একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ তা 
সত্বেও {তান খুব উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং 
ধরে ধারে সমস্ত রকমের সামাজিক {বভেদের অবসান 
চেয়োছলেন ৷ {তান অস্পশ্যতা অপসারণে বিশ্বাসী 
{ছলেন, বাল্যাববাহের বিরোধ ছিলেন এবং নারমুন্তি 
চাইতেন ৷ তান জোরের সঙ্গে সার্বজনীন বাধ্যতা- 
মুলক প্রার্থামক শিক্ষার জন্য গোখলের প্রচেষ্টার প্রতি 
সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়োছলেন। 'শিল্পগত 
{বকাশের তান অন্যতম প্রবন্ধা ছিলেন । 

কদ্তুর' রঙ্গ আয়েঙ্গার {লেন মাঝারি ধরনের লদ্বা, 
গায়ের রঙ ছিল গোঁরবর্ণ, সংপ্রঃয ! তাঁর স্বভাব 
{ছল অমায়ক এবং সহজেই তাঁর কাছে পে'ঁছান যেত । 
‘তান প্রত্যেকের কথাই ধৈর্যয ধরে শুনতেন এবং কোনো 
একটি সমস্যার সমত দিকের নিরপেক্ষ বিচার করে 
তারপর মনাস্থর করতেন ৷ ব্যান্তগত অভ্যাসের ক্ষেত্রে 
{তাঁন কঠোর সাধাসিধে জীবনযাপন করতেন এবং 
{নজগ্ব পারিবারিক ব্যাপারগুলো অবহেলা করে সমন্ত 
সময়টাই তান ব্যয় করতেন কাগজের সম্পাদকায় লেখা 
এবং জনকল্যাণম্‌লক কার্যকলাপে । 

এই শতাব্দীর প্রথিতযশা ভারতায়দের মধ্যে তান 
একট সম্মানত স্থান পাবার যোগ্য । তাঁর একমুখা 
দেশপ্রেম এবং খবর ছাপান ও প্রকাশ করার ব্যাপারে 
সত্যের প্রত তাঁর নিষ্ঠা, এবং যাদের সঙ্গে {তান এক 
মত হতে পারতেন না কোনোরকম বিদ্বেষ বা পক্ষপাত 
ছাড়াই তাদের সাথে ব্যবহার করা, প্রভৃতি চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য তাঁকে সকলের শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা অর্জ'ন 
করতে সাহায্য করেছে এবং আধুনিক ভারতের স্থপতি- 
দের মধ্যে তাঁকে এক উচ্চ আসনে প্রর্তাষ্ঠত করেছে। 


[ Diary of S. Kasturi Ranga lyengar, 
The Hindu Files; Islington Comnmittee 
Report ; Letter toS. Satyamurthi and 
others ; Montagu’s Diary, 1917; Letter 


এস: কৈ: পাঁতল 


from Fort St. George, 1915; Pattabhi 
Sitaramayya—The History of the Indian 
National Congress. vols | & Il; R.T.; 
Parthasarathy—Dawn and Achievement of 
Freedom in India; V. K. Narasingha— 
Kasturi Ronga lyengar (Builders of 
Modern India, Government of India ) 
1963. 


( ইমান;য়েল ডাভয়েন ) কে. শান্তনম 


এস. কে. পাঁতল ( ১৯০০-১১৯৮১ ) 
S. K. Patil ( 1900— 1981 ) 


সদানন্দ কান্থোজী পাঁতল ( সদোবা ), যান 
এস. কে. পাঁতল নামে সমধিক পাঁরাচিত, রযত্না্গার 
জেলার মালভানে 1900 সালের 14 আগষ্ট জন্মগ্রহণ 
করেন । রক্নাগার জেলা এ সময়ে সাওস্তবাদ' রাজাদের 
শাসনাধীন ছিল । তাঁর পিতার নাম কাস্থোজঁ ওরফে 
কাকা । মাতার দিক থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিল বদ্বের 
বিখ্যাত টোপওয়ালে দেশাই পাঁরবারের সঙ্গে । 

1900 সালে গান্ধাজীর অসহযোগ আন্দোলনে 
সাড়া দিয়ে যে সকল ছাত্র কলেজ থেকে বোঁরয়ে আসেন 
এবং পরবর্তীকালে তাঁর সকল রাজনৈতিক আন্দো- 
লনে অংশগ্রহণ করেন, পাঁতল ছিলেন তাঁদের অন্যতম । 
1918 সালে মালভান হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা 
পরাক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে {তানি বম্বের সেণ্ট জেঁভয়ার্স* 
কলেজে যোগ দেন, কিন্তু 1920 সালে তান এই 
কলেজ ত্যাগ করেন। 1924 থেকে 1927 সালে 
{তান London School of  Economics-4 
অধ্যয়ন করেন এবং সাংবাদিকতায় উপাধিপত্র অর্জন 
করেন । ল'ডনে প্রবাসকালে তান Harold Laski-র 
সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর লেখনীর দ্বারা প্রভাবিত 
হন । 1927 থেকে 1933 সাল অবধি তিনি একটি 
জাতীয় পত্রিকা “Bombay Chronicle''-এর 
সম্পাদক'য় ‘বিভাগে কাজ করেন । 1920 সালে 
মালভানে তান একাঁট জাতায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন । 'ঁকন্তু 1924 সালে তৎকালান সরকার কৰ্তৃক 
এই ‘বদ্যালয়ের স্বাঁকত কেড়ে নেওয়া হয় । জাতায় 
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ভাবধারায় শিক্ষা বিস্তারের {তান একজন একানিচ্ঠ 
সমর্থ'ক ছিলেন। 

1920 থেকে 1947 সাল অবাধ কংগ্রেস দলের 
{বাভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সময় তাঁকে 
আটবার কারাবরণ করতে হয়। তাঁর জাঁবনের প্রায় 
দশ বংসর কারান্তরালে অত্বাঁহত হয়। তিন কুড়ি 
বংসর কাল বম্বে কপোরেশনের সঙ্গে যটন্ত ছিলেন, 
এবং 1949 থেকে 1952 সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে 
{তনবার তিনি বম্বের মেয়র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
এই সময়ে তান বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হন৷ 
সতের বংসর তানি বম্বে কংগ্রেস কাঁমাটর সাধারণ 
সম্পাদক পদে আসন ছিলেন এবং 1946 সালে 
‘তাঁন এই দলের সভাপাঁতর পদ অলঞ্কৃত করেন । এই 
বৎসরেই তান তাঁর গ্রন্থ “The Indian National 
Congress: A Case for its Re-organisa- 
॥i০n"’ প্রকাশ করেন। কংগ্রেস দলে তিনি সদরি 
প্যাটেলের অন;ুসারাীরুপে কাজ করেন এবং বন্বে 
প্রদেশকে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতে রুপাদ্তারত করেন। 
1937 থেকে 1943 সাল অবধি তান Bombay 
Provincial Legislature-এর সদস্য ছিলেন । এই 
সময় বম্বেতে কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল 
শাঁৰ্ষে। S 

Constituent Assembly এবং পরবর্তীকালে 
Provisional Parliament (1947-50)-এর একজন 
সভ্য ছিলেন পাঁতল ৷ 1952 থেকে 1967 সাল 
অবাধ তান ছিলেন লোকসভার সদস্য । কেন্দ্রীয় 
মন্ত্ীসভায় বিভন্ন সময়ে তিন সেচ ও 'বদদ্যৎ 
(1957), পাঁরবহণ ও বাণিজ্য (1958-59), খাদ্য ও 
কৃষ (1959-63) এবং রেল (1964-67) দপ্তরের 
মন্ত্রত্বভার প্রাপ্ত হন৷ 1933 সাল থেকে তান All 
India Congress Committee-র সভ্য; 1960 
থেকে 1964 সাল অবাধ তান ছিলেন এর কোষাধ্যক্ষ । 
1945 সাল থেকে কংগ্রেস দলের বিভন্তির পূর্ব পযন্ত 
{তান ওয়াকিং কাঁমটির অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং 
উল্লিখিত সময়ের মধ্যেই একজন সর্বভারতীয় নেতা- 
রুপে তান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করোঁছলেন। 

মারাঠণ এবং ইংরাজিতে ওজস্বা ভাষায় তিন 
বক্তৃতা দিতেন। অন্ধ-প্রদেশ এবং কেরালায় তিনি 
নবচিন! প্রচার আঁভযান পাঁরচালনা করেছেন। তাঁর 
অধিকাংশ গ্ৰন্থই ইংরাজি ভাষায় লিখিত। Provin- 
cial a3 Central Assembly এই উভয় সভাতেই 
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তাঁর বাণ্মিতা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল । তিনি হিন্দী 
এবং মারাঠাঁতেও বক্তৃতা দান করতেন। “ব্‌হং 
ভারতায় সমাজের” তান ছিলেন পৃণ্ঠপোষক এবং 
সভাপ্ত ; এই সমাজ বিদেশে বসবাসকারী ভারত'য়- 
দের গ্বার্থরক্ষায় উল্লেখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । 
International Forum, Peace Corps, এবং 
Humanitarian League-এর সভাপত ছিলেন 
{তান । তান লাজপতরাই মেমোরিয়াল কমিটির 
সভাপতির পদ অলগ্কৃত করোঁছলেন। এই দ:ণ্টান্ত- 
গুলি জনস্বাৰ্থ, জাত'য় এবং মানবিকতার ক্ষেত্রে তাঁর 
উল্লেখ্য অবদানের স্বাকৃতি । 

পোঁর প্রশাসন সম্বন্ধে অবাহত হওয়ার জন্য 1950 
সালে তান আমোরকা সফর করেন। পরবর্তণীকালে 
তান এই দেশে আরও পাঁচবার গিয়েছিলেন । 1959 
সালে ভ্রমণকালে তিনি বিখ্যাত “Wheat Deal” 
সম্পাদনা করেন । 1961 সালে তিন রাশিয়া এবং 
পূর্ব ইউরোপ সফর করেন । এই সকল দেশ ভ্রমণের 
ফলে তান আন্তজাতক রাজন'তি এবং বাণিজ্য 
সম্পর্কে আঁভদ্ঞতা সণ্চযয় করেন । আমোঁরকা ভ্রমণের 
ফলদ্বরূপ তিন কারিগরী শিল্প প্রযযন্তি, ব্যাপক 
কর্মসংস্থান এবং রপ্তানাীর মাধ্যমে আয় ইত্যাদি পন্থার 
অন্যতম প্রবন্তারুপে পাঁরাচিত হন৷ বৃহৎ পঃ্জিপার্তি 
গোষ্ঠার সমর্থ'করুপে চিহ্নিত করে বামপন্হাঁগণ তাঁকে 
প্রতিক্রিয়াশীল এবং দতর্ননতির প্রশ্রয়দানকারণ হিসাবে 
অঁভয্যন্ত করেন। পাতল অপর পক্ষে এই অঁভমত 
ব্যক্ত করেছেন যে 'শল্পকারখানাগুলি বেসরকারা 
ক্ষেত্রেই দক্ষতা সহকারে পারচালিত হয়। কিন্তু এর্‌প 
সংস্থাই ব্রমাবনাতর পথে অগ্রসর হয় যদি সরকার 
সেগুলি অধিগ্রহণ করে। 

{শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখ্য ভূমিকা ননয়োন্ত 
প্রতিণ্ঠানগুনলির সভাপতির পদ গ্রহণ থেকেই প্রমাণিত 
হয়। এগ্‌লৈ হলঃ Local Self-Govt. Ins- 
tifute, Balkanji Bari, Bassein Educational 
Society, International Students’ Forum, 
নেহরঃ বদ্যানগর, Poona School Home For 
the Blind বং Women’s Education So- 
Ciei/ | তাঁর পিতা ঁছলেন মালভানের একজন 
সামান্য পলিশ অফিসার ৷ এই নিয়বিত্ত পাঁরবারে 
জন্মগ্রহণ করে পাঁতল একাগ্র অধ্যবসায় সহকারে উচ্চ- 
দশক্ষা এবং সর্বভারতীয় ' নেতৃত্বের পদ অর্জন করেন ।' 
ধর্মীয় এবং সামাজিক ‘বিষয়ে তাঁর মত ছিল উদার । 
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তাঁর হতৈষাঁগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অহিন্দু ৷ 
অস্পৃশ্যতা দ্‌রাীকরণসহ বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার 
সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন তানি । তিনি তাঁর 
কন্যাদের উচ্চশিক্ষা প্রদান করেছেন। 1921 সালে 
তাঁর উদ্বাহাক্িয়া সম্পন্ন হয় এবং ই্দিরা বাঈ, তাঁর 
সহযার্মণী তাঁর জাঁবনযাত্রার উত্থান পতনের বন্ধর 
পথে সত্যকারের সঙঙ্গিনীরুপে নিজেকে তুলে ধরেন। 
{তানি সখ দাম্পত্য জাঁবন যাপন করেছেন। অর্থ- 
নৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাবিষয়ক গ্রচ্হগুলি ছল 
তাঁর প্রিয় । কারাস্তরালে বাসকালে র্তান রাজনৈতিক 
বন্দীদের গ্রচ্হাদ সরবরাহ করতেন । 1965 সালের 
14 আগগ্ট তার 65তম জন্মাঁদন বম্বেতে মহাসমারোহে 
উদযাপিত হয় এবং এই উপলক্ষে জনাঁহতকর কাজে 
তাঁর ভূমিকার কথা উচ্লেখ করে বিভিন্ন বন্তা তাঁর 
প্রাত শ্রচ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। তাঁর সম্পর্কে 
প্রশংসাস্‌চক লেখন সমাদ্বত একাটি স্মারকপাত্রকা 
প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি জাতা'য়ক্ষেত্রে তাঁর 
উচ্লেখ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ । 


1969 সালে কংগ্রেস দ্বিধাবিভন্ত হয় এবং তিন 
{সা্ডকেট বা প্রাচীন কংগ্রেস দলভুন্ত হন । এই দল 
বামপদ্হী হঠকারতার {বরোধিতা করে এবং কময্যনিস্ট 
ও সাম্প্রদাঁয়ক মুসলমানগণের সঙ্গে যোগসাজসে 
অসম্মত হয়। তাঁর আক্বাত ছল দৃচ্ট আকর্ষণ- 
কারী, পাঁরধেয় সাধারণ । 'তয়াত্তর বৎসর বয়ঃক্রম 
আঁত্বাঁহত হলেও ‘তান ছিলেন কর্মক্ষম ৷ 


উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রকাঁশত ‘Colossus with 
Clay Feet’ শার্ষক পৃত্তিকায় তাঁর দাক্ষণপন্হী 
মনোভাব সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু এর ফলে তাঁর 
সামাঁগ্রক জনপ্রিয়তায় কোন হেরফের হয়নি । এস. 
কে. পাঁতল এবং মোরারজ'ন দেশাই-এর ন্যায় ক্ষমতা- 
চ্যুত দা'ক্ষণপ*্হাী নেতৃবৃন্দ ব্যাঁতরেকে বামপদ্হী ভাবা- 
পন্ন ক্ষমতাসীন নব কংগ্রেস নিজেদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে পারবে কনা কিংবা কংগ্রেসের এই (বিভক্তি 


আরও 'বস্তৃত হবে কনা তা এই মুহুর্তে বলা সম্ভব 
নয়। 


[Sixty-Fifth Birthday Felicitation Sou- 
venir, 14 August 1965 ; The State Trans- 
port Review, July 1958; The Times of 
India Files, 1956-69 ; Trilochan Singh— 
Personalities ; © S. K. Patil—The Indian 


এস. বি: আঁদত্যন 
National Congress : A Case for Its Re- 
organisation, Bombay, 1946.] 


( ফুমুদপ্ৰসন্ন ) জি. ভ. কেটকার 


এস. বি. আদিত্যন ( ১৯০৫) 
S. B. Adityan ( 1905—) 


সাংবাদিক-রাজন'তিক এস. বি. আঁদত্যন “সি পা 
আঁ্িতনার' নামে পাঁরচিত হতে চাইতেন । তামল- 
নাড়ুর তর:নেলভোল জেলার ক্যায়ামোঁজর এক হিন্দ 
নাদার পাঁরবারে, 1905 সালের 25 সেণ্টেম্বর এস. 
বি. আ'দিত্যনের জম্ম । তাঁর বাবা শিবন্থী আদিত্যন 
একজন আইনজ'ব' ছিলেন এবং মা ছিলেন কানাকাম । 
1933 সালে তাঁর সঙ্গেও রামগ্বাম' নাদারের কন্যা 
গোবিন্দাম্মার বিবাহ হয় সিঙ্গাপুরে । 

{তরভাইকুনতম্‌ স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের 
পর তানি তিরংচিরাপষ্লাীর সেট জোসেফ কলেজ 
থেকে কলাবভাগে ল্লাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। 
1928 সালে তান উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে যান। 
{তান লণ্ডনের মিড্‌ল টেম্পল থেকে ব্যারিষ্টার 
পরাক্ষায় উত্তার্ণ হবার পর সিঙ্গাপর আইন ব্যবসা 
শুরু করেন । অল্প দিনের মধ্যে তানি নিজেকে 
একজন সফল আইনজাব {হসাবে ও তামিল সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে জনপ্রিয় ব্যান্ত {হসাবে প্রর্তাচ্ঠত করেন। 
পরে অবশ্য এ অণ্চলে জাপান আক্রমণের ভয়ে তিনি 
ফ্বদেশে ফিরে আসেন । মাদ্রাজকে তাঁর কর্মকাণ্ডের 
কেন্দ্র হিসেবে বেছে 'নয়ে তান 1942 সালে সায় 
রাজন')ঁততে যোগ দিলেন। এই বছরেই তান তৈঁর 
করোঁছলেন ‘তামিল রাজ্য পাট” পরবর্তীকালে যার 
নাম হয়েছিল ‘উই তামিল’, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত 
‘ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আম“ রিলিফ এযা*ড রিহ্যাবিল- 
টেশন কাঁমটি’র রাজ্য শাখার সম্পাদক এবং ‘ফে-ণ্ট- 
ইণ্ডিয়া {ফডম এইড কমিটির চেয়ারম্যান থাকাকালীন 
স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান উচ্লেখযোগ্য ৷ 
1947 সাল থেকে 1952 সাল পর্যন্ত তিন ছিলেন 
মাদ্রাজে লেজিসলোঁটভ কাউাঁম্সল-এর সদস্য এবং কংগ্রেস 
দলের চিফ: হুইপ ।' তান মাথ্চুরে কৃষক আন্দোলনে 
নেতৃত্ব দিয়োছলেন এবং পাম গাছের উপর কর বসানোর 
{বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলেঁছিলেন। 
ই. ভি. রামস্বাম' নায়েকার ও {স. এন আপ্পা দুরাই-র 


mate rw ——— tT nN 


এস. বব: আ'দিত্যন ৩৫৩ 


সহযোগিতায় ‘তান ‘হিন্দী বিরোধাী' আন্দোলন গড়ে 
তোলেন ও ফলন্বর্‌প কারাবরণ করেন। 1953 
সালে {ভয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্ত সম্মেলনে তান 
যোগদান করোছলেন ও 1956 সালে বিশ্ব পারক্রমা 
করোঁছলেন। 

1967 তে ‘তান ‘উই তাঁমল’ দলের প্রার্থী হয়ে 
মাদ্রাজ লেজিসলেঁটিভ আযাসেম্বালতে নির্বাচিত হন-_ 
এই দল অল্প কিছুদিন পরেই দ্রাবিড় মুন্না কাজাঘম 
পাটির সঙ্গে মিশে যায় । তান বিধান সভার অধ্যক্ষ 
ননরাচিত হন। কিন্তু এক বছর পরে ‘তেনকাস' উপ- 
নবচিনে পার্টির কাজের জন্য সমালোচনার ফলে এ 
পদে ইস্তফা দেন। 1969 সালে তান পাঁরবহন ও 
যোগাযোগ মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাজ্য মন্ত্র- 
সভায় যোগ দেন৷ 

রাজনগীততে তাঁর অবদানের চেয়ে বেশি উচ্লেখ- 
যোগ্য বোধহয় তামিল সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান । 
সাংবাদিকতায় তাঁর উৎসাহের কারণ সম্ভবতঃ ছাত্রজবনে 
মাদ্রাজে তাঁর একাঁট ছাপাখানা {ছল ও একটি প্রকাশনা 
সংস্থা ছল ৷ সিঙ্গাপুরে তিনি তামিল দৈনিক ‘তামিল 
মনরজঃ'-র অনেক উন্নাতসাধন করেছিলেন। 1942 
সালে দেশে ফেরার পর “থিনা-থানথি' নামে একট 
পাঁতকা তিনি প্রকাশ করতে শুর করেন, যার শাখা 
{ছল-_ মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর, তিরনচিরাপল্ল', মাদুরাই 
এবং তরুনেলভেলিতে । তরু্চানদ রের আদদিতনার 
কলেজ তাঁর শিক্ষার প্রসারে উৎসাহের ফলেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়োছল। 

তামিলনাড়ুর নেতৃদ্থানায় রাজনীতিক আদদিত্যন 
চাইতেন যযন্তরাষ্ট্রীয় ভারতবর্ষ, যেখানে রাজ্যগুনলির 
হাতে যথেষ্ট ক্বায়ন্ত শাসনম্‌লক ক্ষমতা থাকবে আর 
যেখানে কোন জাতপাতের {বিরোধ থাকবে না । একজন 
সফল সাংবাদিক হিসাবে তান সংবাদপত্রকে কিভাবে 
জনাপ্রয় করে তোলা যায় তার কলাকোঁশল আয়ত্ত 


করোঁছলেন। 


[Hindu Files ; Madras Legislators’ 
Directory, 1950; Madras Legislative 
Council Proceedings, 1946 ; Minister 
Adityanar— B. Shrimati Adityan, Madras, 
1969 ; Thina Thanthi Silver Jubilee Sou- 
venir.] 


( ইমানযয়েল ভিভিয়েন ) কে. রাজাইয়ান 
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এস. মুথ,লক্ষ্মী রেডা 
এস্‌. মথ্‌লক্ষ্যী রেন্ড? ( ডঃ ) ( ১৮৮৬-১৯৬৮ ) 


S. Muthulaksmi Reddi ( Dr. ) 
(1886-1968 ) 


1886 সালের 30 জুলাই প্ঢৃদুকোট্রা রাজ্যে 
এস. ম:্ডলক্ষমী রেন্ডার জন্ম । তিন পতা 
এস. নারায়ণ ফ্বামী আয়ার ও মাতা চদ্দ্রাহ্মালের 
জ্যেষ্ঠা কন্যা ছলেন । তাঁর পিতা পঢ়্দুকোট্রা রাজ্যের 
শিক্ষাবিদ ছিলেন। তানি ইংরেজী সাহিত্যে মহা- 
পাঁণ্ডত এবং পদুকোট্রার ‘Maharaja's Co- 
॥e9e’এর অধ্যক্ষ ছিলেন । 

মৃথুলক্ষয়ীর পিতা ও মাতামহ উভয়েই ছিলেন 
কৃষিজাবী ৷ তাঁদের পরিবারাট ছিল হন্দু মধ্যবিত্ত 
শ্ৰেণাঁভুন্ত এবং তাঁর পিতা যখন এ রাজ্যের শাসন- 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য হেত; নিদ্ধবরিত সময়ের 
পর্বেই অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁদের প্রচণ্ড 
আঁ্থ'ক অনটনের মধ্যে দিয়ে দিনাতিপাত করতে 
হয়। ‘তনিই ছিলেন এ রাজ্যের প্রথম ছাত্র বান 
অত্য্ত বুদ্ধিমতী ও পড়াশ্‌না করতে আদ্তারকভাবে 
আগ্রহী ছিলেন । তিনি জাতায় বৃত্তির উপর নির্ভ'র 
করেই তাঁর পড়াশুনা সমাপ্ত করেন । 

1914 সালে তিনি ডঃ টি. সহনদ্দর রেডাঁকে 
( এফ. আর. সি. এস ) বিবাহ করেন। তিনি 
অত্যন্ত সহদক্ষ ডান্তার হলেও যথেষ্ট সংগ্রামের মাধ্যমে 
তাঁকে জাঁবনে প্রতষ্ঠিত হতে হয়েছিল । সুতরাং 
{ববাহোত্তর জ'বনেও ম্যথুলক্ষ্মীকে আ্থ'ক অনটন 
ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু. বৃদ্ধি ও শ্রমের দ্বারা 
{তান তাঁর কর্মজ'বনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। 
সম্ভবতঃ তাঁর অতাঁত জাঁবনের অভিজ্ঞতাই তাঁকে 
দারিদ্র, পাঁাড়ত এবং অন:ন্নত শ্রেণীর প্রতি সহানু- 
ভূঁতশাীল ও মবন্তহন্ত করে তুলেঁছল। 

তাঁর পিতামাতা 'বশেষতঃ তাঁর পিতা তাঁকে 
অত্যদ্ত উৎসাহিত ও অন:প্রাণিত করতেন । {তানি 
ভারতীয় ও ‘বিদেশী উভয়ের দ্বারাই অন:প্রাণিত হয়ে- 
{ছলেন। ভারতীয়দের মধ্যে বিবেকানন্দ এবং 
মহাত্মা গান্ধী ও বদেশাদের মধ্যে তাঁর বাল্যকালে 
দেখা সুইডিশ 'মশনারাদের এবং পরবর্তলকালে 
Josephine Butler, Margaret Cousins 
এবং Annie Besant মুখ্যতঃ তাঁর জীবনে প্রভাব 
বস্তার করোঁছলেন। দক্ষিণ আঁফুকাগত The০s5০- 


এস: মুথনলক্ষমী রেন্ডা 
phist Mrs. Stanford-ও তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ 
বান্ধযা ছিলেন। 

ধ্তান রাজনৈতিক কাযবিলী অপেক্ষা সমাজ 
সংস্কারের প্রাত অধিক উৎসাহ ছিলেন-_বিশেষতঃ 
নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্ন'তিসাধন ও 
শিশুদের অবস্হার উন্নতির বিধানে ছল তাঁর গভীর 
আগ্রহ । রাজনৈতক ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও তাঁর নাতির 
প্রত তাঁর ছিল অন্ধ আনুগত্য । 

প্রকৃত পক্ষে তাঁর পিতামাতা তাঁকে উচ্চতম শিক্ষায় 
শিক্ষিত করার বিষয়ে তেমন উৎসাহ ছিলেন না। 
{কম্তু উচ্চাশক্ষা অর্জনের প্রাত তাঁর ছিল অদম্য 
আকাৎক্ষা এবং পরে তান ডাস্তারী পড়ার সিদ্ধাশ্ত 
গ্রহণ করেন। প্দুকোট্রা রাজ্যেই ছাত্রীদের মধ্যে 
তানই সর্বপ্রথম ইংরেজ “শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ম্যা'ট্রি- 
কৃলেশন পরক্ষায় উত্তার্ণ' হন (1903 )। তারপরে 
সব প্রথা ভঙ্গ করে {তান Maharaja College for 
Men’এ প্রথম মাঁহলা শিক্ষার্থী {হসাবে ভাঁত* এবং 
1905 সালে প্রথম শ্ৰেণীতে ইণটারামিডিয়েট পর"ক্ষায় 
উত্তার্ণ হন। 1907 সালে সরকারী বৃত্তি নিয়ে 
মেয়েদের মধ্যে একমাত্র {তাঁনই Modras Medical 
College-a M. B.C. M. পাঠকমে ভাত হন। 
পাঁচ বছরে তান ডান্তারী পাঠ সমাপ্ত করে 1912 
সালে পরক্ষায় Disi॥৫i০৷ সহ উত্তার্ণ হন। তান 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান আঁধকার করেন এবং কয়েকাট 
স্বর্ণ পদকসহ ওষাঁধ, শল্য এবং ধাত্রী বিদ্যায় অনার্স“ 
সাঁট“ফকেট লাভ করেন । অতঃপর তান কিছুদিন 
“Govt. Maternity Hospital” a4 “House 
5Ure০n”র কাজ করেন। এরপর তান নিজে 
গ্বাধগনভাবে ডান্তারি শুর: করেন এবং অষ্প দিনের 
মধ্যেই জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অর্জ'ন করেন । 1925 
সালে তান ভারত সরকার প্রদত্ত বৃত্তিলাভ করে ধাত্রীঁ- 
দ্যা ও {শশ: চিকিৎসায় পারদার্শতা অর্জনের জন্য 
ইংলণ্ড গমন করেন। 

তান তেলেগু ও তামিল উভয় ভাষাই জানতেন 
এবং ইউরোপায় সাঁহত্যের প্রতি তাঁর গভাঁর অন;রাগ 
fছল। 

আঁত অষ্প বয়স থেকেই তান নারী ও শিশুদের 
কল্যাণের জন্য কাজ করতে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর 
কর্মক্ষেত্র মাদ্রাজের মধ্যেই সামাবদ্ধ ছিল এবং তান 
মহান সমাজ সোঁবকাদের অন্যতম ছলেন। 1913 
সালে তান সমাজ উন্নয়নম্‌লক কাজে যোগদান করেন 
এবং 1917 সাল পর্যন্ত Women's Indian Asso- 
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ciation af Madras’এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তান 
Widows' Home এবং 1917 সালে Lady 
Whitehead tS Social Service League’ 
{শিশু ও নারীদের চিকিৎসার জন্য Visiting Doctor 
{হসাবে নিযুস্ত ছিলেন । Muslim Ladies Asso- 
ciation’এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন তান, ‘সারদা 
হোম’, Madras Seva Sadan S Society of the 
Indian Ladies Samaj এর সঙ্গেও যুক্ত [ছলেন । 
এই 5০০iet)-টি নাবালিকা কন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণ 
করত । 1926 সালে তাঁকে Madras Legislative 
Council এর সদস্য মনোনীত করায় তিনিই প্রথম 
মাঁহলা Legiগlai০৮ হন। 1928 সালে 'ঁতান 
সার্বিক ভোটে কাউন্সিলের Deputy President 
ননবাঁ্চিত হন৷ 1930 সালে তান মহাত্মা গান্ধার 
কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদশ্বর্‌প সদস্যপদসহ এই 
কার্যে ইন্তফা দেন । 

1927 সালাঁট {ছল তাঁর জ'বনের সন্ধিক্ষণ। 
এই সময় থেকে 1930 সাল পর্যন্ত সমাজসেবা ও 
জাতীয়তাবাদী কাজের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছল 
সব্বাধক । আইনসভার সদস্যা হসেবে তান 
সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কয়েকাট নির্দি“্ট 
ও গুরত্বপূর্ণ ব্যবস্থা কার্যকরী করোঁছলেন। 'ঁতনি 
এই রাজ্যে নারাীশিক্ষার উন্নতি, শিশুদের দ্বাস্থ্য- 
রক্ষা, মাতৃত্ব ও শিশুকল্যাণের ক্ষেত্র বিস্তুততর করার 
উপযোগ কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। 
শিশুদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বাধ্যতাম্‌লকভাবে 
শিশু-স্বাস্থ্য পরঁক্ষা, সর্বত্র শশুকল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা 
এবং প্‌থক মাঁহলা Director of Health নিয়োগ 
তাঁরই দায়িত্বশীলতার পাঁরচায়ক । Madras Vigi- 
lance ' Association এর তান ছিলেন অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাত্রী এবং বহু বছর এর সদস্যপদেও আসন 
ছলেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রথম ‘Rescue Home'ও 
প্রাতষ্ঠত হয়। নারী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য তান 
জনকল্যাণকার' প্রবতচ্ঠানসমুহ ও Women's Insti- 
{৬০৷ থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য লাভ করেন । তান 
দরিদ্র ছাত্রদের জন্য অবৈতানক শিক্ষাব্যবস্থা এবং 
মুসলমান ছাতদের জন্য একটি আবাসিক ভবন প্রতিষ্ঠা 
করেন। হাঁরজন ছাত্রদের জন্য সরকার বৃত্তিলাভের 
ব্যবস্থা এবং গূহবিজ্ঞানকে বিকহ্প পাঠক্রম হিসাবে 
ননা্দভ্ট করা তথা বিজ্ঞানের পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ 
প্রভৃতির জন্য কৃতিত্ব দাবা করতে পারেন। তান 
বাল্য বিবাহ এবং হষ্দ; দেবমান্দরে কন্যা সমর্পন 
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প্রাতরোধ  করার* চেষ্টায় আইন-সভায় প্রস্তাব 
আনয়ন করেন। ছেলেমেয়েদের 'ববাহের বয়স 
বাড়ানোর জন্য তাঁন 5০rd Acঁ-এর সমর্থনে 
সংগ্রাম করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় 1928 সালের 
Legislature এট পাশ হয়ে যায়। তাঁর সবর্পেক্ষা 
মহান অবদান 1927 সালে Ac N০. 5 দ্বারা 
‘দেবদাস ' প্রথার বিলোপসাধন ৷ এটি আইনগতভাবে 
চাল; করার জন্য Hindu Religious Endowment 
Acা’এর সংশোধন করা হয়োছল । 1929 সালে তাঁর 
উদ্যোগে আইন সভা কর্তৃক গৃ্‌হাঁত মন্দিরে কন্যা দান 
ও ‘Na্ui€h" পাঁট'র বিলোপ সাধন (1929 ) তাঁর 
সর্বশেষ সমাজ সংক্কারের দ্‌ৎ্টান্ত । এরপরে 1930 
সালে পাঁততা বৃত্তি দমনের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর 
অবদান ছল উন্লেখন'য়। তান তর বিতকের ও 
প্রস্তাবের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত হ্থানীয় শাসনব্যবস্থায় 
মাঁহলাদের জন্য শ্বতন্ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে 


সফল হয়োঁছলেন। 
মাত সাড়ে তন বছরে আইনসভার সভ্য হিসাবে 


. তান এত কাজ করেছিলেন যে 1930 সালে তাঁর 


সদস্যপদ ত্যাগের সিদ্ধান্ত অনেকের কাছে মনোবেদনার 
কারণ হয়োছল ৷ তাঁরা ভেবেছিলেন যে এইভাবে সরে 
দাঁড়ানোর ফলে আইনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের কাজ 
ক্ষতগ্রস্ত হবে। (W. |. A-এ 49 তম বার্ষিক 
প্রাতবেদনে প্রকাশিত কে. এম. বালাসুব্রমনিয়মের 
শ্রদ্ধাঞ্জাল) । যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা তাঁর 
সমাজসেবার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় নি । তিন Wo- 
men’s Indian Association ও অন্যান্য নানা ভাবে 
সমাজ সংষ্কারম্‌লক কাজ অব্যাহত রেখেঁছলেন। 
1930 সালে তান জাতি-বর্ণ ৰ্বশেষে অবহোলত 
ও অনাথ শশ;দের জন্য মাদ্রাজের আদিয়ারে ‘Avvai 
Home’ নামক সংস্থা প্রতিচ্ঠা করেন। ধাঁরে ধাঁরে 


এটির কর্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে এবং বর্তমানে এটি. 


একাঁট বহু উদ্দেশ্যসাধক কেন্দ্রে পরিণত । এখানে 
প্রাতবন্ধী নারী ও শিশ্ুুদেরও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা 
আছে । 1924 থেকে 1936 সাল পর্যন্ত তান Mad- 
ras Children’s Aid Society’র অবৈতনিক সচিব 
বং Junior S Senior Certified School সমুহের 
জন্য Juvenile Cour’এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। 
1930 সালে তান লাহোরে অন:ষ্ঠিত 5ম All India 
Women’s Conference’র সভাপাঁত হয়েছিলেন 
এবং 1935 সাল পর্যন্ত পযয়িক্মে এর সহ-সভাপাঁত 
ও সভাপতি ছিলেন। তিনি All Asian Confe- 
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rence of Women’ All Asian Committee-র 
Chairman এবং 1935 সাল পর্যন্ত এর Liaison 
cer ছিলেন ৷ 1937 সালে ঁতনি দু'বছরের জন্য 
Madras Corporation’ aq Alderwoman 
হন এবং এই সময়ে তান ভিক্ষুক সমস্যা, শিশু শিক্ষা 
ও কল্যাণ'বিষয়ে উদ্যোগ ছিলেন। 

Women’s India Association'এর একজন 
সক্রিয় সদস্যা {হিসাবে 1917 সাল এর স:চনাকাল 
থেকেই তানি W. |. A’এর সহ-সভাপতি এবং 1933 
সালে শ্রাঁমত! বেসান্তের মৃত্যুর পর থেকে সভাপাঁত 
fছলেন। তান 1926 সালে প্যারিস ও 1933 সালে 
শিকাগোয় অনfষ্ঠত International Conference 
০ Women’এ ভারতীয় প্রাতানধি হিসাবে যোগদান 
করেন ৷ অসহযোগ আন্দোলনকালে তি All India 
Women's. Conference’এর নত নিধরিণ 
করতেন। 

{তান নারীদের রাজনৈতিক. সমানাধিকারের 
প্রাতও সমভাবে উৎসাহ! fছিলেন। Women's In- 
dian Association’এর মাধ্যমে তান নারীদের রাজ- 
নৈতিক অধিকার সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট ছলেন। এই 
Association পূর্ণ বয়শ্কদের ভোটাধিকার এবং 
নারাদের নাগারক অধিকার নিরাপদ ও সুদৃঢ় করে- 
fছিল। তান নারীদের Municipal legislative 
ভোটাধিকারের জন্য Ass০ciation'এর আশ্দোলনে 
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করোঁছলেন । 1931 সাল থেকে 
1940 সাল পৰ্যন্ত অসহযোগ কালে তান ‘্ৰ্ধৰ্মে'র 
সম্পাদকের কাজ করেছিলেন । তান সমগ্র ভারত 
থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করে Lothian Committee কে 
প্রভাবিত করেোছলেন। শ্রণঁমতী হামিদ আলি ও 
রাজকুমারী অমৃত কাউরের সঙ্গে তিনি একযোগে 
ল’'ডনে Joint Parliamentary Comnmittee'’র 
কাছে সাক্ষ্য দিয়েছলেন এবং পর্ণ বয়হ্কদের ভোটাধি- 
কার, সাধারণ নিবর্চক ম'ডলণ ও আসন সংরক্ষণ রীতির 
{বর দ্ধে আবেদন জানিয়োছলেন। 1936 সালে 
{তান যে বিশেষ ক্ষেত্রাটতে তাঁর মনোযোগ স্থাপন করে- 
ছলেন সেটি হল Cancer বা ককট রোগ। তান 
ও বছর এবং পঢনরায় 1949 সালে Cn৫eা রোধক 
আন্দোলন শর: করোঁছলেন। তাঁর অনমন'য় দৃঢ়তা 
ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ 1954 সালে মাদ্রা- 
জের আ'দিয়ারে Concer Institute প্রার্তাচ্ঠত হয় । 
এটি ভারতের আদি Caner কেন্দুগুনলর অন্যতম 
শুধ; নয়, এটি আন্তর্জাতিক খ্যাতসম্পন্নও বঢ়ে। 
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'গ্ৰাধানতা ‘লাভের 'পরও তিনি সমাজ 'সংক্কার- 
- মূলক কাজে সক্রিয় ছিলেন। 1952 থেকে 1957 
সাল পর্যন্ত {তন . L. €. ছিলেন । 1954 থেকে 
1957 সাল পৰ্যন্ত তান State Social Welfare 
Advisory Board এর প্রথম Chairman হিসাবে 
এর গঠন ও চারত্রগত রপদান করেন । 1968 সাল 
পর্যন্ত আমৃত্যু রাজ্যের সমাজ সংস্কারম্‌লক কাজের 
সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছল অবিচ্ছেদ্য । মাদ্রাজের সমাজ 
সংস্কারকদের কার্যে“ তান ছিলেন 'উপদেশ ও অন:- 
প্রেরণার উৎসন্বর্‌প ৷ 1956 সালে ভারতীয় নারী 
ও শিশ কল্যাণ কর্মে তাঁর উদ্যমের ক্বাঁকৃতি স্বরুপ 
ভারত সরকার তাঁকে ‘পদ্মভ্‌ষণ' উপাধিতে ভূষিত 

_ 'ররেন। 

শ্তান ছিলেন একাধারে সরল, দৃঢ়, তেজ'ন্বনী 
এবং নৈঁতক সততা এবং আত্মবিশ্বাসের অধকারিণ', 
{নিজ আদ‘শের প্রত ননিষ্ঠাবতী ও উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়- 
প্রাজ্ঞ । উদ্দেশ্য ফলপ্রস্‌ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম 
গ্রহণের কথা তান চিম্তাও করতেন না । 

তান ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং সব (হিন্দ: আচার 
অন্যষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেও তাঁর কোন 
রক্ষণশগলতা ছল না । 'ঁতান অনেকটাই দার্শনিক 
মানাঁসকতা সম্পন্ন লেন ৷ তান সব ধর্ম সম্বন্ধেই 
পড়শুনা করোঁছলেন-_ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও যুদ্ত 
fছলেন 'কম্তু কোন বিশেষ তন্দের প্রাতই তান কোন 
অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করতেন না । তবে ‘তান বিশ্বাস 
করতেন যে সব ধর্মই সমান এবং সব ধর্মের প্রাতই 
তান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । তাঁর নিকট ধর্ম ও সমাজ- 
সেবা একে অন্যের পাঁরপ্‌রক ছিল এবং 'তাঁন মনে 
করতেন যে মানবধর্মে'র সেবার মাধ্যমেই ঈশ্বরের সেবা 
করা হয়। 

“তান জাঁতভেদ প্রথায় ‘বিশ্বাসী লেন না । তাঁর 
পাঁরবারস্থ কেউই এই প্রথা মানতেন না। তাঁর 
{পতা-মাতা অসবর্ণ বিবাহ করোঁছলেন এবং মুথুন্বামাী 
ও তাঁর ভ্রাতা ভগ্নীগণও একই পথের অন:গামা 
ছলেন। ‘তান তামিলনাড়ুর সন্ন্যাঁসনী আভাই’'র 
বাণী বিশ্বাস করতেন-_মননুষ্য সমাজে শুধুমাত্র দুডি 
জাত আছে শ্বাৰ্থ পর এবং উদার । 

"_ {তান আধুনিক দ্‌চ্টিসম্পন্না ছিলেন । {তান 
বাল্যাববাহের ‘বিরোধ ছিলেন এবং সতাদাহ প্রথা 
অপেক্ষাও এঁটকে আঁধক অপরাধ বলে মনে করতেন। 
{তান বধবা-বিবাহের সপক্ষে ছিলেন এবং নারা- 
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পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তান 
আশা করতেন নারী-পুরুষ উভয়েই উচ্চ মানাঁসকতা 
সম্পন্ন হবেন । 

জাতীয়তাবাদী {হিসাবে তান Legislative 
Council’এর Deputy Speaker পদে ইস্তফা দেন 
এবং স্বাধীনতার সপক্ষে আবেদন রাখার জন্য বেশ 
কয়েকটি জন সমাবেশের আয়োজন এবং তাতে ভাষণ 
দেন । তিনি ভাষা সম্পর্কে গোঁড়াম ও প্রাদোশকতাবাদ- 
{বরোধণী ছিলেন ও এক এঁক্যবদ্ধ ভারতে বিশ্বাসী 
fছিলেন। 

একজন কংগ্রেস সদস্যা ও উগ্র গান্ধবাদণ হসাবে 
তান গ্রামীণ সংক্কার, খাদ ও তার প্রচার এবং কুট'ীর 
শিল্পের প্রাত গভীর উৎসাহ পোষণ করতেন । তান 
আঁহংসভাবে জাতায়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনায় 
বিশ্বাসী ছিলেন। 

তান মনে করতেন একথা ঠিক যে বৃটিশ শাসনের 
মাধ্যমে ভারতের কিছু শুভও সাধিত হয়েছে এবং 
খঢ়াঁচ্টান মিশনারীরা সামাঁজক অবস্থা উন্নয়ন ও 


নার'াদের ফ্বার্থরক্ষার জন্যও অনেক কচু করেছে। ' 


তানি ৱ্ৰিটেনের পালমিণ্টার শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন 
করোঁছলেন। 

তানি মনে করতেন নারী শিক্ষার প্রয়োজন'য়তা 
খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাও অধিক। 1928 
সালে তান Hartog Education Committee’ র 
সদস্যা {হিসাবে ভারত ও বমরি নার'ীশিক্ষা কতটা 
প্রসারলাভ করেছে পর্যবেক্ষণের জন্যে সমগ্র দেশ 
ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন । তান অননম্নত শ্রেণীর 
কন্যাদের উচ্চাশক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন 
যাতে তারা আলোকপ্রাপ্ত হয়ে শারীরিক ও মানসক 
বিকাশের প্রতিবন্ধক শ্বর্‌প প্রাচীন প্রথা ও নীতির 
{বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে । শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া 
ডাঁচত জাতাঁয়তাবাদের প্রসার ও সাংস্কৃতিক প্রগাঁত- 
শাীলতা এবং এগুলির সহায়তায় সমাজকে সুমার্জত 
করে তোলা । যেহেতু তান নারাঁ-পুরুযের সমানা- 
িকারে বিশ্বাসী ছিলেন সেহেতু তানি এই উভয় 
জাতিরই গ্‌হববিজ্ঞান পাঠের সপক্ষে ছিলেন। 

একজন সংবন্তা হিসাবে তান বিভিন্ন সমাবেশে 
ভাষণ দিয়েছেন। একজন ‘বিশিষ্ট লেখিকা হিসাবে 
তান প্রধান প্রধান ইংরেজী পত্র-পাত্রকায় সামাজিক 
সমস্যা বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখতেন 1931 থেকে 
1940 সাল পৰ্যন্ত ‘ক্ত্ৰাধৰ্মের' সম্পাদিকা হিসাবে 
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‘তান ইংরেজী ও মাতৃভাষা উভয় ভাষাতেই বিভন্ন 
বিষয়ে বেশ কিছু পুস্তিকা রচনা করেন । আত্মজীবনী 
ছাড়াও তান ‘Work of Mrs Margaret 
Cousins’ S ‘My Experience as a Legislator’ 
গ্রন্থ দুটির রচায়তা ছিলেন৷ 

ডঃ মুথুলক্ষন্বী রেডি বিংশ শতক'ীয় ভারতের এক 
অন্যতম মহান নার! ব্যন্তিত্ব ছিলেন। বহু ক্ষেত্রেই 
তান প্রথম শিরোনামের কৃতিত্ব দাবা করার অধকারিণী 
{ছলেন-_ডান্তারি পাঠক্রমের তান ছিলেন প্রথম ছার, 
Legislature এর প্রথম মাহলা সদস্যা, Madras 
Corporation’র প্রথম মাঁহলা Alderwoman এবং 
বিশেষতঃ LegislatUre-এ প্রথম মাঁহলা Deputy 
President | তান সমাজ সংস্কারম্‌লক এবং নারী 
ও শশ;কল্যাণমুলক কাজে তাঁর জাঁবন উৎসর্গ করে- 
ছিলেন। তান এক বঞ্জাবিক্ষুক্ধ যুগে জন্মগ্রহণ 
করে সমস্ত প্রথা ভঙ্গ করে সমাজ সংক্কারম্‌লক কর্মে 
অগ্রণী হয়ে উঠোঁছলেন। নারাঁর অধিকার অর্জনের 
ধৰ্মযোদ্ধা হসাবে তাঁর সমস্ত জাঁবন নারীর সামাজিক 
ও রাজনৈঁতক সমানাধিকার অজ‘নে ব্যায়ত হয়েছিল । 
আজকের ভারতাঁয় নারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক 
প্রভূত সর্ব ক্ষেত্রে পুরষের সঙ্গে যে সমান তালে পা 
ফেলে এগয়ে চলেছে তা মুখ্যতঃ তাঁর প্রচেষ্টাতেই 
সম্ভব হয়েছে । বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকাল তিনি যে 
অধিকার অর্জন করোঁছলেন শুধুমাত্র তাকে সনদঢ় 
করে তোলার কাজেই ব্যায়ত হচ্ছে । একজন প্রেমময় 
পত্নী, প্লেহপরায়ণা মাতা এবং স্বার্থলেশহান জনদরদণী 
সমাজসেব' হিসাবে ডঃ মুথুলক্ষ্ী রেন্ডী মানবিকতার 
এক চটডড়ান্ত পর্যায়ে পে'ঁছে ছিলেন এবং প্রখ্যাত দাঁক্ষণ 
ভারতীয় কাঁব সুামানয়া ভারতী তাঁকে একজন 
আদর্শ নারাীরুপে চাঁত্রত করার প্রয়াস করেছেন। 
তাঁর সাফল্য-খ্যাতর মান্দরে, তাঁর আসন অক্ষয় করে 
রাখবে এবং সমগ্র জাত এই মহান নারাঁর প্রতি সকৃতজ্ঞ 
ও গোঁরবাদ্বত চিত্তে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন 


করবে। 


[ Joint Select Committee, Minutes of 
Evidence, etc. ; Proceedings of the Madras 
Legislative Council, 1926-30; 5S. Muthu- 
lakshmi Reddi—Autobiography, 1964; 
N. Perumal— Contemporary South 
Indians ; Arun—Andhra Naal (Tamil) ; 
Who's Who in Madras, 1934 and 1940; 


* এস. সত্যম্ার্ক্ত 


49th Annual Report of the Women’s Indian 
Association, 1966 ; Annual Report of the 
Avvai Home, 1968 ; Personal interview 
by the Research Fellow with Dr. 5S. 
Muthulakshmi Reddi and with Mr. Man- 
dakrishnamurthi.] 


( ইমানযয়েল ডিঁভয়েন ) বব. শালিন! দেবা 


এস. সত্যমাঁত্ত ( ১৮৮৭-১৯৪৩ ) 
S. Satyamurthy ( 1887-1943 ) 


শের দশকে কংগ্রেসের আম্তর্জণবতিক আইন এবং 
রাজনীতি বিশেষজ্ঞ এস সত্যমুত্তির জন্ম 1887 
সালের 1? আগচ্ট, পঢদুকোট্রা রাজ্যের থিরুমায়ামের 
(এখন তামিলনাড়ুর  'তর;চিরাপল্লী জেলার 
অন্তর্গত ), এক মধ্যবিত্ত ৱাহ্মণ পাঁরবারে। তাঁর 
রাবা ছিলেন একজন আইনজ'বা, বিদগ্ধ এবং 
সংশ্কৃতিমন্য মানয় । {তানি বড় হয়েছিলেন তাঁর মা, 
বাবা-র সচেতন যক্রে এবং চেষ্টায় যা পরবর্তী জ'ঁবনে 
তাঁর প্রতিষ্ঠালাভে সহায়ক হয়েছিল । যে অপারিস'ীম 
উৎসাহ নিয়ে তান কাজ করতেন-_যে ‘বিস্ময়কর 
দৃচ্টি তাঁর ছিল সমস্ত খুটিনাটির প্রতি,__তা সম্ভবত 
ছোটবেলার অনযুশীলনের ফলেই সম্ভব হয়েঁছল। 
নজের শহরেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পরে {তান 
উচ্চাশক্ষা লাভ করোছলেন প্দুকোটরার “মহারাজা 
কলেজ’ এবং মাদ্রাজের ‘ক্লিশ্চান কলেজ'-এ। তারপর 
শিছুদিন “ক্রণ্চান কলেজে’ অধ্যাপনা করার পর তান 
“মাদ্রা্জ ল কলেজ’ থেকে কৃতিত্ব সহকারে আইন 
পর্ক্ষায় উত্তরণ হন এবং মাদ্রাজ শহরে আইবব্যবমা 
শুরু করেন । 

তাঁর কর্মজীবন ছিল অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং 
তান যদি সমস্ত মনোযোগ নয়ে আইন ব্যবসা করতেন 
তাহলে বোধহয় তাঁর পেশার সমস্ত প:রুকারই তাঁর 
হস্তগত হত । কন্তু ভারতের রাজনীতির জগতে 1919 
সালে মহাত্মা গান্ধীর প্রবেশ এবং সারাদেশে উত্তাল 
রাজনৈতিক পাঁরাহ্হাত তাঁর পেশা থেকে তাঁকে সাঁরয়ে 
রাখল । 1919 সালেই রাজনীতিতে তাঁর হাতেখাঁড় 
_তাঁমলনাড়; কংগ্রেসের কাঁঞ্ডপ্‌রম সম্মেলনের মধ্য 
{্দয়ে । এই সম্মেলনে সভাপাঁতত্ব করোছলেন সরো- 
{জনী নাইড:। সত্যমনার্্ত সেখানে আযান বেসাদ্ত 


এস. সত্যমুর্ক্তি 


ও তাঁর সহযোগাঁদের প্রায় তুলোধুনো করলেন; 
এখানেই তাঁর বৈচিত্যময় রাজনৈতিক জাঁবনের শুরু । 
কংগ্রেসে তখন একজন প্রচার বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি 
উজ্জল তারকা । ইংরেজী ও তামিল-_উভয় ভাষাতেই 
তাঁর বা্মতাঁ_কি কাউাদ্সল সভায়, {ক জনসমাবেশে, 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের স্বর্‌পকে উচজ্জৰল করে 
তুলত ৷ 

1919 সালে জাতাঁয় কংগ্রেসের যে প্রতানিধিদল 
ইংলণ্ডে গয়োছল--সত্যমৃর্ত্তি সেই দলের একজন 
সদস্য ছিলেন। আবার 1925-এ যখন অনুর্‌প 
একাঁট দল ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে কংগ্রেসের ভাবধারা 
প্রচার করবার উদ্দেশ্যে গয়োছল-_সত্যমুর্ক্তি সেই 
দলেও অধ্তর্ভন্ত হয়োছিলেন। ইংলণ্ডে বিভিন্ন মণ্ড 
থেকে সত্যমৃর্ত্তি বন্ততা করোঁছলেন এবং তার প্রতিটি 
বন্ধুতা ছিল গভণর দেশপ্রেমের জাজবল্যমান দৃজ্টাম্ত। 
এই বন্তব্য কংগ্রেসের দৃণ্টিভঙ্গর প্রতি ইংরেজদের 
মনোভাবের ক্রমশঃ পারবর্ত'নে খুব সহায়তা করোঁছল। 
1923 সালে স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী হসাবে তিনি 
মাদ্রাজ লোঁজসলোঁটভ কাউাঁম্সলে নির্বাচিত হয়োছলেন। 
{বরোধী পক্ষে তান একজন প্রভাবশালী ব্যন্তিত্ব 
{ছিলেন । 1923-30 সালে মাদ্রাজ লোঁজসলোঁটভ 
কাউাঁম্সলে তাঁর বন্তুতাগল ছিল সরকারের ‘বিরুদ্ধে 
জৰলম্ত আঁভযোগ । সরকারাীদলের নেতাদের সঙ্গে 
তাঁর ধারালো বাক্‌যৃদ্ধে {তান জয়লাভে সক্ষম হয়ে- 
{হলেন । একজন সংসদসদস্য হিসাবে সত্যমুর্ত্তি 
অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন । পর পর তাঁর বন্তুতার ঝড় 
চলত--কখনো পাঁরষদাঁয় সভায়, কখনো পাঁরট'র 
বহদ্ধদ্বার বৈঠকে, কখনো উত্তাল ছাত্র সমাবেশে, কখনো 
মাদ্রাজ সমঢুদ্রতীরের বিশাল জনসভায়, আবার কখনো 
বা সাংগ্কৃতিক ও মাঁহলা চক্রগলির বিদ'ধ সভায় । 
প্রাতাঁট সভাতেই তাঁর বন্তব্যের ধাঁচ ছিল বিভিন্ন ধরনের, 
শ্রোতাদের মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং 
বন্তুতা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁর কণ্ঠস্বরের রেশ 
থেকে যেত শ্রোতাদের মনে । কখনো তাঁর বন্ততা 
হত নরম কোকলকণ্ঠাঁ-কখনো বা গল্ভীর সিংহ- 
নাদ ; -_সবই পারিশ্হাতর প্রয়োজনান:সারে। এমনই 
ছিল সত্যমুর্ত্তির বাঁশ্মতা । 

1930 সালে মহাত্মা গান্ধীর আহবানে, সত্যমুৰ্ত্তি 
ঝাঁপয়ে পড়লেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে । 1931-32 


নিব্চিত হলেন। এইখানে তাঁর কার্যধারা তাঁর 


৩৫৮ এস. সত্যমু্ত্তি 


ব্যক্তিত্বের আর একটি দিক তুলে ধরল । ভুলাভাই 
দেশাইর নেতৃত্বে তান সভায় কাজ করোঁছলেন। 
সত্যমূর্ক্তি আাসেদ্বালতে কংগ্রেস পার্টর সহনেতা 
দছিলেন। প্রশ্নোত্তরের সময় যখন আসত, তখন শুর 
হত সত্যম্‌ুর্ত্তির আগ্ববর্ষণ । তাঁর ব:দ্ধিদাপ্ত প্রশ্ন, 
শাণিত যৃক্তি সরকার পক্ষের নির্লজ্জ ফাঁকি এবং 
অসঙ্গাতগৃলিকে নগ্ন করে দিত । লোঁজসলোঁটভ 
আাসেম্বালর সরকারী মৃখপাত্ররা, সাধারণত যাঁরা 
চালিত হতেন ব্রিটিশ আমলাদের দ্বারা--তাঁদের বিরুদ্ধে 
সত্যমূর্ত্তি লেন উদ্যত আঁভশাপ । সত্যমুর্ত্তির 
ব্যঙ্গ তাদের প্রত শাণিত ছুরির ন্যায় ছিল । তাঁর 
নাম দেওয়া হয়োছল--'সাপ্রিমুর্ত্তি* তাঁর সম্পূরক 
প্রশ্নগৃলির জন্য । 

1935 সালের সংবিধান অনুুযায়? 1937 সালে 
যখন প্রাদেশিক ফ্বায়ত্তশাসন চাল হল সত্যমুর্ত্তি' তখন 
কংগ্রেসের পক্ষে আঁবরাম প্রচার সংগাঁঠত করলেন। 
এই সন্ধিক্ষণে তাঁর বা*মতাকে তান ব্যবহার করে 
সন্দেহাতীতভাবে জনমানস জয় করলেন। কংগ্রেসের 
প্রচারকার্যে' গ্রামোফোন রেকর্ড ব্যবহার করা হল ; তাঁর 
অসাধারণ সাংগঠানিক ক্ষমতা যার সঙ্গে জওহরলাল 
নেহরুর খুর্ণি সফর, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় মাদ্রাজে 
কংগ্রেসের পক্ষে বিস্ময়কর জয় এনে দিল । এত সব 
{কিছু করেঁ-_যখন 'র্তান কফ্বায়ত্তশাসনাধান মাদ্রাজ 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাইলেন-_-তখন তিনি তা 
পেলেন না । ফলে সতাম্‌ৃর্ত্তি ভয়ংকরভাবে মানসিক 
বিপর্যয়ের সম্মৃখাীন হলেন। কিন্তু এ ঘটনায় পার্টির 
প্রাত দৃঢ় বিশ্বস্ততায় কোন চিড় ধরল না । কংগ্রেসের 
সপক্ষে তাঁর প্রচারকাজ এবং শ্বায়ত্তশাসনাধান বিভিন্ন 
কংগ্রেস সরকারের সমর্থনে তাঁর প্রচার অবিরত চলল । 
1939 সালে সাম্ৰাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে মহাত্মা 
গান্ধীর আহবানে সমস্ত মন্ত্ৰীসভা পদত্যাগ করল । 
গান্ধীজী একক সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন। গান্ধাজণীর 
অনুসারী সত্যমুর্ত্তি 1940 সালে আবার গ্রেপ্তার 
হলেন এই প্রতাঁকা সত্যাগ্রহে যোগদানের কারণে ৷ 

1941 সালে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি এক বছরের 
জন্য মাদ্রাজের মেয়র হলেন। তাঁর এই কার্যকালে 
প্রচণ্ড পরিশ্রম করেঁছলেন। তান ঘোষণা করলেন 
মাদ্রাজ শহরকে সোঁন্দর্যের শহরে পারণত করতে হবে। 
সঙ্গে সঙ্গে শহরে জলসরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা দুর করার 
জন্যও বদ্ধপারকর হলেন। তাঁরই চেষ্টায় ‘পত্ণ্ড 
জল প্রকল্প’ চালু হয়েছিল । 

1942 সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে যোগদান 
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করায় আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়োছল। 

সত্যমুর্ত্তি শুধ একজন রাজনীতিক ছিলেন না, 
একজন শিক্ষাবিদ:ও ছিলেন।. মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় 
সিণ্ডিকেটের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি । 
1929 সালে আম্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় চাল; করার 
কাজে তাঁনও একজন অংশাঁদার ছিলেন। আন্নামালাই 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আনত প্রস্তাবকে তান 
জোরালো সমর্থন জানিয়োছলেন । 

সত্যমু্ত্তি শিল্পের একজন খাঁটি সমঝদার 
fছলেন। ‘তান সংগণীঁত শিল্পীদের সুপ্ত প্রতিভাকে 
সম্মান করতেন, বহু অখ্যাত শিল্পার প্রতিষ্ঠা ও খ্যাত 
তাঁর সাহায্যেই সম্ভব হয়োছল। তাঁর আজীবন বন্ধু 
ছলেন '{বখ্যাত সংগাঁতজ্ঞা শ্রীমতী কে. বি. সহন্দরা- 
দ্বল-_যান সত্যমুৰত্তিকে নিজের ভাই বলে পারচয় 
দিতেন । 

জ'’বনের ভালো দিকগুলোকে তান ভালবাসতেন । 
{তান বিলাস, আরামপ্রিয় ছিলেন ৷ কিন্তু যখন তা 
তান উপভোগ করার সুযোগ পান নি, তখন তানি 
কখনোই কোন রকম প্রভাব খাটিয়ে তা আদায় করতে 
রাজী ছিলেন না! এরকম অবস্থায় {তান অসহিষ্ণু 
কখনো হন নি-_অসাধারণ একাগ্রতায় নিজের কাজ করে 
গেছেন। তাঁর দাঁ্ঘ' রাজনৈতিক জাঁবনের স্‌ত্রে 
আজকের অনেক রাজনৈতিক নেতার তনি ধর্ম্মপতা 
{ছিলেন। তকর্নণ নেতৃত্বকে সবসময় তান দ্বাগত 
জানিয়েছেন। কামরাজ, রাজাগোপালাচারণ, কাঁল্ক 
কৃষ্ণমু্ত্তি প্রভৃতি আরও অনেক নেতার প্রাত তাঁর 
সমর্থন, এই উৎসাহ পরবর্তীকালে তাঁদের উচ্জৰল 
রাজনৈতক জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। 

জ’বনের সায়াহনে সত্যমুর্ত্তি কয়েকমাস আন্না- 
মালাই ‘বশ্বববিদ্যালয়ে লেখাপড়া নিয়েই ছিলেন । তখন 
তাঁর স্বাদ্থ্াও ভেঙে পড়োছিল। তখন তাঁর প্রিয় 
কন্যাদের বড় করাই তাঁর কাছে একমাত্র কাজ ছল। 
তাঁর দ্বান্থা আরোও খারাপের কে যাওয়ায় তিনি 
মাদ্রাজে ভাল চিকিৎসার জন্য $ফরে এসেছিলেন এবং 
সেখানেই 1943 সালে 20 মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। 

তাঁর জ'বন প্রকৃতই একটি মানুষের নিজন্ব সামর্থেয 
উঠে আসার এক বিশাল কাহিনী, যেখানে মানুষটি 
‘কিছু বাড়াঁত সাহায্য না পাওয়ার জন্য-__প্রাপ্ত সমমান 


পান নি। 


[ Satyamurthy Memorial Souvenir ; S. 
Satyamurthy—At The Threshold of Life ; 
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( ইমান্দয়েল ডিভিয়েন ) এ. রামদ্ৰামঁ 


এপ. নিজালঙ্গা’পা ( ১৯০২ ) 
S. Nijalingappa ( 1902— ) 


সিদ্দবনহজ্লী নিজলিঙ্গাপপার জন্ম মহাশ্‌ুরের' 
বেলার জেলার এক ছোট গ্রাম হালুভাগাল্‌তে, 
মধ্যবিত্ত হিন্দ; লিঙ্গায়াং পরিবারে, 1902 সালের 
10 ডসেম্বর। তাঁর বাবা আঁদিভেগপা লেন 
একজন ছোট ব্যবসায়ী আর মা নাঁলাম্মা ভগবান 
শিবের একনিষ্ঠা প্‌জারিনী । তাঁর এক বড় ভাই 
ছিলেন, বাঁরাপ্পা ; আর ছিলেন এক দাদ প্ঢুট্রাম্মা 
=_এখন দুজনের একজনও বে'চে নেই । 1নজ- 
লিঙ্গাপ্পার বয়স যখন পাঁচ ক ছয়, তখন তাঁর বাবা 
মায়া যান । 

তাঁর প্রাথামক {শিক্ষা দভনাগাঁরর ‘আ্াংলো ভাণা- 
কুলার স্কুলে'। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তানি 
গেলেন চিত্রদুগায় । তান 1924-এ বাঙ্গালোরের 
‘সে'ট্রাল কলেজ’ থেকে স্নাতক হলেন এবং 1926-এ 
পঢণা-আইন কলেজ থেকে আইনের ডিগ্র লাভ করেন । 
শৈশবাবস্থায় তিনি বাঁরাগপা মাষ্টার নামে এক 
শিক্ষকের কাছে সনাতন! পঢরনো প্রথায় শিক্ষালাভ করে- 
ছিলেন। তাঁর এ শিক্ষক এবং আতমায়শ্বজন, 
বিশেষতঃ তাঁর মায়ের প্রভাব খুব বেশাঁ পড়োছল 
নিজালঙ্গা’পার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর, বাল্যাবস্থাতেই । 
তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে তাই, অন্যান্য জাতায় 
আন্দোলনের ব'ঁরদের মতই, প্রথাগত এবং আধ্নঁনক 
শিক্ষার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল । বাসবেশ্বরের 
জাঁবন ও বচনসমুহ এবং শগ্করাচার্যে'র দর্শন গভার- 
ভাবে নিজলিঙ্গা’পার মনে ছাপ ফেলোঁছল । ভারতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা .এবং মহাত্মা গান্ধীর 


এস. নিজ'লিঙ্গাহ্পা ৩৬০ 


প্রভাব নিজলিঙ্গাপপা কখনই কাটিয়ে উঠতে 
পারেন নি । 

পচিশ বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে ম্ববরগেম্মার বিয়ে 
হল। দভনগিরির এক নিয়-মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী 
পরিবারের কন্যা মুরিগেল্মা যথার্থ অর্থে তাঁর 
সহধর্মিণী িলেন। এমন কি একথাও বলা যায় 
যে, ম্‌রিগেশ্মা না থাকলে হয়তো ভার্তায় স্বাধীনতা 
আন্দোলনে নজালঙ্গা’পার অবদান আজকের পায়ে 


পে'ঁহুতে পারত না । 
নিজালিঙ্গা’পার রাজনৈতিক জ'ঁবনের শৃরহ অনেক 
দেরীতেঁ-1936 সালে। দভনগিরি ও চত্রদৃগরি 


আইনব্যবসায়ী {হসেবে তানি কখনই সক্রিয় রাদ- 
নাঁততে যোগদান করাটা পছন্দ করতেন না । 'কস্তু 
স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতির প্রতি তাঁর তাঁক্ষ্য নজর 
ছল এবং মহাত্মা গান্ধী, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমনখ তৎ- 
কালাঁন নেতাদের লেখা তান নিয়মিত পড়তেন । 
জাতাঁয় কংগ্রেসের অধিবেশনেও তিনি যোগদান 
করতেন, 'কিস্তু সায় সদস্য {হিসেবে নয়, দর্শকর্‌পে । 
1936-এ 'নজালঙ্গা*পা ডঃ এন. এস. হাঁদকারের 
সং্পর্শেস আসার সুযোগ পেলেন এবং তান চিত্তদুগা 
জেলা কংগ্রেস ক্মাটির সভাপা্ত মনোনীত হলেন। 
তারপর থেকেই নজালঙ্গা’পা ভারতের স্বাধীনতা 
আশ্দোলনে সাঁক্য় অংশ নিতে শৃরবঃ করলেন । বহু- 
বার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তান যোগদান করোঁছলেন 
এবং একারণে অনেকবার তাঁকে জেলে যেতে হয়োঁছল । 
তান সমগ্র কণটিক ঘুরে বেড়িয়েছলেন৷ আর কণ- 
টকের মান ষের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াবার চেষ্টা 
করেছিলেন । অসাধারণ সৃবস্তা নিজালঙ্গা্পা বক্তৃতা- 
মঞ্চে উঠে মানবযকে' জয় করবার এবং নিজমত জন- 
সাধারণের মধ্যে সদপ্রতিষ্ঠিত করবার কাজে সম্পূর্ণ 
সাফল্য লাভ করোঁছলেন। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কেবল 
রাজনৈতিক বিষয় থাকত না-_ সমাজসংস্কার এবং 
গ্রামাঁণ অর্থনীতির কথা তাঁর বক্তৃতায় অনেকটা স্থান 
অধিকার করে থাকত । তাঁর মত ছিল, উৎপাদনের 
বিকেন্দ্রাকরণ কেবলমাত্র কেন্দ্রাভিম-খঁীনতা এবং 
গ্রামাণ অর্থনীতির দৃরবন্থা দ্‌র করতে পারে এবং 
এই বিকেন্দ্ৰীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থা একমাত্র পারে যুদ্ধ 
বা অন্যান্য কারণে উদ্ভূত সং্কটাবন্থায় আত্মবিশ্বাস 
এবং অর্থনীতির সুদৃঢ় বনিয়াদ তৈরী করতে 
আমাদের প্রাচাঁন গ্রামীণ উৎপাদন 'বিদ্তুিত করা বা 
আমাদের দেশজ সম্পদে আহরণ করে ইংলণ্ডের 
আর্থিক সম্পদ বহাদ্ধর প্রবণতার জন্য তি প্রায়শই 


এস. নিজালিঙ্গা’পা 


বিটিশ সরকারকে ভংসনা করতেন । তাঁর সমাদ্র- 
সংস্কার সন্বন্ধায় ধ্যানধারণাগুললি ছিল প্রথাগত ও 
আধৃনিক চিন্তাধারার এক সংমিশ্রণ । তিনি বিধবা- 
বিবাহ ও নারাঁর সমানাধিকার ইত্যাদি সমর্থন 
করতেন। তানি বিশ্বাস করতেন যে সর্বধর্মের 
সমন্বয়ের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সামাজিক দৃ্নীতি- 
গুলিকে দ্‌র করা সম্ভব । 

স্বাধানতা আশ্দোলনের সময় এবং স্বাধীনতা 
অর্জনের পরেও তিনি কংগ্রেস দলের সঙ্গেই একাত্ম 
দছিলেন। কংগ্রেসের সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে, 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপাঁত এবং সবেপিররি সারা- 
ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকাকালীন কংগ্রেসে 
তাঁর অবদান অনন্য । 

শ্বাধানতা আন্দোলনের পাশাপাশি কণটিকের 
সংযৃক্তির আন্দোলনেও তার কৃতিত্ব খুব গ্ৃরত্বপূর্ণ 
ছিল। আর এই. কাজের শ্বকৃতিদ্বর্‌ূপ 1956-এ 
নিঙ্জালঙ্গা’পা নতুন মহ'শ্‌র রাজ্যের প্রথম ম্‌খ্যমন্ত্রণ 
হয়েছিলেন । 1958 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত 
তানি মৃখ্যমন্ত্ৰর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তারপর 
আবার তানি এঁ গ্ৃরৃত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হন এবং 
1968 সালের এপ্রিল পর্যন্ত এ পদে আসন ছিলেন। 
মৃখ্যমন্ত্রা হিসেবে রাজ্যের উন্নয়নে িজালিঙ্গা*পার 
ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনাঁয় । আধুনিক মহ'শ্‌রের 
( কণটিকের ) র্‌পকার বলা যায় তাঁকে । 

নিজলিঙ্গা’পা কখনই সারা ভারত কংগ্রেস 
কমিটির প্রেসিডেণ্টের পদের জন্য আগ্রহ ছিলেন না। 
তবঃ 1968-এ ওঁ দায়িত্ব তাঁর উপরে বতায়ি । এক 
কথায় বলতে গেলে দায়িত্ব {তান চান নন, দায়িত্বই 
তাঁকে চেয়েছিল । 1967-এ জনগণ যখন পার্টির 
প্রাত অনাস্থা জানিয়োছল-_সেই অবস্থায় বতনি দলের 
দায়িত্ব নিয়েছিলেন । তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কংগ্রেস 
আবার পূর্ব পদ ফিরে পেয়েছিল । কিন্তু তিনি 
সভাপতি থাকাকালান জাতঁয় কংগ্রেসের ইতিহাসের 
সব চাইতে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে যায়। অন্ত- 
দ‘্লাঁয় সংঘাতে, সাংগাঠাঁনক ও প্রশাসনিক মতভেদের 
কারণে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় । 


[Shri Nijalingappa, an article by 
Shivanand Joshi in the Kastfuri, XI!l, No. 
6; Nijalingappa : Vyoakti Sadhane, on 
article in the Kasturi, XlIl, No. 6; An 
article in Bhavan's Journal, vol. XIV, No. 
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এস. সুব্রমনিয়া আয়ার 


13, 1968; Personal interview of the 
Contributor with S. Nijalingappa.] 


জি. এস, দাঁক্ষিত 


এস. সত্রমননিয়া আয়ার ( সার ) { ১৮৪২-১৯২৪ ) 
S. Subramania lyer ( Sir ) (1842-1924 ) 


সার এস সৃব্রমানয়া আয়ার ‘মণ আয়ার' এই 
নামে অধিক পরিচিত (ছিলেন ।দেশের জন্য উৎসর্গকৃত- 
প্রাণ দাদাভাই নৌরজাকে যেমন “গ্র্যান্ড গড ম্যান 
অব্‌ ইণ্ডিয়া’ নামে অভিহিত করা হত, তদ্রুপ সার 
এস সৃ্রমনিয়া আয়ারও মাদ্রাজ প্রেসিডেদ্সিতে তাঁর 
লোকাঁহতকর কার্যে'র জন্য “গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অব্‌ 
সাউথ ইণ্ডিয়া’ এই আখ্যায় ভূষিত হন ৷ 

1842 সালের ! অক্টোবর তিনি মাদ;রা জেলার 
এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সরবল'ী 
সুব্বাইয়ার মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পারবারের সন্তান ৷ প্রথমা 
পত্নীর মৃত্যুর পর সুধ্বাইয়ার পুনবারি বিবাহ করেন 
এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে স্‌ত্রমানিয়ার জন্ম হয়। 

ইংরাজ'-মাধ্যম ‘বিদ্যালয়ে সৃত্মনিয়ার প্রার্থামক 
শিক্ষা শুরু হয় ; পরে মাদ্‌রা জেলা ক্কুলে তিনি 
ভার্ত হন। 1856 সালে এই বিদ্যালয় স্হাঁপত হয় 
এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেদ্সি কলেজের অধ্যাপক মঃ উই- 
লয়মস: প্রধান শিক্ষকরপে নিযুক্ত হন। সত্রমানিয়া 
তাঁর ঘানণ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন এবং 'বশেষরুপে 
প্রভাবিত হন । ‘তান বিদ্যালয়ের প্রতিটি পরাঁক্ষায় 
এবং চটড়াম্ত পর'ক্ষাতেও সসম্মানে উত্তার্ণ হন। 

মাদ্রাজে উচ্চশিক্ষার্থে তাঁকে প্রেরণ করতে তাঁর 
মাতা অসম্মত হওয়ায়, স্‌ব্ৰমানয়া আয়ার সরকার 
চাকুরীতে যোগদানের সিদ্ধাদ্ত গ্রহণ করেন। 'তনি 
মাদ;রার ডেপডু্টি কালেক্টরের অফিসে, কালেক্টরের 
অফৈসে ও রামন্যদের ডেপুটি কালেইরের অফিসে 
কেরানণী রূপে চাকুরী করেন। কালেইটরের আঁফসে 
কর্মরত সুব্রমনিয়া ওকালতি পরাঁক্ষার জন্য পড়াশুনা 
করেন এবং পরক্ষায় প্রথম হান অধিকার করেন। 
{কজ্তু তন আদালতে ওকালতি করার জন্য প্রয়োজনীয় 
সনদ লাভ করতে অসমর্থ হন৷ কারণ, সনদ নেবার 
জন্য আদালতে প্রবেশ করে তিনি মাদ;রার জেলা জজকে 
সালাম বা অভিবাদন করতে ‘বিস্মৃত হন । যাই হোক, 


৪৬ 


৩৬১ 


এস. স্‌ব্রমনিয়া আয়ার 


পরবর্তীকালে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড প্রচলিত 
হলে কালেক্টর তাঁকে পাবলিক প্রসিকিউটার পদে 
নিয়োগ করেন। 

সুব্রমনিয়া আয়ারের এঁকাণ্তিকব ইচ্ছা ছিল যে 
তিনি আইনজাঁবা হবেন। সতরাং 1865 সালে 
প্রাইভেট পরাঁক্ষা দিয়ে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় 
উত্তার্ণ হন। 1866 সালে তান এফ. এ পরণী- 
ক্ষাতেও উত্তাঁণ হন। দঃই বংসর পরে 1868 সালে 
তিনি বি. এল পর'ক্ষায় উত্তার্ণ হন ও দ্বিতীয় 
শ্রেণাঁতে প্রথম »্হান অধিকার করেন। ব্যারিচ্টার 
জে. সি. মিলের অধাঁনে শিক্ষানবাঁশর্পে তিনি 
যোগদান করেন এবং অচিরেই হাইকোর্টে ওকালতি 
করার যোগ্যতা অর্জন করেন। 

স্ৃৰমনিয়া মধ্যবিত্ত ৰাহ্মণ পরিবারে বিবাহ করেন 
কিন্তু 1884-এ তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে । তিন কখনও 
দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নি। সমগ্র জীবন 
বিপত্নীকরুপেই অতিবাহিত করেন। পত্নীর আকশ্মিক 
মৃত্যু তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তিনি ধর্ম 
ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। 'থিওসফিকাল সোসা- 
ইটির প্রতিষ্ঠাতা Colonel OI॥c০-এর সাহচর্যে 
সু্রমনিয়াও ‘থিওসফিস্ট' বা ব্ৰহ্মজ্ঞানগরূপে পরিচিত 
হন ৷ সহ-সভাপতির্‌পে তানি দ'ঁঘ'কাল থিওসাঁফকাল 
সোসাইটির দায়িত্বভার বহন করেন। পরবর্ত"কালে 
সূত্রমনিয়া ফ্বাঁকার করেছেন যে ব্রন্মবিদ্যা তাঁকে অঁধক- 
তর মানায় {ষ্দরৃপে র্‌পান্তারত করেছে। 

বহু ইংরাজী পত্রিকা ও গ্রন্থাদ (তান পাঠ 
করেছেন। ইংরাজ' পত্রিকাগুলির মধ্যে “দি সাটারডে 
রিভিউ” ও “দ ফোট‘নাইটলি রাভউ'" তাঁর 
বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি হাবর্টি* শ্পেনসারের 
‘Sociology’, ড্রেপার-এর ‘Conflict of Science’, 
হাক্সলি'র ‘L০y $erm০৷$’, সেক্সপ'য়রের ‘Macbeth’ 
ও ‘Hamlet’ এবং বেকনের 'E550)$’ গভীরভাবে 
অধ্যয়ন করেন । 

মাদ:ুরাতে 1869-1885 সাল পর্যন্ত সৃ্রমানয়া 
আয়ার ব্যবহারজ'ব'র দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর 
পমার খুবই লোভনা'য় ছিল এবং বেশ কয়েকটি 
গৃরত্বপূ্ণ মামলায় তান অংশগ্রহণ করেছিলেন। 
এরমধ্যে বিশেষর্‌পে উষ্লেখ্য রামনাদ জমিদারের 
মামলা ও মাঁনাক্ষী মান্দর ভাণ্ডার তছর্‌পের মামলা । 

মাদুরাতে থাকাকালীন {তান জনসেবক 'হসেবে 


এস. সূত্রমানয়া আয়ার ৩৬২ 


খ্যাঁতলাভ করেন। তিনি মাদুরার মিউনিসিপাল 
কাঁসশনার ও লোকাল বোর্ডের সদস্য নিবাচিত হন । 
মাদ্‌রা পোঁরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান পদেও তিনি 
অধিষ্ঠিত হন। তাঁর মাদ্রাজ যাত্রার পর্ব পর্যন্ত 
(1885 ) সব্ৰমনিয়া মাদুরা পৌরসভার সঙ্গে জাড়ত 
{ছলেন। মাদ;রার ম'ঁনাক্ষী মন্দিরের দেবহ্হানম 
কাঁ্মটিরও {তানি সদস্যরূপে নির্বাচিত হন ৷ : 1875 
সালে প্রিল্স অব ওয়েলসের মাদ;রা পরিদর্শনকালে 
ধৃতান পোৌঁরসভার ভাইস-চেয়ারম্যানের পদাধিকার বলে 
মাদুরার জনগণের পক্ষ থেকে তাঁকে “স্বাগত ভাষণ” 
জ্ঞাপন করেন। (1914 সালে অপর প্রিম্স্‌_ অব 
ওয়েলসকেও সৃব্রমানিয়া মাদ্রাজের জনগণের পক্ষ থেকে 
স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন) ৷ 1877 সালের ! 
জান;য়াঁর {দল্লীতে লর্ড লিটনের দরবার-এর অনুষ্ঠানে 
জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য সুত্রমানয়া আয়ারকে 
‘সার্টিফিকেট অব মেরিট’ প্রদান করে সম্মানিত করা 
হয়। 1877 সালে ‘ফোঁমন কমিশনে'র মাদ;রা 
সফরকালে তান কাঁমশনে সাক্ষ্য দেন এবং জমিদার 
কর্তৃক ইচ্ছামত প্রজা উচ্ছেদের ‘বিরুদ্ধে প্রয়োজন'য় 
ব্যবহ্হাঁদ অবলম্বনের জন্য আবেদন করেন। 

1885 সালে {তান যখন মাদ্বাজে কর্ম্হল 
চ্হানান্তর করেন, তখন একজন বিজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত ও 
পসারওয়ালা আইনজ'ীব' রৃপে তান বিখ্যাত । আঁত 
অষ্পকালের মধ্যেই (তানি মাদ্রাজে খ্যাতি ও প্রাতপত্তি 
অজনি করেন। তাঁর ক্ষমতা ও যোগ্যতা 'বচার করে 
সরকার 1888 সালে তাঁকে সরকারী উাঁকলরূপে 
মনোনীত করেন ।' 1895 সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের 
বিচারপতিরুপে নিযুক্ত হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত তন 
এই পদে অধিণ্ঠিত ছিলেন। সরকারী উকিলরুপে 
সত্ত্ৰমানিয়া দুইটি বিখ্যাত মামলায় অংশগ্রহণ করেন 
নাগেশ্বর আয়ার জালিয়াতি মামলা ও তিরুপাঁত 
মোহান্ত মামলা । এই সকল বিখ্যাত মামলায় সাধা- 
রণতঃ তাঁর বিপক্ষের উঁকলরুপে দেখা যেত তৎকালীন 
দুই বিখ্যাত ক্ষমতাবান উঁকল ভ. বশ্যম আয়েঙ্গার 
ও ইয়ার্ডাল নট্নকে । J 

1884 সালে মাদ্রাজ সরকার স:ব্রমনিয়াকে আইন- 
পাঁরষদের সদস্যর্‌পে মনোনীত করেন। যাঁদও আইন 
অনুযায়ী বেসরকারণী সদস্যদের খুব একটা গ্ডুরুত্ব 
নাই, কভু স্‌ব্রমনিয়া আয়ার আইন পরিষদে এক 
উল্লেখযোগ্য ভ্‌মিকা গ্রহণ করেন। প্রধানতঃ তাঁরই 
একক প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে, মালাবারের রায়তদের 
উন্নাতসাধনে ক্ষতপযরণ দেওয়ার আইন পাশ করা হয়। 


এস. সংত্রমানিয়া আয়ার 


দ্বিতাঁয়বার সদস্যপদে মনোন'ঁত হওয়ার পর 
{তনি আইন-পরিষদের তৎকালীন পাঁরস্হাঁতর মধ্যে 
যথাসাধ্য নিজেকে প্রয়োজন'য় কার্যে ব্যাপ্‌ত রেখেছেন 
ও {বশিচ্ট ভুমিকা গ্রহণ করেছেন। 

1895 সালের জানুয়ারি মাসে সব্রমানয়া আয়ার 
মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপাত নিযুক্ত হন। তাঁর 
পূর্বে টি. মুথ্ুস্বামী আয়ার অত্যন্ত সনামের সঙ্গে 
এঁ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । “{ন্দঃ’ পত্িকার সম্পা- 
দকায় প্রবন্ধে তাঁর সম্পর্কে এই আশা পোষণ করা হয় 
যে ‘..*মিঃ স্ৰ্মনিয়া আয়ারের পক্ষে এটা খ.বই 
সোঁভাগ্যের বিষয় যে হাইকোর্টের 'বিচারপাতরৃপে 
অধিষ্ঠিত হয়ে তানি এই সময়ে হিন্দ; সমাজের অগ্র- 
গাঁতর জন্য গঠনমুলক পাঁরকল্পনার র্‌পায়ণে নিজেকে 
নিয়োজিত করার সৃয়োগ লাভ করবেন ।' হাইকোর্টে'র 
বিচারপতি থাকাকালীন কাঁতপয় মামলায় তাঁর সিদ্ধান্তের 
ফলে সমাজে নার'ঁর মযা্দা বৃদ্ধি পায় । আরবযথনট 
আ্যা'্ড কোং নামক একাঁট মাদ্রাজ" ব্যাঞ্কের দেউলিয়া 
পারাহ্থিতি সম্পর্কে তদশ্তের বিষয়ে তান সভাপতিত্ব 
করেন। তিনি 1899, 1903 এবং 1906 সালে 
মাদ্রা্গ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপাঁতর পদে আস'ন 
ছিলেন। 

1900 সালের ! জানুয়ারি ইংরাজ সরকার সৃত্র- 
মনিয়া আয়ারকে ‘নাইট হুড' উপাধিতে সম্মানিত 
করেন । বারো বংসর হাইকোর্টে অআতবাঁহত করার পর, 
1907 এর 13 নভেম্বর শারীরিক অসুদ্থতার কারণে 
‘তান অবসরগ্রহণ করেন । 

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিণ্ঠাতারপে যে ‘সাহস 72' 
জনের নাম ইতিহাসে বিখ্যাত, সৃত্রমানিয়া আয়ার তাঁদের 
অন্যতম । 1885 সালের ডিসেম্বর মাসে বোচ্বাইতে 
অনঃষ্ঠিত জাতায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তানি 
মাদ্রাজ শাখার নেতারুূপে যোগদান করেন। আইন 
পরিষদে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সদস্যদের প্রকৃত ও 
সক্রিয় ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য কে. টি. তেলং কতৃক আনীত 
প্রস্তাবের প্রতি সুব্রমনিয়া আয়ার জানান পুর্ণ সমর্থন । 
হাইকোর্টের বিচারপতির কার্যভার গ্রহণের পুর্ব পর্যন্ত 
তিনি নিয়মিতভাবে কংগ্রেসের সকল অধিবেশনে যোগ- 
দান করেছেন এবং মাদ্রাজ প্রোসডেন্সীঁতে কংগ্রেস 
সংগঠনকে শান্তিশালী করে তুলতে তান বিশেষ উদ্যোগ 
হন৷ 1914 সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কং- 
গ্রেসের উনত্রিশতম অধিবেশনে ' অভ্যর্থনা কমিটির 
চেয়ারম্যানর্‌ূপে সত্রমানিয়া সমবেত সদস্যবূষ্দকে 
বাগত জ্ঞানান। 
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দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সদ্য-আগত এম: কে. গান্ধীকে 
সম্বধৰনা জ্ঞাপন করার জন্য অন;ষ্ঠিত সাদ্রাজের এক 
{বিশাল জনসমাবেশে তান পোঁরোহিত্য করেন। 
গান্ধীকে সদ্বর্ধনা জ্ঞাপন করে তিনি ভারতের 
উন্নাতাঁবধানের নিমিত্ত কিছু কিছু প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন। “আমরা চাই আত্মশক্তি । এই শন্তিকে 
জাগর্‌ক করার জন্যই গান্ধীজাীর সমত প্রয়াস । আত্ম- 
শান্ত বলতে আমরা মানুষের অন্তার্নাহত সেই শক্তিই 
বুঝি যার দ্বারা মানুষ প্রতিপক্ষকে বিন্দুমাত্র আঘাত 
না হেনে সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক র্লেশ সহ্য 
করতে সক্ষম হয় । এই শত্তির প্রকাশ ঘটেছে দক্ষিণ 
আক্রিকার ভারতীয়দের মধ্যে এবং এই ভারতেও সেই 
শান্তির বিকাশ হওয়া উচিত ৷” 

সুত্রমনিয়া আয়ার মিসেস বেসান্তের অত্যন্ত অন;- 
রাগ’ ভক্ত ছিলেন । সেস বেসান্ত ভারতে প্রহ্মবিদ্যা- 
{বিষয়ক আন্দোলনের নেত্রী এবং মাদ্রাজের হোমরুল 
ল’গের প্রতিষ্ঠান {হলেন । 1916 সালের সেপ্টে- 
স্বর মাদ্রাজে হোমরুল ল’গ স্থাপিত হলে সুব্রমনিয়া 
ল’গের ‘অবৈতানক প্রোসডেণ্ট' হতে সম্মত হন। 
ভারতের জন্য শ্বায়ন্তশাসনের দাব' নিয়ে মিসেস বেসাস্ত 
আন্দোলনের স্‌ত্রপাত করলে, মাদ্রাজের তৎকালীন 
গভর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড 1917 এর 16 জুন মিসেস 
বেসান্তের উপর অন্তরীণের আদেশ জার করেন। তাঁর 
সহকর্মঁগণের প্রাতও একই আদেশ জার করা হয়। 
লগঁগের ‘অনারা!র প্রেসিডেণ্ট' রুপে সার এস. আয়ার 
মিসেস বেসান্ত ও তাঁর সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন করেন 
এবং তাঁদের মুক্তির জন্য আন্দোলন শুর করেন। 
প'য়যাট দিনব্যাপী এই মুক্তি আন্দোলনের ( 16 জুন 
সেপ্টেম্বর 1917 সাল ) নেতা ছিলেন সব্রমানিয়া 
আয়ার ৷ 

এই সৎ্কটময় মহরতে, মিসেস বেসান্ত অন্তরণীণ 
হওয়ার অব্যবহিত পরেই, সার সতত্রমনিয়া আয়ার 
আমোঁরকার প্রোসডেণ্ট উডেড্রা উইলসনকে ভারতে 
{ব্ৰিটিশ অপশাসন সম্পর্কে সকল তথ্য জানিয়ে পত্র 
নয়ে আমোঁরকার জনগণ ও সরকারের সমর্থনের জন্য 
আবেদন জানান । তান তাঁর পত্রে লেখেন ‘একট 
সম্পূর্ণ বিদেশী জাঁত, যারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় 
কথা বলে, যাদের সঙ্গে কোন জাতিগত ও সংক্কৃতিগত 
সাদ্‌শ্য ভারতাঁয়দের নেই, তারা বলপুর্বক তাদের 
ইচ্ছাকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে৷ নিজেরা 
প্রচুর অর্থ বেতনরুপে গ্রহণ করেছে এবং অন্যান্য বহ 
স’যোগ স:বিধাও ভোগ করছে। শিক্ষা থেকে৷ তারা 
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আমাদের বাঁণ্চত করছে। আমাদের দেশের সম্পদ 
শোষণ করে নিচ্ছে। বিনা অন;ুমতিতে বিপ্‌ল 
করভার আমাদের ওপর চাপানো হচ্ছে। দেশের 
হাজার হাজার মানকে শ্বাদোশকতার অপরাধে 
কারারযদ্ধ করছে এবং সেই জেলখানা এতই কদর্য যে 
ভয়াবহ রোগে বন্দীরা আক্কা্ত হয়ে ম্‌ত্যুবরণ 
করছে।' { 

এই পৰ প্রেরণের জন্য-সুব্রমানিয়া আয়ারকে হাউস 
অব লড‘স-এ ও হাউস অব কমন্স-এ ত'ঁৱ' সমালোচনা 
ররা হয়। ত্রিটিশ সরকারও তাঁকে তাঁবু ভাষায় 
আক্রমণ করেন । মাদ্রাজে 1918 সালে শাসনতান্ত্রিক 
সংক্কারের দাব' নিয়ে {তান যখন ভারত সাঁচিব এডুইন 
মণ্টেগ্‌ুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তখন তাঁর কাছ 
থেকেও তিনি লাভ করেছিলেন বির্‌প মন্তব্য । বড়লাট 
চেমস্‌ফোর্ডও তাঁকে ভর্ংসনা করেন। কিন্তু সার 
সুব:ুমানিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থন 'করেন। 
কিছুদিন পরেই তাঁর ‘সার’ উপাধি তিনি পরিতাগকরেন 
এবং ফলকাটি বি:টিশ সরকারের {নিকট প্রেরণ করেন । 

1885 সালে সবুমনিয়া আয়ার মাদ্রাজ 'বশ্ব- 
{বিদ্যালয়ের সেনেটারর:পে মনোনীত হন এবং 1907 
সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 
সেনেটের সদস্যরূপে {তান শিক্ষাক্ষেত্রে বহ ন্‌তন 
সংস্কারের জন্য প্রস্তাব করেন৷ বিশ্ববিদ্যাল্‌য়ের 
সাঁণ্ডকেটেরও {তান {কিছুকাল সদস্য ছিলেন। “খুব 
ক্বল্প সময়ের জন্য তান মাদ্রাদ 'বশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য পদে অঁধাচ্ঠত হন । তিনিই প্রথম মাদ্রাজ 
{বশ্বাবিদ্যালয়ের ভারতীয় উপাচার্য ৷ 1896-এ মাদ্রাজ 
{বশ্ববিদ্যালরের সমাবর্তন উৎসবে তান ভাষণ দেন। 
1908 সালে মাদ্রাজ ‘বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানস্‌চক 
“ডক্টর অব ল’’ উপাধি প্রদান করে। 1916 সালে" 
তান মাদ্রাজ ছাত্র সম্মেলনে সভাপাঁতত্ব করেন এবং 
প্রেরণা-উদ্দঁপক ভাষণ দেন। ' তিনি দই বৎসরের ' 
জন্য কাউাশ্সল অব নেটিভ এডুকেশনের চেয়ারম্যান 
পদে নিযুক্ত হন। বারাণস'তে সে'ট্রাল হিন্দ; কলেজ 
স্থাপনের কাজে তান িসেস বেসাস্তকে বিশেষ সহ- 
যোগিতা করেন। পরবর্ত"কালে এই কলেজ হতেই 
বেনারস হন্দ; (বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিচ্ঠা হয়। 

‘তান ‘ধর্ম রক্ষণ .সভা’'র সভাপাঁত হন। এই 
সভার মাধ্যমে হন্দ; ধর্মের দেবোত্তর সম্পান্ত ও 
দাতব্য সম্পৃত্তির অর্থভাণডারের অব্যবস্থার প্রাতকারের 
ননমিত্ত সযত্ব প্রয়াস করা হয়। তান সংস্কৃত শিক্ষার 
উন্নাতকচ্পে যয্নবান হন। কাণ্টীপুরমের পাঁ'ডত= 
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পারষদে তান সভাপতিত্ব করেন এবং ধর্মীয় কুসংস্কার 
পরিত্যাগ করে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ 
অনুসরণ 'করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমবেত 
. পণ্ডিতমণ্ডলগকে অবাঁহত করেন। (তান “শুদ্ধ 
ধর্ম মণ্ডলগ’”রও সভাপাঁত হন। এই মণ্ডলী হিন্দু 
ধর্মের উল্লেখযোগ্য প্রধান গ্রন্থগনল প্রকাশ করেন। 
1937 সালে অবসর গ্রহণের পরও তান নানাবিধ 
কাজে নিজেকে জাঁবনের শেষদিন পর্যন্ত ব্যাপৃত 
রেখোঁছলেন। প্রকৃতপক্ষে একথা বললে অত্যুক্তি করা 
করা হয় না যে, প্রায় তন দশকব্যাপী সংবুমানয়া 
আয়ার মাদ্রাজের সবপেক্ষা উদ্লেখযোগ্য ব্যান্তরূপে 
জনমানসে প্রতণ্ঠা অর্জন করেন। আইনপ্রণেতা, 
আইনজীবী, বিচারপতি, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, 


ব:ক্মজ্ঞান' ব্যক্ত ও কংগ্রেসীরুপে তান অক্লান্তভাবে . 


দেশবাস'র প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন । 

1924 সালের 5 ডসেদ্বর দক্ষিণ ভারতের এই 
“গ্র্যান্ড ওক্ড ম্যানের'” মহান জাঁবনের পারসমাপ্তি 
হয়। শোকাঁভভূত, কৃতজ্ঞ দেশবাস' শেষ শ্রদ্ধা জানায় 
তাদের এই প্রিয় নেতাকে “যান ছিলেন শ্রদ্ধা ও 
সম্মানের মন্ত প্রতীক, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র শ্বার্থ যাঁকে 
কখনো মোহাচ্ছন্ন করোন এবং যান তাঁর সকল ক্ষমতা 
ও শান্ত নিয়োজিত করোঁছলেন জনকল্যাণে ৷ 


[D. V. Gundappa—Speeches and Wri- 
tings of Sir S. Subramania lyer ; S. M. 
Raja Ramarao—Sir Subramania lyer, A 
Biographical Sketch ; C. Jinarajadasa— 
Two Great Theosophists ; K. Sundarara- 
man—Mahan Mani lyer ( Tamil) C. Y. 
Chintamoani—Indian Social Reformer ; Na- 
tesan—Eminent Indian Judges ; The Indian 
Review, February, 1917; The Hindu 
( Madras ), 8 December 1924; Encyclo- 
paedia of the Madras Presidency, 1921] 


( ইমানঢয়েল ডাভিয়েন ) ওয়াই. শ্রীরামম;্তি* 


ওয়াঁজর হাসান ( সার ) ( ১৮৭২-১৯৪৭ ) 
Wazir Hasan ( Sir ) (1872-1947 ) 


ওয়াজির হাসান উত্তর প্রদেশের জোঁনপুর জেলার 
কাল;প;রে 1872 সালের ! মে একাঁট অতি সম্প্রান্ত 


৩৬৪ ওয়াজর হাসান 


ও সঙ্গাতসম্পন্ন মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । 
তাঁর পিতা এবং পতামহ উভয়েই সরকার" চাকুরীতে 
যথাক্মে তহশ'’লদার ও ডেপুটি কালে্টরের পদে 
অধিাচ্ঠত fছলেন। তাঁরা সার সৈয়দ আহমদের 
আন্দোলনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েঁছলেন। 
ওয়াজির হাসান 1892 সালে সুকেয়াঁ-এ-তুল-ফাঁতমা 
বেগমের সাথে পাঁরণয় স্‌ত্রে আবদ্ধ হন । সবচেয়ে 
প্রথম যে মুসলমান নারাঁরা পদ প্রথা পাঁরহার করেন 
ফাঁতমা বেগম তাঁদের একজন ৷ তানি উদার ও প্রগাঁত- 
শীল মনের অধধিকারিণী ছিলেন এবং দ্বদেশাী 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ. করেন। একজন কংগ্রেসপন্থী 
fহসাবে তান 1937 থেকে 1952 সাল পর্যন্ত উত্তর 
প্রদেশ আইন পরিষদের সদস্যা {হিসাবে কাজ করেন । 
ওয়াজির হাসান ছিলেন পাঁচ পত্রের জনক যাঁদের মধ্যে 
তনজন রাজনীতিতে যাগ দেন। এরাঁ হলেন আল 
জাহির, সাজাদ জাহর এবং হুসেন জাহির ৷ 

ওয়াজির হাসান বালিয়া থেকে উচ্চবিদ্যালয়ের 
পরাঁক্ষা, আলিগড়ের এম. এ. ও. কলেজ থেকে 'ঁব. এ. 
এবং এলাহাবাদের ম্যুর কলেজ থেকে আইন পাশ 
করেন তান আঁভজাত্যপু্ণ জাঁবনযাপন করতেন 
এবং ইউরোপীয় সংস্কতর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 
তাঁর দৃষ্টিভঙ্গ। ছিল পাশ্চাত্যমুখণী ৷ পাশ্চাত্যশিক্ষা 
ও {বশেষ করে পাশ্চাত্য দর্শনের দিকে তানি আকৃষ্ট 
হন এবং বেশ কয়েকবার ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁর 
পাঁচ পঢু্ৰই অক্সফোৰ্ডে শিক্ষালাভ করোঁছলেন। 

1903 সালে ওয়াজির হাসান ওকালাঁত ব্যবসায়ে 
যোগদান করেন এবং আইনজীবী হসাবে সফলকাম 
হন৷ 1920 সালে তান অয্যেধ্যার বিচারবিভাগাায় 
কাঁমশনার মনোনীত হন এবং 1930 সাল থেকে 1934 
সাল পর্যন্ত অযোধ্যার প্রধান বিচারপাঁত হিসাবে 
কা করেন । 'বচারকের পদ থেকে অবসর. গ্রহণের 
পর তান 1935-এ এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালাঁত 
ব্যবসায় শুর: করেন এবং 1947 সালে মৃত্যুর পূর্ব“ 
পর্যন্ত এই কাজে ব্যাপৃত থাকেন৷ 

ওয়াঁজর হাসানের মধ্যে অং্প বয়স থেকেই 
স্বদেশী মনোভাব স্পচ্ট হয়ে ওঠে ৷ 1903 সালে 
{তান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান: করেন। 
মুসালম লাগ প্রতাষ্ঠত হলে 1907-এ তান অবশ্য 
এরও সভ্য হন ৷ 1909 সালে তান মুসলিম লাঁগের 
যুগ্ম সম্পাদকের পদলাভ করেন। 1912 থেকে 
1919 পৰ্যন্ত তান এই দলের সাধারণ সম্পাদক _ 
{হসাবে কাজ করেন। এই সময় তিনি কংগ্রেস ও 


ওয়াজির হাসান 


লাঁগের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যদ্ত সচেষ্ট হন 
এবং 1916 সালের লক্ষে চুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর এক 
“বিরাট ভূমিকা ছিল ।' তান হোম রুল লগের 
অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন । tt 

ওয়াজির হাসানের কোন সৃনির্দিল্ট ধর্মবিশ্বাস 
{ছিল না। তিনি ধর্মকে রাজন'ীতর বাইরে রাখার 
পক্ষপাতী ছিলেন। সেই কারণে তানি খিলাফৎ 
আন্দোলনের '{বরোধিতা করে মুসলীম লাগ থেকে 
পদত্যাগ করেন। এরপর তান অযোধ্যা আদালতে 
যোগদান করেন। 1920 থেকে 1934 সাল যতদিন 
তান এই পদ অলগক্ৃত করোঁছলেন ততাঁদন তান 
সক্রিয় রাজনণাঁত থেকে দুরে সরে ছিলেন। অবসর 
গ্রহণের পর তান পঢ়ুনরায় রাজনীতির ক্ষেতে প্রত্যা- 
ব‘্তন করেন এবং 1936 সালে মুসলিম লাঁগের 
সভাপাঁত হন। এই দায়িত্ব গ্রহণ কালে তনি তাঁর 
রাজনৈতিক দ:'চ্টভঙ্গ। ও মতামতের সুস্পণ্ট ব্যাখ্যা সহ 
এক স্মরণীয় ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ‘দেশের 
ব্‌হত্তর ক্বার্থে আমি শ্যধৃমাত হিচ্দ; ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয়__বিভিন্ন শ্রেণীর মানয় ও 
রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এক্যবদ্ধ হবার আবেদন 
জানাচ্ছি । এই এক্য শুধ যে একটি আদর্শ কেই বান্ধ 
বায়িত করবে তা নয়, সংগ্লিল্ট সকলের মধ্যেই রাজ- 
নৈতিক সমঝোতা ও সমন্বয়ের সুযোগ এনে দেবে'''' 
আমরা শ'’ঘুই দেশের অন্যান্য প্রগাঁতশাঁল রাজ- 
নৈতিক দলগুলোর সাথে অণ্তত কিছুটা পরিমাণ 
মতৈক্য সন্ধানের প্রয়াস চালাব যা আমাদের সম্মিলিত 
ভাবে কাজ করার সামর্থ্য জোগাবে। আমি আপনাদের 
বিবেচনার জন্য আমাদের আশ: উদ্দেশ্যসম্‌হ সম্পর্কে 
দনয়ালখিত কর্ম‘স:চাঁর প্রস্তাব উপন্হাপিত করছি” 
এইসব কাজের মধ্যে প্রাপ্তবয়্কের ভোটাখিকারের 
ভাত্তিতে একটি দায়িত্বশীল গণতাণ্ৰিক সরকার স্হাপন, 
দমনম্‌লক আইনসম্‌হের প্রত্যাহার, বাক্‌ গ্বাধাীনতার 
ওপর 'বধিনিষেধ প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের ্বাধানতা, 
সভা-সাঁমত করার অধিকার, ফ্যা্টরা শ্রমিকদের জন্য 
নয্নতম মজুর প্রদান, কৃষকদের আৰ্থিক সাহায্য দান, 
কর্ম'হ’নদের জন্য ব্যবগ্হা অবলদ্বন এবং বাধ্যতাম্‌লক- 
ভাবে অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতির তিনি উল্লেখ 
করেন। 
রাজনৈতিক দৃণ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে গান্ধ''ণঁর সঙ্গে 
তাঁর মত ও পথের 'বশেষ সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয় না। 
প্রথমতঃ, ‘তান ছিলেন অত্যন্ত উগ্র ্বভাবের মান্য 
এবং গান্ধাজার কর্মপন্থা য়ে তিন আদোঁ মাথা 


৩৫ ওয়াজর হাসান 


খঘামান নি। বরং মাঁতলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর রাজ- 
নৈতিক নৈকট্য {ছল বেশা। '্বিতাঁয়তঃ, তিনি 
গান্ধাঁজার রাজনীতির সঙ্গে ধর্মভাব যুক্ত করার নতির 
দিলেন বিরোধ ৷ এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল 
সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ । আর তাই তিনি 
‘পাকিস্তান' নামক আলাদা একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। সৃতরাং তিনি তাঁর 
আচরণের দ্বারা যে অনেক প্রথম সারির মৃসল'ম ল'গ 
সদস্যের বিরাগভাজন হয়েছেন তাতে বিন্ময়ের কিছু 
নেই । মহম্মদ আলি 'জিন্নার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সখ্যতা 
দিল। কিভু 1936 সালে মনসল'ঁম ল’ঁগের সভাপাত 
{হিসাবে তাঁর ভাষণদানের পর এই সম্পর্কে তিন্ততার 
সৃষ্টি হয়। 1937 সালে িন্না নাটক'ঁয়ভাবে তাঁকে 
ল'গ থেকে বহিষ্কার করেন। ১ 


ওয়াজির হাসান 1937 সালে পুনরায় কংগ্রেসে 
যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের চার আনা সদস্য হিসাবে 
আম;ত্যু অতিবাহিত করেন। এই সময় নানারকম 
ব্যবহারিক প্রয়োজনে তান প্রত্যক্ষ রাজন'তির বাইরে 
ছিলেন । এটা ভাবতে অবাক লাগে যে দেশের রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্ৰে তাঁর মত একজন উ'চুদরের স্বদেশী 
মুসলীম নেতার 1937 থেকে 1947 সাল পর্যন্ত 
তেমন কান গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। 


ওয়াজ্সর হাসান 1915 থেকে 1921 সাল পর্যন্ত 
উত্তর প্রদেশ আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। আ'লি- 
গাড়, এলাহাবাদ ও লক্ষেয্রী বিশ্ববিদ্যালয়েরও পাঁরচালক 
সমিতির তিনি সদস্য ছিলেন। অযোধ্যার প্রধান 
বিচারপাতর কার্যভার গ্রহণের পর 1931 সালে তিনি 
‘নাইট’ উপাধিতে ভৃযিত হন । 


যে কয়েকজন জাতা'য়তাবাদণ মুসলমান ভারতাঁয় 
দাতাঁয় কংগ্রেস ও ম্‌সল'ম ল'ঁগের মধ্যে এক্যবোধ 
জাগ্রত করার প্রয়াস হয়েছিলেন ওয়াজির হাসান 
তাঁদের অন্যতম । অন্যান্য ল'গ নেতারা একে একে 
তাঁর সঙ্গ পারত্যাগ করা সত্বেও তিনি তাঁর অখণ্ড 
ভারতবর্ষের চেতনা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে 


বিচ্যুত হন নি । 


[ The Indian Year Book, 1938-39, Vol. 
XXV ( The Times of India, Bombay ) ; N. 
N. Mitra—The Indian Annual Register, 
Calcutta, 1936 ; Personal interview of 


ওয়াও আয়ার 
the Research Fellow with Hussein Zaheer, 
0 son of Sir Woazir Hason.] 


( মনতোষ সিং ) এম. এস. জৈন 


ওয়া আয়ার ( ১৮৮০ ?-_১৯১১ ) 
Vanchi Iyer ( 1880 ?2—1911 ) 


ওয়াণ্ট আয়ারের জম্ম-_1880 (?) খুীচ্টাব্দে মাদ্রাজ 
প্রেসিডেদ্সির শেনকোট্রাতে । তানি ছিলেন এক 
ৰানহ্মণ পরিবারের সন্তান । এই পরিবারের আদি 
ইতিহাস সম্বন্ধে (কিছুই পাঁরচ্কারভাবে জানা যায় না। 
শঙকরকৃষ্ণ আয়ারের সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক দিল । 
পরে তার পক্ষে চক্রান্ত করে {তি তিরুনেলভেল'র 
ড়াণ্রুকট ম্যাজিস্ট্রেট {মিঃ আাশ-কে (Mr. Ashe) হত্যার 
চেষ্টা করোঁছলেন । 

তাঁর জাঁবনের প্রথমদিকে ওয়াণ্টি আয়ার সুত্রামণিয়া 
ভারত’, ভি. (ভি. এস. আয়ার এবং নালকাস্ত বৰহ্মচারণী 
প্রমুখ বিপ্লবগদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । তাঁদের 
কাছ থেকেই তান 'বিপ্রবা উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ 
করোঁছলেন। (তান বিশ্বাস করতেন যে খনাঁষ্টান 
এবং ইউরোপায় বদেশণ শাসনই ভারতাঁয় সামাজিক 
ম্‌ল্যবোধ এবং আচার অনুষ্ঠানের সংরক্ষণের পথে 
সাংঘাঁতক অন্তরায়র্‌পে দেখা গয়েছে। বাংলার 
‘যুগান্তর’ এবং 'অন;শাঁলন সাঁমাত' নামক 
বিপ্লব সংস্থা স্বদেশী আন্দোলনে প্রচণ্ড কার্যকরী 
ভুমিকা পালন করেছিল । এই দুটি সংস্থার আদর্শ“ 
এবং কার্যকলাপের দ্বারা {তানি গভাঁর ভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন । 

বিবাঙকুর রাজ্যের বনজ বিভাগে একজন কর্মচারী 
হিসেবে ওয়াণ্টি তাঁর জাঁবন শুর করেন । তামিলনাড়ু 
এবং বাংলার তাঁর সময়কার বিপ্পবাঁদের সঙ্গে তাঁর 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিন মাসের ছুটি নিয়ে 
‘তান ভি. ভি. এস. আয়ারের কাছ থেকে রিভলভার 
চালানোর তালিম নিতে পাঁ্ডচেরাী চলে যান । 1911 
সালের মার্চ মাসে তিনি মাদাসামী নামক জনৈক 
বিপ্লবাীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, {ভ. {ভ. এস. আয়ার এবং 
শঙকরকৃষ্ণ আয়ারের সহযোগিতায় তিরননেলভেলার 
‘ডিণ্টকট ম্যাজিষ্ট্রেট আাশ-কে হত্যা করতে যান । {তানি 
যখন মনিয়াঁচি জংশনে এসে পে'ঁছলেন তার আগেই 
ডিপ ম্যাজিষ্টেট সেখানে ট্রেনে করে এসে পে'ছে- 


৩৬৬ ওয়াঁণ্ড আয়ার 


ছিলেন ; সেখানে আ'যাশ-কে গুলি করে হত্যা করে তানি 
আত্মহত্যা করেন। তাঁর মরণোত্তর {বিচার অনহাষ্ঠত 
হয় । ওয়াণ্যর কাছে প্রাপ্ত একট চিঠকে তাঁর অপরাধের 
প্রমাণ হসেবে দাখিল করা হয়। চিঠিতে ওয়াণ্ডির 
সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলা ছল যে তারা যেন বিদেশ" 
শাসন থেকে মন্ত হবার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য ইউ- 
রোপ'য়ানদের হত্যা করে যাতে করে সনাতন ধর্মকে 
প্ঢনরায় তার পর্ব স্থানে অধিষ্ঠিত করা যায়। দক্ষিণ 
ভারতে এটিই প্রথম রাজনৈতিক হত্যা বলে বিবেচিত 
হয় এবং এটি অনুষ্ঠিত হয় 1911 সালের 1! জুন । 

ওয়াঁণ্ট আয়ার ছিলেন একজন দৃদন্তি প্রকৃতির 
যুবক । সনম্রাসবাদের প্রতি তাঁর আশ্তাঁরক ঝোঁক 
ছিল । তাঁর সময়কার রাজনৈঁতক আবহাওয়া ছল 
{হংসাত্মক রাজনীতিতে পরিপূর্ণ এবং এর দ্বারা তান 
যথেষ্ট প্রভাবিত হয়োছিলেন। তাঁর মধ্যে একদিকে 
চরম গোঁড়ামি অন্যদিকে সনাতন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা 
যাতে ট'কে থাকে তার জন্য যে কোনো রকম মুল্য 
দিতে তি প্রস্তুত ছলেন। তাঁর মতে এদেশের ৱ্রিটিশের 
উপান্থাতর ফলে প্রাচীন আদর্শের লোপ পাওয়ার 
আশ্কা দেখা দয়েছিল-_যে কারণে তান সন্ত্রাস- 
বাদকে বরণ করেছিলেন 

বিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য তান 
{হংসাত্মক পন্থা অবলম্বনের উপর গ্ৃরৃত্ব আরোপ 
করতেন । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন হষ্দুধর্ম এবং 
সনাতন মূল্যবোধের পুনরু*্জাীবন ঘটানো । তাঁর মতে 
{ৰটিশ শাসনই ছিল ভারতীয় সংক্কৃত ও সমাজের 
নিরাপত্তার পক্ষে সবাধিক বিপদ । বর্তমান শতাব্দ'র 
প্রথম ভাগে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনের পর্যায় তাঁমলনাড়বতে খৃব অল্পদিনের 
জনা স্থায়িত্ব লাভ করে ছিল । 1905 থেকে 1921 
সাল পৰ্যন্ত যখন {তলক স্বয়ং যখন চরমপন্থী রাজ- 
নাতিক প্রবন্তা--সেই সময় এই 'হংসাত্মক বিপ্লব 
আন্দোলন নিয়ে পরাক্ষা নিরাঁক্ষা চলছিল । 1921 
সালে গান্ধাজী আঁহংস আন্দোলনের সৃ্‌চনা করেন । 
জাতায়বাদাী কার্যকলাপের এই পর্যায়ে ওয়াণ্টির 
ভ্‌মিকা একাঁট রাজনৈতিক হত্যা সংঘটিত করা ছাড়া আর 
কোনো তাৎপর্য বহন করে না । 


[The Hindu Files, 1911-12; History 
of the Madras Police] 


( ইমান;্‌য়েল ডাঁভয়েন ) 


এন. সৃত্রমানিয়ান 


ect Biren?“ 


aed illo 


ও. পি. রামন্বামণ রেডডিয়ার 


ও. পি. রাম্ৰাম রোঁডয়ার ( ১৮৯৫-১৯৭০ ) 
es P. Ramaswami Reddiar (1895-1970) 


ও. পি. রামস্বামী রেডিয়ার 1895 সালে দ'ক্ষণ 
আক্ট জেলার ওমানদুর গ্রামে রেঁড্িয়ার সম্প্রদায়ের 
এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তণকালে 
তাঁর গ্রাম ওমানদরের নামেই তান জনসমক্ষে পরিচিতি 
লাভ করেন। তেলেগ; বংশজাত রামন্বামী গোঁড়া 
পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত হন। তিনি তাঁর 
গ্রামে মাধমিক বিদ্যালয় পর্যশ্ত পড়াশুনা করেন। 
রাজনীতিতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয় এবং তান 
স্বদেশী আন্দোলন শুর হলে নরমপন্থীগোষ্ঠাঁর 
নেতৃবৃন্দের প্রভাবাধাীন হন ৷ রামন্বামী 1926 সাল 
থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে কাজ 
শুরু করেন এবং পরবর্তকালে একজন আদর্শ দলায় 
কর্মী, সংগঠক ও বন্তা {হিসাবে সুনাম অজন করেন। 
স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে 
চারবার কারাবরণ করতে হয়। 

1938 সালে রামদ্বামী তামিলনাদ কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি নিবচিত হন এবং তাঁর প্রচেচ্টায় 
কংগ্রেস দল গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ 
ররে। 1946 সাল থেকে তান মাদ্রাজ আইন-পাঁরষদে 
ননবা্চিত কিংবা মনোনাঁত সদস্য ছিলেন। 1947 
এর মার্চ' মাস থেকে তান দ:বছরের জন্য সংযৃ্ত 
অণ্টল ‘য়ে গড়ে ওঠা মাদ্রাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
ঁহসেবে কাজ করেন৷ 1962 সালে তান প্রত্যক্ষ 
রাজনগাত থেকে সরে আসেন ৷ 1964 সালে তিনি 
শেষবারের মত পাঁরষদের সভ্য হন কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ 
পদতাগ করতে বাধ্য হন৷ তা সত্বেও জাঁবনের শেষ 
{দন পর্যন্ত তান মাদ্রাজের রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন 
গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতেন । 

ম্‌লতঃ মাদ্রাজকে কেন্দ্র করে 1940 থেকে 1962 
সালের মধ্যে {তাঁন জাত'য়তাবাদঁ কার্যে“ বিশেষভাবে 
আত্মনিয়োগ করেন । বাভিন্ন জনসভায় ভাষণদান 
কালে তান শিক্ষিত অশিক্ষিত সব ধরনের মানুষের 
কাছে ‘ব্ৰিটিশ শোষণ নীতির ্বর্‌প উদ্‌ঘাটিত করেন। 
{তান ব্যাখ্যা করে দেখান ভারতবাসীর উপর ব্রিটিশের 
শোষণনণীত এবং বিদেশ দ্রব্যের প্রতি জনসাধারণের 
{নর্ভ'রতা কভাবে গ্রামীণ অর্থনাতিকে ধৰংস করেছে। 
তান বলেন, জনগণের অবস্থার উৰ্নাতাঁবধানকফ্পে 
গ্রামীণ শিল্পকে পনবরি বহাল করতে হবে, কৃষি ও 
ব্যবসায়ের অগ্রগতি সাধন করতে হবে এবং খাদিকে 


৩৬৭ 


ওবেইদ:ল্লা সিন্ধি 


অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রামগ্‌ৃলিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্য 
সাধনে শ্বাধীনতালাভ অবশ্য প্রয়োজন ৷ দেশকে 
স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে (তান কংগ্রেস দলের আদর্শ 
প্রচার করেন এবং সত্যাগ্রহকে মূল ভিত্তি করে গান্ধ]- 
বাদের অহিংসন'ণতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেন । গণ-আন্দোলনে বিশ্বাসী রামন্বামী ঘোষণা 
করেন, '“ল্বাধানতা অর্জনের জন্য সামান্য হলেও 
নিজ নিজ কর্তব্যপালনের ‘বিষয়টি প্রত্যেকের অনুধাবন 
করা কতবা ।' 

ওমানদ:র কৃষি, ‘শিক্ষা ও ধর্মে'র ব্যাপারে উৎসাহ 
ছিলেন। . কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণে তান কোন 
সুযোগকেই হাতছাড়া করতেন না । ‘তান জাতিভেদ 
প্রথাকে ক্ষতিকর ও অশুভ বলে মনে করতেন এবং 
শিক্ষার প্রসারই এর একমাত্র সমাধান বলে বিশ্বাস 
করতেন। ‘তান ছিলেন বুনিয়াদী ও বাধ্যতাম্‌লক 
প্রার্থামক শিক্ষা প্রবর্তনের সমর্থক । হিন্দ; ধর্ম 
প্রসারের উদ্দেশ্যে ‘ওমানদ:র জ্যোতি রামলিঙ্গ মিশন 
সমরূস সম্মার্গ সঙ্গম’ ও ‘ভেল্লালার ইলাম'’ নামক দুটি 
ধর্মীয় সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন । একান্ত সাদাসিধে ও 
মধুর স্বভাবাঁবশিজ্ট এই" মান:যাট তাঁর যাবতায় 
সম্পত্তি সমরস সম্মার্গ সঙ্গমের উদ্দেশ্যে উইল করে 


যান। 


[ Directory of the Madras Legislature, 
1950 ; The Hindu Files; Proceedings of 
the Madras Legislative Council, 1946-47 ; 
N. Perumal—Tamils of Today, Coimba- 
tore, 1957. ] 


( ইমানযয়েল ডিঁভয়েন ) কে. রাজাইয়ান 


ওবেইদল্লা সিন্ধি ( গোঁলানা ) ( ১৮৭২-১৯৪৪ ) 


Obeidullah Sindhi ( Maulana ) 
(1872-1944 ) 


1872 সালে 'শিয়ালকোটের ( বর্তমানে পাকিস্তানের 
অন্তর্গত ) একট গ্রামে শিখ পাঁরবারে ওবেইদ্লার 
জম হয়। অ্প বয়সে তান শিয়ালকোটের কতিপয় 
মুসলমান পার ও মোৌলভাঁর সংস্পর্শে আসেন ও 
ইসলাম ধর্মের প্রাত আকৃষ্ট হন৷ ক্রমশঃ হষ্দুধর্ম ও 


ওবেইদ:ল্লা সিন্ধি 


আৰ্য'সমাজের প্রতি তান বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন ও 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। '‘তুফাৎ-উল-হনদ,' 
( ওবেইদু*্লা কৰ্তৃক লিখিত ) গ্ৰন্থ দ্বারা তিনি এত 
বেশ! প্রভাবিত হয়েছিলেন যে ধ্মন্তারিত হওয়ার পর 
{ূতনি ওবেইদু*্লা নাম গ্রহণ করেন। 1887 সালে 
আগষ্ট মাসে তান ন্‌তন ধর্মে দাঁক্ষিত হন । আত্মীয় 
পরিজনদের হাত থেকে নিচকৃতি পাওয়ার জন্য (তান 
{সন্ধ: প্রদেশে চলে যান ও সেখানেই বসবাস করেন। 
এই জন্যই তাঁর নামকরণ করা হয় ওবেইদু*ল্লা সন্ধি । 
সিন্ধু প্রদেশে থাকাকালীন তান আরব’ ভাষায় শিক্ষা- 
লাভ করেন ও পরে দার-উল-উচ্লামে যোগদান 
করেন৷ দার-উল-উচ্লাম উত্তর প্রদেশের দেওবন্দে 
অবস্হিত। ব্যান্তগত সুখন্বাচ্ছন্দ্যের প্রীতি তান 
সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন ও সাধুর ন্যায় জাঁবনযাপন 
করতেন । 

1905 সালে তান শিক্ষা সমাপ্ত করেন ও আরও 
কয়েক বংসর দেওবন্দে বসবাস করেন । 1915 সালে 
আফগানিস্তানের সহযোগিতায় উত্তর-পশ্চিম সামাস্ত 
প্রদেশে {বদ্রোহ প্রচারের জন্য (তান কাবুলে যান। 
তুকণী ও রাশিয়ার সাহায্যলাভ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল । 
1922 সালে খলাফৎ আন্দোলন 'স্তামত হয়ে পড়লে 
তান পারিৱাজকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আরব, রাশিয়া 


ও তুর্ক"স্থানে {তান {কিছুকাল বাস করেন। প্রথম জ'বনে. 


তাঁন বংটিশ-বরোধাী ও সন্ব্রাসবাদী ছিলেন, কিন্তু 
পর্বর্তণীকালে তান ভারতে ব্রাটিশ শাসনের পক্ষপাতী 
ও সমর্থকে পাঁরণত হন । তাঁর রাঁচত গ্রন্থের মধ্যে 
‘Safarnama-E-Kabul’, ‘Zaati Diary’ এবং 
‘Shah Wali-Ullah aur unki siyasi Tahreek’ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ওবেইদু*লা একজন নিষ্ঠাবান কট্টর মংসলমান 
ছিলেন এবং ইসলাম ধর্মকে তানি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে 
বিবেচনা করতেন । 'তনি ইসলামের 'বশ্বজনগন 
আবেদনে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথম জ'বনে তান যে 
ব্রিটিশ বিরোধ ছিলেন তার প্রধান কারণ হল, ভারতে 


৩৬৮ 
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ইসলাম ধর্মের প্রচারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের তান বাধা- 
স্বরূপ বলে মনে করতেন । এই র্রিটিশ-বিরোধণ 
মনোভাবের জন্যই তান ইংলণ্ডের প্রাত বিরোধ- 
মনোভাবাপন্ন রাচ্ট্রের কাছে সহযোগিতা ও সহানুভূতি 
লাভের জন্য সচেষ্ট হয়োছলেন। ‘তান ‘ভারত’কে 
এক্যবদ্ধ একাঁট ‘নেশন’ বা জাঁতরুপে স্বাঁকার করতেন 
না। তাঁর মতে ‘ভারত’ হল ‘বিভিন্ন ভাষাভাষী 
অণ্চলসম্‌হের একাঁট সংঘ । রোমান হরফে লাখত 
{হন্দ:স্হানী ভাষা, ইংরেজী ভাষার ন্যায় ভারতের 
সরকারী ভাষা হওয়া উঁচিত-_এই ছল তাঁর অভিমত । 

1939 সালে প্রায় পঁচিশ বছর বিদেশে কাটিয়ে 
তান ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন৷ তাঁকে বিশেষরুপে 
স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু তাঁর এই দাঁঘ অন;ুপ- 
দ্থাতর মধ্যে ভারতের জাতাঁয় জাঁবনের মানসিকতা ও 
চিন্তাধারায় যে বিপুল পাঁরবর্তন ঘটে গেছে, যে 
সম্পর্কে তাঁর কোন সম্যক উপলাঁক্ধ ছিল না । ম:সল- 
মান সম্প্রদায় বিনা প্রতিবাদে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ 
করুক ও উৎ্নত হোক-_এই ছল তার বাসনা ৷ 'কস্ভু 
তান কাঁ মুসলমান উলেমা, কণ জাতীয়তাবাদ, 
কাউকেই তাঁর স্বপক্ষে আকর্ষণ করতে সক্ষম হন নি। 
মান দঃ’ একটি ক্ষেত্ৰ ছাড়া, বিভিন্ন রাজনৈঁতক দল ও 
নেতৃব্‌শ্দ সাধারণতঃ তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ 
রাখতেন না৷ 1944 সালে তাঁর মৃত্যু হয়। 


[Zaati Diary (Personal diary of Obai- 
dullah Sindhi), published in Urdu in 1944; 
Muhammed Sarwas (Ed) Khutbat Obai- 
dullah Sindhi (Urdu) 1944; Maulana 
Obaidullah Sindhi Ke Hallat Afkaar 
(Urdu) ; Sedition Committee (1918) Re- 
port, Tufail Ahmed Mangalory—Musal- 
manon Ka Roshan Mustagbil (Urdu).] 


( এল, দেওয়ানী ) এম. এস. জৈন 


